শকরনাথ রায় 


করুণ। প্রকাশনী 1 কলকাতা-১২ 


রি 
আচাধ শঙ্কর 
যাঁতবেপধারী নন্বৃদ্রি বালক একাকী পথ জাতন্রম “করিয়। চালয়াছে। সুগুত 
অন্তক, লগ্রপদ, পারধামে পধু কৌপীন আর বাহবাস। হস্তে দও কমগুলু। পথচারীরা 
এফদৃষ্টে তাকাইয়। থাকে এই দিব্যকাস্তি, সৌমযদর্শন বালক সন্ব্যাসীর দিকে । সে যেন 
এক পরম বিস্ময় । বয়স আট বংসরের বেশী নয়, কিন্তু এই বয়সেই ঘরের মায়। ছাড়িয়া 
কোন্‌ অঙ্জানার উদ্দেশে সে বাহির হইয়া পাঁড়য়াছে ? 
দাক্ষিণাতযর সুদূর কালাড়ি গ্রাম হইতে শুরু হয় বালকের এই পদযারা। তারপর 
দীর্ঘ দিন গত হঠ্য়াছে, দীর্ঘ পথ প্রান্তর হইয়াছে আঁত্রান্ত । এবার পবিন্তু ন্মদার কূলে 
পৌঁছয়া তাহার আনন্দের অবাধ ঘহল না। 
ল্লান তপগ, পৃঙ্জা-বন্দনা শেষ হইয়া বায়, তায়পর নদীর গাঁতপথ ধরিয়া আবার চলে 
পারব্রাজন। নর্মদার তীরে তাঁয়ে কোন্‌ পরশমণি সে খুশন্রয়৷ ফিরে, কে জানে! 
কবে কোন্‌ এক শুভ মুহূর্তে মহাযোশী গোঁবন্দপাদের নামটি তাহার কানে আসিয়া 
পশে, হৃদয়ে তখান গাথা হইয়া যায় । তারপর অজ্যাগত সাধুসস্তদের কাছে, চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপকদের কাছে এই মহাত্মার কাহিনী সে ফম শোনে নাই। অপারমেয় তত্ু্জান 
ও যোগাবডাঁড়র আঁধকারী এই গোঁবম্ঘপাদ স্বামী। সার! দাক্ষিণাত্যে তাহার খাদ্ধ- 
“সাদ্ধির খ্যাঁত প্রচারত। জনশ্রাত শোনা ধায়, খাবধর পঙ্জাল নাক এই মনস্মার 
- সিম্কদেহ আগ্রয় কাযা আছেন। নিভৃত গারিকচ্ছরে লোকপ্সোচনের অন্তরালে দীৰ- 
কাল হীন রহিয়াছেন সমাধিস্থ 
বালকের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে দুর্বার আকাগ্কষা । কোথায় 'বরাঙজ করেন এই 
বহুজনবাছত মহাযোগী ? ভোথায় তাহার রহসাঘন সেই সুগোপন ধ্যানগৃহা! বাকুল 
হৃদয়ে সন্ধ'ন সে এধাবং কম করে নাই। পথে প্রান্তরে অরপ্যে পর্বতে কত ঘুরিয়া 
বেড়াইয়াছে, কত মঠ, মাঁন্দর ও সাধ কদের দ্বারে 'ফারয়াছে তাহার প্রশ্ন নিয়া । 
ভাগ্য সৌঁদন বড় প্রসন্ন হইয়া ডাঠল। নর্মদার তীরে দৈধকমে এক আতিবৃদ্ধ 
সযাসীর সঙ্গে বালকের দেখা । কুঁপাভরে 'তাঁন কহিলেন, “বংস, তুমি মহা ভাগ্যবান, 
তাই এ বয়সেই জেগেছে সতাকার মৃমুক্ষ। । কিছুটা দূরেই ওজ্কারনাথ। সৌদকে তুমি 
'শাগয়ে যাও। আশাবাদ জানাই, লাভ করে৷ তোমার প্রার্থিত পরমধন !” 
নর্মদার প্রোতধারা খাণ্তত কাঁরয়া দণ্ডায়মান ওজ্কারনাথ পাহাড় ॥ পুরাণ সাঁহত্যে 
ইহাকে বঙ্গ। হইয়াছে বৈদূর্যমাণি পরত । এক সময়ে ভন্তবীর মাগ্ধাতার রাজধাপী ছিল 
এই স্থানে। ওঃ্কারনাথ, মহাকাল প্রভাত জাগ্রত শিবালঙ্গ এই পাবহ পাহাড়ের কোলে 
হ্থ ঘুগ ধরিয়া বরাজিত। আঙ্জও ভারতের দগদগন্ত হইতে অগাঁণত তীর্ঘযাতী 
এখানে সমবেত হয়, ভান্তভরে অর্গণ করে শ্র্থাজাল। 
বৃদ্ধ সমাসীর আগ্থাসবাণী কানে গুজয়ন ফাঁরয়। ফারতেছে। আকুল আগ্রহে বালক 
তাই তাড়াঙাড় ওঞ্কারনাথ গর্ধিতে আয়োহণ করিতে থাকে । পাতি পাত করিয়। সকল 
ছানই খেজ। হইয়। গেল। 'বিতু কই ? মহাত্বার কোনো সন্ধানই তে নাই ? এমন ফার 


“হঠাৎ চোখে পাড়িল জঈলাবৃত এক অগ্রশতগৃহাযুখ। 


৬২ ভারতের সাধক 


ভিতরে প্রবেশ করিয়া বালক থমাঁকয়৷ দাড়ায় । সুড়ঙ্গ ক্রমে এক প্রশন্তা গার" 
কল্দরে আসিয়া মিশিয়াছে। সম্মুখে তাহার দেখা যায় এক বিস্ময়কর দৃখ্য। জটাজট- 
সমাদ্বত কয়েকজন প্রবীণ যোগী এখানে ধ্যানম্থ রাঁহয়াছেন, আর হ্বপ্পালোকিত গুহার 
অভ্যন্তরে (বরাজ কারতেছে অলোকক গাণভী্য। 

সাহ্যাসী বালক তাহার হৃদয়াবেগ আর চাপয়৷ রাখিতে পারে না। অনতিদূরে নরন 
সুদিয়৷ বাঁসয়া আছেন এক প্রাচীন তাপস, সাহঙ্গ প্রণাম করিয়া বালক উচ্চকণ্ঠে নিবেদন 
করে, “প্রভু, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন! মহাযোগী গোবিচ্দপাদ স্বামীর করুণাপ্রার্থী 
আম। বহুণূর থেকে শুধু থই কামনা নিয়েই এসোঘ। ঠার সন্ধান বলে 'দিয়ে এ 
আত বালকের প্রাণ রক্ষা করুন ।” 

বাহ্য-বিশ্বত সাধকের কানে এ স্বর সহজে পৌছাহার নয়। গুহাগান্রে বার বার উহা 
ধ্যানত হইতে থাকে । খাঁনক বান্ধে মৌনী মহাত্মাকে নয়ন উদ্মীলন করতে দেখা 
যায়। 

নতজানু বালক সম্ব॥াসী বার বার আকুতি নিবেদন করিতেছে, গও বাহিয়। ঝারিতেছে 
জগুধারা | 

তাহার এ কাতর প্রার্থনা ধ্যানমগ্র মহাপুরুষকে টলাইয়া দল। কৃপাভরে হস্ত 
উত্তোলন ফাঁরয়। দিলেন বরাভয়। 

ধুনির জাগুন 'মাভয়া গিয়াছে--প্রদীপ জ্বালাইবার উপায় নাই। দুই খণ্ড প্রস্তর 
ঘাঁষয়া নিয়া বৃদ্ধ তাপস আলোক প্রন্থালত করিলেন। তারপর দীপটি হাতে তুলর। 
নিষনস্থরে কাঁছলেন, “বৎস, এসো, আমার অনুসরণ ক্করো।? 

গিঁরকক্ষের এক প্রান্তে আসিয়া তা'স থাময়৷ গেলেন। অঙ্গুল সঙ্কতে 
দেখাইলেন একটি গর্ভগুহা । একটি নাতিবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উহার প্রবেশপণ রুদ্ধ করিয়া 
আছে। ল্লেহমধুর কণ্ঠে কহিলেন, এ গুহার ভেতরেই মহাযোগী গোঁবিন্দপাদ রয়েছেন 
সম্বাঁধস্থ । ওঞ্কারনাথ পাহাড় আর নমমদাতীর উত্তাঁসত হয়ে রয়েছে এ'র তপঃপ্রভায় । ধার 
সক্ষাদৃষ্টি খুলেছে সে-ই পুধু ত৷ দেখতে পায় । দীর্ঘকাল ধরে এখানে আমর৷ পড়ে রয়োছ 
এপ্রই কপার আশায় । কমু মহাযোগী কবে সমাধি হতে ব্যতিত হবেন, তা কেউ জানে 
না । তোমার যা কিছু বলবার আছে ত। এখানে দাড়য়েই জানাও ।” 

শক প্রভু, আম ঘে যোগীরাঙ্গকে দর্শন করার কামন৷ নিয়েই দূর দুর্গম পথ বেয়ে 
এখানে এসোছি। শুধু তাই নয়, তর আশ্রয় না পাওয়। অবাধ যে আমার শাস্তি নেই।” 

বৎস, বুঝতে পারাছ-_তুমি মহা ভাগ বান । তাই জন্মাস্তরের সাত্তিক সংস্কার এটু 
বয়সেই তোমাতে স্ফরিত হয়ে উঠেছে। তুমি শান্তধরও বটে। বেশ তো, এই প্রস্তর" 
দ্বার উন্মোচন করে মহাযোগীকে তোমার প্রার্থনা জানাও ।” 

বালক সম্ব্যাসীর অস্তরতলেও পৌছয়াছে মহাত্মা গোবিন্দপাদের কৃপা ইঙ্গিত। সে 
বুঝায় নিয়াছে--পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে অর্বান্থুত এই মহাপুরুষই তাহার অধ্যাত্ব- 
জীবনের আলোক-দিশারী, তাহার ইহ-পরকালের পরমাশ্রয় । 

আমততেঞ্জা৷ এই বালক । হৃদয়ে তাহার নিরস্তর হ্বালতেছে বিশ্বাসের দীপশিখা। 
নির্ভয়ে গুহার দ্বারে সে হস্তার্পণ করিল । 

গুহাবাসী অপর সাধকদের ধ্যান হাতমধ্যে ভাঁঙয়। গগয়াছে। সম্মুখ আস্মা 
বালকের সঙ্গে ঠাহারাও হাত মিলাইলেন। প্রন্রদ্ধার ধারে ধারে খুলিয়া গেল । 


আচার্য শঙ্কর ৩ 


প্রদীপের আলোকে আমানি উত্তাসিত হইয়। উঠিল মহাযোগীর মহিমময় মৃর্ত'। নয়ন 
দুইটি ধ্যান নিমীলিত, তপমসন্ধ দেহে বিস্তারিত অলৌকিক জ্যোতির আভ।। সারা 
দেহে জীবনের কোনে। লক্ষণ নাই, অথচ জবলীলায় মৃত্যুকে পরাজিত করিয়া মহাস্ব 
সমাসীন রহিয়াছেন আত্মজ্ঞানের উত্গ চূড়ায়। 

হাতের প্রদীপ ভূতলে নামাইয়া রাখিয়া বালক বৃন্তকরে স্তবগাথা গাহিতে শুরু করিয়া 
দিজ। সমবেত সাধকগণ নীরবে, সাবদ্ঘয়ে তাহারি কাও দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন 
__জনুতকর্মা এই বালক | নিশ্চয় দৈববলে সে বলীয়ান, নতুবা! সমাধিহ্থ গোবিদ্দপাদের 
সম্মুখে কে এমন সাহসে দড়াইবে, ঠাহাকে আহবান জানাইবে? যোগীগুরু বে কি 
নিজেই এই চিহুত সাধককে আজ এমন করিয়৷ আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন ? 

গোবিন্দপাদ ধারে ধারে নয়ন উদ্মীলন করিলেন। বারিয়া পড়িল দিব্য কপার 
অনৃতধারা। মুমুক্ষু বালক যোগীবরের আশীবাদ ও আপ্রয় লাভে ধন্য হইল । 

সৌদনকার এই ভাগ/বান্‌ নব্ধুদ্র ত্রাহ্মণতনয়ই ভারতের বহারপ্ুত মহাপুরুষ-- 
শঙ্করাচার্ধ । .“কোপীনবস্ত খলু ভাগ্যবস্ত' বলি মহাজ্ঞানী জাচার্য উত্তরকালে যে প্লোক 
রচনা করিয়া যান, কোঁপীনধারী অহ্টমববাঁয় বালকরূপেই সে সৌভাগাকে নিজ জীবনে 
তিনি আহ্বান করিয়া আনেন। 

ওঞ্কারনাথের গ্রিগুহায় এমানভাবে সোদন শঙ্ষরের অধ্াত্মীবনের দৃশাপটখানি 
উদ্লোলত হয় । এসময়ে তাহার বয়স মানত আট বংসর ॥ চার কখসরের মধ্যে অসামানা 
যোগসিদ্ধি ও শান্ত্রজ্ঞান হন্ন ঠাহার করায়ন্ত। তারপর গুরু গোবিজ্মপাদের আদেশে 
হমালয়ের 'নিভূত ধাম বদারকা শ্রমে বেদান্ত ভাষা প্রভীত রচনায় রত হন। গুরুর আদ 
এ দায়িত্বপূর্ন কাজ যোদিন সম্পৃ হয় সোঁদন তিনি এক ষোড়শ ব্যায় কিশোর মার়। 

এই নর্বান আচার্ষের চরণে অআ্নিবেদন করিয়। ধন্য হন সমকালীন বহু শন্তিধর 
পণ্ডিত ও সাধক ॥ ঠাহার এইসব অগ্রাতদ্বদ্থী শিষাদের সঙ্গে নিয় শঙ্কর ভারত বিজয়ে 
বাঁহর হইয়। পড়েন। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী, দ্বারক। হইতে কামাখ-বস্তীর্ণ 
অঞ্চলে ঘোঁষত হর লোকোত্তর পুরুষ ও ঘুগাচার্য শঙ্ঘরের জয় জয়কার। একট মানুষের 
স্বীবনের মনীষা, কর্মকুশলত। ও অধ্যাত্বশান্তর এমন সমন্বয় বিরল, সারা বিশ্বের ইতিহাসে 
ইহার তুলন৷ নাই। 

শৃধ দিয় করিয়াই শঙ্কর এসময়ে ক্ষান্ত হন নাই, ভারতের অধ্যাতুঙ্জীবনে এক 
নৃতন স্রোত তিন সঞ্চারিত করেন, নৃতনতর মনন ব্যাখ্যার মধ্য দিয় করেন অদ্বৈত- 
বেদাস্তে প্রাণপ্রাতষ্ঠ । জ্ঞানগঙ্গার যে প্রবাহকে ভারতভূমিতে তিনি আহ্বান করিয়া 
আনেন, অজন্্র ধারায় সমগ্র বিশ্বমানবের জীবনে তাহা হয় 'বস্তারিত। 

এই বিরাট বিস্ময়কর কাঞ্জ আচার্য সম্পন্ন করেন মান বাত্রশ বৎসরের তস্পপরিসর 
জীবনে। এক অদ্ভুত নাটকাঁয় দুতঅর মধা দিয়া ঘটিতে দেখা যায় শঙ্ষরজীবনের 
মহাকাশ। নাটকীয় ভঙ্গীতেই হয় বিচি পট-পরিব্তন। আবার তেমনি নাটকায় 
চমংকারিতার মধ্য দিয়াই নামিয়া আসে লীলা-অবসানের যবানিক! । 

শঙ্কর 'ছিলেন যুগ্ধাচার্য-_ প্রোরত মানুষ ! তাই দোখ নবম শতাব্দীর প্রথম পাদে 
এই 'বিরাট পুরুষের মহাজীবনই হইয়া উঠে এঁশী লীলার এক অপ্র রঙ্গমণ্ট। এদেশের 
সহযাসী ও সাধকদের দৃষ্টিসমক্ষে মহাজ্ঞানী এই আচার্ষ প্রতিভাত হইতে থাকেন দেবা- 


দেব শঙ্করের অবতারমুপে। 


৪ ভারতের সাধক 


দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কেরল দেশের লাবণান্রীর তুলনা নাই। ঘন সবৃক্গ তরুলত। 
আর শ্যামল মুন্তক। দেখিয়া মনে হয়, সাগরগর্ভ হইতে সেঁদিনমানর বুঁবা ইহ। উঠিয়া 
আসিয়াছে। পুরাণে আছে, জামদগ্ন্য পরণুরাম যোগবলে এক সময়ে এই ভুমিখণ্ডকে 
সমুদ্ুতল ছইতে উত্তোলন করিয়।৷ আনেন। 

কালাঁড় কেরল্লের এক ক্ষুদ্র গ্রাম । নিষ্ঠাবান নম্বর ভ্রাঙ্মণ আচার্য শিবগুরুর বাস 
এই গ্রামে। শাস্ত্রর্চা ও জপধ্যানেই তাহার বেশীর ভাগ সমপ্ন কাটিয়া যায়। পরী 
বিশিষট। দেবীও বড় ধর্মপরায়ণা। গ্রামের উপান্তে রাঁহয়াছে চন্দ্রমৌলীশ্বরের মান্দির, 
উভয়ে পরম ভাঞ্তভরে এই জাগ্রত শিবাপিশ্রের আরাধনা করেন । 

আচার্য ও তাহার পত্ীর অস্তরে দুঃখ- বহুকাল চলিয়া খিয়াছে কিনতু পুনুমুখ দর্শনের 
সৌভাগ্য আজে। হয় নাই । 

শিবগুরু সোঁদন মন্দিরে ধ্যানস্থ হইয়। বাঁসয়া আছেন। সহস! কানে প্রবেশ করিল 
মহেশ্বরের দৈববাণী--“বংস, তোমার প্রাতি আমি প্রসন্ন হয়েছি। বর দান করছি-_ 
শিবকল্প মহাজ্ঞানী এক পুত তম লাভ করবে, আর পিগৃবাদিকে ঘোষিত হবে তার 
জয়বার্তা ।' 

গৃহে ফিরিয়৷ আসিয়াই শিবগুরু সোৎসাহে পঠণকে এই দৈববাধীর কথা কাহলেন.। 
স্বামী-স্ত্রীর সেদিন আনদ্দের সীমা রহিল না। 

৭৮৮ শ্বীষ্টান্দের কথা ৷ বৈশাখী শুরু পণ্চমী [তিথির মধ্যাহে" শিবগুরুর গৃহে সেদিন 
হঠাৎ আনন্দ করব পাঁড়য়া গেল। ভুমষ্ঠ হইল এক আননন্দসুজ্দর পুর়।, নবজাতকের 
নাম দেওয়া হইল শঙ্কর । 

শৈশব হইতেই বালক বড় তীক্ষুবুদ্ধিৎ আর অসামান্য শ্রুতিধর। একবার যাহা [ক্ছু 
শ্রবণ করে চিরতরে স্মৃতপটে তাহা গাথা হইয়! যায় । মাত্র তিন বংসর বয়সে মালয়ালাম 
সাহতোর ঘে কোনো গ্রন্থ সে পাঠ করিতে পারে, পঠিত অভ্রস্র বিষয়বস্তু অনায়াসে 
আবৃন্ত করিতে সে সক্ষম । এই শুলোঁিক মেধা ও প্রতিভা দর্শনে গ্রামবাসীদের 
বিস্ময়ের অস্ত নাই। এই কচি বয়স হইতেই শিবগুর সোংসাহে শিশুকে পড়াইতে শুরু 
করেন। পুত্রকে সর্শান্ত্রবদ্‌ করিয়া তুলিবেন ইহাই ঠাহার জীবনের বড় আঁডলাষ। 

প্রাতিভাধর পুতের পরিণত দেখার সৌভাগ। পিতার আর হয় নাই, অস্পকাল মধোই 
তাঁন মরজগং তাগ কারিয়। যান। বিশষ্ট। দেবীর মাথায় আক্তাশ ভাঙয়। পড়ে। তাই 
তো! কি করিয়া তিনি সংসার চালাইবেন ? বালক শক্করের দারিত্বই বা 1িভাবে 
পালন করিবেন ? 

অবশেষে নয়নজল ঘুঁছিয়। সাহসে বৃক বাঁধতেই হইল। পাঁতর ইচ্ছা ছিল, মেধাবী 
পুরকে লান্ত্র অধায়নের সমস্ত সুযোগ দিবেন, বংশের মুখ সে উদ্্বল করিবে। সে ইচ্ছ 
তে। অপূর্ণ রাথা চালিবে না। শঙ্কর পাচ বসরে পদাপ্ণ কর। মাত বিশ দেবা 
তাহার উপনয়ন দিলেন, অতঃপর শান্ত্রপাঠের জন্য তাহাকে গুরুগহে পাঠানো হইল । 

বালক মেধাবী, সৌমা ও সুদর্শন। অধ্যাপকের গ্লেহ লাভ কাঁরতে তাই দেরি হয় 
নাই। টোলের এক্ককোণে বাসয়া সে পড়ে, গোড়ার দিকের প্রারথীমক পাঠ আয়ন 
কারিতে থাকে । আর অদূরে বাঁদিয়া গুর উচ্চশ্রেণীর ছাদের অধ্যাপনা করেন, শাস্ত্রের 

নান৷ দুরূহ তত্র আলোচন! তাহাদের মধ্যে হয়। 

পাঁচ বদরের বালক হইলে কি হয়, শিক্ষকের অধ্যাপনার সময় শঙ্খর সোদিন হঠাৎ 


আচার শঙ্কর 4 


নিক্নস্থ এক মতামত প্রকাশ কারয়৷ বসে। এক অন্ভুত ব্যাপার ! শ্রাতধর বালক এক- 
কোণে বাঁয়া কখন যে উচ্চতর শান্ত্র আয়ন্ত কাঁরয়া ফেলিয়াছে, সে খবর কেউ রাখে 
না। অধ/পকের চোখ তখান খুঁলয়। গেল। তিনি বুঝিলেন ঈশ্বরদত্ত মহাপ্রাতিভা 
নিয়া এ বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে । এক বিরাট সম্ভাবনার বীজ তাহার মধ্যে রাঁহয়াছে 
নাহত। 

এবার হইতে শঙ্কবের জন্য নাট হইল উচ্চতর পাঠক্রম দুই বংসর আক্রান্ত 
অধ্যয়নের ফলে চতুষ্পাঠীর সমস্ত পাঠই তান আয়ন্ত করিয়া ফেলিলেন। বেদ বেদাস্ত, 
স্মাঁত পুরাণ প্রভাত শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া যখন গৃহে [ফারলেন তখন তাহার বয়স সাত 
বৎসরের বেশী হইবে না। 


কৃতী পুত্র ভীন্তভরে মায়ের চরণে সান্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। 'বাশিখ। দেবার লোঁদন 
বড় আনন্দ। পুত্র তাহার এ বয়সেই সব শান্রাবদ্‌ হইয়। ঘরে ফিরিয়া আসয়াছেন। 
বদ্যাবন্তা ও লোকোন্তর প্রাতিভার জন্য এই অণ্চলের সব তাহার খাাতি তথন প্রচারিত। 

পুলকাশ্ুতে মায়ের দুই চোখ ছলছল হইয়া উঠে, কহেন, “বাবা, সত্যিই আজ পু 
গবে আমার সার! অন্তর ভরে উঠেছে । তোর পিতার মুখ তুই উজ্ঘ্বল করোছস। তার 
আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ তোর ভেতর দয়ে সফল হয়ে উত্েছে।” 

শঙ্কর "নবেদন করেন, “মা, আমি ঠিক করোছি, এখন হতে ঘরে বসেই অধ্যাপনা 
করব, আর করব তোমার চরণ সেবায় দিনাতিপাত। আশীবাদ করো, একাজে যেন 
সফল হই।” 

পুরকে কোলে নিয়া জননী বার বার আঁশস্‌ জানান। 

আঁবিলম্বে শঙ্কর চতুষ্পাঠী খুলিয়া বাঁসলেন ৷ বালক অধ্যাপকের এ 'পিক্ষা-কেন্দ্ 
লোকের কাছে এক পরম 'বস্ময়ের বস্তু। ওই নৃতন কর্মজীবনের পথে বাধাও কম 
উপাস্থিত হইল না । স্থানীয় পগুতের৷ শঙ্করকে কোনো মতেই আমল 'দিতে চাহেন না। 
অপারণত বয়স্ক, অনভিজ্ঞ বালক, সে আবার শাঙ্ছের কি পড়াইবে ? 

কস্তু বালক যে অলোৌকিক' শান্তধর, তাহা না মানিয়। উপায় নাই । এই নবীন 
অধাপকের কাছে বড় বড় শ্রাত-স্মাতাবদ পাঁগুতকে সোঁদন মস্তক অবনত করিতে হয়। 
শান্ত্রজ্ঞ'নের এক বিরাট জন্ম্নত অধিকার নিয়া ঠাহার আঁবর্ভাব ! যেমন অমানুষী 
তাহার স্মা শান্ত, বুদ্ধিমত্তা ও ৩র্ক-প্রতিভা, তেমনি অলৌকিক শ্তি শাস্ত্রের মন্জোদ্‌- 
ঘাটনে। 

যৃগাচার্ষের ভূমিক গ্রহণের জন্য শঙ্কর আসিয়াছেন, আর আসিয়াছেন বালক- 
জীবনের এক বিরাট ব/তিক্রমর্ূণপে। প্রভাতের বাল-সূর্ধ এ তে নয়, এ যে মধ্যাহ- 
গগগনের খরকরবর্াঁ মাও ! 

বালক শগ্করের কাছে প্রবীণ পাঁওত ও অধ্যাপকেরা অস্পকাল মধো পরাজর স্বীকার 
কারলেন। অতঃপর তহার চতুষ্পাঠীতে ছাত্র সমাগম বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

জননীর প্রাত শঙ্করের শ্রদ্ধার অস্ত নাই। রোঞ্রকার পৃঞ্জ অর্চনা ও অধ্যাপনার পর 
দীর্ঘ সময় তাহার সেবায় অতিবাহিত করেন ॥ বৃদ্ধ! মাতাকে কেন্দ্র কাঁরয়াই এ সনয়ে 
ঠাহার সমন্ত জীবনি যেন আবি“ত হইতে থাকে । এই মাতৃভান্তর উদ্দীপনায় শঙ্কর 
সোঁদন এক অলো কক ঘটনার স্পট করিয়া বসেন। 


ন্‌ ভারতের সাধক 


বিশিষ্ঠ। দেবী কুলদেবত। শ্রীকেশবের পৃজ। দিতে বাহির হইয়াছেন। গ্রাম হইতে 
কিছুটা দূরেই পাঁংঘ আলোয়াই নদী, সেখানে প্লান সমাপন করিয়া তবে প্জা মন্দিরে 
ঢাকষেন। বার্ধক্য শরীর আজকাল বড় অপটু হই়৷ পড়িয়াছে। তাই পূর্জী উপচার 
নিয় ্শিরের গিকে আগাইয়া চলিলেন। 

বেল! গড়াইয়। গেল। জননী সেই যে ভোরবেলায় কখন বাহির হইয়াছেন, এখনও 
তে ঘরে ফিরিতেছেন না! শঞ্র বড় উৎকাষ্ঠত হইয়া পাঁড়লেন। দুতপদে মন্দিরের 
দিকে গিয়া দেখিলেন, রাস্তার ধারে তিনি মু্ছত৷ হইয়া পড়িয়া আছেন, বৃদ্ধ বরসে এ 
পথশ্রম সহ্য হয় নাই। চারিদিকে লোকের ভিড় জাময়। গিয়াছে । 

বহুক্ষণ শুশৃষার পর জ্ঞান ফিরিয়া আসল, কোনোমতে তিনি চক্ষু মোলয়া 
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মাত। ধাঁলশয্যায় পাঁড়িয়া আছেন- -পথশ্রমে মৃতকপ্প। শুকর আর নয়নাণু রোধ 
করিতে পারিতেছেন না। 

শুদ্ধ, অপাপাবিন্ধ মাতৃভন্ত বালকের অন্তর মথিত করির৷ সৌঁদন প্রার্থনাবাণী উদৃগীত 
হইল, “ভগবান্‌, জননী আমার বৃদ্ধা হয়েছেন--তার এ পথশ্রম, এ দুঃসহ যন্ত্রণা আর 
যেন আমায় দেখতে না হয়। কৃপা ক'রে তুমি আলোয়াইর ম্লোতধারা কিছুটা এগিয়ে 
দাও। এীহক জীবনের কোনে প্রার্থনাই আমার নেই প্রভু, শুধু আমার বৃদ্ধা মায়ের 
ল্লানের ঘার্টাটি আরো৷ একটু কাছে নিয়ে এস।” 

সত্যসন্ধ, নিষ্ষলুষ ব্রহ্মচারী বালকের সোঁদনকার এ প্রার্থনা ভগ্ববান্‌ অপূর্ণ রাখেন 
নাই। অচিরেই তটদেশ ভাঙতে ভাঙিতে আলোয়াই নদী শঙ্করের গৃহের সম্মুখে 
আংসয়। উপাস্থত হয় । সঙ্গে সঙ্গে জনমানসের সম্মুখে ফুটিয়। উঠে বালক অধযাপকের 
আর একি বিশিষ্ট রূপ। অলৌকিক প্রাতভাধর শঙ্কর যে অলোক শঙ্তও ধারণ 
ফরেন, এ সংবাদ সোদন প্রচারিত হইয়৷ পড়ে । 

শঞ্করের প্রতিভা ও শান্তর নানা কাহিনী ক্রমে কেরলের রাজা চন্দ্রশেখরের কানে 
যায়। বালকের অমানুষী 'বিদ্যাবন্তার কাহিনী আলোয়াই নদাঁর গাঁতি পরিবর্তনের কথা 
দিকে দিকে রিয়া গিয়াছে । রাজ। তাই বড় কৌত্হলী হইয়া উঠিলেন। তাছাড়া 
নিজে তিনি বিদ্বান ও 'বিদ্বোৎসাহী। ঠাহারই রাজ্যে শঙ্করের মতো লোকোত্তর প্রাতভার 
আবির্ভাব ঘটিয়াছে--এ প্রতিভার প্রকৃত মর্যাদা না দিলে চলিবে কেন 2 রাজপ্রাসাদে 
ঠাহাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন। 

শগকরকে কিন্তু রাজধানীতে নেওয়া গেল না। তেজোদৃপ্ত বালক অধ্যাপক উত্তর 
দিলেন, “মন্্রীবর, আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, রাজসভার প্রতি কোনো আকর্ষণই আমার নেই। 
ছাড়া, আমি তো শান্ত্রব্যবসায়ী নই, শান্ত্রজ্ঞান বিতরণ করে যাওয়াই হচ্ছে আমার 
একমাত্র কাজ । কৃপা ক'রে রাজরাজড়ার সান্িধ্যে যেতে আমায় প্রলোভিত করবেন 
না 1১, 

মন্ত্রী হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন। 

শচ্ষরের কথা শরিয়া কেরলরাজের শ্রদ্ধা! ও আকর্ষণ আরও বাড়িয়৷ যায় । এ অভভুত 
বালককে দর্শনের জনা, তাহার সহিত তত্তালোচনার জন্য, রাজা নিদ্দেই একদিন কাল্লাড়ি 
গ্রামে উপাস্থিত ছন। 

সাক্ষাৎ ও আলোচনার পর রাজার বিদ্যায় চরমে উঠিল। দোঁথখলেন, এ বালক 


আচার্য শঙ্কর নী 


সর্বশান্ে পারঙ্গম। অলৌকিক এঁশী শান্তর অধিকারী না হইলে এ কখনে সম্ভব হয় না। 
অঙ্জন্র সাধুবাদের পর তানি প্রণাম নিবেদন করিলেন, সম্মুখে রাখলেন অভ্র হর্ণমুদ্রার 
উপঢোকন। 
নিরাসন্ত বালক একটি মুগ্রাও স্পর্শ ক্পিলেন না, রাজার অমাতাদের দ্বারাই এগুলি 
দরিদ্রদের মধ্যে বিলাইয়। দিলেন । 
রাজ চন্দ্রশেখর ঠাহার জীবনে কোনোদিনই এই অনন্যসাধারণ বালককে বিস্বত 
হইতে পারেন্ত মাই । 
সেবার শঙ্করের গৃহে কয়েকটি বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ ব্রাহ্মণ আঁসয়া উপাশ্ছিত। বালক 
অধ্যাপকের অলৌকিক প্রতিভা ও জ্ঞানের প্রাসা্ধ তাহারা শুনয়াছিলেন, এবার তাহার 
সহিত আলাপ আলোচনার ফলে শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়।৷ গেল। 
কোঁত্হলী হইয়া আগস্তুকেরা 'বাশষ্টা দেবীকে পুণের জবাকুওলী আনিতে বাঁলিলেন। 
জধ্মপণ্রিকার বিচার করিয়। তাহাদের বিস্ময়ের সীম! রাহল না। এ বালক যে উত্তর- 
০ যুগাচার্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেন, অধ্যাত্ব-জগতের নেতার্‌পে থাকবেন চির- 
| 
জননী ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিলেন, “কত্ত, আমার পুরের আয়ু কত বৎসর তা 
আপনারা দেখেছেন ক * সে দীর্ঘায়ু হবে তো? দয়া ক'রে একবার়টি আমায় বলুন।” 
তাই তো! পাঁওতেরা এমন বিম্ধ হইলেন কেন? ললাট কুণ্টিত করিয়া বহুক্ষণ 
পা গণনা কারলেন। আবার তাহ পরীক্ষ। কাঁরয়া দোখলেন। তারপর সফলে 
ব। 
বিশিষ্ট দেবী ছাঁড়বার পাত্রী নন, বার বার তিন মিনাতি করিতে লাগিলেন। 
এড়াইতে না পারিয়া পাঁগতের। বালিতে বাধ্য হইলেন, “মা, কি আর বলবো । তোমার 
চা নিতান্ত হ্বপ্পায়ু। ষোল আর বাত্িশ বংসরে এর জীবন সংশয় যোগ দেখতে 
পা চ্ছ রঃ 
[বিধবার নয়নের মাঁণ--শঙ্কর ॥ তাহাক্ষে হারাইতে হইবে 2 গণনার ফল শোনামাত 
জননী কাতর স্বরে কাদিয়া উঠিলেন। একমান্ত পুর শচ্কর যে তাহার জীবনসর্বস্ব। ণশব- 
রান্তরের সল্তে'-_অঙ্ধকারময় আ্বাবনে এই বালকই যেক্ষীণ দীপাঁশখা। বক্ষপুটে, 
অগ্থলের আড়ালে, রাখিয়। এতকাল এ সন্তানকে [জন আগজাইয়। চাঁলয়ছেন। 
্বপ্পায়ূর কথা শুনিয়া দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের দল চাঁলয়া গেলেন, বিস্তু বালক শঙ্ষরের 
চেতনার মর্মমূলে সোঁদন একথা হানিয়া গেল এক প্রচও আঘাত। ভাঁবতব্যতার হীঞ্জত 
যে ইহাতে রহির়া গিয়াছে । কান পাতিয়া শঙ্কর শুনিলেন তাহার জীব-জীবনের দ্বারে 
মহাকালের অস্ফুট পদধ্বনি। 
অন্মজন্মান্তরের সাততক সং্কার এবার জাগিয়। উঠতে চাহিতেছে, মুমুক্ষার আকুত 
নাড়। দিতেছে সবসত্ায় । 
জননী শঙ্ষরের মনের কথা খুলয়া বলেন, __সব্ঘ্যাস নিয়। সদ্‌গুরুর সন্ধানে তান 
বাহির হইয়া পাঁড়তে চান। আত্মজ্ঞান ঠাহাকে অর্জন কারতে হইবে, কারিতে হইবে 
দ্ধলাভ। নাহলে কোথায় এ মানবজীবনের সার্থকত৷ ? 'বাষির বিধানে ছপ্পায়ু হইয়া 
'বতীন জাম্ময়াছেন, আর তো ঠাহার সময় নষ্ট করা চলে না। 
জননী মাথায় হাত দিয় বাঁসয়া পড়েন। অসহায় বৈধব্য জীবনের একমাত্র জাগা 


৬ ভারতের সাধক 


ভয়সা এই শঙ্ষর। এ বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে হারাইয়। ফি করিয়া বাঁচবেন? কিশোর 
কমনীয় দেহে কি করিয়াই বা সে সম)াস-জীবনের কৃচ্ছু পালন করিবে ? অবুবা স্তানের 
এক হৃদয় বিদারক কথ ! জননী হাহাকার কারয়৷ উঠেন। 

সংসার ত্যাগে শঙ্কর দৃঢ়সঞণ্প। কিন্তু জননীর অনুমতি ছাড়া যে গৃহত্যাগ কর। চলে 
না। এবার সেই চেষ্টাতেই তিনি রাহলেন। সোঁদনকার এক আকাম্মক বিপদের মধ্য 
দয়া জীবন বিধাত। আনিয়া দিলেন পরম সুযোগ । 

মায়ের সহত শঙ্কর সোঁদন নদীতে ল্লান করিতে নামিয়াছেন। আলোয়াই নদী 
মোটেই গভ'র নয়, 'কিস্তু কোথ। হুইতে সোঁদন সেখানে এক কুমীর আসিয়া উপাশ্থিত। 
অভার্কতে উহা! শঙ্খরকে আন্রমণ করিয়। বাঁসল । 

আত্মরক্ষার জন্য জলের মধ্য গনি ছুটাছুটি করিতেছেন, আর কুমীর করিতেছে 
পন্চাদধাবন--সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য । বিশিষ্ট দেবী ও ঘাটের অন্যান্য নরনারী সকলে 
আত্ন্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। 

শঙ্কর তাড়াতাড়ি এক ক্ষুদ্র চড়ায় উঠিয়া দড়াইয়াছেন কস্তু হিংন্র কুমীর কোনে।- 
মতেই তাহাকে ছাড়বে না, আবার তাড়া করিয়। আসিতেছে । আর নিস্তার নাই, শেষ সমর 
বুঝি আসব। দূর হইতে জননীকে ভাঁকয়। কাঁহলেন, “মা গো, আমি মরতে চলেছি। 
কিন্তু দুঃখ রইল যে, আমার সন্ন্যাস নেওয়া আর হল না, মুন্তও ঘটল ন। জীবনে । তুমি 
শিগগীর অনুমাতি দাও, আমি অন্তযসব্যাস নিই, ভগবানের নাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করি ।” 

জননী তখন দুই চোখে অন্ধকার দেথিতেছেন। কাদিতে কাদিতে বাঁলয়৷ উঠিলেন, 
শ্বাবা, তাই হোক, তাই হোক। তোকে সম্বযাস নিতে আম অনুমাতি দি চ্ছি।” কথা 
কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে নদীতটে লুটাইয়। পড়িল তাহার মৃছি“ত দেহ.। 

নদী তীরে এতক্ষণ সোরগোল কম হর নাই। সকলের আন চীৎকার শুনিরা কয়েকটি 
জেলে ঘাটের দিকে ছুটির আসে। সাহসে ভর করিয়া, বর্শ। 'নিয়। তাহার। কুমীরাটিকে 
আক্রমণ করে। কুমীর নিহত হর্ন, আর আহত শঙ্কর দৈব কৃপায় বাঁচিয়৷ যান। 

অন্তসম্্যাসের ক্াটি কিন্তু সত্যসন্ধ বালকের মনে সোঁদন চিরতরে গাথা হইয়। বায় । 
ঈশ্বরদত্ত সুষে'গ যেমন আসিয়াছে, তেমনি মালিয়'ছে মায়ের অনুমতি । আনুষ্ঠানিক ভাবে 
না হোক এখন তিনি যে মনেপ্রাণে সত্য স৩)ই স্যাসী । 

জননীকে সেই দন দৃঢ়ভাবে জানাইয়৷ দিলেন, _সম্্যামীর পক্ষে গৃহবাস 'নাঁষদ্ধ, 
তিনি গৃহের ব্যাহরে বৃক্ষমূলেই রান্রি যাপন কারবেন। তাছাড়া এই বৃক্ষমূলে থাকাও 
ঠাহার চাঁলিরে না॥ কাল প্রতাষেই চরাঁদনের জন্য সংসার ত্যাগ করিবেন। 

শিরে করাধাত হনয় বিশিখ। দেবা কাদতে থাকেন--”ওরে, সাতই কি আমি 
তোকে সৌঁদন স্যাস নিতে বলেছি ? সে যে শুধু মুখেরই কথা । অস্তরের কথা তো নয়। 
কোনো মা কি এমন কথা কখনো ছেলেকে বলতে পারে 2 তাছাড়া তোর মত শিশু 
কঠোর সন্বযাস জীবন যাপন ফি ক'রে করবে, বলতে ? 

শগ্কর বুঝান--মা, ভূমি জননী হয়ে, সত/কার মঙ্গলার্থিনী হয়ে কেন আমায় সংকল্প- 
চ্টুত করবে £ মিথ্যাচারী ক'রে কেন আমায় নরকের মুখে ঠেলে দেবে 2 আচ্ছা, কুমীরের 
আকইমণ থেকে, পিশ্চিত মৃত্ার হাত থেকে, আয় কে বাচালো, তা একবার ভেবে দেখ 
দেখি! ভগবান ছাড়া এমন শক্তিমানৃ, এমন কূপাময় আর কে আছেন? সেই ভগবানের . 


হাতেই তুমি তোমার পুগ্নকে অজ সপে দাও, মা ।” 


আচার্য শঞ্কর ৯ 


গ্াক অভ্ভুত সংসারীবতৃফ! এই শিশুর £ পুনের দৃঢ়ত। দেখিয়। জননী বুকিলেন 
কোনোমতেই আর তাহাকে ধায় রাখ। সম্ভব নর । শক্ষর তাহাকে নানাভাবে প্রবেধ 
দিলেন, জ্ঞানগর্ভ শান্্রবাকাও কম শৃণাইলেন ন॥ জননী নীরব হইলেন বটে, শৃকন্তু মল 
ঠাহার প্রবোধ মানিল না। অসহায়া বৃদ্ধার বুকের পাঁঞ্জর যেন ভাঙ্িয্া। বাইতেছে। 
বৃক-জোড়। ধন শঙ্করকে ছাড়িয়া নিজের অশ্িত্বের কথ যে তান ভাবেই 
পারেন না। 

সখেদে কহিলেন, “ওরে, তুই চলে গেলে এ বৃদ্ধ বয়সে আমায় দু'স্ুঠো। অহ কে 
দেবে ? মুন্তই ঝ পাবো ক ক'রে -ত। একবার ভেবে দেখ দোঁখ ? শেষ নিশ্বাস 
ছাড়বার সময় পুের হাতের সুখাগ্রটকুও যে পাবো না।” 

মাতাকে আশ্বস্ত করিয়া শক্ত সবাগ্রে পুণের প্রাথামক দায়িত্ব পালনে অগ্রসর 
হইলেন। জ্ঞাতিদের ডাঁকয়। বালিলেন, “আমার যে কণ্খণ্ড জম রয়েছে অ আম 
আপনাদের দান ক'রে যাচ্ছি। "কন্তু আপনারা আমায় রথ। দিন, এর পরিবর্তে জননীর 
ভরণ-পোষণের ভার আপনারা গ্রহণ করবেন।* সকলে সোংসাহে প্রতিশুতি দিলেন। 
শঙ্করের হৃদয় হইতে এক গুরুভার নামিয়। গেল । 

বালকের হৃদয়ে আমত আশা, চোখে মুখে আত্মপ্রত্য়ের আলে।। জননীকে প্রবোধ 
দিয় কাহলেন, “মাগে, তোনার প্রসদদে সাধন। আমার জয়ঘুন্ত হবেই। আর তোমায় 
আমি কথা দিচ্ছি, সন্যাস নিই আর যেখানেই থাক, তোমার আঁগুমকালে নিশ্চয় আমি 
তোমার কাছে উপাস্থিত হঝে। । ইঞ্টদর্শন ক রে পরমানন্দে তুমি অমরধামে যেতে পারবে। 
তোমাব পারলোৌকিক কাজে কোনে। রকম বাধ'র সৃষ্ট হবে না।” 

মুমুক্ষু বালক যুস্তকরে স্তবগ্বাথ৷ গাহিতেছেন। আবাহনে তাহার উদ্বোধিত হইয়া 
উঠিল কল্যাণময়ী মাতৃশত্তি। বিশিষ্। দেবীর মনে পড়ল শঞ্ষরের জন্মের আগেকার 
কথ] । স্বামী শিবগুরুর প্রাপ্ত দৈবাদেশ ও ভাবিষদ্ধোণী তান আজে [বস্মত হন নাই। 
সাঞ্ুনয়নে তাই উচ্চারণ করিলেন আশাবাণী। 

পুর সম্বঠাস গ্রহণের সমস্ত কিছু উপচার জননী পরাদন নজেই শান্তমনে সংগ্রহ 
করিয়৷ দলেন। এ অস্তুত দৃশ্য খিয়। কালাড়ির নরনারী আশ্চর্য হইয়।৷ গেল। 

শঙ্কর সবশশাস্ত্রে নিপুণ। নৈষ্িকভাবে নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ ও 'বিরজাহোম সম্পন্ন 
করিলেন । তারপর মুুওতমন্তক বালকসন্ন॥াসী যাঠ। করিলেন নর্মদার দিকে । 

পারব্লাজনের পথে সেদিন তান তৃঙ্গভদ্রার তীরে কদস্ববন নামক অরণ্যে পৌ ছিয়াছেন। 
দীর্ঘপথ আতির্রম কর হইরাছে। মধ॥হ্ের সূর্ধতাপ হইয়াছে দুঃসহ) শ্রান্ত হইয়া নিকটস্থ 
বৃক্ষমূলে বসলেন । এমন লময়ে দেখ] গেল এক অদ্ভুত দশা । একদল ব্যাঙের ছান। নদী 
জল হইতে লাফাইয়। ভীরস্থ একটি প্রন্তরের উপর উঠিয়া বাঁসল। রৌদ্র বড় অসহ্য 
হইয়। উঠিরাছে, বেশীক্ষণ [তিষ্ঠবার উপায় নাই। আবার তাহার৷ জলগে প্ররেশ করিতে 
যাইবে, এমন সময়ে. বিস্ময়কর এক কাও ঘাটিতে দেখা গেল। একা বৃহদাকার সাপ 
ফণ৷ 'বস্তার কাঁরয়৷ সেখানে আসিয়া উপস্ফিত। পরমাত্মীয়ের মতে৷ সম্নেহে এই ব্যাঙের 
ছানাগুটলকে এ. ছায়া দান করিতে লাগিল। 

বড দোখলেই সাপ দুগ্ধ, হইয়া উঠে, সোৎসাহে উহা ভক্ষণ করে। কি্তু খাদা 
খাদকের সম্বন্ধের একি অবিশ্বাস্য ঝ।তিক্রম | শক্ষরের বুঝিতে দেরি হইল না৷ যে, তপ৮ 
প্রচাব এম্ছানমক পরিত করিয়। তুরিগাছে। এজন হংন্ত সাপের স্বভাবের এই প্রবর্তন, 


৯০ ভারতের সাধক 


ব্যাঙ্ডের প্রাত এই অদ্ভুত বাৎসল্যভাব। তিনি খুশীতে বাহির হইলেন, কে সেই মহা- 
তাপস, যাহার তপঃশন্তি এমন অলৌকিক কাও ঘটাইতে সক্ষম ? 

অদূরে ক্র্ঘাগার গানে দেখা যাইতেছে এক প্রাচীন সাধকের কুচির। উহা লক্ষ্য 
করিয়। ধারে ধারে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। এক বৃদ্ধ তাপস এখানে থাঁকয়া 
সাধনতভজন করেন। শওকর ঠাহার নিকট শুনিলেন, এই হ্ছানেই অবাশ্ছিত 'ছিল প্রাচীন- 
কালের মহামুনি ঘাযাশৃঙ্গের আশ্রম । এই অগচলের সর্প কেন তাহার সহজাত খলত। 
বিসঙ্গন দিয়াছে, এবার তাহা বুঝা গেল । 

বহু সাধকের তপস্মাপৃত এই বন নিভৃত সাধনার পক্ষে বড় উপযোগী । এখানে 
একটি আশ্রম প্রতি করার ইচ্ছা শঞ্করের মনে উদিত হয়। এই ইচ্ছার বাঁজই উত্তর- 
কালে আত্মপ্রকাশ করে খ্যাতনাগ! শৃঙ্গেরী মঠর্পে। 

পাহাড় হইতে নামিয়া আবার তাহার যারা শুরু হয় । 

দুইমাস আবরাম চলার শেষে শঙ্কর প্রাসন্ধ মাহিতী নগর আতিক্রম করেন। তারপর 
উপনীত হন ওগকারনাথের দ্বীপ-শৈলে ।? এখানকার পর্বত গুহাতেই ঘটে তাহার 
সৌভাগ্যোদয়, লাভ করেন মহাযোগী গোবিন্দপাদের আশ্রর । এই অধ্যাত্ম-স্পর্শমণিই 
পা বালক সব্যাসীকে রৃপান্তারত করে, বুগাচার্ষের ভূমিকায় তাহাকে করে 

1 

সমাধিব্যুখিত যোগী গোঁবজ্ঘপাদ যে কয়াট সাধককে সোঁদন আশ্রয় দেন, শঙ্কর 
তাহাদের অগ্রগণ্য । জন্মজন্মান্তরের সাত অধ্যাত্বএশ্বর্য নিয়া এ বালক আবর্ভূতি। 
বৈরাগ্য, ত্যাগ-তাতিক্ষা ও সাধনানষঠার দিক দিয়াও তাহার জুড়ি নাই। মহান্তুক্ষজ্ঞ গুরুর 
কপারাশি ধারণ করার শান্ত নিয়াই সে যে উপস্থিত হইয়াছে । 

গুরুর চরণতলে বসিয়। নবীন সাধক একাপিক্রমে তিন বৎসর কঠোর সাধনা সম্প 
করিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই অসামান্য যোগাঁপসাদ্ধ ও তত্ুজ্জান আয়ত্ত হইয়া 
গেল। গুবুর রোপিত সাধনবীজ পুশ্পিত ও ফাঁলত হইয়। উঠিল অপর্প মাঁহমায়। সতীর্থ 
সাধকেরা সকলেই বুঝিলেন, শঙ্করের এ অলে।কিক প্রাতিভ৷ ও শান্তর পিছনে রাহয়াছে 
এশী লীলান টোর এক গৃঢ় সূচনা । 


গুরু গোবিন্দপাদকে উপলক্ষ করিয়া এসময়ে শঙ্করের যোগবিভূতির এক চমকপ্রদ 
লীলা প্রকাশিত হইয়া পড়ে । 

তখন ঘোর বর্ষাকাল । আকাশ মেঘে মেঘে ছাইয়। গিয়াছে, বর্ষণের বিরাম নাই। 
নর্নদ। ক্রমে স্ফীতকায়৷ হইয়া উঠে, তারপর দুই কুল ভাসাইয়৷ হঠাৎ ধারণ করে প্রলয়ঙ্করী 
রূপ। ওগকারনাথ শৈলের গানে বার বার প্রতিহত হইয়৷ বিপুল জলরাশি ফুলিয়। 
ফুলিয়৷ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। 

মহাযোগী গোবিন্দপাদ কয়েকদিন যাবৎ তাহার নিজস্ব গুহায় সমাধিমগ্র রহিয়াছেন। 

শিষ্োরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, বন্যার বেগ বাড়তেছে, গুরুদেবের জীবন বিপন্ন 
৷ হর়। প্লাবনের জল গৃহাদ্ধারেই সোঁদন আসিয়া পড়িয়াছে। সকলেরই মুখ শুকাইয়া 
গেল। যত বড় বিপদই হোক না কেন, যোগীরাজের সমাধি তো ভঙ্গ কর! যাইবে না। 
অথচ এ-জলন্রোতই বা কে রোধ কারিবে ? 

শান্তধর শঙ্কর দৃঢ়পদে আগাইয়া আসলেন। কহিলেন, “আপনার! কেন শুধু শুধু 


আচার্য শঙ্কর ৬১ 


উদ্ধিগ্ন হচ্ছেন» আমাদের গুরু মহারাজ মহারক্ষন্। প্রাকৃতিক বিপর্যয় গার অনিষ্ট 
করতে পারে লা। আর সমাধিমগ্ন অবস্থা তে৷ আনিষ্ের প্রশ্নই উঠে না। আপনভোলা 
মহাযোগীর সাথে সহযোগিতা না ক'রে প্রকীতির যে কোনো উপায় নেই। তাড়া, ঠার 
আশীবধাদে এ বন্যার গাতিযোধ আমি করতে সক্ষম 1” 

একটি মাটির ঘড়া আনিয়। শঙ্কর তাহা কাত করিয়া রাথয়৷ দিলেন। এঁদকে 
জলোচ্ছান কেবলই বাঁড়য়া চীলয়াছে। কিন্তু এক বিশ্লয়কর কাণ্ড জলরাশ স্ফীত 
হইয়া গুহার দ্বারে-আসামাত এ মৃৎকুন্তের ভিতরে ঢুঁকতেছে আর নিমেষে হইতেছে অদৃশ্য 
এ লৌকিক দৃশয দেখিয়া সকলে শঙ্করের সাধুবাদ কারতে লাগিলেন । 

সমাধিভঙ্গেণ পর যোগাঁবর সোঁদনকার ঘটন। সব শুানসেন। প্রসন্নবষ্ঠে শঙ্করকে 
বাঁললেন, “বস, আমার আশীববাণে তৃমি হয়েছ আপ্তকাম, ব্র্মবিদ)। তুমি লাভ করেছ। 
স্বশান্ত্রের তত তোমার ভেতর যেমন স্ফ্মারত হয়েছে, তেমান সর্বত্রান ও যোগাবভূতিও 
হয়েছে করতলগত। তোমার আর কিছু প্রার্থনা থাকে ত বল ।” 

সাঙ্টা্গ প্রণাম করিয়া শৎকর যুস্তকরে কহিলেন, “প্রভু, আপনার কৃপায় আমার সকল 
অভ্ভাবই তে দূর হয়েছে । আর কিছুই আমার প্রার্থনীয় নেই। আপনি কৃপা ক'রে 
অনুমতি দিলে এবার সম্গাধি্থ হয়ে এ দেহ বর্জন করণে চাই) বরন্মাসাগরে বিলীন হতে 
চাই ]% 

গোবিন্দপাদ গন্ভীর হইয়া উঠিলেন। উত্তর দিলেন, “বৎস, দেহ বিসর্জনের সময় 
এখনো আসে নি । এঁশ নির্দেণে, যুগ-প্রয়োজন সাধনের জন্যে তুমি এসেছো॥ সে কাজ তে৷ 
তোমার এখনো শেষ হয়নি । অদ্বৈত রঙ্ধাত্মজ্ঞান নতুন করে তোমার প্রচার করতে হবে। 
নিতে হবে লুপ্ত তীর্থগুলে৷ উদ্ধারের ভার। সন্নযাসীদের মধ্যে নানা পাপ ও অনাচার ঢুকেছে, 
এর সংস্কার সাধন করতে হবে, পুনর্গঠন করতে হবে এদেশের অধ্যাখজীবনকে । সারা 
এ আজ হয়ে পড়েছে ঈশ্বরাঁবমুখ । তাকে টেনে আনতে হবে পরম কল্যাণের 

কৈ।” 

“আদেশ করুন, দি আমায় এবার করতে হবে ।” 

“তোমার আধাবে অবৈতজ্ঞানের আলো জ্বলে উঠবে, তা ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে, 
এই প্রতীক্ষাই আম করাছিলাম। আমার কাজ আজ শেষ হযেছে। তাই এ দেহের 
প্রয়োজনও ফুঁরিয়েছে । এবার তুমি কাশীধামের দিকে এগয়ে যাও, প্রভু বিশ্বেশ্বরের 
আদেশ নিয়ে নির্দষ্ট কর্মগ্রও উদ্‌যাপন করে! |” 

শিষ্যদের কাছে বিদায় নিয়া গোবিদ্দপাদ 'নিমাঁজ্জত হন সমাধি সাগরে । এই সমাধি 
হইতে আর তিনি উাথত হন নাই'। 

মহাযোগীর প্রাণবায়ু উৎরুমণ করে ব্রন্মরদ্ধ পথে। ভারতের অধ্যাত্ম-গগনের এক 
অতুযুঙ্ছল জ্যোতিক্ষ হয় অস্তার্থত। 


গুরদেবের আদেশৰতো শঞ্কর কাশীতে পৌছিলেন। সার৷ ভারতে ধর্মর্জীবনের 
মধ্মাঁণ এই মহাতীর্ঘ। দণ্তী সম্বযাসী, শান্ত্রাবদ্‌ ও পরিব্রাঙ্গকদের এখানে নিরন্তর আনা- 
গোনা ৷ শাস্ত্রালাপ, মন্্রো্চারণ ও স্তবগুজনে এ নগরীর পথঘাট সদাই থাকে মুখারিত। 
যত কিছু নৃতন ধর্মমত প্রচারিত হয়, যত কিছু নৃতন শান্তব্যাখ্া। রাঁচত হয় তাহার উৎল 
এই বারাণসী । 


৯৯ ভারতের পাধক 


শঞ্ষহা এখানে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন। 

মাণকা্ণিক ঘাটের নিকটে পাঁরকরবৃন্দসহ তান আসন পাতিয়া বাসলেন। তেজ! 
পুঞ্জকলেবর কে এই [কশোর জন্র॥াসী? লোকের যেন কৌত্হলের আর অন্ত নাই। 
ঠাহার প্রচারত আন্বৈতবাদ কাশীর জনজীবনে গ্রচও আলোড়ন তূলিয়৷ দিল । 

সোৌঁদন আচার্যকে ঘিরয্পা প্রবীণ দণ্ড সব্যযাসী ও শান্্রবিদের। বাঁসয়া আছেন, আর 
অতুল বিক্লমে তিন প্রাতিপক্ষের মত খণ্ডন কা'রয়৷ অদ্বৈতাঁসন্ধান্ত স্থাপন কারতেছেন। 
শাস্রবিচারের রণভমিতে তিনি এক অপ্রীতদন্্ী যোদ্ধা । আবার মুমুক্ষু সাধনার্থা নরনারীর 
সম্মুখে তিনি অ ত্বপ্রকাশ করেন পারত আরুপে- শুধু দর্শনে ও উপদেশেই লোকের সংসার 
বন্ধন চিরতরে শাথল হইয়া যায়। 

অদ্ভুত এই ?কশোর আচার্য । লোকোন্তর জ্ঞান ও যোগাঁবভূতির এশ্বর্ষে সার৷ 
বারাণসীকে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত কাঁরয়া ফেলিয়াছেন। 

এ সময়ে চোলদেশীয় এক ব্রাহ্মণ বুবগ্ ঠাহাকে দর্শন করিতে আসেন, দর্শনের 
সঙ্গে সঙ্গে করেন আত্মসমর্পণ । শান্ত্রাবদঠায় এ চোল ব্রা্ষণের ছিল অসখধারণ 
পারদর্শিতা । নোঠ্ঠক ব্রহ্মচারীরূপে প্রথম জীবনে জ্ঞানসাধনায় তান ব্রতী হন, তারপর 
বৈরাগ্যের হাতগ্থানি একদিন তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া আনে। এতাঁদন পরে মহা- 
সাধক শক্ষরের মধে। তিনি খুশীজয়া পাইলেন তাহার পরম আশ্রয়। এই নবাগত 
যুবকই আচার্ষের স্প্রথম দীক্ষিত শিষ্য, সনন্দন । ইাঁনই অসানান) যোগাব ভাঁতনখ্যাত 
আচ পদ্মপাদ । 

নাব'শেষে পরব্রহ্মতত্বের অন্যতম গ্রেষ্ঠ উদ্‌গাত। |ছলেন স্বামী গোবিদ্দপাদ । শঙ্কর 
ঠাহারই মানসপুন্ন । গুরুর মহাবাণী প্রসার করবেন, মানবজাঁতর সম্মুখে উদ্‌ঘাঁটিত 
করিবেন আত্মঙ্জানের পরম তত্ব--এই ইচ্ছাই শঙ্করের মনে এতাঁদন বাস। ঝাধয়াহিল। 
এবার আদেশ মিলিয়াছে, যোগীগুরু তাহার ভিতরে শান্ত সঞ্চার করিয়াছেন। কিন্তু 
কোন্‌ পথে তাহার এ কাঞ্জ শুরু করিবেন? পরমগুরু আচার গোঁড়পাদ অদ্বৈহবাদের এক 
উৎসম্বর্প তাহার রচনার ব্যাখ্য। ?দিয়াই কাজ শুরু করা মন্দ ক 2 শঙ্কর তই 
মাওক্যকারিক। প্রথমে রচনা কীরলেন। কর্মন্রত শুরু করিলেন গুরুর গুরুকে ম্যাদ। 'দিয়া। 

একদল গবেষকের ধারণা--আগার্য গৌড়পাদ ছিলেন গোড়দেশীয় রা্মণ। 
শচ্করের অন্যতম শ্রেঠ শিষ্য আচার্য সুরেশ্বরও € মওন মিশ্র ) এই মত সমর্থন করিয়া! 
গিয়াছেন। 


অন্বতবাদের ধারা ভারতবর্ষে সোঁদন বড় ক্ষীণ হয়৷ পাঁড়গ্নাছে। এ ধারাকে 
উদ্জী ধত করিয়৷ তোলার জন্য শক্ষর ব্রতী হইলেন । উৎসাহ উদ্দীপনার ভিতর দয়া 
শুরু হই ঠাহার নবতর সিদ্ধান্ত স্থাপন ও তত্বের ব্যাথ্যান। 

উদান্ত কণ্ঠে তান ঘোষণা করিলেন, শ্রহ্ধই একমান্ন সত্যবন্তু, এই জগৎ একেবারে 
মিথ, দ্বপ্লের মতোই অলীক । জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ধ ছাড় অন্য কিছু নয়। 

অদ্বৈতবাদের এই ব]াখ্যাকে চরম পর্যায়ে টানির়। নয়া আরে। কহিলেন, -নগুণ 
নর্বশেষে এই রন্ষে শান্তরও স্থান নাই, আর এই নিরিশেষে বঙ্ষই হইতেছে একমাত্র 
পরমার্থতত্ । মুমুক্ষু মানুষকে এই তত্রই জানি.ত হইবে, জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে। 

তরুণ আচাধের আঁতমানুষিক ভ্ান ও যোগাঁবভাতর কথা শুনিয়৷ দলে দলে লোক 


আচার্য শঙ্কর ৬৩ 


 ষাহার উপদেশ গ্রহণ করতে আসে। পাঁওত ও মূর্খ, সাধু ও বিষয়ী সবাই উপস্থিত হয় 
ঠাহার ধর্মসভায়। কস্তু তাহার অদ্বৈতবাদের এই চরম ব্যাখ্য৷ বৃঝিবার মতে প্রস্তুতি 
কয়জনের ? কে ইহার প্রকৃত আধকারী, কাহার মধ্যে এ তত্বের স্ফ্রণ হইবে, একথা 
শঙ্কর উদ্দীপনার তোড়ে বিস্মৃত হইয়াছেন। কাশীর আধধষ্ঠানী দেবী অন্রপূর্ণ সেদিন তই 
ঠাহাকে সতর্ক করিতে আসেন । 
মাণিকর্ণিকার ঘাটে শক্ষর প্লান করিতে যাইতেছেন। খানিকটা অগ্রসর হইতে 
দৌঁথঙল্সেন, এক সদ্যাবধবা তরুণী তাহার মৃত পাঁতর শব কোলে কারয় কাদিতেছে। 
রাস্তাটি বড় অপরিষ্কার, ইহার মুখ অবরোধ করিয়। সে বসিয়া আছে। শব সংকারের 
জন্য যে টাকাকড়ির দরকার, তাহার যোগাড় নাই । তাই মাঝে মাঝে পথচারীদের কাছে 
ভিক্ষা চাঁহাতেছে। 
পথ বন্ধ, আগাইবার উপায় কই ? শঙ্কর কোমল কণ্ঠে কাহলেন, “মাগো, শবটিকে 
প্রমন আড়াআড়ি রেখো না, সোজা ক'রে রাখো ৷ তা হলে আমরা পথ চলতে পারি ।” 
কিন্তু কে কাহার কথা শুনে 2 শোকাকুল! নারী কদয়াই চলিয়াছে নাঁড়িবার 
নামটি নাই। শিষ্য পাঁরবৃত শঙ্কর বড় বিপদে পড়িয়াছেন। কি করিয়া গঙ্গায় 
যাইবেন 2 বার বার তাই মিনাঁত জানান । 
নারী হঠাৎ তীক্ষম্থয়ে ধাঁলয়। উঠিল, “সম্ব্যসী, সরে যাওয়ার অনুরোধ যা।ীকছু করতে 
হয় তা বরং এই শবের কাছেই করো । আঁডরুি হলে হয়ত সে এক পাশে সরে যেতে 
পারে 5 
এ কি অন্তুত কথা ! তবে কি পাঁতিশোকে এ নারা'র মাথা থারাপ হইয়াছে ? 
করুণায় বিগাঁলিত শঙ্কর বাঁললেন, “মা, তাও কি কখনো হয়? শব দি ক'রে 
স্থান পারব্ন করবে ?” 
বিধবা নারী এবার দৃঢ়ভাবে বাঁলয়৷ উঠিল, “আচার্য, শান্তিশৃন্য ব্রন্দ হচ্ছেন জগং- 
কর্তা--এ সিদ্ধান্ত আপান সর্বপ্ স্থাপন ক'রে চলেছেন ॥ আচ্ছা, তাই যদ সত্য হয় তবে 
এই 'ন্াণ শন্তিহীন শব কেন নিজেকে সারিয়ে নিতে পারবে না 2” 
কথা কয়াট বলার পরেই দেখা গেল, শবসহ রমণী মুহূঠমধ্যে কোথায় অদৃশ্য 
হুইয়া গিয়াছে । এাঁক অলৌকিক কাণ্ড! কোন্‌ নিগৃঢ় ত্বকে শঙ্করের সম্মুখে সে 
উদ্‌ঘাঁটিত কারিতে চায় ? 
ধ্যানস্থ হইয়।৷ আগর্ধ বুঝিতে পারিলেন, এ লীলার নায়িকা স্বয়ং অন্বপূর্ণ। । বুঝাইয়া 
দিয়া গেলেন, সাধারণ আধকারীর পক্ষে সগুণ ব্রন্ধাতত্বের উপদেশ উপযোগী । শান্তুস্ত 
ব্ন্মেষ কপ্পনাই সহজে সে করিতে পারে । আর নাবশেষ পরবন্মতত্ত শুধ সেই 
মুষীমেয় সাধঞ্দেরই জন্য, ধাহাদের আছে উচ্চতর জ্ঞানচাধনা । 


আর এক দিনের কথা । শঙ্কর গঙ্গার ঘাটে চলিয়াছেন, পিছনে ভক্ত ও শিষ্যের 
দল। তাকাইয়। দেখেন, সম্মুখে দাড়ানো এক ভীমকায় চণ্ডাল, সঙ্গে কয়েকটা বিকট- 


দর্শন কুকুর । 
একে অন্তাঙ্জ চণ্ডাল, তাহাতে আবার পৃতিগন্ধবয় শ্মশানের নোংরা ঘাঁটিয়া বেড়ায়। 


সন্তর্পণে লোকটির স্পর্শ এড়াইয়৷ শঙ্কর কিছুট৷ দূরে দাড়াইলেন। কহিলেন, «ওরে, 
ওধারে একটু সরে দাড়া, বাব৷ ।” 


৯৪ ভারতের সাধক 


চঙাল অটুহাস্যে ফাটয়৷ পাঁড়ল। তরপর অনগল ধারায় তাহায় কণ্ঠ হইতে নির্গত 
হইতে লাগিল জ্ঞানগর্ভ, চমকপ্রদ গ্লোকরাজ। 

শঞ্ষর [বিস্ময়ে হতবাক্‌ হহয়। গিয়াছেন। 

যেক্সোক তিনি শুনলেন, তাহার মর্ম এই--“আচার্য, আপনি কাকে সরে যেতে 
ধলছেন? আমার আত্মাকে না দেহকে ? আত্মা সর্বব্যাপী, ননাক্রয়, নিল-সে 
সরে বাবে কোথায় ? আর, কেনই ব৷ যাবে ? তার পক্ষে পাবিঃতা 1ক, আর অপবিভ্রতাই 
বাকি? গঙ্গাবক্ষে চন্দ্র হয় প্রাতফালিত, সুর।পাণ্েও দেখা যায় তারই প্রাতীবস্ব কিন্তু 
এ দু'য়ের পাৎক্য কোথায়, তা আমায় বলতে পারেন? আর আপান যাঁদ আত্মাকে 
সরে যেতে না ব'লে এ দেহকেই অনুরোধ ক'রে থাকেন, সেকি ক'রে তা পালন 
করষে? সে তো৷ জড়। সব্যাসী আচার্যরূপে, আত্মজ্ঞানের খ্যাতনামা 
আপানি দেখছি লোককে কেবলই করছেন প্রব্টনা 1৮ 

এ কি অদ্ভুত ব্যাপার | কে এই ছদ্মবেশী চণ্ডাল ? মুহুঠমধ্যে আচার্য শঙ্ষরের নয়ন 
সম্মুখে উত্তাঁসত হইয়া উঠে দেবাদদেব মহেস্বরের চিন্ময় মুত"। নিজেও নিজেকে করেন 
উপলান্ধ। সত্যই তো, গুরুর আদেশে যুগাার্ষের মহান ভূমিকায় তিনি আজ অবতীর্ণ! 
মহাজ্জানী গুরুর তিনি মানসপুর । সংস্কারের কিছুমাত্র আবিলত তাহার শ্লাখিলে চালবে 
কেন? চগুলের ছরবেশে তাই তো 'বশ্বেশ্বর তয়ং এখানে নামিয়া আসিয়াছেন, জ্ঞানাঞ্জন 
শলাকাবারা করিয়াছেন তাহার চক্ষু উন্মীলন। 

রজতাঁগারসাম্নভ, প্রজ্ঞানঘন মৃর্ত তাহার সম্মুখে । বড় অপর্প, বড় মহিমামর 
দেবাদিবের এই আবির্ভাব! শঙ্কর নান“মেষে সোদকে তাকাইয়৷ রাহলেন। 

প্রস্মমধূর কণ্ঠে বিশ্বেশ্বর কাহঙেন, “বৎস, সবসংস্কারের উধেব উঠে, এবার হতে তুমি 
প্রকৃত অদ্বৈতবাদের ধারক বাহক হও। তামার কাজে আমি প্রসণ্জ হয়েছি। এবার 
জগং-কল্যাণের জন্যে তুমি এই অদ্বৈতজ্ঞানের প্রগারে অগ্রসর হও। তার আগে উপনিষদ 
ও ব্রন্মসূণের ভাষ্য রচনা করো, বৌদক জ্ঞানের অবরুদ্ধ ধারাকে দি্থাদকে ছড়িয়ে দাও। 
জ্ঞানসাধনায় নতুন ক'রে সণ্টারত করে৷ প্রাণশাপ্ত।” 


বিশ্বেশ্বরের আদেশ মিলিয়াছে, তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে আর দেরি হইল না। 
শত্কর "স্থির করলেন, ?হমাচলের কোপে, ব্যাসদেবের তপস্যাপ্ত ভূমিতে আসন পাত 
বাঁসবেন, আদি গ্রন্থরচন। স্থানে সমাপ্ত হইবে। সঙ্গে চালল সনন্দন এবং আরও 
কয়েকজন ঘনিষ্ঠ শিষ্য । কিছুদিনের মধ্যে সকলে হৃধীকেশে পৌঁছিলেন। 

পোরা:ণক কালের পরম পাব যক্জভাম এই হৃযীকেশ। যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিফুর গ্রহ 
চিরকাল এখানে পৃঙ্জ। পাইয়া আসতেছে । বহুপ্বে একদল চীন। দসু! এস্থান আক্রমণ 
করে, পাণ্ডারা তখন ভীত হইয়। 'বিগ্রহাটি তাড়াতাডি গঙ্গাগর্ভে লুকাইয়। রাখে । দীর্থাদন 
ইহার আর কোনো সন্ধান পাওয়৷ যায় নাই। এবার সেই হারানে। পাবন্ন 'বিগ্রহের সন্ধান 
শঙ্কর শুরু কাঁএলেন। 

এই দেবমুার্ত যেখানে আছে সেখানকার চিত্র একদন ধ্যানাঁবহ্ট অবস্থায় ঠাহার 
মানসপটে ভাঁসয়। উঠে। সবাইকে ডাঁকয়। তখান জলগর্ভ হইতে এটিকে উদ্ধার কর 
হয়। 

বাঁদুধামের অবস্থাও ছিল অনুর্প। সীমান্ত হইতে দসুারা মাঝে মাঝে আরুমণ 


আচার্য শঞ্ষর ১ 


চালাইত, লুঠপাট কারিয়া অদৃশ্য হইত। গ্রহের পাঁবপুত। ও নিরাপত্ত। রক্ষ! করা তাই 
কঠিন হইয়া উঠে। অবশেষে উহা নিকটম্থ এক জন্কুণ্ডে ভূবাইরা রাখা হয়। শঙ্কর 
দোখিরা লুন্ধ হইলেন--পৃ্বের সে বহুখ্যাত নয়নাভিরাম মুর্তি আর নাই, সেম্থলে এক 
শালগ্রাম শিলার অর্চনা চালতেছে। ৃ 

সবইকে ডাকিয়া তান কাহলেন্‌ “নারায়ণের সেই প্রাচীন মূর্তি আমি উদ্ধার করবে৷ 
বলে সচ্ষম্প করেছি । আপনার] অড়াতাড়ি বিগ্রহের অভিষেক ও প্রাতষ্ঠার আয্লোজন 
করুন।” 

পণ্ড ও স্থানীয় লোকের ভীত হইয়। বলাবাল করিতে থাকে : এই কুণডের তলদেশে 
যেদুরস্ত পাতা নদী অলকানন্দার যোগ রাহয়াছে। এখানে ডুব দিতে গিয়ে অনেকে 
প্রাণ হারায় । তনু আচার্য কেন বৃধা এই বিপদের মুখে পা বাড়াইতে চান? ফিন্তু 
কিছুতেই শঙ্করকে নিরন্ত করা গেল না। 

ভাবা বিষ্ট হইয়া ধার পদে কুণডের মধ্য 'তাঁন প্রবেশ করিলেন। পদ্মাসনে উপাবষ্ 
চতুূ'জ মৃতিটি নিরা যখন উপরে উাঠযা আসিলেন, সকলের আনন্দের সীম৷ রাহল 
না। চারদিক কল্পিত কারিয়৷ জয়ধ্যান উঠঠিল- বদরী বিশাল লালা 'কি জয়! 


ইহার পর আচার্য সদলবলে আসিয়া উপাশ্থত হন ব্যাসতীর্থে। অলকানন্দা ও 
কেশবগঙ্গার সঙ্গমন্ছানের উধ্বে” হিমবস্তের কোলে, বাসদেরের প্রাচীন তাশ্রমগুহা । 
দিব্য ভাবের "স্পঙ্ছনে এখানকার আকাশ-বাতান পূর্ণ, চারাদকে অপূর্ব ধ্যানগন্তীর 
পাঁরবেশ। এই নিভৃত গি রগুহাটি আগার্ধের বড় পছন্দ হইল । 

চার বংসর কঠোর পারশ্রমের ফলে এই গিরিকন্দরে রাঁচত হইল যোলখান শাস্ত্র- 
গ্রন্থের মহাভাষ্য। অলোক প্রাতভার দাঁপ্ততে নিগৃ্ঢ় তত্ব নির্ণয়ে আজও এগুলি 
বশ্বমানবের জ্র'নভাগ্ডারে অক্ষয় সম্পদ হইয়া রহিয়াছে । 

শঙ্করের র'চত বক্ষাসূত্র, দ্বাদশ উপানষদ, ভগবদৃগীতা প্রভৃততর ভাষ্য, 'বিষুর সহম্ 
নাম ও সনংসুদ্ধাতীয় গ্রথগৃ'লির ব্যাখ্যা সব বস্ময়ের চমক লাগাইয়া দেয়। অদৈত- 
যাদের নবতর উল্তাসে ভারতের সাধককুল ও পর্ডতসমাজজ আলোড়িত হইয়া উঠে। 

আরন্ধ কর্মকে সফল্ল করিয়া তোলার সুযোগও সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়৷ যায়। আচার্ষের 
অলৌকক শান্ত ও প্রাতভা দোখয়৷ জ্যোতর্ধামের রাজা মুদ্ধ হন, তাহার চরণাশ্রয় গ্রহণ 
করেন। এই রাজশিষ্যের সহায়তায় নব রচিত গ্রন্থগুলর অনুলাপি সর্বন প্রচারিত হইতে 
থাকে । শুধু তাহাই নয় লুপ্ত তীঁথের উদ্ধার ও অনৈতবাদের প্রচারের মধ্য দয়। উত্তরাপথের 
বৌদ্ধ ও তান্রিকপ্রধান অগস্পগৃলিতে বেদাচার আবার ধারে ধারে প্রতিষ্ঠিত হর । িজ্ঞাসু 
সাধক, সম্ব/াসী ও শান্ত্রাবদূদের দল বাসগুহার আশ্রমে ভিড় করিতে থাকেন। 

আচার্য জানেন, তান ত্বপ্পায়ু হইয়। জীম্মিয়নাছেন এবং এই অস্পপারিসর জীবনে 
ঠাহাকে এক বিরাট ভ্রত উদৃষাপন করিতে হইবে । একলা একাজ করা সনতব নর । 
এজন্য সর্বাগ্রে চাই একদল শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুন্তাস্া সম্ন)াসা শিষ্য। তাই শিষ্যদের মধ্যে জান 
ও শানন্তসণ্চারের কার্ষে [তান ব্রতী হইজেন। কয়েকজনকে অচিরে যোগাসাদ্ধ ও শাস্ত্র 


জ্ঞান আয়ন্ত করতে দেখ। গেল । 


শিষ্যদের মধ্যে সনন্দন শঙ্করের বড় প্রিয়, যোগসামর্থ্য ও শান্্রজ্ঞানের অনেক কিছু 


১৬ ভারতের পাধক 


সযয্পে ঠাহাকে তান গান করিয়াছেন । এই গুরুকুপার জন্যে কেহ কেহ সনম্দনকে 
বেশ একটু ঈধাও করেন। 

এই 'প্রর শিষের গুরুভান্তর প্ররুত খ্বরৃপ শক্কর একাঁদন সঞ্জলের সম্মুখে তুলিয়া 
ধারলেন। 

অরকানম্দার তীরে আচার্য শিষাদল পাঁরবৃত হইয়। বসিয়। আছেন। সকলেই 
উপচ্ছিত, সনম্পন শৃধ সেখানে নাই । কি একট৷ ওঁধধ সংগ্রহের জন্য ওপারে গিয়াছেন। 

পারত্য নদীটি অপাঁরসর, ক্স বড় খরত্রোতা, ফেনিল আব তুলিয়া তীব্রবেগে 
সৌোসে। শবে কোথায় ছুটির়া চলিয়াছে । কাহারো পক্ষে গ্রাতরাইয়া এ নদী পার হওয়া 
সম্ভব নয়। কয়েক মাইল দূরে গাছের গুড় ও লতাগুল্ম দিয়া একটি সেতু বাধা হইয়াছে 
-_পাঙ্গার ধারা সেখানে খুব সঙ্কীর্ণ। এই সেতুর উপর দিয়৷ সনন্দন কিছুক্ষণ আগে 
অপর তীরে পেশছিয়াছেন। 

শিষ্যদের কাছে শঞ্ষর এ সয়ে নিগৃঢ় দার্শনিক তত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন । হ্ঠাং 
এক কুটতর্কের মীমাংসার জন্য সঙ্চলকে তান আহবান জানাইলেন। বড় জটিল প্রশ্ন 
কাহারো মুখে কথা সারতেছে না। 

অচার্ষের চোখে মুখে স্মিত হাপির ঝলক্ত। কাঁহলেন, “দেখছি, তোমরা কেউ এর 
মীমাংসা করতে পারলে ন। 2 এ বড় পাঁরতাপের কথা । কিস্তু সনন্দগনকে যে দেখাছনে। 
সে কোথায়? তাকে একবার ডাকো, দোঁখ সে এর উত্তর দিতে পারে ক না ?” 

জ্রনৈক শষ্য জানাইলেন, “গুরুদেব, সনন্দন ওপারের অরণ্য অণ্চলে কি এক কাজে 
গ্িয়াছেন। এ দেখুন, তিনি কার শেষ ক'রে নদীতীরের দিকেই আঙসছেন। আপানি 
নিজে তাকে তাড়াতাড়ি আমাদের সভায় অ;সতে বলুন ।» 

নদীর অপশন তীরে শঙ্কর নয়ন ফরাইলেন। এ তো, সনন্দন ওপারে পাকদগ্ডির 
বনপথ 'দিয়। এদকে আসতেছেন। 

আচার্য বাগ্রস্বরে কাহলেন, “সনন্দন, তোমার জন্য সবাই আমরা প্রতীক্ষা করছি। 
এখনি চলে এস, একটুও বিলম্ব ক'রে। না 1” 

একথা কানে পৌছামান্ন সনন্দন চণ্ল হইয়া উঠিলেন। প্রাণাপ্রয় শ্রাচার্যের 
আহবান । এক মুহূতও যে দোৌর করা চলে না। যে সেতুর উপর 'িয়৷ নণী পার 
হইয়াছেন, তাহা খুব কাছে নর । সে পথে ফিরিতে ছইলে সময় লাগিবে ৷ তাই গুরু- 
দেবের পাদপদ্র স্মরণ কারয়৷ তথাঁন সরাসার নদীতে নানয়! পড়ে সনন্দন। 

উন্মন্তের মতে। অলকানন্দ। ছুটিয়। চলিয়াছে। এ ম্লোতে যে কোনে মানুষই তৃণের 
মতে ভাসয়া যাইবে! কিন্তু এসব কোনে। বিপদের কথাই সনন্দনের মনে স্থান পাইল 
না। 

এপারে সকলে রুদ্ধশ্বাসে দাড়াইয়া আছেন। তুহনশ'তল, পাত্য নদীর খরম্সরোতে 
আজ কোন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে কে জানে ! 

আঁচরে দেখা গেল অদ্ভুত দৃশ্য। শষোর দল বিস্ময়ে আনন্দে আঁভভূত হইয়া 
গেলেন। গুর্গতপ্রাণ সনন্দন পরমানন্দে অগ্রসর হইতেছেন_ অলকানন্দার জজ্ধারায় 
এক একবার পা রাখিতেছেন, আর পায়ের তলায় ফুঁটিয়া উঠিতেছে এক একটি করিয়। 
জলপণ্র । দেহভার রক্ষার এ অপূর অলোঁকিক ব্যবস্থা । শন্তিধর গুরুগতপ্রাণ শিষ্য 

” অবলীলায় এপারে আসগ্লা পোছিলেন, গুরুর চরণে করিলেন সাধাঙ্গ প্রণাম । 


আচার্য শঙ্কর ৬৭ 


শঙ্করের নয়নে এবার ফুটয়া উঠিয়াছে শবাগোরবের অপ্ব দীপ্ত । আননে প্রসহ- 
মধুর হাঁসির আভা । দাঁক্ষণ্যভরা হাতটি তুলিয়৷ সনন্দনকে আশীধাদ করিলেন। 
সয়েছে কাহলেন, “বংস সনন্দন, তোমার গুরু চাঁ্ত, যোগৈশ্বর্য আর জ্ঞান সকলের [শক্ষণীয় 
হোক। পদ্মের উপর পদ স্থাপন ক'রে তুমি অলকানন্দা অতিক্রম করেছো তাই আজ 
থেকে তুমি আখ্যা হুবে পদ্মপাদ নামে ।”? 

অত্পক সনন্দনের মুখে আচার্ষের তাত্ক প্রশ্নের মীমাংস। শীনয়। সকলে সারে! খুশী 
হইয়া উঠেন । 


ভাষ্যাদি রচনার মধ্য দিয়া অবৈতজ্ঞানের জো: শরচার চালতেছে, রচিত হইয়াছে জ্ঞান 
সাধনার নৃহনতর ভান্ত। শিষ্যেরা অনেকেই হইরাছেন সিদ্ধ, সবশান্তর পারসএ। শঙ্কর 
এবার ধারে ধারে বাস গ্ৃহার নিভূতি হইতে বাহির হইয়া পড়েন। 

উত্তরাখণ্ের দর দুগ'ম তীর্ঘগুলি দর্শনের পর সণলবলে [নি উত্তরকাশীতে উপনাঁত 
হন। এখানে পেশছিবার পর হইতেই তাহার মধ্ দেখা যায় এক অপূর্ব ভাবাস্তর । 
অধ্যাপনা ও তন্রোপদেশ দানে আর প্বের সে উৎসাহ উদ্দীপন) নাই । সদাই [তিনি 
থাকেন অগ্ুমুীন, আত্মসমাহিত। 

জীবনের পাত উপ্টান আচার্য ॥ অন্তরে চিন্তা খোলয! যায় গু€ু গেবস্দপাদের 
ইচ্ছানুসারী কাজ্জ তান সম্পন্ন করিয়াছেন। পালন করিয়াছেন প্রহু বিশ্বেহগরের আদেশ। 
ভারতের অধ্যাজক্ষেত্রে বেদান্তবাদের জ্ঞানগঙ্গাও আজ ছড়াইয়৷ পাঁড়য়াছে। অভীষ্ট তাহার 
পূর্ণ হইয়াছে । এবার সমাধিযোগে উত্ত়কাশীর পুণাভাঁমতে এই দেহের খোলস ভায়া 
ফেলিলে ক্ষতি কি? 

পদ্মপাদ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ শিষ্ের। বড় দুশ্চিন্তায় পাঁড়লেন। ৩'হণে !  আচার্ষের 
বয়স এবার যোল বংসর পূর্ণ হইতে চঁলিয়াছে। তাহারা শুনয়াছেন, ইহার বেশী আমু 
ঠাহার নাই । তবে ক সত সতাই তান দেহরক্ষা। করতে চাহতেছেন ? আসন্ন ীবপদের 
কথা ভাবিয়া সকলে গ্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। 

কর্থিত আছে, এ সময়ে উত্তরকাশীতে শঙ্কর একদিন অলোক কভাবে ঝ/সদেবের 
সাক্ষাৎ লাভ করেন। পুরাণের বার্ণত রূপ ধারণ কাঁরয়া, কষ্ণবর্ণ ীবশালবপু মহামুনি 
জটাজট-স্মান্বত হইয়া আঁবভূতি হন। শ্ুবে তুষ্ট হইয়া অচর্য শব্করকে বরদান করেন, 
“বৎস, ঈশ্ববের আদিষ্টকণ্র তুমি সম্পন্ন করেছে।। অমি আশীবাদ করছি, তোমার রচিত 
অদ্বৈতবাদের ভাষ্যসমূহ জগতে চির-অক্ষয় হয়ে থাক্‌” 

শৃঙ্কর করজোড়ে [নিবেদন ারিলেন, “প্রভু, কৃপ। ক'রে তাহলে আম'র অনুমতি দিন, 
এবার আম স্ব-স্বরূপে অবাস্থিও হই-_এ দেহের বন্ধন চিরতরে ত1গ কারি।” 

“ন। বংস, ধ্ীণ বিধান অন্যরূপ। তোনায় আরও বিছুকাল বেচে থাকতে হবে, 
[বশেষ কর্তব/কর্ম রয়েছে । এ কথাটা জানাবার জনেই আম 'নি্দে এখানে এসোছ। 
অদ্বৈতবাদের ব্যাথ্যার ভেতর তু'ন শান্তীরা তান্ত রচনা করেছ, সাত্যি। বস্তু এখনো তা 
সুপ্রতি/ষত হতে পারে ন। দিখিজয়ী পাঁওতদের তোনান সিমত়ে আগতে হবে।॥ এ কঠিন 
কাজটা যে এখনো বাঁক। তোমার সিদ্ধান্ত এই মহারথীর গ্রহণ না করলে দেশের 
সাধারণ লোক তা মানতে চাইবে কেন? ইঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষর্পে তুমি আবিভূ“৩ হয়েছ, 
ছা. সা. ( স-৩ ১২ 


৯৬ ভারতের সাধক 


এবার নাঁদ'্ট কাজকে সম্পূর্ণ ক'রে তেল । আরে! ষোল বংসর তুমি এ কাজের জন 
বেঁচে থাকবে» 
ভি জীবন-নাট্যে এমনি করিয়৷ আবার এক নৃতনতর অঙ্ক সোঁদন সংযোজিত 
| টু 
এবার 'দিখিজয়ী পাঁওতদের বিয়ে শঙ্কর বাহিয় হইয়। পড়েন। উত্তরাথও হইতে 
রামেম্বর, দ্বাক। হইতে পরশুরাম ক্ষেন্্, সবন্ত উদ্ডভীন করেন অদ্বৈওবাদের বিজয়পতাক। । 
সারা ভারত এই শান্তধর মহাপুরুষের যশঃপ্রভায় উদ্তা।সত হইয়। উঠে। 


আচার্য শঙ্কর কিস্তু অদৈতবাদের প্রবর্তক নন-_এ তত্ব, এ আদর্শ প্ব হইতেই এ 
দেশে ছিল। তিনি করিয়াছেন ইহার পুনরুজ্জীবন। তাহার শান্ত্র-ব্যাথা ও প্রচার, 
ঠাহার ব্যান্তত্ব, সংগঠন প্রাতভা ও অলৌকিক শানু ভারতের মানসলোকে আনিয়৷ দেয় 
এক সুদূরপ্রসারী পারবধর্তন। যোগাঁবভূতির সাহত মনীষা ও কর্মকুশনতার [বস্ময়কর 
সাঁম্মলন দেখা যায় আচার্ষের জীবনে । শুধু এ দেশের নয়, সমগ্র বিশ্বের হীতিহাসে ইহার 
তুলনা খু'জিয় পাওয়৷ যাইবে না। 

শঙ্কর কহিয়াছেন- ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মধ্য । নিগুণি নিনুপাধিক ও জ্ঞানত্বরূপ 
পরব্রহ্ধই একমান্র নিত্য বস্তু, ও পরমতত্ু, আর এই বিশ্বপ্রপণ্চের সমস্ত কিছু হইতেছে 
মায়ার লীলাবৈচিন্য-_আনত্য। এ সত্য প্ধবতী অদ্বৈতবাদী আচার্ষেরাও ঘোষণ। করিয়! 
[গয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর ইহাতে আনিয়া দিলেন নৃওন প্রাণম্পন্দন । নৃতন তঙঙ্গের বেগ 
ইহাতে তিনি সপ্ারত করিয়। তু'ললেন। শত শত বংসরের পর আজও আহার প্রভাব 
অব্যহও রাহয়াছে। 

ভারতের অধ।াআ্মজীবনে বোদক কর্মকাণ্ডের তখন বড় প্রাধান)। যাগযজ্ঞ ও বাহরঙ্গ 
অনুষ্ঠান নয়াই সেদিনকার মানুষ মত্ত হইয়। পাঁড়য়াছে। শঙ্করের অদবৈ৩৩ও ও মায়াবাদ 
এ মানাীসকতার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত হনয় বাসল। বেদের জ্ঞানকাণডের ব্যাখ্যায় 
প্রবৃত্ত হইয়। নিজ মতবাদকে তিন টানিয়। ?নলেন চূড়ান্ত স্তরে । 

সগুণ ও নিগু'ণ ব্রহ্গতত্ব দুই-ই বেদে রাহয়াছে। 1কস্তু শঙ্কর জোগ দিয়া কহিলেন, 
জীবের মুক্তি সাধিত হইবে না, যতক্ষণ সে নিগু“ণ নির্বিশেষে ত্রন্মকে, মায়ক জগতের 
সাহত সম্বন্ধহীন পরমাত্মাকে, উপলান্ধ না কারবে। আরে। ঘেষণ। কারলেন, ব্রহ্ধ ও 
জীব আভন্ন-_ শুধু মারার আবরণ দ্বারাই এ দুয়ের পার্থক্য সৃচিত হয়। জ্ঞানের আলোক- 
সম্পাতে এই মায়ার অন্ধকার দূরে যায়, জীব ও ব্রহ্গের অভেদ-তন্ত্ব স্ফৃরিত হয়- উদিত 
হয় 'তত্ুমাস' এই মহাজ্ঞান। 

শ্রতির সগুণ ব্রহ্ম শগ্কর ত্বীকার করিয়াছেন বটে, কি্তু তাহার মায়াবাদ এই সগুণ 
বহ্মকেও বলিয়াছে নিথ্যা, আনত । শান্ত ও গুণাঁদর আন্তিত্ব তিনি স্বাকার করিয়াছেন 
সগুণ ব্রত্ণো। তাহার 1সদ্ধাপ্ত অনুসারে এই সগুণ ব্রন্ধ মাঁয়ক, আঁনতা। ধুস্তীনষ্ঠার দিক 
দিয়। শঙ্কর তাই শুধু মানিয়াছেন 'নাঁব'শেষ বরহ্ধতত্ব। আর এ পরমতত্বই তিন সার 
বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 


আচার্ষের অই্্বতবাদ তখনকার 'দিনে। শুধু দার্শানক 'বিতগাতেই পরিণত হয় নাই, 
ঠাহার প্রদাশত বেদান্ত-বচার ও সাধন-পদ্ধাতির মধ্য দয়। বহু শিষ্য আত্মন্তানলাভে সমর্থ 


আচাষ শঙ্ষর ১১৯ 


হন॥ ইহাদের প্রলবে ভারতে দিকে দিকে জ্ানপন্থী সিম্ধ মহাপুর্ষদের প্রকাশ ঘটতে 
“থাকে । শুধু অসামান্য শান্্রীবদূরূপেই নয়, এক মহাশান্ধধর আত্মজ্জানী মহাপুরুবর্পে 
শঙ্কর কীতিত হন--নাখিল ভারতে অধ্যাত্মনেতার আসন তান আধকার করেন। 
মুমুক্ষ সম্্যাসী ও প্রবীণ শাস্ত্রবিদু সকলেই এই তরুণ আচার্ষের কাছে আশ্রয় নিতে আসে। 
নৃতন সাধক ও সাধারণ মানুষের বেলায় 'কিস্তু আচার্য ব্রহ্ম-আরাধনার নানা পথ ও 
পন্ধাত দেখাইয়। গিয়াছেন, মায়া বাঁলয়া এসব উড়াইয়। দেন নাই । তাই তো এই 
সায়াবাদী অদ্বৈত- বিজ্ঞানীর ভান্ত আপ্লুত কণে উচ্চারত হইতে শুনি অন্নপূর্ণা প্রশান্তি, 
শবাধ্টক ও গঙ্গা-যসুনা স্ততির শ্লোকরাশি। ত্যাগী সম্্যাসীর জন্য তিন রাখয়াছেন 
জ্ঞানোপাসনা, আর সাধারণ ভস্তের জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন পৃঙ্ঞা-অর্চনা ও ভজনের। পল 
নরুপাধিক বন্মাবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাধ্যাতার লেখনীতে ছাঁন্দত হইয়া উাঠয়াছে--ভজ গোঁবিন্দং 
' গজব গোবিন্দং ভঙ্গ গো বন্দং মূঢুমতে। এ এক পরম বিস্ময় । 
সারা ভারতে স্থাপন কারতে হইবে বেদান্তের ধর্ম, উদ্ভীন কাঁরতে হইবে অন্বৈতবাদের 
পতাকা । আর দেরি কর চলে না । শঙ্কর আই তাড়াতাঁড় উত্তরাখণ্ড হইতে নামিয়া 
আসিলেন। 
চাঁরাদকে তখন কুমারিল ওট্রের জয় জয়কাব। মীমাংসাদর্শনের শ্রেঠ আতার্য এই 
চোলদেশীয় পাঁও৩। যাগযজ্ঞসমাহ্থত বোদক কর্মকাণ্ডের পৃনঃপ্রাতষ্ঠা করাই তাহার 
জীবনের প্রধান ব্রত। বৌদ্ধ ও ট্নধর্মের বিখ্যাত নেতাগণ তাহার 1বরাট প্রাও তার সম্মুখে 
একের পর এক মস্তক অবনত করিতেছেন। 
প্রয়াগধামে গিয়। শঙ্কর কুমারিলের সম্মুখীন হইলেন। সন্ভজষণের পর দৃঢ়স্থরে 
কাঁহব্ন, “মহাত্বন্, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে বলেই এখানে আশি এসেছি । বেদান্তের 
অদ্বৈতীসদ্ধান্ত প্রচারের জন্য আমি সারা ভারত ভ্রমণ ক'বে বেড়াচ্ছ। 'কিওু আপনার 
মতো 1দাজয়ী শান্্রবিদের স্বীকাতি না পেলে তে আমার কাজ অগ্রসর হবে না। আম 
জান, আপাঁন বেদের কর্মকাণ্ডের শ্রেষ্ঠ সমর্থক । কস্ত্ু আজম আমি আপনাকে আমার 
মতবাদই গ্রহণ করাতে চাই। পরাস্ত হবার পর আপাঁন আমার ভাষ্যেব একা বাঁক 
প্রচনা ক'রে দন। আপনার মতে মহাপািতকে দিয়ে এটা করাতে পারলে তবেই অদ্বৈত" 
বাদ সুপ্রাাষ্ঠ 5 হতে পারবে ।” 
রোষে কুমারিল ভট্রের নয়ন দুইটি ধকৃ করিয়া ম্বঁলিয়৷ উঠিল । শঙঞ্ষরের আপাদ- 
মস্তক 'নান:মেষে নিরীক্ষণ কারঠে লাগলেন। কে এই ষোড়শ বায় তগুণ সন্ব্যাপী ? 
কোথায় পাইল সে এমন দুঃসাহস ; এক তাহার খদ্ধতা, না দৈবী প্রাতভার শান্তি 2 
ভট্ুপাদের 1শষ্যের৷ মহা৷ উত্তোঞ্গত হইয়াছেন, শঙ্কর ও তাহার অনুগামীদের 
সকলকে ঘারয়া দাড়াইলেন। 
শঞ্ষরের পাঁরচয় অচিরে সেখানে প্রকাশ হইয়া পঙিল। কুমারল কহিলেন, 
“আচার্য, শ্বাম জান, আপান গোঁবন্দপাদ স্বামীর শিষ্য, আপনার অলোৌকক প্রাতিভা ও 
শান্তর কথাও আমি শুনেছি। উত্তরাখও থেকে যে ভাষাাপি আপাঁন রচন৷ কারিয়াছেন, 
তার খ্যাওও দেশে সবন্র প্রচারিত হয়েছে ৮ 
[নজের রাঁচত প্রধান ভাষ্য কয়টি দেখাইয়া দিয়া শঙ্কর কাহিলেন-_“ভটপাদ | 
আমার এ গ্রন্থগুলে৷ পড়ে আপনাকে আজ আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। অত নইলে 
তো! চলবে না1% 


১০. ভারতের পাধক 


শক্ত আচার! আপনি বড় অসময়ে এসে পড়েছেন। আমি যে সঞ্কষ্প কয়োছি, 
তুষানলে এ দেহ এবার ত্যাগ করবে৷ ।” 

«সে কি কথা ? আপনার মতে মহাপ্ডিত কেন আত্মহত্যা করতে ফাবেন ?” 

“তবে সংক্ষেপে শুনুন। বৌদ্ধ ন্যায়শান্ত্র আয়ন্ত করবার জন্য এক সময়ে আম 
নালন্দা বিহারে যাই। সেখানে আচার্য ধর্মকীর্তির কাছে কয়েক বংসর অধ্যয়ন করি। 
আমার এই বৌঁদ্ধ আচার্য অবশেষে একদিন আমার কাছেই বিচারে পরাভূত হন। তারপর 
ক্ষোভে দুঃখে তুষানলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। আজ আমার জীবন সয়াহে সেই গুরু- 
বধের প্রায়াশ্চন্ত করবে৷ বলে স্থির করোছ। সামনে এঁ তুষের 'ঢাব দেখতে পাচ্ছেন, 
এখান আমি তাতে আরোহণ করবো, আগুন জ্বেলে দেবো আত্মাহ্বাতি।” 

“কস্তু মহাত্মন, আমার প্রার্থত বিচার এড়িয়ে গেলে যে আপনার অপধশ ঘোষিত 
হবে।” 

, *ন! আচার্য, সে জন্য চিন্তা নেই-_-বিচারের ব্যবস্থা আমি ক'রেই যাচ্ছি। বেদের 
পুনঃপ্রাতষ্ঠার জন্য আমি আজীবন চেষ্টা ক'রে এসোছি। বৌদ্ধ জৈন প্রভাতি অবোদকদের 
উচ্ছেদ করতেই আমার বেশীর ভাগ সময় ব্যয়িত হয়েছে, অবসর আমি মোটেই পাইনি । 
আসলে প্ৃণাঙ্গ বেদের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আমার কাম্য। এদিক দিয়ে আপনার ও আমার 
মতবাদ ধীরে ধারে পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসবে এই আশাই আমি করি। আপাঁন 
এবার আমার শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের কাছে খান। শিষ্য হলেও সে আমার শ্রদ্ধার পান্ন। 
প্রতিভা ও বিচারনৈপুণ্য তার অতুলনীয় ৷ মণ্ডন আপনার কাছে পরাস্ত হলে, ধরে নেবেন 
_ আমারই পরাজয় ঘটেছে!” 

বোদক জগতের অনাতম শ্রেঠ পাঁওত কুমারল অতঃপর ধীরপদে আঁগকুণ্ডে প্রবেশ 
করিলেন। 

দক্ষিণের মাহত্ষতী নগরে প্ডিত মণ্ন মিশ্রের বাস। নম্দ। ও মাহিষ্মতী নদীর 
সঙ্গমের কাছে তাহার প্রাসাদোপম ভবন বিরাজিত। বেদবিদ্যার অপ্রাতহন্থী, প্রসিদ্ধ 
বাজ্ধিক ও ধর্মগুরুরূপে ঠাহার প্রতিপান্তি ও এশ্বর্যের সীমা নাই । 

শঙ্কর সেখানে উপ্পাচ্ছত হইয়৷ দেখেন, প্রাচীরঘের৷ বৃহৎ যল্্স্থলটি ধূমে সমাচ্ছন্ন। 
বেদবিদ্‌ ত্রাহ্গণ ও শিষাদের দ্বারা পাঁরবৃত হইয়৷ মণ্ডন, নিবিষ্ট মনে হোম করিতেছেন। 
দ্বারপালেরা কিছুতেই শঙ্করকে ঢুকিতে 'দিবে না, বার বার অনুনয় বিনম্ন করিয়াও 
কোনে! ফুল হইল না। তিনি মহানুদ্ধ হইয়। উঠিলেন॥ কথিত আছে, শঙ্কর এ সময়ে 
ঠাহার বিভূতি প্রকাশ করিতে বাধ হন--যোগবলে শৃন্যপথে উঠিয়। অবলীলায় তিনি 
প্রাচীর আতিক্রম করেন। 

মণ্ন মিশ্র প্রতাপশালী যাজ্ঞিক । বহু ধনী ব্যন্তি ও রাজরাজড়৷ তাহার শিষ্া--ঠহারা- 
ও কেহ কখনো তাহার অনুমতি ছাড়। যক্জক্ষে«্রে প্রবেশ করেন না। কিন্তু কে এই 
দু্নীত তরুণ স্ব॥াসী ? এত সাহস তাহার ক করিয়৷ হয়। মওন মিশ্র পরোষে ডাহার 
গদকে অগ্রসর হইয়া আসেন। 

শৎকর প্রশান্ত কে কহিলেন, “আচার্যবর, আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই। আমি 
মহাযোগী গোবন্দপাদ স্বামীর শিষ্য শগ্করাচার্য। আপনাকে বিচারদ্ন্্বে আহ্বান 
করতেই আম আজ এখানে এসেছি। সোঁদন আপনার গুরু ভট্টুপাদ কুমারিলকে পরাস্ত 
করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার সুযোগ পাইনি । মরদেহ তাগ করার আগে তিনি 
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' বলে গিয়েছেন_ আপনার পরাজয় নাক তারই পরাজয় বলে গণ্য হবে । আমি চাই 
বেদের কর্মকাণ্ড ছেড়ে আপান আমার প্রসারিত জ্ঞান সাধনা ও অদ্বৈতবেদাস্ত গ্রহণ 
করুন % 

বাস্মত নুন্ধ মণ্ডতন একদৃষ্টে চাঁহয়া আছেন আর ভাবতেছেন, অবাচীন সন্ন্যাসী 
জানে না কাহার সাহত সে ক। বালতেছে। 

কন্তু মণ্ডন মিশ্রের ভুল ভাণঙতে বেশা দোঁর হয় নাই। কিছুটা আলাপ কারয়াই 
বুঝলেন, এই তরুণ সামান্য ব্যাস্ত নয়, অলৌকিক শান্ততে সে শক্তিনান্‌। তাছাড়া, এ 
আহবান শোনার পর তর্বযুদ্ধে না নাময়। উপায় লাই। 


মণওন কাহলেন, “যাতিবর, আপনার বিচার দ্বন্দ্বের এ আহবান আম গ্রহণ করলাম । 
কম্তু আগে থাকতে ঠিক কর! হোক, যানি পরাস্ত হবেন তাকে কি দও নিতে হবে ।” 

দৃপ্ত ভঙ্গীতে শঙ্কর উত্তর 'দিলেন-_ “আচার্য, শর্ত রইলো- তাকে গ্রহণ করতে হবে 
বিজয়ী প্রাতিদন্দ্বীর শিষ্য । আপাঁন যাঁদ হেরে যান আমাকে গুরুত্বে বরণ করবেন, 
বার্বস্থ্য ছেড়ে নেবেন সন্যাস। আর আমি পরাভূত হলে নেবো আপনার শিষাযত্ব, এই 
দণ্ডকমণ্ডলু চিরতরে ত্যাগ করবো ।” 

ণ্উত্তম কথা । কিন্তু এ বিচাবসভায় মধ্যস্থ কে হবেন 7” 

«আচার্য, বহুস্থানে আপনার সহধাম'ণী উওয়ভারতী দেবীর খ্যাতির কথা আম শুনে 
এসেছি। এ বিচারসভার নেত্রী হয়ে তিনিই করুন জয়-পরাজয় নিধণারণ ৮ 

«এ প্রস্তাব আবার ভেবে দেখুন । উভয্রভারতী একে নাবী, তার ওপর আমারই গৃহিণী । 
ঠার কাছে সুবিচার পাবেন বলে কি আপনার বিশ্বাস আছে 2” 

“হাঁ । আম জেনোছি, আপনার স্ত্রী শুধু অসামান্য মনীবা ও শাস্ত্রজ্রানেরই আধকারিণী 
নন, স৩/নিষ্ঠার দিক দিয়েও তীব্র তুলনা বিরল । আমার ইচ্ছে, তিনিই আমাদের মধায্থ 
হোন 1% 

মণ্ডন এ প্রস্তাব নানয়। নেন। ঙারপর মাহম্মতী নগরেব পাঁওতসমাজের সম্মুথে 
উভয়ের এই বিচার [তর্ক চলে প্রায় আঠার দিন ব্যাপিয়া। বিচারের শেষে উভয়ভারতী 
আচার্য শঙ্করের জয় ঘোষণা করেন। পরাক্রান্ত বেদাব? মওন মিশ্রের এ পরাজয়ে 
চারাদকে আলোড়ন পাড়ুন্না যায় । 


শ্রঙ্করের আননে ফুটিয়। উঠিয়াছে জয়গোরবের আনন্দ। বোঁদক কর্মকাণ্ডের শ্রেষ্ঠ 
আচার্য আন্র ঠাহার কাছে পরাস্ত । ইহার ফলে অদ্বৈতবাদ প্রচারের প্রধান বাধাটি 
অপসারত হইয়া গেল। মণ্ডনকে এবার নিতে হইবে তাহার শিষ্যদ্ব। সন্ব্যোসদীক্ষা 
দিবার জন্য শঙ্কর উদ্যোগী হইলেন। 

বাধ। দিয়া উভয়ভারতী কহিলেন, “যতিবর, একটু থামুন। এখান কিন্তু আমার 
স্বামীকে আপাঁন সব্ধ্যাস গ্রহণ করাতে পারেন না । স্বামীর অধাঞঙ্গনী আম । কই আমাকে 
তো এখন অবাধ আপান তর্কযুদ্ধে হারাতে পারেন নি । ভেবে দেখতে গেলে প্রকৃতপক্ষে 
আপনার জয় হয়েছে অধ-সমাপ্ত । তবে আসুন, এবার আমি আপনাকে আহ্বান করছ 
শান্ত্র-বিচারে 1” 

বড় অদ্ভুত এই দ্বন্্-'আহবান ॥। যৌক্তিকতা ইহার কছু থাক বা না থাক শঙ্কর 


৬ ভারতের সাধক 


এ ঘন্ব এড়াইয়া যাইতে রাজী নন। উভয়ভারতীকে পরাস্ত করিয়া শুধু মওন-গৃহেই নয় 
সারা দক্ষিণদেশে যে ঠাহাকে বেদান্তের জয়পতাকা উড়াইতে হইবে। 

সহাস্যে শ্কর কহিলেন “আচার্ষপত্ী, এ আহবান গ্রহ করলাম আমি । কিন্ত 
কোন শ্রান্্র নিয়ে বিচার হবে, আপানিই তা ঠিক করুন।৮ 

“যতিবর, আমাদের এ তর্কবুদ্ধ হবে কামশাস্ত্র নিয়ে।” 

শঙ্কর চমাকিয়া উঠিলেন। এ আবার কি কথা? বিশাল শান্্রবারিধির তুলনায় 
এযে কুপোদক ! তাছাড়া আজীবন 'তান ব্রহ্ষচর্য ও স্ধ্যাস ব্রত নিয়া আছেন, শেষটায় 
কি কামশাস্ত্রের বিচারে তাহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে ১ ঠাহার পক্ষে এযে বড় কঠিন 
ব্যাপার । প্রমাদ গাঁণলেন তিনি । 

সানূনয়ে কহিলেন, «দেবী, আমার একান্ত অনুরোধ, দুয়া ক'রে এ বিষয়বন্থু ছেড়ে 
অন্য কিছু নিয়ে অপানি তর্ক করুন।” 

“আচর্ষ, সরবশান্ত্রবিদ্‌ ও মহাজ্ঞানী বলে আপনার খ্যাতি রটেছে। তবে আমার 
উত্থাপিত কামশাস্ত্ের প্রশ্ন আপনার জ্ঞানের বাইরে থাকবে কেন? তাছাড়া আপনি ব্র্মবিদৃ। 
বলুন তো, এ আলোচনা করতে আপনার মনে শঙ্কাই বা ওঠে কেন? আরও একটা কথা 
আমার স্বামী তার শর্ত অনুযায়ী আপনার কাছে সন্নযাস নিতে যাচ্ছেন, তার আগে আমি 
পরীক্ষা করতে চাই আপনার জ্ঞানের পরাধি কতটা, আর আপনার যোগ-দামর্থই বা 
কতটুকু | 

শঙ্করকে এ নারী-প্রাতপবন্বীর আহ্বান গ্রহণ করিতেই ছইল ৷ 1ক্তু প্রস্তুতির জনা 
[তিনি একমাসের সময় নিলেন। 


মাহিত্বতী নগরের উপকণ্ঠে, এক অরণ্যে আচার্য শঙ্কর সোঁদন শিষ্যগণসহ বাসর়া 
আছেন। আসন্ব বিচারের কথা ভাবিয়া তিনি বড় চিন্তাকুল ৷ কামশান্ত্রের শুধু তাত্বিক 
দিক জানিলেই তে জরী হইতে পারিবেন না-_-এ শাস্ত্রের ব্যবহারিক দিকটি সম্মন্ধে যে 
[তান অজ্ঞ প্রতাক্ষ অনুভূতি ও জ্ঞান ছাড়৷ এ প্রতিভাশালিনী নারীর সম্মুথে কতক্ষণ আর 
টিকতে পারিবেন ? নিজে তান আজন্ম ব্রহ্মচারী । কাজেই তাহার পক্ষে প্রন্ুত হওয়ার 
এঁকমাঘ পথ পরকারায় প্রবেশ । অপর কাহারো দেহের মাধ্যমে এ তত্তের ব্যবহারিক 
দিকটি আয়ন্ত করিতে হইবে । কিন্তু সে সুযোগই বা কোথায় ? 

ভাগ্যক্রমে অচিরে এক যোগাযোগ দেখা গেল। সংবাদ ালিল, অদূরে বনের ভিতর 
এক শ্রব সংকারের আয়োজন চাঁলতেছে । মৃতদেহটি অমরুক নামক এক তরুণ রাজার । 

আচার্য অমান চ্ছির কাঁরলেন, এ সুযোগ ছাড়। হইবে না। গহন বনের মধ্য দিয়া 
চাঁলযাছে দীর্ঘ পাহাড়ের শ্রেণী । উহার এক দুর্গম গুহায় উপনীত হইয়। শিষাদের 
কহিলেন, “দ্যাখো, মণডনপত্থীর বিদ্যাদপ্প আমায় চূর্ণ করতেই হবে। নইলে বেদাস্ত 
প্রচারের রত আমাদের থেকে যাবে অসমাপ্ত । এখান যোগবলে আমি এ মৃত রাজার 
দেহে প্রবেশ করছি। একমাস শেষ হবার আগেই আমার নিজ দেহে ফিরে আসবে । 
তোমরা এ কণদন আমার পরিতান্ত দেহকে সতক-ভাবে পাহারা দেবে । সাবধান ! এ গুপ্ত 
জ্থানের সন্ধান কেউ যেন না পায়, কেউ যেন এ দেহ স্পর্শ না করে।” 


এদিকে রাজদেহের সংকারের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ । ভারে ভারে চন্দন কাষ্ঠ ও ঘুত 


আটার্ধ শঙ্কর ই৩ 


আনিয়৷ জড়ো করা হইয়াছে । অমাত্য ও পুরোহিতেরা আনুষ্ঠাঁনক কর্মে ব্যস্ত। হঠাৎ 
শবাধারটি নড়িয়া উঠিল। তারপর দেখা গেল মৃত রাজা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন 
করিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া সকলের [বিস্মষের সীম। রাহল না। 

অমরুকের দেহে প্রাণ সপ্টারত হইল, বস্ত্রাভরণ ও পুষ্পমাল্যের বোঝ ঠেঁলিয়৷ তান 
উঠিয়া বাসলেন। 

দেব কৃপায় রাজা বাচিয়া উঠিয়াছেন, আত্মীযস্বজন ও অনুচরদের তাই আনন্দের সীমা 
নাই। বাদ্য ভাওসহ সাড়স্বরে তাহাকে প্রাসাদে ফিরাইয়। নেওধা হইল । 

শুধু বাঁচিয়৷ উঠাই নয়ন, রাজা যেন এক নৃতন মানুষরূপে ফিরিয়া আসিষাছেন। 
আগেকার সেই রাজাসিক মনোবৃত্ত আর নাই। ভোগসুখ আর বিলাস-ব্যসনেব সম্ুখে 
কেন বেন আজ্মকাল বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন । রাজকার্ষে বৃদ্ধিমত্ত। ও জ্ঞানের প্রকাশ 
দেখা যায়, কত্ত সে কুটকোৌশলী রাজাকে তো৷ আর পাওয়া যাইতেছে না । 

রাজমহিষীব সন্দেহ জাগিল, রাজার মৃতদ্হে যোগবিভূতিসম্পন্ন কোনে। মহাপুরুষ 
প্রবেশ করেন নাই তো 2 মন্ত্রীর মনেও অনুবৃপ চিপ্ত। জাগিযা উঠিয়াছে। 


রাণী ও মন্ত্রী উভয়ে 'মিলিয়৷ পরামর্শ করিলেন। সৃক্ষষ লোকাচাৰী যোগী ব৷ সন্ত্রাসী 
যাঁনই এ দেহে বহার করুন না কেন, আর তাহাকে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। 
যে কোনো উপায়ে রাজাকে জীবিত রাখিতেই হইবে। 

মনত্রীবর প্রবীণ, কুটবুদ্ধি। ঠাহার বিশ্বাস পরকায়ায প্রবেশে সমর্থ যোগীর নিজন্ব দেহ 
নিশ্চয়ই নিকটস্থ কোনো নিভৃত অণ্চলে সংবাক্ষিত আছে । থুশজয়া বাহর কারিষা বাহে 
সোঁট বিন করা প্রশ্নোজন। তবেই রাজদেহবাসী সৃক্ষাদেহা সাধক আর তাহার এই কমান 
আধার ছাড়িয়া যাইতে পাবিবেন না। 

কঠোর আদেশ প্রচার করা হইল, কোনো যোগী বা সব্বযাসীর শব দোখিলে তখান 
আহা পুড়াইয়া ফোলিতে হইবে। 


রাজানুচরের৷ সকল হান পাতি পাতি করিয়া খুশীজতেছে। শঙ্করের শিষোর বড় 
ভীত হইলেন। কোনোমতে একবার যাঁদ তাহার! গুধুদেবের দেহের সঙ্ধান পায়, তবে আর 
রক্ষা নাই। 

প্রধান শিষ্য পদ্পাদ ঠিক করলেন, আর বিলম্ব করা উঁচত নয়, সময় থাকতে 
আচার্যকে সতর্ক কর! দরকার। 'ভিক্ষার্থীর্ূপে কয়েকজন গুনুদ্রাতসহ অমবুকের কাছে 
উপস্থিত হলেন। 

রাজদেহচাবী শঙ্করকে নিষেদ করা হইল, 'প্রভূ, রাজার লোকের! স্বঘ ঘোরাঘুরি 
করছে। আপনার পারতান্ত দেহ একবার দেখতে পেলে ছাড়বে না, জোর ক'রে দাহ 
ক'রে ফেলবে । আর দেরি না করে আপাঁন হব-দেহে ফিরে আসুন ।” 

মৃত ভোগীর দেহে বাসের প্রয়োজন শঙ্ষরের ফুবাইয়াছে। ইহারই মধ্যে কাম- 
শান্ত্রের সকল তত্র ও তথ্য তান আয়ন্ত করিয়া ফোলয়াছেন। চুপ চুপি শিষ্যদের 
আস্থাস দিয়া কহিলেন, প্ভয় নেই। তোমর৷ তাড়াতাড় গরিগৃহায় ফিরে গে 
অপেক্ষ। করো । আজই এ দেহ আমি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি।” 


৪ ভারতের পাধক 


এদিকে 1কস্তু যে বিপদের আশঙ্ক। করা গিয়াছিল তাহাই ঘটিল। একদল রাজ 
সৈন্য বনের মধ্যে সম্ব্যাসীদের আড্ডা দেখিয়। সান্দহান হইয়া পড়ে । 

তল্লানী চালানোর জন্য রাঞ্জ-সাঁনকেরা পর্বত গুহার সম্মুখে আঁসয়৷ দাঁড়ায় । 
আচার্ষের শিষোরাও প্রাতরোধের জন্য প্রস্তুত আছেন, কোনোমতেই গুরুর দেহ তাহারা 
স্পর্শ করিতে দিবেন না। 

ঘোর 'বিতর্ক ও দ্বম্্ চলতেছে, এমন সময় হঠাৎ অচেতন দেহটি নাঁড়য়া চাড়িয়া 

। 

তারপর নিদ্রোথিতের মতো শঙ্কর ধীরে ধীরে শয্যার উপর উীঠয়া বাঁসলেন। এ 
অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া রাজসৈন্যরা তো হতবাক । কালাবলম্ব না করিয়৷ তাহারা 
রাজধানীতে ফিরিয়া গেল । 

শঙ্করের নিজদেহে 'ফিরিয়৷ আসার সঙ্গে সঙ্গে, সেদিন ঠিক সেই সময়ে রাজা 
অমরুকের ঘটে প্রাণাবয়োগ ৷ 

শঙ্করের এই অত্যান্চর্য যোগবিভূতির কথা দাবানলের মতে চারাদিকে ছড়াইয়া 
পড়ে। মাহিক্ষতী নগর ও তংসম্লিহত অণ্ুল আচার্ষের কথা 'নয়। মুখর হইয়া উঠে ॥ 


দৃপ্তভঙ্গীতে শঙ্কর এবার মণ্ন শিশ্রের গৃহদ্বারে আরসিয়। উপস্থিত। উভয়ভারতীর 
সহিত তর্কযুদ্ধের জন্য তান সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া আসিয্াছেন। 

মণ্ডন-পত্বী বড় ভয় পাইয়। গেলেন ॥ আচার্য কামশাস্ত্রে সুপ্ডিত হইয়া ফিরিয়া 
আসিয়াছেন, এবার আর তাহাকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া অলৌকিক শন্তিধর 
তরুণ এই সব্যাসীর স্বরূপও তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। ইরশ্বরপ্রেরিত আচার্য ও ঝুগ- 
মানবরূপে তাহার আবির্ভাব! তাই সর্বহই রাঁহয়াছেন অপ্রতিঘবন্্বী । উভর়ভারতী বুস্তকরে 
পরাজয় স্বীকার করিলেন। করিত আছে, ইহার অস্পকাল পরেই এই মহীয়সী মাহলা 
বোগবলে মরদেহ ত্যাগ করেন। 

শঙ্করকে গুরুরূপে বরণ করিয়া মণ্ডন তাহার নিকট সব্যোসদীক্ষা গ্রহণ করেন। 
ঠাহার নামকরণ হয় সুরেশ্বরাচার্য ॥ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিকরূপে উত্তরকালে তিনি 
প্রীসদ্ধি লাভ করেন। 

মণ্ডন মিশ্রের পরাজয়ের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠে। সারা দাক্ষিণাত্যের পর্ডিত- 
সমাজে শঙ্করের অছৈত বেদাস্তের প্রভাব অচিরে বিস্তারিত হয় । বেদের কর্মকাণ্ডের 
পারবর্তে জ্ঞানমাগাঁয় শাস্ত্র ও সাধনার ধার নৃতন করিল্প। উৎসারিত হয়। 


ধনজের মতবাদ প্রচারের জন্য শঙ্কর এ সময়ে নাঁসক ও পন্ঢারপুর অগ্চল পারশ্রমণ 
করিতে থাকেন। তারপর দিখ্িজয়ী আচার্ষরূপে উপনীত হন শ্রীশৈলে। পুপ্যতোয়া 
কৃফ। ও তুঙ্গভদ্্রার সঙ্গমন্নে, এখানকার শৈলচুড়ায়, এক জাগ্রত শিবাঁলঙ্গ বিরার্গত। 
মল্লিকার্জুন নামে পৌরাণিক কাল হইতে রাহয়াছে ঠহার প্রাসাদ্ধা। এই শিবাঁলঙ্গকে 
কেন্দ্র করিয়া বহু শান্ত, শৈব ও কাপ।িক সাধক এখানে তৃপস্যারত রহিয়াছেন। শন্তিধর 
আচার্য শও্করের সম্মুখে তাহাদের অনেকেই সৌদন মস্তক অবনত কারলেন। 

উগ্নভৈরব নামে এক প্রবীণ কাপাঁলিক এখানে সাধনা করেন। এ অগ্চলে শষ্য ও 
অনুচরের সংখা তাহার কম নয় । শঙ্করের বেদাস্তবাদের তিনি ঘোর বিরোধী, তাছাড়া 


আচাধ শঙ্কর হ্ 


দিঘিজয়ী তনুণ আচার্ষের প্রভাব ঠাহার কাছে অসহ্য হইয়া পাঁড়িয়াছে। ক্রকচ নামক 
উগ্রভৈরবের অনুরাগী এক রাজা নিকটেই অবস্থান করেন। উভয়ে মিলিয়া চক্রান্ত 
করিলেন শহ্করকে হত্যা করিয়া মনের জ্বাল! 'মিটাইবেন, এই সঙ্গে অধৈতবাদেরও হইবে 
মূলোংপাটন। 

নিভৃত শৈলাশখরে বাঁসয়৷ শঙ্কর সোঁদন সবেমাত্র তাহার সায়ং কৃত্যাদি শেষ 
করিয়াছেন। এমন সময়ে ক্রুকচের প্রেরিত একদল আততায়ী হঠাং ঠাহাকে আক্রমণ করে, 
বন্দী করিয়। দূরস্থিত এক প্বতগুহায় ঠাহাকে টানিয়া নেয়। 

অমাবস্যার দুর্ভেদা অন্ধকার । কাপালেকের অনুচরদের মশালের আলোয় বকবক 
করিতেছে বর্শার তীক্ষ ফলক ॥ একদল প্রেতের মতো তাহারা আগার্কে তিরিয়া 
রহিয়াছে। নিক্টেই গুহার ভিতরে বিরাঞ্জত মহাভৈরব বিগ্রহ । এই প্াঠম্থানে 
আচার্যকে বাল দিয়া আজ সকলে প্রাতাহংসার বাসনা পুরাইবে। 

ধ্যানন্িমিত নেঘে নিস্পন্দ্ভাবে শঙ্কর বাঁসমলা আছেন । বাঁভরাগভন্মক্রোধ মহা- 


পুরুষের কোনে কিছুতেই ্ক্ষেপ নাই। 


এদিকে শঙ্ষরের শিষোরা সবাই বড় টিস্তাকুল হইয়া পড়িয়াছেন । রাতি গভীর 
হইয়া আসল কিষু আচার্ষের দেখা নাই কেন? নিভৃতে কোথাও কি ধ্যানমগ্ন 
যারা এই নৃতন জায়গায় কোনে৷ বিপদে পাঁড়য়াছেন কিনা তাহাই ঝ কে 

ঠ 

কুটিরের এক প্রান্তে শিব্য পদ্মপাদ বহুক্ষণ বাবং ধ্যানন্ছ ছিলেন । হঠাৎ ঠাহার 
ধ্যান ভাঙিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল এক বিস্ময়কর দিব) আবেশ । তেজোদৃণ্ত 
কণ্ঠে প্রচ হুঙ্কার দিয়া তিনি ছুটিয়া বাঁহর হইলেন । আচার্য শিষ্য ও অনুগামীর। 
বাগ্রভাবে ঠাহাকে অনুসরণ করিয়া চাললেন। 

দুর্গম পাবতা অগুলের অনেকটা পথ চালয়।৷ আসার পর সকলে উপনীত হইলেন 
ভৈরবগুহায় । ইতিমধ্যে আচার্যকে হত্যা করার সমস্ত আয়োজন আততায়ীর করিয়া 
ফোলয়াছে। তুদ্ধ শিষ্যের প্রচও বিক্লমে তাহাদের আক্রমণ করিল । 

হঠাৎ দশদিক সচকিত করিয়া ধ্বনিত হইল ভাবাবষট পদ্পপাঘের হৃক্কার | প্রচ 
বিকরমে নিমেষ মধ্যে কাপালিকদের উপর 'তান ঝাঁপাইয়৷ পাঁড়লেন। শঙ্করকে বধ করার 
জন্য রাখ! হইয়াছে 'সন্দূর চর্চিত এক বৃহ খড়া। বিদ্যুৎবেগে এই খঙ্াটি তুলিয়া নিয়া 
পদ্মপাদ কাপালিক গুরুর গলায় বসাইয়া 'দিলেন। দৃষবুদ্ধি উপ্রভৈরব ছিন্নমুও 
হইয়া ভূতলে পাড়িলেন, আর তাহার অনুচরেরা উধ্ব-শ্থাসে সেখান হইতে পলায়ন করিল । 

পদ্পাদের সোঁদনকার এ ভাবোদ্মন্ততা বড় বিস্ময়কর ৷ ইহার কারণ নির্ণয়ের 
জন্য সকলে কৌতৃহলী হইয়া উাঠলেন। পোনা গেল, সাধন-ছীবনের গোড়ার দিকে 
একবার তিনি নৃসিহদেবের আরাধনায় রত হন। অচিরে সীদ্ধলাভও ঘটে এবং সে 
লময়ে তিনি বরলাভ করেন-যে কোনো সত্যকার সঙ্কটে নৃসিহেদেব তাহার 
পারঘাতার্ূপে হইবেন আবিভূর্তি। গুরুদেবের বিপদের দিনে আজ তই ঠাহায় মধো 
বটিয়াছে নৃসিহেদেবের সেই আবেশ ! 


শিষ্য ও পার্যদগণসহ শঙ্ষর এবারে গোকর্ণে আসিলেন। বিখমত শৈধ পর্ডিত 


২১ গারতের সাধক 


নীলকণের বাস এই স্ছানে। এই পাঁওতকে বেদাস্তমতে আনার পর মৌনািকা নামক 
শন্তিপাঠে আচার্য উপনীত হন। 

এ সময়ে কোনে! অঞ্চলে পৌছিবার পূর্বেই তাহার খ্যাতি চতুর্দিকে রটিয়া যাইত। 
এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই । 

দেবী দর্শন শেষ করার পর শঙ্কর মন্দির ত্যাগ করিতেছেন। হঠাৎ দেখলেন 
অদূরে এক দরিঘ্ু ব্রাহ্মণ এবং তাহার ভ্তরী আকুল হইয়।৷ কাদিতেছেন। সম্মুখে শায়িত 
রাঁহয়াছে সদ্যমূত এক বালক | এটি হাদের একমান্র পুর সবস্ধধন । শোকে দুঃখে 
স্বামী-স্ত্রী একেবারে পাগলের মতে হইয়াছেন । 

শঙ্করের অলোক শান্তর কাহনী ইহাদেরও কানে পৌঁছিয়াছে। তিনি আজ 
মন্দির দর্শনে আসবেন, উভয়ে তাই মৃত পু্াট কোলে নিয়া এখানে আঁসয়াছেন। 
আচার্ষের চরণে লুটাইয় ব্রাহ্মণ ও তাহার পত্রী মর মভেদী কান্নায় ভাঙয়া পাঁড়লেন। 

মহাপুরুষের হৃদয় বিগলিত হইল, ফুটিয়া উঠিল করুণাঘন রূপ। দেবীর নির্মাল্যটি 
তখনে। তাহার হাতে জড়ানো ছিল, মৃত বালকের শিরে সম্নেহে স্থাপন করিলেন। 

মুহূর্তমধ্যে দেখা গেল এক অলোকক দৃশ্য । বালকের নয়ন ও ওঠার কাপিতেছে, 
দেহ ধীরে ধীরে নাঁড়য়। উাঠতেছে। মুতের দেহে প্রাণ সণ্গারিত হইতে দেখিয়া জনত৷ 
সোল্লাসে আচার্ষের জয়ধবান শুরু করিয়। দিল। শঙ্কর দুতপদে তখনি সেস্থান ত্যাগ 
করিলেন। 

বিরাট এশ কর্মের গুরুভার রাঁহয়াছে আচার্ষের শিরে । সম্মুখে দীর্ঘায়ত বন্ধুর পথ! 
কিন্তু জ্বম্পামু তিনি-_-হাতে সময় নিতান্ত কম। তাই এ সময় প্রায়ই কর্মক্ষেত্রে ঠাহাকে 
মনীষা ও বিদ্যাবন্তার সহিত প্রকটিত করিতে হইয়াছে যোগবিভূতির এশ্বর্য ৷ যখন যেখানে 
তিনি গিয়াছেন, সেইখানেই স্বষ্পকাল মধ্যে বিশিষ্ট সাধক ও আচার্যদের আকর্ষণ 
করিয়া আনিয়াছেন -লোৌকিক ও অলোঁকিক উভয় শন্তিবলে করিয়াছেন ঠাহাদের 
আত্মসাং। 

আচার্ষের বেদান্তমতের বিরাট প্রতিষ্ঠ। সৌঁদন কস্তু বিজয়ীর রথচকের পেষণেই 
গড়িয়া উঠে নাই । পরিকুমার পথে পথে নব নব প্রতিভার আবিষ্কার তিনি করিয়াছেন 
অলোকক শান্তবলে ঠাহাদের টানিয়া আনিয়াছেন নিজের ছন্রচ্ছায়ায়। এই শিষ্যদের 
মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন বেদান্তের এক একটি দিকৃপাল । সৃজনীপ্রতিভা ও 
সংগঠনের অপরূপ »মহ্বয় তাহার সমগ্র অথ্যাত্মকর্মে ফুটিয়া উাতরাছে। 


শ্রীবলীর জনসাধারণের মধ্যে সেদিন আলোড়ন পাড়য়া গিয়াছে । আচার্য শঙ্ষর 
ঠাহার 'দিখিজয়ী বাহনী নিয়। সেখানে উপাস্থত । স্থানীয় প্রাচীন সাধক ও শাস্ত্রন্ডরের। 
চণ্চল হইয়া াতয়াছেন। 

পাওত প্রস্ভাকর এ অগ্ুলের এক প্রতাপাস্বিত আচার্য । খ্যাতি, সমৃদ্ধি উভয়ই ঠাহার 
যথেউ, কিন্তু মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই । এক্মাত্ পুতি জড়ভাবাপন্ন। বুদ্ধি ও মননশীলতার 
হর তো। নাই-ই, কোনো সময়ে ভীহার বাকস্ফূর্তি হইতেও শোনা যায় না। 
এ যেন মানুষ নর-_মাংসাঁপগাঁবশেষ। এ ছেলের দুঃখে পাঁগুত ও ঠাহার স্ত্রীর জীবন 
হইতে হাসি ও আনন্দ চিরতরে গুছিয়৷ গিয়াছে । 

শঙ্ফরের নাহমা৷ ও যোগৈম্বর্ষের ক প্রভাকর শুনিয়াছেন। ভাবিলেন, পুত্রের 


আচার্য শঙ্কর ৬. 


নিরাময়ের জন্য এই মহাপূবুষের কাছেই একবার শেষ চেষ্টা কারয়। দেখা যাক না। 
ছেলেকে আচার্ষের পদতলে রাঁখয়া সাশ্ুনয়নে নিবেদন করিলেন-__-পপ্রভৃ, একবার চেয়ে 
দেখুন, এ দুর্ভাগার ক অবর্ণনীয় দুর্দশা । একে নিষে আমবা জীবন্মৃত হয়ে কাল 
কাটাচ্ছি। আপাঁনি একবার কৃপা কবুন । শুনোছি, আপনার চরণাশ্রষ পেয়েঞ্মৃত প্রাণ 
ফিরে পেয়েছে. তবে আমার ছেলের কি বাকস্ফাতিটুকুও হবে না 2” 

বালক একেবারে জড়াঁপত্ডের মতো-_-নিবাক, অচণ্চল । শজ্কবেব চরণতলে বসির 
উদাস নয়নে সে তাকাইয়া আছে, আর পাঁওত প্রভাকর কাতবদ্ববে বার বার মিনতি 


জানাইতেছেন। 


বৃদ্ধের আকুতি আচার্ষের অন্তব স্পর্শ কবিল। করুণানাখা কণ্ঠে বালককে প্রশ্থ 
করিলেন, “বৎস, আমায় বল দেখি--তুমি কে? কোথা থেকে এসেছো 2 আবার 
কোথাই বা! চলে যাবে 2» এ জগণঠে তোমাব আকাক্ক্ষাব বন্তুই বাকি আছে ৮” 

জড়াঁপিণ্ডের আজ এক অলোিক প্রিব্ন ! চকিতে আহাব মধো দেখা দিল 
চৈতন্যে বিদ্যুৎ ঝলক । নয়ন দুইটি ঝক্ঝক করিযা উঠিল , বাক হীন গৃহৃর্তমধ্যে 
হইয়া উঠিল বাঙময়। অপ্ব দৈব শান্ততে সে আজ উদ্দীপত । কণ্ঠ হইতে অনর্গল 
ধারায় নির্গত হইতেছে সংস্কত শ্লোকরাঁজ--যেমন তাহার উচ্চাবণভঙ্গী ঠতমনই ভাবের 


গভীবত ও ভাষার বাঞ্জনা । 


বালকের পত৷ প্রভাকর ও উপাপ্ত দর্শনার্থীরা এ দৃশ্য দেখির। একেবারে অবাক 
হইরা গিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, পদ্মপাদ, সুরেশ্বরাচার্য প্রভী৩ শচ্করের দিকৃপাল 
শিষাদের বিস্ময়ও এঁদন চরমে উঠিল । এ স্োন্ুরাঁশ যে অপর্প, অনুপম । আত্মস্থরূপ- 
বোধের এমন বর্ণনা পৃৰে ঠাহারা আর শোনেন নাই। 

ভাবগন্ভীর কণ্ঠে শত্কর ?শষ/দের কহিলেন, “তোমরা সবাই শুনে রাখো, এ হচ্ছে 
হুস্তামলক স্তোত্' । এর নি।হতার্থ উপলান্ধ করতে পারলে সাধকের কাছে আত্মজ্ঞান 
হয়ে ওঠে সহজবোধ্য-_করধৃত আমলকাঁ ফলের ঘতো তা আরত্তে এসে পড়ে । তোমরা 
সবাই এ চৈতন্যময় স্তোত্ রোজ অভ্যাস করবে ৮ 

অকর্মণ্য, জড়ভরত পুত্পের এক অপ্রত্যাশিত রূপান্তর! পিত প্রভাকর ভাবাবেগে 
আত্মহার৷ হইয়৷ খিক্লাছেন, দুই চোখ দিয়া আবরাম ঝরিতেছে পুলকাশ্রু। 

প্লিষমধূর কণ্ঠে শঙ্কর কহিলেন, “পাঁওত, আপনার এ পুন্ন সামান্য নয়-_ অসামান্য । 
জড়াপিও মোটেই নম্--এ যে চৈতন্যের পুজ। এ'র ভেতরকার আত্মজ্ঞানের আলোক 
আহ্্র হঠাৎ স্ষুরিত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে ইন হুচ্ছেন এক অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ । 
আরো শুনুন, সংসারে আবদ্ধ থাকবার মানুষও ইনি নন। আপনার কোনো প্রয়োজনেও 
কখনো আসবেন না। একে আমার হাতেই সপে দিতে হবে । আজ থেকে আমিই এর 
ভার গ্রহণ করলাম ।” 

পাঁওত প্রভাকরের নয়নে আবার দেখ দিল অধুধারা । এবার পুলকের অল্প 
নয়-_দুঃখের। পুত্রকে স্বাভাবিক অবস্থার ফিরিয়া পাইয়া আবার তাহাকে হারাইলেন, 
আই এ কজ্দন। 

শঙ্করের আবৃত এই পরমজ্জানী, বালক শিষ্য এখন হইতে ঠাহার 'নিকটেই রাছয়। 


১২ ভারতের পাধক 


গেলেন। সম্্যাসদীক্ষা গ্রহণের পর ইহার নৃতন নামকরণ হর, হস্তামল কাচার্ধ ॥ পদ্পাদ 
ও সুরেশ্বরাচার্যের মতোই শঙ্করমণ্ডলীতে ইহার মর্যাদা 'ছিল অসামান্য । 


ঘুরিতে ঘুরিতে আচার্য সে-বার শৃঙ্গেরীতে আঁসয়াছেন। এ অঞ্চলটি পৌরাণিক 
থাঁষ িভাগক ও খষশৃঙ্গের তপস্যায় পভ্র। এক সময়ে শঙ্করের ইচ্ছ৷ ছিল, এখানে 
এক টি আশ্রম গাঁড়য়া তুলিবেন । এখানকার মনোরম পাঁরবেশ দেখিয়। অন্তরঙ্গ শিষে রা 
এবার তাই উৎসাহী হইয়া উাঠলেন। কর্ণাটকের রাজা সুধগ্থ। ইতিমধ্যে আচার্ষের চরণে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই রাজ্য ও তাহার শিষ্যদের উৎসাহে প্রাতিষ্ঠত হইল 
মরা মঠ। আচার্য এখানে মহাসমারোহে সারদাদেবার বিগ্রহ প্রাতিষ্ঠ 

? 

এই মঠে শঙ্কর বেশ গিছুকাল অবস্থান করেন এবং তাহার বহু গ্রন্থ এখানে রাঁচত 
হয়। শ্ান্ত্রালোচনায় ও সাধ্য-সাধন নির্ণস্নে আচার্য এক একদিন উদ্দীপিত হইয়া 
উঠিতেন, অমূল্য তত্তরাজি তাহার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইতে থাঁকত। সুপ্ডিত শিষ্যেরা 
তখনই গ্েগুল সযতে 'লাখিয়া রাখিতেন। 

শৃঙ্গেরীতে থাকা কালে শিষ্যদের কাছে উপাচ্ছিত হয় গুরুসান্নিধ্ের সুবর্ধ সুযোগ । 
আচার্ষের অস্তরঙ্গত৷ ও ব্যাস্তিত্বের স্পর্শে সকলেই এ সময়ে প্রভাবিত হইতে থাকেন। 
গুরুকপার অমৃতাঁসণ্টন সাধক শিষ্যদের মধ্যে আনিয়। দেয় অপ্ধ রূপাত্তর ॥ 


পর্যটন, তকরবুদ্ধ ও সংগঠন কর্মের নানা ভিড়ের মধ্যে শঙ্করের জীবনে বিশ্রামের 
অবকাশ খুব কমই মিলিয়াছে। কিন্তু এত কিছু বাস্ততার মধ্যেও ঘনিষ্ঠ শিষাদের 
অন্তলেণোকের কোনে! খুশাটনাটি সংবাদই ঠাহার কাছে কখনে৷ অজ্জানা৷ থাকে নাই। 
সতক* অতন্দ্র দৃষ্ট নিয়া আশ্রতদের সাধনা ও 'সীদ্ধর ধারাকে সদাই তানি করিতেন 
৮ ॥ তাহাদের অহংবোধের সৃক্ষাতম তরঙগাটি সবৌজ্ঞ আচার্ষের তীক্ষ দৃঁষ্উ এড়াইতে 

না। 

উচ্চকোঁটর শিষাদের শিক্ষার জন্য, তাহাদের প্রগন্ন আত্মাভমান দূর করার জনা, 
আচার্য শৃঙ্গেরীতে বাঁসয়া সোঁদন এক অলৌকিক যোগাবভাঁত প্রদর্শন করিলেন। 

গিরি নামক এক নিরক্ষর শিষাকে 'তান বড় ভালবাসেন । সেবা, ভন্তি ও সাধন- 
নিষ্ঠার দিক দিয়া গিরির তুলনা সতাই বিরল। 'কন্তু শান্্রজ্ঞান তাহার কিছুই নাই, 
আর এই দৈন্য ও ঢু'টি নিয়া কখনো যাথা ঘামাইতেও তাহাকে দেখা যায় না। 

শিষ। ও ভন্তদের নিকট শঙ্কর অনেক সময় উৎসাহভরে নান৷ দুরৃহ তত্র ব্যাথ 
করেন, সকলে মনপ্রাণ দিয়! ঠাহার ভাষণ শুনিতে থাকে । কিন্তু গিরি এসব বিষয়ে 
একেবারে নিস্পৃহ । ফোনো৷ ওংসুক্য, কোনো প্রশ্থই আহার নাই । িচার-বিতকের অরণো 
প্রবেশ ন৷ করিয়া! গুরুসেব৷ ও গুরুকুপার উপরই সে নির্ভর করিয়। বাঁসয়া আছে। সে 
উপলাঞ্ধ কারয়াছে--গুরুসেবাই সকল 'বিদ। ও সকল 'সীদ্ধর মূলে । 

আচার্ষের শান্ত্রব্যাখ্যার কালে নিরক্ষর গারর প্রাতাদনকার কাজ-__-এককোপে 
করজোড়ে দাড়াইয়। থাক।। শাস্ত্রের একবর্ণ সে বোঝে না, বুঝতেও চাহে না । কিন্তু গুরুর 
অমৃত ভাষণ রোজ কানে না শুনলে তাহার দিন চলে না। 

সোঁদন এক গুবুদ্বপূর্ণ তত্ব ব্যাখ্যা করা হইবে। শিষ্যগণ উৎকাঁ্ঠত হইয়া নীরবে 


আলা শঙ্কর ২৯ 


বসরা আছেন। কিন্তু কই, গুরুদেব তে গ্রন্থের ডোর উদ্মোচন করিতেছেন না। কাহার 
জন্য তিনি অপেক্ষমান 2 সকলে মুখ চাওয়াচাওায় করিতেছেন, নানা কথা ভাবিতেছেন। 

কিছুক্ষণ পরে পদ্মপাদ সাহস স্চম্ন করিয়া কহিলেন, “প্রভূ, আমর৷ সবাই উপাস্থিত। 
কুপা ক'রে এবার তবে ব্যাখ্যা শুরু করুন ।” 

শঙ্কর প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, “দেখাছ, তোমরা সবাই রয়েছো, 1কিস্তু গার কই, 
ধলতে৷ ? তাকে তো দেখছিনে ?” 

মেবকশিষ্য গারর থোঁজে কয়েকজন বাঁহর হইলেন ॥। শোনা গেল নিকটেই নঙ্দী 
স্রোতে সে গুরুদেবের বহিধাস ও কমণুলু প্রক্ষালন কারিতে গিয়াছে । আসিতে একটু 
দেরি হইবে। 

আচার্য কিন্তু নিশ্লভাবেই বাঁপরা৷ আছেন, পুশথ খুঁলবার কোনে লক্ষণই নাই। 

পদ্মপাদ আর কৌত্হল চাপিয়৷ রাখতে পারিলেন না। প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 
“প্রভু, গিরি তো৷ একেবারে নিরক্ষর, আজকের এই দুরূহ শাস্ত্র বাখ্যার মর্ম কি' সে বুঝতে 
পারবে 1৮ 

প্রকৃত উত্তরটি আচার্য এড়াইয়া গেলেন। মুদুকষ্ঠে শুধু কহিলেন, "তার জন্য 
আমাদের অপেক্ষা করাই তে! উচিত। সে যে পরম শ্রদ্ধাভরে প্রতিদিন আমাদের 
আলোচন৷। দাড়য়ে দাড়য়ে শোনে ।” 

'নার্দষ্ঠ কাজকর্ম সমাপনের পরা গার গুরুদেবের সম্মুথে আসিকস। হাত্জাড় করিয়া 
দাড়াইল। 

শঞ্কর 'স্মতহাস্য কহিলেন, “গার, রোজই তো শান্্রপাঠ ও ব্যাথ্য/ তুমি শুনে 
যাচ্ছে৷ । আহ তুমিই বরং আমাদের কিছু শ্লোক শুনিয়ে দাও। লিপ 
[নিজেই বেশ রচনা করতে পারবে ।” 

একি আবশ্বাস্য কথা ! অক্ষর পারচয়টুকুও যাহার নাই, সং্কৃত শ্লোক গে কি করিয়। 
রচনা করিবে 2 গুরুদেব এক কাঁহতেছেন 2 

মুহূর্তমধ্য গিরির নয়ন দুইটি ভাবাবেশে নি্মীলিত হইয়। বায়। আচার্ষের সম্মুখে 
দাড়াইয়া৷ ভাঁগুভরে সে আবুন্ত কারতে থাকে অপ্র শ্লোকরাশি। অনর্গলধারায় বহিয়। 
চলে তোটকছন্দে গথা সদ্যরাচত গুরুমাহাক্ম্ের বর্ণনা । ভঙ্যগ্রাণের আকুতি হইয়া উঠে 
প্রাণবন্ত, বাক-বিভূতির এই্বর্ে অনুপম ! 

এগ্লোক শুঁনয়। সমবেত শিষ্যদের বিস্ময়ের সীমা রাহল না। তাহারা বুঝলেন, 
সবশান্তমান্‌ গুরুর কৃপায় গার লাভ করয়ান্ছে সব বিদ্যা, সফল হইয়াছে তাহার সব 
অভীষ্ট । নবস্ফারত বেদোজ্বল৷ বুদ্ধির প্রভায় মুখের মনোলোক আজ উদ্ভাসিত। 

এই অলৌকিক লীলার গ্রাধমে আচার্য সোঁদন ঠাহার শিষাদের মধো গুরুভন্তির 
মাহাত্ম্য প্রকটিও কারলেন। গ্রাথতঘশ শিষাদের সুক্ষ বিদ]।ভিমানের মূলে পাঁড়ল এক 
প্রচণ্ড আঘাত। 

সব্্যাসদীক্ষ। গ্রহণের পর শঙ্করের এই এসবক-শিষ্য গিরির নাম হয় তোটকাচার্য । 
অম্পকাল মধ্যে এক মহাজ্ঞানী সাধকরৃপে সমগ্র ভারতের বেদাস্তিক্মাজে তান কীর্তিত 
হইয়। উঠেন। 


শঙ্সেরীতে বসিয়। শঙ্কর সেদিন অধ্যাপনায় রত রহিয়াছেন। হঠাৎ চমাকিয়। 
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উঠিলেন। এক বাঁচি অনুভূতি ? দিহবায় ভাহার বার বার মাতৃত্ঞনোর স্বাদ লাগতেছে 
কেন? 
ধ্যানন্ছ হইয়া জানিলেন এ তাহার জননীর আহ্বানের ফল। আঁন্তম শয্যায় তিনি 
শায়িত । সবব্যাসী পৃতকে আর একবার না দেখিয়া শান্তিতে মারতে পারিতেছেন না। 

মনে পাড়িয়। গেল পুরাতন কথা । গৃহত্যাগ্গের সময় প্রাতিশ্ুতি দিয়াছিলেন--শেষ 
নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে জননীর চরণতলে গিয়৷ তিনি উপবেশন করিবেন । যেখানেই 
থাকুন না কেন, সময়মতে৷ কালাড়ির কুটরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে তাহার ভুল হইবে না। 

1কন্তু সময় যে আর মোটেই নাই। আঁবলম্ে না পৌঁছিতে পাঞ্িলে জননীর সাঁহত 
শেষবারের নত দেখ৷ হয়তো৷ আর হইবে না। কি৩ আছে, যোগবলে এই সময়ে [তান 
দীর্ঘপথ আতক্রম করেন, অগোণে ডপস্থিও হন মাতার সামিধানে। 

দীর্ঘ ৮বিশ বৎসরের ব্যবধানে মাত পুনের এমলন॥ আনন্দে আত্মহারা জননীর গণ্ড 
বাহয়।৷ পুলকাশ্রু ঝাপিতে থাকে । শেষ বদায়ের পাল৷ ঠাহার আসর [গয়াছে। তবুও 
ভাল, এ সময়ে পুন্রের টাদগুখ শেষবারের ম৩ দোখয়।নলেন। 

আস্তম সময়ে, মাতার শিয়রে বাঁসর়। পুন্ন ৬গবং-মাহম! গ/হিতে লাগলেন। অদ্বৈত- 
্রহ্মাত্মবাদা আচার্ষের কণ্ঠে শোন। গেল সগুণ বরনোর অপরৃপ স্ত্রাতগান । জনশাও ভাব- 
গম্ভীর সুরে সুর মলাহয়। ক্ষীণস্বরে নিবেদন কাগলেন তহার শেষ প্রার্থনা । তারপর 
চরওরে তাহার নয়ন দুইটি মুদির। আসল। 

স্ঞাওরা ছিলেন শঙ্করের জ্ঞনমাগীয় সাধনার বিরোধী । ইতিপূর্বেই আচার্যকে 
তাহার সমাজচুযুত কারয়াছেন। একদল কুকী এবর সুযোগ বুঝিয়। তাহার বিরুদ্ধে 
সকলকে উত্তোজও কাঁরয়। তুলল । শু হহন 'নযাওন ও লাগ্ন। । মৃত জশনীর ওধব 
দৌহ্‌ক কাজে এক। এলাকেরও সাহয। পাওঞ গেল না। 

“বস্ংস্কারমুন্ত সন্্যাসাগ জীবনে সোদন রূপায়ও৩ হইয়। উঠে মাতৃ-ভন্তির পরাকাষ্ঠা। 
মাঙার দেহের সংকাও শঙ্কর একাকী স্বহণ্ডে সমাপ্ত কবেন। পারলো।কক সব !কছু 
কাজহ অনুষ্ঠিত হয় । কালাড়িতে থা।কতে জননীকে যে প্রাওশ্রণাও [দিয় আসয়াছলেন 


পোদদন আহ। এমান কারয়। (তান পালন করেন। 


এবার শেষবার *ত শঙ্কর তাহার বেদাওধর্মের প্রচার পারব্রমায় বাহির হন -__ 
অলো[কক প্রাঙভ৷ ও যোগাসদ্ধির মৃত বগ্রহ এই তরুণ আচাধ। অনুগামী শিষাদেরও 
আগ, বৈরাগা ও জ্ঞনৈশ্বের সীমা নাহ । মনাব।, ব)ওত্ব ও নেতৃত্বের শান্ততে অহারা এক 
একটি দিক-পাল। এহ সুসংগঠিত মণ্ডলী |ণয়৷ আচার্য যথান যেখানে উপাঞ্ছঘত হন, 
উচ্চকোটির সাধক ও পাঁওতের দপ ঠাহার ম৩বাদ মানিয়। নেন, দন্তরমুষধের মতে শির 
অধনও করেন। 

বৌখ্বাদের ধার ভারতড়ামিতে এসনরে ক্ষীণ হহয়া আসয়াছে। শঙ্করের অদ্বৈত 
বেদান্তবাদ ইহার উপর এক চরম আঘাঙ হানয়। বাগল। বোদক কন্নকাও প্রচারের 
পন্ধুপথে ননাজে এ সময়ে ঢাকয়। পাঁড়য়াছে নান। বাহঠানুষ্ঠান ও অনাচার । চাগাদকে 
কুসংস্কার পুঞ্জাঠত। অধযত্বরজীবনের আদর্শ হহতে ভ্রষ্চ হয়) মানুষ দিশাহার। হইয। 
পাড়য়াছে। শঙ্করের শুদ্ধাখৈ৩ জ্ঞানের নিগ্ধ নমল ধারা এ সময়ে সমাজের অনেক ক& 
ক্রেদ, পাঁ্কলও। ধুইয়। মুছিয়। দল । 


আচার্য শকর ৩১ 


জ্ঞানসাধনার বাণীর মধ্য দিয়া আচার্য একদিকে স্থাপন কাঁরলেন আত্মতত্বের বিচার, 
অপরাদিকে জনজীবনের সম্মুথে তুলিয়া ধাঁরলেন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও শুচিতার নৃতনতর 
আদর্শ । এদেশের ধর্ম ও সমাজে দেখা দিল পুন্বুজ্জীবন । তীথাণুলে, নগরে ও পল্লীতে 
নৃতন প্রাণম্পন্দন জাগিয়া উঠিল । সাধভৌম ধর্মনায়কর্পে, বুগাচার্যরূপে এই তরুণ 
বৈদাস্তিক হইয়া উঠলেন সারা ভারতের বরেণ্য। 
বদারধাম হইতে রামেশ্বর, দ্বারক। হইতে কামাথ্যা _অধ্যাত্ম সাধনার সকল ফেন্দ্রেই 
শঙ্করকে সোদন প্রেরিত-পরুষবপে মানিয়৷ নিয়াছে, তাহার ব্যগ্তিত্ব ৬ আদর্শ দ্বারা হইয়াছে 
প্রভাবিত। 
লোকোত্তর মনীষা ও যোগ্রশান্তর সাহত শঙ্করের মহাজীবনে মালিত হয় অসাধারণ 
সংগঠন প্রাঁতভা ও কর্মকুশলত৷ । ফলে তাহার প্রভাব শুধু একদল সার্থকনামা বৈদাস্তিক 
'সম্বযাীই তৈরি করে নাই- সুসম্বঞ্ধ মণ্ডলী গঠন, মঠ হ্ছাপন ও সন্নযাসীদের গুনগণ্ঠনের 
মধ্য দিয়াও অধ্যাত্ম ভারতকে উন্ন৩তর কারা তেলে । 
ভারতের চার প্রান্তে চারাট বিশিষ্ ধামে আচার্য তাহার কর্মকেন্্র স্থাপন করেন। 
একের পৰ এক পাতিষ্ঠ৩ হয়-দ্বারকাব সারদামঠ, পুরীর গোবধন মঠ, দ্্যোতির্ধমের 
যোশীমত এবং রামেশ্বরেব শৃঙ্গেরী মঠ । খ্বনামধন্য শিষঃগণ- _সুরেশ্বব, পান্মপাদ, ওেটকাচার্য 
হস্তামলক যথাক্রনে এগুলির দাযত্ব শ্রহণ করিলেন । 
দশনামী সন্নযাসা সম্প্রদায় গঠন করিষ। শতকর অপবৃপ সংগঠন প্রাওআাব প1স্চিষ দেন। 
গিরি পুরী ভারত প্রভাও সম্বযাসীদের এই সব মঠের অধীনে বাখনা আচাধ তাহাদিগকে 
সুসংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কবেন। এ তাহাব এস ঝড় 1৮ তাহাব এ সংস্কার ব্যবস্থা 
“একদিকে যেমন সন্॥াস-আশ্রমের শান্ত বুদ্দি করিযাছে, তেমনি ভাবতেব সুবাতন সনাঙ্্র- 
বনের সম্মুখে তুলির ধরিযাছে পম কল্যাণময আদর্শ। 
বমগ্কে বৎসরের পরিক্ুমা ও অনলস কর্মসাধনার প্র ম্নাগায সেবা উত্তরাখণ্ডে 
ফরিয়] আসলেন । গুবুদেবের আদিশ্ট কর্ন [তান সনাপ্ত কারযাছেন। এএকমের 
ব৩ও প্রায় উদ্বাপিত। বেদান্তের ভ)গবৈরাগাময ভাবধারা দিকে দিকে বাঁহঘ। চলিয়াছে, 
সব সগোরবে উঁড়তেছে অদ্থত ব্রশ্ধাস্মজ্থানেব পঅকা। 
ধ্যানগন্তার হিখাঁদ্ুর কোলে এবার ঠাহার চির বিশ্রানের পালা ! প্রত'ক্ষত মহালগ্রটি 
অতঃপর একদিন আসিয়৷ পড়ে। দেবাদিদেব মহেশ্বব্রে ডদ্দেশে সুললিত এক 
স্তবগাথা [তান রচনা করেন! শেষ আরাধনা ও অর্ধ্য নিবেদনের পর মগ্র হন মহা- 
সমাধিতে । 
সম্মুখে আকাশের সীমাহীন বিস্তার । রজতশুগ্ড 'হমাগাবর চুড়াষ চূড়ায় তরাঙ্িয়। 
উাঠয়াছে অপরৃপের দি ব্যবৃপ, মহামৌনের অপবৃপ মাহনায় আকাশ বাতাস মন্থর। অশ্তরঙ্গ 
শিষ/গণ নীরবে আচার্যকে ঘিারয়া বাঁসয়া আছেন । শঙ্কা অত্র কাপিতেছে, কাহারও 
আজ বুঝতে বাকী ণাই-_আাধের এ সাধ আর ভাডিবার নয়! "আসন চিরবিদায়ের 
*থাটি যে আগাসে হীঙ্গতে কিছু দিন আগে হহ্তে 1৩ান জানাইয়া আস্তছেন। 
আত্মজ্ঞানা মহাসাধক পথ।ধর মধ্য দিয়া আত্মপৃঞ্জার শেষ আরাঁওুকু সাঙ্গ করিলেন, 
তারপর ঘাটলপ মরলীলার চ4-অবসান। 
.. ভন্ত শিঝাদের স্মাওতে থার বার এ সনষে জাগয়। উ১৩ছল আচাধের রচিত আত্ম- 
1শনের মহাবণা-_ 


ভু ভাগের লঘক 


কিং করোমি »ঃ গচ্ছামি। 
কিং গৃছ্যামি তাজামি কিমু। 
আত্মনা পুরিতং সর্বং 
মহাকল্পান্থুনা যথা ॥ 
-হাপ্রলয়ে জলোচ্ছাস ধেমন সারা নাখল বিশ্বে পারব্যাপ্ত হয়, তেমনিজবেই তে। 
আত্ম! দিয়ে সবাকছু রয়েছে আবারত, আত্মাতেই রয়েছে নিমজ্জিত+ তাহ'লে কি আর 
আমার আছে করবার 2 কোথায় আমি যাবো? কোন বনু করবে৷ গ্রহণ ? 1ক-ই ঝা 
করবে৷ আজ বর্জন ? 


শ্রীকৃষ্ণ চেতন্য 


নিমাই পা্ডত গয়া হইতে নবঘীপে ফিরিয়। আসিয়াছেন। কিন্তু এ যেন একেবারে 
নৃহন মানুষ । বিদ্যার সে আভমান, কুটতর্কের সে বিলাস, আক্গ আর নাই। কফ বিরহে 
লদাই থাকেন মুহামান। আর্ত গার দেন্য দেখিয়া অশু সংবরণ করা যায় না। উদ্ধত 
িদ্যাদশী” পাগতের এঁক অন্তু রূপান্তর ! নদীয়ার যে কেউ এ পরমভাবগণ্ড রূপ এক- 
বর দর্শন করে, [বাঁশ্মিত হইধ। যায় । 

এ বৃপ্ান্তশ্রে কাহিনী বড় বিচিত্র, বড় অলোক । গয়ায় গিয়া প্রথমেই পঙ্গিত 
ভান্ত ভরে ত'হাব 'পিতৃকার্য সমাপন করেন। কাছেই ভারতাবশ্রুত 'বিষুপাদপদ্র মান্দর। 
পুপ্যাথ44 সবাই এ পাবন্ত স্থান দর্শন করিতে আসে। িমাইও আসিলেন। কিন্তু ভিতরে 
প্রবেণ করিয়াই, কি জানি কেন, অপূর ভাবাবেশে তান অধীর হইয়৷ উঠঠলেন। 

পুষ্পদ ন, ধৃপ-ধুনা ও অগুরু চন্দনের গন্ধে মান্দবগর্ভ আমোদিত। ভম্ত ও দর্শনাথাঁর। 
দলে দলে আসিধা শ্রদ্ধার্থ নিবেদন কবিতোছ । তবুণ নিমাই এক দিব্য ভাবতরপ্রে উদদবল 
হইঘা উঠিয়াছেন । সারা দেহ তাহার থবথর করিষা কাঁপতেছে-_ভন্তিরসের আবেশে 
হইযাছেন আত্মহাবা। আয়ত নয়ন দুই|ট ছাপাইয়। অবিরল ধারে অণু ঝরিতেছে। 
কানে পশিতেছে ব্রাহ্মণদের স্তবগান__'এই সেই পরম প্রভুর চরণ, মহালক্ষী যাহার 
করেন সেলা, দেবাদিদেব শঙ্কর যাহ। হনয়ে রাখিয়া হন ধন্য । যোগীজনের চিরবাঞ্ছিত 
পরম ধন এই চরণকমল হইতেই সদ নিঃসৃত মুস্তিদায়িনী গঙ্গ।।, 

ভান্তর আবেশে উদ্বেন, ক্রন্দনরত, নিনাইব দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল? দীর্থাযত 
সুন্দর সুঠাম তনু কে এই তবুণ? দুই চোখ ছাপাইয়। কেনই বা তাহার এ হৃদয়াবদাদী 
কান্না 2 এ ভূবনবোহন রূপ এক্ষবার দোঁখলে নয়ন ফিরাইবার উপায় নাই! এমন 
মানুষকে কাঁদতে দেখিলে ন৷ কাঁদিয়া কে থাকতে পারে ? সর্বচন্তহারী কে এই করুণ- 
সুন্দর পুরুষ ৮ 


মান্দির কক্ষের কোণে পরনভাগবত ঈশ্বরপুরী করজোড়ে নিঃশব্দে দাড়াইযা আ.ছন। 
সমকালীন ভারত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈফবসাধক এক সন্্যাসী। প্রেমভন্তি ধর্মের উৎস, 
মহাত্ম। মাধবেন্দ্র পুরীর ইনি অওরঙ্গ শিষ্য । তীর্থ পারক্রনায় বাহির হইয়। ইনিও এ সময়ে 
হঠাং গয়াধামে আসিয়া পৌছ্ছিয়াছেন। 

ধ্যানাস্তীমত নেনে ঈশ্বরপরী এতক্ষণ পাদপদ্ম বেদীর দিকে চাহিয়৷ ছিলেন। এবার 
নিমাইর দিকে ঠাহার দৃঁষ্ট পাঁড়লল। প্রেম ডস্তিরসের এ কি অপ্র বিহবলত৷ 2 এ দৃশ্য 
দেখা মাই [তাঁন চম1কয়। উঠিলেন। সঙ্গ সঙ্গে অন্তরে খোলিয়। গেল আনন্দের তরঙ্গ। 
এ তরুণ যে ঠাহাব আঁ৩পাঁরাচত। 

নবদ্ধীপে ঈশ্ববপূবীর বেশ যাতায়াত আছে । ত্বুণ অধগপক্ক নিমাই পাওতের সঙ্গে 
সেখানেই তাহার আলাপ। শুধু অসাধাবণ তীক্ষধীই নয়, অমানুষী গ্রাতভারও সে 
আঁধক্কারী। এই অস্প বয়সেই নব্দঘাপের পাওতস্বাজ্জে নিমাই এক বিশিষ্ট স্থান 
আঁধকার করিয়৷ বাঁসয়াহে। ঠাহার সে বদ) ও প্রাতিভ৷ ছাপাইয়। আজ কোন অলৌকিক 

।, সা. (সু-৩ )৩ 


৩৪ গরগিত্ওস লাধক 


রিনার চাহতেছে ? ভিড় ঠেলিয়া ঈশ্বরপুরী নিমাইর দিকে অগ্রসর 
। 


বড় অপ্রত্যাশিত এ সময়ে এ বৈফব মহাপুরুষের দর্শন। নিমাই তআনন্দে উৎফুল্প 
হইরা উাঠিলেন। দৈন্যভরে প্রণাম করিয়া কহিলেন, পপ্রভু, আজ যে আমার মহাভাগ্য। 
গয়ার এসে বিষু-পাদপদ্ম দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মিলে গেল শ্রে্ঠ বিফুভন্তের দর্শন ঈশ্বর 
কৃপায় এমন যোগাধোগ যখন ঘটেছে, আর আপনাকে ছাড়ছিনে, কুপা ক'রে আমায় মন্ত্র 
প্রদান করুন, চরণে আশ্রয় দিন। আপনার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম । এবার 
সংসারসাগর থেকে আমায় উদ্ধার করুন, কৃতার্থ করুন বিষু-পাদপদ্মের মধু পান করিয়ে 1” 

ঈশ্বরপুরী কহিলেন, “নিমাই, নবদ্ধীপে থাকতে তোমার অদ্ভুত প্রতিভা ও পাগুত্য 
আমি দেখোঁছি। এবার দেখাঁছ অমানুষী ভন্তিরস উদৃগত হচ্ছে তোমার ভেতর থেকে ॥ 
কপাময় কৃফ নিশ্চয় তোমার অভীষ্ট পুরণ করবেন ।” 

কয়েকদিনের মধোই নামমন্তরে শন্তিসপ্ঠার করিয়। প্রীশ্বরপুরী মাইকে দীক্ষা 'দিলেন। 
শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর ভভ্তিবীজ সেদিন রোপত হইল সবোন্তম আধারে । এ বীজের 
পুম্পিত ও ফলিত রূপ-_ প্রেম-ভান্তধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য। 


১৪৮১ খ্রীষ্টা্দ। ফান্ুনী পৃণি“মার পুণ্য তিথির সন্ধ্যা ॥ নবন্বীপের আকাশে আর 
সুরধূনীর বুকে জোছনার জোয়ার উ্থালিয়। উঠিয়াছে। নদাতীর বড় নয়নাভিরাম । ঘাটে 
ঘাটে অগ্াণত মানুষের আনাগোনা । চাদনা রাতে নগরের পাঁওত ও পড়ুয়ারা দলে দলে 
এখানে আসয়৷ জেটে। তর্ক-াবতর্কে, হাসি-হুল্লোড়ে আকাশ বাতাস সরগরম কারয়। 
তোলে । আজ আবার রাহয়াছে চন্দ্রগ্রহণের যোগ, 1ভিড়ের তাই অন্ত নাই। কোলাহল 
আর হরিধ্বীনতে আকাশ-বাতাস ভরপুর | 

এমাঁন সময়ে মায়াপুর পল্লীতে শ্রীহাট্রিয়। পাড়ায় শোনা গেল নারীকণ্ঠের ঘন ঘন 
হুলুধবনি আর শঙ্খরব। 

পাঁওও জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে এইমাত্র একটি পুন্নসম্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 

মিশ্রপত্না শচীদেবীর আর প্রাতবেশিনীদের আনন্দের অবধি নাই। নীলাম্বর চক্রবর্তী 
শচীদেবীর গিত। । নবদ্ধীপের পাগুতসমাজে তাহার যথেষ্ট প্রাতিষ্ঠ, জ্যোতির্বদযায়ও 
হার খ্যাতি কম নয়। দৌঁহিত্রের জম্ম সংবাদ পাইর। তান পাঁজপুশথ 1নয়া আ।সয় 
উপস্থিত। গথন৷ করিয়া কাহলেন, “এ জাতকের কোঠঠী যে দেখাছ অপ্ব? শুধু 
অসামান্য মনীষা ও বিদ্যার আধকারাই হবে না-_ধর্মজগতের এক মন্ত নেতাও যে হবে। 
বহুলোক পুজে৷ ঞ্রবে দেবত৷ জ্ঞানে (৮ 

আনিন্দ)সুন্দর 'মশ্রগৃহের এই শিশু । আর্জিকার পৃণ'মার চাদের ত্রণী বাহিয়৷ সে 
আবধিভূত, এই পৃর্ণিমারই হর্ণকা।সু যেন তাহার সার। অঙ্গে উপচিয়। পাঁড়তেছে। 

উত্তরকালে এই শিশুরই ওভ্যুদর় ঘটে নরদাঁয়ার গৌরাঙ্গঠাদরূপে ॥ সুরধুনীর দুই 
তীর প্রেমন্তর সুধাক্িঞ্ক করণে তিনি প্লাবিত করিয়। দেন। আবার নীলাচলের 
সাগীরে দেখি, তাহাহ আর এক অনিবনীয় বৃপ। সেখাশে [তান চেওন] চন্দ্র-_ 
প্রেমভগর পূর্ণ প্রকাশ তাহার মধ্যে। বিশ্বভন্তজনের হৃদয়সাগর উদ্বোলত কা রয়। প্ণ- 
চন্দ্রেরই মতে সেখানে তিনি বিরাজমান। 

মধুর রূপ, মধুর প্রেম, আর মধুর করুণার এ এক আনন্দঘন মহাপ্রকাশ। এশী কপ 
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। আর বুগ ধুগ সাত মানব-তপস্যার ফল সোদন এই প্রকাশের মধ্য দিয়৷ রূপার়িত হইয়া 
উঠে। মানব হীতিহাসে ইহার তৃলনা আঁদও মিলে নাই। 
জগন্নাথ মিশ্রের পৈত্রিক নিবাস ছিল শ্রীহট্রের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে। 'বিদ্যাচর্চার জন্য 
নবদ্বীপে আসিয়া আর তিনি দেশে ফিরেন নাই। স্বীয় অধ্যাপক নীলাম্বর চক্রবর্তীর 
কন্যাকে বিবাহ করিয়া এখানেই তান রাঁহয়া গিয়াছেন। সংসারে তেমন প্রাচুষ না 
থাকলেও অসচ্ছলত কিছু নাই। মোটামুটিভাবে দিন বেশ চালরা যায়। 
মিশ্রের প্রথম পুর নাম বিশ্বরূপ। পর পর কয়েকটি পুণ্কন্যার মৃত্যুর পর এবার 
এই পুর জন্ম । জননী তাই এ শিশুব নাম রাখলেন নিমাই । কোঠীর নাম বিশ্বস্তর । 
নিমাই শুধু নিজ গৃহেরই আনন্দধন নয়, পাড়া-পড়শীদেরও সে নয়নমাঁণ। ভুবন- 
ভোলানে। তাহার 'দিব্য রূপের ছট। ৷ একবার দখলে দুই চোখ ফিরাইর়। নেওয়া কঠিন। 
আনন্দচণ্ল এ শিশুর হাসিতে গৃহ-অঙ্গন মুখর হইয়া উঠে, আবালবৃদ্ধবনিত। সকলেরই 
মনপ্রাণ সে কাড়িয়৷ নেয়। 
হাতেখাঁড়র পর দেখা গেল, বালকের মেধা ও প্রাতিভ৷ দুই-ই বড় বিস্ময়কর । 
ধবদ্যালয়ের পাঠ একের পর এক অবলীলায় সে আয়ত্ত করে। পুপ্নগৌরবে জনক-জননীর 
মন খুশীতে ভরিয়৷ উঠে। 
নিমাইর বয়স তখন প্রায় সাত বংসর। মিশ্রের গৃহে এই সময়ে হঠাং এক মহাবিপদ 
ঘটিয়া যায়। প্রথম পু বিশ্বর্ূপের বয়স ষোল বংসরের বেশী হইবে না। কিন্তু এই 
বয়সেই দেখা যায় ঠাহার 'বিষয়-বিরান্ত। অবশেষে একাঁদন গৃহত্ঞাগ কারিয়৷ সম্যাস 
গ্রহণ করেন। 'মিশ্রদম্পাতি শোকে দুহথে হন মুহামান। 
সশ্গ্যাস নিবার পর বিশ্বরূপের নাম হয় শঙক্করারণ্য পুরী। এ জীবনে আর তান 
কখনে৷ ঘরে ফিরিয়া আসেন নাই। 
মিশ্র পারিবারের উপর দুঃখ দুর্দেবের আঘাত এখানেই থামে নাই । নিমাই বয়স তখন 
দশ এগারো বংসরের বেশী নয়, এসময়ে সামান্য কয়েকদিন রোগে ভাগয়। বৃদ্ধ পাওত 
জগম্বাথ মিশ্র শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কারেলেন। বালক পুন্রাটিকে নিয়৷ জননী শচীদেবীর 
বিপদের অন্ত রাহল না। 
মায়ের একমান্ন আশ। ভরসাস্থল, এই 'নিমাই । গঙ্গাদাস পাওতের চতুষ্পাচীতে সে 
পাঁড়তেছে । অতুলনীয় তাহার মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি। কিন্তু তাহাকে নিয় বঞ্জাটেরও অন্ত 
নাই। ক পাঠশালায়, কি পথে ঘাটে বা গঙ্গার ঘাটে নিমাইর দোরা্মে সকলে 
আস্মির । দুষ্টাম করিয়া কাহারে পৃজার ফুল সে কাড়য়৷ নেয়, কাহারো গায়ে হঠাং 
জল ছিটাইয়া দিরা কোথায় লুকাইয়৷ পড়ে । চল বালকের বিরুদ্ধে প্রায়ই থাকে নান৷ 
আঁভিযোগ, এসব শুনিতে শুনিতে জননীর কান ঝালাপাল! হয়। প্রাওবেশীদের কোনো- 


মতে বুঝাইয়৷ তিনি শান্ত গাখেন। 


চতুষ্পাঠীর পড়। শেষ হইযা আঁসয্লাছে। নিমাইর বয়স এখন মান আঠার বংসর। 
কিস্তু এই বঞ্নসেই ঠাহার প্রাতভার অপূর্ব দীপ্ত দোঁথয়৷ সকলে চমাঁকরা উঠে। বাল- 
চণ্চলতা আর নাই। এখন তান হইর৷ উাঠয়্াছেন কুট-াকক, বিদ্যাদপাঁ-_-অসাধারণ 


ঠাহার প্রতিভা ও বিদ]াবন্তা। নান৷ দুরূহ তত্ব যেমন অবলীলায় আয়ত্ত করেন, উহা 
নিয়। সঙ্গী পড়ুয়াদের সঙ্গে তর্কজালের বিস্তারও কম করেন লা। 


১১৪১ ভারতের পাধক 


নিমাইর সব চাইতে বড়াবলাস-ফাঁকির নানা কৃট প্রশ্ন তুলিয়া লোককে বিব্রত করা, 
তাদের অপদস্থ কারয়া রঙ্গ দেখা । নবদ্বীপের নবীন প্রবীণ সকল পড়ুয্লাই তাহার ভয়ে 
ভীত, তাহাকে এড়াইয়া৷ চলতে পারিলে যেন সবাই বাচে। 

নিমাইর টোলের পড়াশুনা সমাপ্ত হইয়া গেল। এবার নিজেই সোৎসাহে' অধ্যাপনা 
শুরু করিজ্েন। মুকুদ্দসঞ্জয় নবদ্বীপ শহরের একজন বাঁধ লোক। তাহার বৃহৎ 
চণ্ডামণ্ুপাটতে নবীন শিক্ষক নিজপ্ব টোল খুঁলয়৷ বাঁনলেন। অতঃপর নিমাই পাঁওতের 
প্রতিভা ও পাওত্যের খ্যাতি চারাদিকে প্রচারিত হইতে থাকে । টোল জাময়া৷ উঠিতে 
তাই বেশী দেরি হল না। 

পুঃ এবার অধ্যাপক । সংসারে আর্থিক সাচ্ছল/ও বেশ কিছুটা হইয়াছে । তাহার 
জন্য এক মনোনীত পাত্রী খুশীজতে শচীদেবী বাস্ত হইয়া উঠলেন। অবশেষে বল্লভ 
আচার্যের সুলক্ষণা কনা। লক্ষীদেবীকে তাহার মনে ধারল। বধ্রূপে ভাহাকেই ঘরে 


তুলিলেন। 


নবীন অধ্যাপক হইলে 1ক হয়, ব্যন্তিত্ব ও বিদ্যাবত্। নিমাইর অসাধারণ। তাছাড়া 
অলোকক প্রতিভার প্রকাশও তাহার মধ্যে মাঝে মাঝে দেখ যায় । বিশিষ্ট অধ॥াপক 
ও পাঁওতের। এজন্য তাহাকে বড় একটা ঘাঁটাইতে চাহেন না। বরং 1কছুট। এড়াইয়াই 
চলেন। এ সময়কার একট ঘটনায় তাহার লোকোত্ুর স্বরূপটি নবদ্ধীপের লোকের কাছে 
হঠাৎ একা দন প্রকাশত হইয়। পড়ে। 

আচার্য কেশব কাশ্মীরের এক প্রাথথতযশা +*৩ত। ভারতের প্রাসদ্ধ বিদাাকেন্দ্র- 
গুলিতে সাড়ম্বরে তান ঘুরিয়। বেড়ান, আর ত্্বযুদ্ধে সকলকে পরাস্ত করেন। নবদ্বীপে 
আঁসয়াই পাওত হাকডাক শুরু করিয়৷ ।দলেন। তাহার কাব্যপ্রীতিভ। ও বচারশন্তির 
খ্যাঁত শুনিয়া পাঁওতসমাজে বেশ কছুট। ভীতির সঞ্চার হইল। সহসা কেহ তাহার 
সম্মুখে উপাগ্থত হইতেছেন ন।। 

1নমাই সোদন গঙ্গাতীরে ঝাঁসয়। আলাপ আলোচন। করিতেছেন। চারাদকে তাহার 
ছাত্রের দল উপাবষ্ট। দায়ী কাশ্মারী পাঁওত পানিতে চাড়য়া নিকটেই কোথা 
যাইতেছেন। প্রতিভাদীপ্ত এই নবীন অধ]াপকের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। ঘাটে 
আ ঞ্জ।নঙ্জ হইতেই আলাপ-পরিচয় শুরু করিংলন। 

ভারতখ/ত মহারথী পাওত তাহার সম্মুখে । উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়। নমাই নগ্র নতি 
€ নাইলেন। 

নান। কথাবার্ত৷ চাঁলতেছে।॥ হঠাৎ নিমাই ঠাহাকে কহিলেন, “পঙবর, আমাদের 
টমনেই প্রবাহিত রয়েছেন মুক্তিদায়নী ভাগীরথী। শুনেছি আপনার কাবিস্বশস্তি 
আহুলনীয়। কৃপা ক'রে একাট নৃহন গন্সান্তব রচনা ক'রে আনাদের শুনিয়ে দিন। পাপ 
ত।প মোচন হোক ।” 

নিমাইব মুখের কথা না ফুরাইতেই পাত স্কেশব অবলীলায় ঝড়ের বেগে এক সদ্য- 
রচিত শুব অ থু ্ত কারিষ। চাললেন। রচন।টি সুদীর্ঘ এবং রসন্ধুর । অপূর্ব প্রাতিহাব ছাপ 
তাহার ছঠে গুত্রে। চারদিকে শ্রোগগণ বিস্মযাবহ্ঢ় হইয়। আছে। ভ্তবপঠ শেষ 
হুইয়৷ গেলে কেশব তাস্ছলে।র হাঁস হাঁসি নবীন অধ]াপকের দিকে চাহিলেন। 

এবার শিগাই সাবনয়ে শুরু করিলেন শ্লোকের সমালোচন। ৷ শব্দ ও ভাবের অশুদ্ধি 


প্রাক চৈতন্য ৭ 


বঅলঙ্কারের অপপ্রয়োগ, একাঁটির পর একটি অসাধারণ প্রাতভা ও চাতুর্ধবলে [তান বর্ণনা 
করিতে লাগলেন । 

দাজয়ী পাঁওত অস্তপক্ষ সম্থনের চেষ্ট। করিলে কি হয়, নমাই মুহৃঠসধ্যে ঠাহাকে 
'কোণঠ স। করিয়। ফেলেন। এক অদ্ভুত অলৌকিক শান্ত এই তরুণ অধ্যাপকের । 
কাহার সাধ্য ই'হার সাত আঁটিয়া উঠে? মহাপাণ্ডত কেশবের ভারতজয়ী প্রাতিজ 
কোথায় যেন আজ লুকাইনা গিয়াছে । [তান বড় মুষাঁড়র। পাঁড়লেন। 

পাঁওতের দুরবস্থ৷ বুঝিয়৷ [নিতে নিমাইর দে'র হইল না। আশ্বাস দিয়া কহিলেন 
“পাঁওতত্র, আজ আর বিতর্কে কান্ত নেই। অনেক হয়েছে, আপানও শ্রান্ত হয়েছেন। 
বরং আগামীকাল আমরা আবার 'মাঁলত হবে ৮ 

পরের দিন ডোর ন. হইতেই 'দি্ষক্রয়ী পাঁওত এক্সাকী নিমাইর কাছে আসর 
উপস্থিত। নিতান্ত দীনভাব। সে রণংদেহী, উদ্ধত মুর্তি আর নাই। কহিলেন, 
পূর্ব রানে স্বপ্রযোগে নিমাইর অলোকক স্বরূপ নাঁক তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন, আর তাহার 
সাঁহত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতে, তহার কাছে পাওহ্ প্রকাশ করিতে ইচ্ছ। নাই। পর- 
দিই তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া গেলেন। 

িথ্বিজয়ীর এই রহসাময় অস্তর্ধানের ফলে নিমাই পতের খ্যাতি চারাদকে ছড়াইয়া 
পড়ে। নবদ্বীপের পাও এসবাজে তাহর প্রভাব প্রাতিপাত্ত বাঁড়য়। যায়। 


ক্ছাদন পরে নিম'ই একবার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যান। সূপাঁুত ও প্রাতিভাবান্‌ পাঁওত 
বাঁলয় সে অগুলে তিনি যথেষ্ট মর্যাদা পান এবং প্রচুর অর্থও উপার্জন কাঁরয়৷ অনেন। 

ফিরিয়া আঁসয়া দেখে, ইতিমধ্যে গৃহে এক শোকাবহ দুর্ঘ)ন। ঘটিয়। গিয়াছে । নব 
পারণীতা স্ত্রী লক্ষমীদেবী সর্প 7ংণনের ফলে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। 

এখন হইতে অধ্যাপনার উপর নিমাই জোর দেন। প্রাতিষ্ঠাও দিন দিন বাড়িতে 
থাকে । দূর দৃরাস্ত হইতে তাহাব টোলে ছাত্রের আদয়। জড় হয়। ধনীও প্রতিপাত্ত- 
শালী নাগরিকদের পৃঠপোষ কতায় অঁচরে তিনি বেশ গণ!মান্য হইয়৷ পড়েন। 

শসদেখীর অস্তবে কিন্তু সুখ নাই। এমন প্রাচুর্য ভর ঘর সংসার কিন্তু একটি গাহণী 
সেখানে না থাকলে চলিবে কেন? নিবইর আবার বিবাহ না দিলে 1এনি শান্ত 
পাইতেছেন না। 

সুপাতী শীঘ্র জ্টিল। নবদ্বীপে সনাতন পাঁওতের প্রেশ সুনাম রাঁহয়াছে, মান সম্মান 
ও 'বষয়-সম্পন্তও তাহার কম নয়। রাজপাঁওত নামেই এ অগ্চলে তিন পাঁরাঁস্তি। 
তাহার কন্যা বিষণ প্রিয়াকে শচীর বড় পছন্দ হইল। ভাবিয়া খুশী হইলেন পরম রৃপ- 
লাবণ বতী এই কিণোরীকে 'নিমাইর পাশে চমৎকার মানাইবে। 

মহা আড়্বরের সাঁহত বিবাহ হইয়া গেল । জননী স্বাস্তর নিশ্বাস ফোঁলয়৷ বাচিলেন। 

মিশ্র-পাওতের ঘর সংসার এবার বড় মধুময়, বড় মনোহব ) নান। দৃঃখ-দুর্দেবের পরে 
সুখনীড়াটি সদাই আনন্দের হল্লোলে দু'লিতেছে। বৃদ্ধ! জননী গৃহদেবত। রঘুনাথ-ীবগ্রহের 
সামনে বসিয় শাস্তমনে মাল৷ জপেন, গন্থান্ত্রান করিয়। তৃলসীতলায় রোস্র পুণের কল্য।ণে 
প্রণাম নিবেদন করেন, আর পরাধপুশ্ুলি নিমইর সংসারের দিকে চাহয়। মাঝে মাঝে 
তাপ্তর হাসি হাসেন। 

আর [কিশোরী বিফুপ্রিয়া £ তাহার জীবনে আজ উথালয়া উঠিন্লাছে দ্বর্গের অমৃত- 


৩৮ ভারতের সাধক 


ধারা । এমন স্বামী-সৌভাগ্য এই নবন্বীপে আর কাহার জাছে ? পরমরমণীয় রূপ নিমাই, 
অসামান্য তাহার প্রতিভা ও পাতা । এমন স্বামীর সোহাগ্গিনী তিনি। 

যুবক নিমাইর জীবনেও আসিয়াছে প্রতিষ্ঠা আর সুখৈশ্ব্ের জোয়ার । 'অননাসাধারণ 
বিদ্যা ও প্রাতভার তিনি অধিকারী । মহানন্দে পা্ডিত্যের দর্প ও বিলাস নিরাই 
অধ্যাপক ও পড়ুয়াসমাজে তাহার দিন কাটে। কেহ তাহাকে বলে-_উদ্ধত, কেহ বলে 
-লোকোতর শন্তির অধিকারী মহাভাগ্যবান্‌ পুরুষ । 

গ্ৃহজীবনেই বা নিমাই পা্ডিতের মতে এমন ভাগাবান্‌ কয়জন ? এমন কল্যাণময়ী 
জননীর প্লেহচ্ছায়া কে কোথায় পায় ? আর পত্রী বিফুপ্রিয়া 2 দেহে তাহার অনুপম 
বূপলাবণোর এশবর্য, অন্তরে সদা টলমল করিতেছে স্বামীপ্রেমের মধুর রঙ্গ । 

অধ্যাপক জীবনের সাফল্য ; আর গৃহী জীবনের মাধূর্যে নিমাইর মতো আর কাহার 
জীবন এমন ভরপুর ? 

আনম্দ-মদির এই জীবন কিন্তু কয়েক বংসর পরে হঠাং একদিন বিপর্যস্ত হইয়া 
যার । আর এ বিপর্যয় আসে নিমাইর অলৌকিক ভাবান্তার মধ্য দিয়া _-দমকা হাওয়ার 
মতো। 
গয়াধামে পৌঁছিবার পরই জীবনের পুরাতন নির্মোক কখন যেন কি করিয়া খাসিয়া 
পড়িল । বাহির হইয়া আসিল নৃতন রূপে, নৃতন ভাবময়তার মধা 'দিয়া, এক নৃতন মানুষ । 
কৃফ-অনুরাগের অঞ্জন কে যেন ঠাহার দুই চোখে পরাইয়া দিয়াছে । সংসারের সমস্ত কিছু 
রঙ-৪সও আজ তাই বদলাইয়া গিয়াছে। 


মিশ্রগৃহের সুখনীড়ে পূর্বের সে নিমাই আর ফিরিয়া আসে নাই। সে তেজোদৃপ্ত 
অধ্যাপক আজ কোথায় যেন হারাইয়া 'গিয়াছে। সেই মাতৃভত্ত পুর-_প্রেম-গদৃগদ সেই 
স্বামী আর নাই। নিমাই ফিরিয়াছেন কৃফাবরহবিধুর, মহাপ্রেমিক এক সাধকরুপে। 

ভন্তি-প্রেমের এ সাধনা সোঁদন তাহাকে ভল্ত মানবের হৃদয়েশ্বর করিয়া তুলে। 
অধ্যাপক বৃত্তি ও বিদ্যাবৈভব ত্যাগ করিয়া তিনি হুন প্রেমের কাঙাল । সর্বজীবের 
বিরহবেদনা, দৈন্য ও আত ত্রঙ্গিত হইয়া উঠে ঠাহার বুকে । শচীমায়ের দুলাল 
রূপাস্তারত ছন অগাঁণত মানবহৃদয়ের আনন্দধন রূপে । বিফুপ্রিয়ার শ্রাণকাস্ত হইয়। 


উঠেন লক্ষ জীবের প্রাণেশ্বর-_ প্রেমের ঠাকুর । 
গয়াধামে নিমাইর সম্মুখে শ্রীপাদ ইশ্বরপুরী সোঁদন নিত্যানম্দ আকম্মিকভাবেই 


আবির্ভূত হন। ঈশ্বর'নার্দষ্ট কর্ম সমাপ্ত করিয়া আবার তেমনি আকাম্মিকভাবে এই 
পরমভাগবত সব্যাসী অদৃশ্য হইয়া যান। আর ঠাহার সন্ধান মিলে নাই। 

যে নাম-মন্তরটি সেদিন এই ভান্তাপন্ধ মহাবৈফব নিমাইর কানে ঢালিরা দেন, আহার 
প্রাতীত্রয়া হয় সুদূরপ্রসারী । বিদ্যা অভিমনের কঠিন আবরণাট মুহূতে টুটিয়া যায় । 
কফ মিলনের পিয়াসে, বিরহের দুঃসহ দহনজ্বালায় তিনি হন অধীর উদ্বেজ। কাঁদিয়া 
কাঁদয়। 1বহবল হন, আর নয়নের জলে বয়ান ভাঁজয়া যায় । সর্ব অঙ্গে ফুটিয়। উঠে 
অপ্নুকষ্প-পুলক চিহিত সাত্তক প্রেমাবকার । 

প্লীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেঁদিনকার আশীর্বাদ ছিল অমোঘ । ইহার ফল ফিতে দেরি 
চপ নাই। ধুগযুগান্ডের ধ্যানের বিগ্রহ, প্রাণের ই্টকে নিমাই তাহার কৃপায় দর্শন করেন। 
'নব কিশোর নটবর সুরলীর মনোহর রূপে প্রাণপ্রভূ কফ হন ঠাহার সম্মুখে আঁবর্ভূত 


শ্লীকৃফ চৈতনা ৩৯ 


এ ভুবনভোলানো রপ, এ রূপের অসমোধব" মাধুধ তরঙ্গায়ত হর তাহার সবসত্তায় 
এ তরঙ্গে কোথায় তিনি ভাসয়া চলেন! 

এ বৃপ, এ মাধুর্য তাহাকে পাগল করিয়া দেয়, আবার হঠাৎ আত্মগোপন করে ১ 
কোথায়, কি করিয়া, প্রেমময়ের দর্ণন মাঁলবে 2 বিরহে নিমাই উদ্মন্তপ্রায় হইয়। উঠেন। 
অধর হইয়৷ বিলা শ করিতে থাকেন, 'কফরে, বাপরে ! আমার প্রাণমন চুরি ক'রে নিরে 
কোথায় তুমি লুক়্ে রইলে ! প্রাণের ঈশ্বর ! এসো এসো কুপা ক'রে তেমনিভাবে 
আবার আমায় দেখা দাও ।" 

সঙ্গীরা সকলে 'মিলিয়া বার বার প্রবোধ দিতে থাকেন । 'কিস্তু কে তাহাতে কান 
দেয় 2 কঁফবিরহের আগুন দাউদাউ করিয়৷ সর্বসন্তায় জ্বালয়া উঠিয়াছে। কে তাহা 
নিভাইবে ? 

কাঁদয়। কীদিয়া নিমাই বলেন, ভাইরে, তোমরা সবাই ফিরে চলে যাও । আমি 
আর নবদ্বীপে যাবো না। আমার প্রাণ-সর্বস্ব কৃফকে কোথায় পাবো, অই বলে দাও। 
আমার হদয়-বৃন্দাবন ছেডে তান কি মথুবায় চলে গিয়েছেন? তাহলে আঙ মথুরার 
পথেই আমি পা বাড়াবে৷ ৷ তোমর৷ আমায় ছেড়ে দাও, এ দুঃসহ জ্বালা কেউ বুঝবে না” 

বহু সান্তনা, বহু অনুনয়-বিনয়ের শর কোনোমতে তাহাকে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আন। 
হইল । 

সবর রটিয়া গেল, পা্ডত্যগোৌরবে উদ্ধত সে নিমাই পাণ্ডত আর নাই ! গয়াধামে 
গিয়া তাহার এক অপূর্ব রুপান্তর ঘটিয়া গিয়াছে । নিমাই আজ বৈষবীয় দৈনোর মৃত 
বিগ্রহ-এক পরম ভাগবত। প্রাণপ্রভু কৃফের 'বিরহে সদাই তাঁন মুহামান। আর্তি 
দেখিয়৷ নয়ন জল রোধ করা যায় না। 

নবন্বীপের বৈফবদের মধ্যে মহা উৎসাহের সপ্থার হইল । অনন্সাধারণ প্রাতিভা ও 
বদ্যাবন্তার আঁধকারী এই 'নমাই পাঁওত। এবার ভান্ত-ধর্মে তাহার মাত হইয়াছে। 
শৃধু তাহাই নয়, অসামান্য ভন্তি ও প্রেমাবেশ দেখা যাইতেছে তাহার মধ্য । ভন্তুসমাজের 
কাছে এ বড় আনন্দের কথা, বড় আশার কথা । 


ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাহার গয়াধামের অলৌণকক আঁভজ্ঞতার কথা শুনিতে উৎসুক 
হইয়াছেন। নিজের মনের দুঃখ বর্ণনার জন্য, প্রাণ ভাঁরয়৷ কীাদবার জনা নিমাইও কম 
ব্স্ত নন। শুক্রান্বর বরহ্মাচারীর গৃহে সকলে একদিন তাই মিলিত হইলেন । 

কমু কথ বলিবার মতো মনের অবস্থা নিমাইর কই ? তাছাড়া পরিচিত ভান্তিমান্‌ 
বন্ধুদের দর্শনমান্রেই তান উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন, কৃষ্ণীবরহের শোক উতাঁলয়া 
উঠিল। 
ভাগবত হইতে গ্লোজ্রাশি উচ্চারণ করিয়া অর্ধীরভাবে কেবলই তিনি কাঁদতে 
থাকেন। ক্রমে তীব্র প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইযা উঠেন। কনককান্তি দেহটি কখনো 
ধুলায় আছাঁড়য়। পাঁড়তেছে-_খনো বা কীঁদিয়। কাঁদিয়। তান হইতেছেন মুছ'ত। 

«আমার কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই ?” বাঁলয়া নিমাই হঠাং একবার প্রচ বেগে উঠয়। 
দাঁড়াইলেন। গৃহের স্তস্তটিকে সজোরে জড়াইয়া ধাঁধিলেন, মড়অড় শব্দে উহা ভাঙিয়া 
পাঁড়ল। তারপর শুরু হইল, 'হ৷ কৃফ-_হ। কৃফ্' বলিয়া! তাহার মর্মভেদী বিলাপ । এ 
বল্গাপ ও প্রেমীবকারের চিহুসমূহ দেখিয়া বন্ধুরা তে। হতবাক, । 


০ ভারতের পাথক 


সকলে ভাবিতেছেন, এ যে সাক প্রেমবিকার। বৈফব সাধকদের কাছে এবে 
পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু] উচ্চকোটর সাধক ছাড়া এ প্রেম লাভের সৌভাশ্য তে কাহারে 
হয় না! ভাগবতে যে সব অংস্থার বর্ণন৷ রাহয়াছে, সুদীর্ঘ সাধনার পর সিদ্ধ ভক্তদেহে 
যাহা প্রকটিত হয়, নিমাই পাঁওতের দেহে হঠাৎ সে-সব লক্ষণ কি করিয়। দেখ। দিল ? 
এ যে সত্যই এক অভাবনীয় কাও। 

মুরারি, সদা1ৎব, দামোদর প্রভাতি ভন্ত সাধকগণ 'নমাইর সুখে তাহার পরিব্নের 
কথ।, অপ্রত্যাশিত অধ্যাত্ম আভজ্ঞতার কথ শুনিতে আসয়াছেন। সকল কথ শুনিয়৷ 
ও এই অন্ুত প্রেনাবকার দেখিয়া তাহারা বুঝিলেন, গয়াধামে নিমাইর ইন্ট দর্শন 
হইয়াছে। পূর্ব জীবনের সপ্চিত পুণ/প্রবাহ এণ নির্দেশে হঠাৎ সোঁদন তাহার 
জীবনে নামিয়। আঁসিয়াছে--আর তাহ নাময়াছে বন্যার বেগে। এ বেগ দুর্দননীয় 
অফুরস্ত। 

বিস্ময়ে ও আনন্দে সকলে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবানের কোন্‌ নিগৃঢ় ইঙ্গিত ইহাতে 
রহিয়াছে কে জানে ? শান্তধর নিমাই ক তবে ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ 2 ভারতে ভান্তধর্ম 
আহ্র স্ুমিতপ্রায়। তাহারই পুন্রুজ্জীবনের বাঠা নিয়। কি আজ সে আবভূতি। 

নিমাই ঝ।দিয়া কহিতে লাগলেন, “ভাই গদাধর, তোমর৷ ধন্য, আগে থেকে 
কুফভজন ক'রে আসছে৷ । আমার এ জীবন কেটে গেল বৃথা কাজে । যাঁদও বা ভাগা- 
বলে গয়ায় গিয়ে কৃষের দেখ পেলাম, তাও আবার ফেল্লাম হা।রয়ে। তোমরা আমার 
বলে দাও, কোথায় গেলে আমার প্রাণপ্রহ্ুকে পাবে ॥» 

কুফাঁবরহবিধুর নিমাই বাণ!বদ্ধ পাঁখর মতে ছটুফটু করিতেছেন । সঙ্গীরা সবাই 
ঠাহার চারাদকে দণ্ডায়মান। এ অমানুষী ভান্তর উচ্ছ্বাস দোখয়। সকলে স্তান্তিত। 

নানাভাবে প্রবোধ দিবার পর নিমাই কিছুটা শান্ত হইলেন, তাহাকে গৃহে পাঠাইয়া 
দেওয়া হইল । 

টোলের অধ্যাপনা দুই তিন মাস যাবৎ বন্ধ রহিয়াছে । নিমাই এবার তাই ছাতদের 
পড়াইতে বাসলেন॥। কিস্তু আগের সে উংসাহ উদ্পীপনা কোথায় ? তেজোদৃপ্ত অধ]াপক 
আজ হইবাছেন এক দীনাতদীন ভন্ত ৷ কৃষদণনের বাঠাকুলতায় তিনি অধীর । 

পাঠ গ্রহণের জন! ছাদের দল সাগ্রহে তাকে ঘা রা বাসিয়াছে। কিন্তু পড়াইবে 
কে? ঝাকরণগ্রন্ছ খোল। অবস্থায় একপাশে পড়িয়া! থাকে । নিমাই ভাবাবেশে 
গুহামান হয় । অর্ধবাহ্য অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্ট। কাটিয়৷ যায়। মুখে কেবসই উচ্চারণ 
করিতে থাকেন ভাগবতের শ্লোক আর কুফকথা। আয়ত নয়ন দুইটি বাহয়। দর“রধারে 
কুফাবিরহের অশ্ধার। ঝরিতে থাকে। 

বহুক্ষণ পর আবার কখনে। তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসে। শিষাদের বলিতে 
থাকেন, “ভাইসব, পড়ানোর কাঙ্জ এখন থেকে আর আমায় দিয়ে হবে না। গ্রন্থ খুলে 
বসলে পাঠ বা! ব্যাখ্যার দিকে মন যায় না। যাবেই বা কি ক'রে? নয়ন খেলতে 
না মেলতেই দোঁখ কৃফবর্ণ এক শিশু, হাতে তার মোহন বাঁশী, মাথায় শিখিপুচ্ছ চূড়া, 
গলায় বনমালা। মধুর হাসিতে তার চারিদিক ঝলমল করে ওঠে। সুস্মিত হাসি 
হেসে সে মুরলী বাজায়, আর আমায় হাত্ছান দিয়ে ডাকে । তখন আমাতে আর আমি 
থাঁকনে | তোমরা! এবার আমায় বিদায় দাও। প্রাণভরে আমি আশীবাদ করছি, তেমাদের 
সবার কৃফভন্তি হোক।” 


শ্রীফুফ চৈতন্য ৪৯ 


অতঃপর প্রিয় ছাঃদ্গের নিয় নিমাই পরম আনন্দে নামকীতন শুরু করিয়া দেন। 

করতালি দিয়৷ সকলকে গাওয়ান-- 
হার হরয়ে নমঃ কৃফ যাদবার নমঃ । 
গোপল গোবিন্দ রাম শ্রীধুসূদন ॥ 

সার৷ অন্তর ভাবাবেশে উদ্বেল ! সুগোর সুঠাম দেহটি ভূতলে পা়িয়া লুটাইতে 
থাকে । নয়নের নীরে বসন 'ভীঁজিয়া যায়। বাহ্যজ্ঞান মাঝে মাঝে ফিরিয়া আসলে 
কক হয়, অচিরেই আবার দেখ। দেয় দিব্যোন্সাদের দশা । পুণথতে ডোর 'দিয়া 
ছারা দিনের পর দিন ঘরে ফিরিয়া যায়॥। পাঁওতের অধ্যাপনার পাট তাই উঠিয়া 
গেল। 

কৃফপ্রেমে নিনাই অধীর-_উন্মন্ত। শচীদেবী ইহার কিছুই বুঝেন না। ভাবিয়া 
আসশ্থির হন, কবে তাহার এ অগ্রকৃতিস্থ ভাব কাটবে ? মায়ের মনঃকষ্ ও দুশ্চিন্তার 
অন্ত নাই। 

পাতগতপ্রাণা কিশোরী ববিষ্টপ্রয়াও ভাবিয়া কূল পান না। অজানা আশঙ্কায় 
বুক কেবলই দুরনুর করিয়৷ উঠে। স্বামীর এ কি অদ্ভুত পরিব্ন | গয়ায় যাইবার আগে 
তো৷ এমনটি ছিলেন না । কি কৃ বাঁলয়া এ যে একেবারে উন্মাদের অবঙ্থা । 

শ্রীবাস পাঁওতের সাহত মিশ্র পাঁরবারের বড় ঘাঁনষ্ঠ৩। এই প্রবীণ বৈফবকে 
শচীদেবী খুব শ্রদ্ধা করেন। মাইর অ্তুত ভাবাস্তর ও ভত্তি উচ্ছ্বাসের কথ! শ্রীবাসকে 
জানানো হইয়াছে । একাদন তিন তাহকে দোখতে আসলেন । 

কাছে বসিয়া, সমস্ত কিছু দোঁখিয়। শিয়া, শ্রীবাসের বিস্ময়ের সীমা রাহল না। 
অভূতপূর্ব কৃষ্ণপ্রেম 'নিমাইর মধ্যে স্ফুরিত হইয়াছে ! উচ্চকো1ট ভন্তসাধকদের মধ্যেও যে 
এ বন্তু দূলভ। জন্মান্তরের পুণ্য ছাড়া এ মহার্পাস্তর তে সপ্তব নয়! 

কাদিতে কাঁদিতে শচীদেবী শ্রীবাসকে কহেন, “পণ্ডিত, স্বামী আর বড় ছেলের 
অভাবে নিমাইকে নিয়েই কোনোমতে বেচেছিলাম, 'কিস্তু তামার অদৃষ্টে এক হলো ? 
শেষকালে সে কি পাগল হয়ে যাবে ?” 

শ্রীবাস হাঁসিয়। উত্তর দেন, “না গোনা এমন পাগল হওয়া তো৷ সৌভাগ্যের কথা। 
এ সৌভাগ্যের এককণা পেলেও যে আম বেঁচে যেতাম । তুমি বৃথা ভেবে মরছো৷॥ এ 
বায়ুরোগ নয়__ মহাভস্তির আবেশ দেখা (দিয়েছে তোমার নিমাইর দেহে ।» 

নিমাইর গৃহে এবার নাম-কাঁতন শুবু হইয়।৷ গেল । নবঘদ্বীপে ক্ষুদ্র একটি বৈফব- 
গোঠী রাহয়াছে বটে, কিন্তু "সমাজে তাহার প্রন্ডাব প্রতিপত্তি তেমন কিছু নাই। নিমাই 
পগুতের মতো তেজস্বী ও প্রাতভাধর পুরুম আজ কৃষণনামে উদন্মন্ত হইয়াছে, ভক্তসমাজের 
কাছে এ বড় শুভ সংবাদ । শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি নিমাইর গৃহে আসিয়৷ জড়ে। 
হইতে থাকেন। খোল, করতাল, মান্দর৷ বাদযপহ তুমুল নৃত কীর্তন শুরু হইয়া যায়। 

অস্পকাল মধ্যে শ্রীধাসের গ্রহে কীর্তনের এ আসর স্থানাগ্ুরিত হয় । বিশিষ্ট বৈফব- 
গণ একে একে উহাতে যোগ দিতে থাকেন। 

তখনকার দিনে বাংলার বৈফবদের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য ছিলেন নেতৃম্ছানীয় ৷ জ্ঞান 
ও ভা্তবসেব অপূ্ধ মিশ্রণ এই প্রবীণ অচার্ধের সাধনজ্জীবনে। প্রোমকপ্রে্ঠ মাধবেন্্ 
পুরীর হান অবাতম শ্রেঠ শিষ্য । গীতা ও ভানবতের ভান্তরপাত্মক ব্যাখ]ায় অতবৈতের তুলা 
তখন আর কাহাকেও দেখা যায় না। সমসানগিক কালের বহু ভন্ত এই বৈফব মহা- 


৪৭ ভারতের সাধক 


পূরুষের আশ্রয় ও সাহায্য পাইয়। কতত়তার্থ। ভন্তপ্রবর ষবন হারিদাসও ছিলেন ইহাদের 
অন্যতম । 

আদি নিবাস শ্রীহটে হলেও অথৈত স্যাপ্লিভাবে তখন শান্তপুরে বাস কাঁরিতেছেন। 
নবধীপেও ঠাহার একটি বাড়ি রাঁহয়াছে, এখানে তিনি মাঝে মাঝে অবস্থান করেন। 
বনুবর গদাধরকে সঙ্গে নিয়া নিমাই একদিন অহৈতের সমীপে উপাস্থত হইলেন। 

আচার্য তখন তুলসীমণ্চের সম্মুখে বসিয়। পৃজ্জাপাঠ স্যারতেছেন। উভয়ের সাক্ষাৎ 
হওয়া মান প্রেম তরঙ্গ উত্তাল হইয়া উঠিল। দিব্য ভাবাবেশে নিমাই সংবিতহারা হইয়া 
ভূতলে পাঁড়লেন। সর্বদেহে ফুটিয়া উঠিল সাঁত্বক বিকারের নান দুলভ চিহ। 

এ দৃশ্য দেখিয়া অদ্বৈত আচার্য বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়। গ্িয়াছেন। ভাবিতেছেন, এ 
শুমানুষী প্রেম কি কখনে৷ মানুষে সম্ভব  ভাগবতে যে প্রেম'বিকারের বর্ণনা আছে, 
তাহাই যে এই দেবদুল“ভকাত্তি তরুণের দারা দেহে প্রক টিত হইয়। উঠিয়াছে। 

বৎসরের পর বৎসর, দিনের পর দিন, আচার্য ভগবত-চরণে ঠাহার আকুল প্রার্থনা 
জানাইয়াছেন, তুলসীচন্দন নিবেদন করিয়া কত কীদিয়াছেন, “প্রত, তোমার সৃষ্ট পঁথবীতে 
আজ ভ্তি জেই, প্রেম নেই। জীবনের স্তরে স্তরে জমিয়া উঠিয়াছে কলুষ আর ক্লেদ। তুমি 
এসো, তোমায় কৃপার ধারায় সব শু প্লি্ধ ক'রে তোল । জীবের উদ্ধার সাধন করো।” 
আঙ্ কি ঠাহার সেই প্রার্থনারই উত্তর আঁসয়৷ গিয়াছে 2 

এ কোম্ন ভাগবতী-তনু ঠাহার নয়নসরক্ষে আবিভূত ? অমরার লাবণ্য ছানিয়া রাঁচিত 
এই তনু, আয়ত নয়নযুগলে আঁবরাম বাহতেছে প্রেম-যমুনার ধারা । আতি ও কুম্দনে 
কঠিন পাষাণও বিগলিত হয়--পাষাণ-হৃদয় তো কোন্‌ ছার ! 

অধ্ৈত আচার্ষের অন্তরের অস্তস্তল হইতে কে আগ বার বার ভাঁকয়৷ কহিত্ছে, 
“ওগো, এই যে তোমার বনুপ্রার্থিত প্রেমথন বিগ্রহ। নাঁখল মানবের আত বুকে নিয়া 
কৃফবিরহের কাম! দুই চোখে পুরিয়া৷ আজ ইহার আবির্ভাব 1” 

বৃদ্ধ আচার্য আনন্দাবেশে অধীর হইয়া উঠিয্লাছেন। নিমাইর মধে; কোন্‌ অলৌকিক 
বস্তু তান দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন। ঠাহার সর্যাবংহীন দেহের সম্মুখে বাসর 
পাদা-অর্থ্য দিয় তানি গৃজ। করিলেন । 

অদ্বৈের সেদিনকার এই স্বীকৃতি নবদ্ধীপের বৈফবসমাজে নিমাইর এক অপ্ধ মর্যাদা 
আনিয়া দিল। প্রেম-ভানতিধর্মের নেতার্‌পে তিনি চিহিত হইল উঠিলেন। 

এবার 'তাঁন হইলেন ভত্তজনের হদয়গ্রভু-_ শ্রীগৌরাঙ্গ। আর প্রোমক সাধকের-__ 


গ্োৌরসুন্দর | 


সা গোৌরাঙ্গের অপূর্ব অন্তরঙ্গ প্রেমলীলা, আর কাঁতনাবলাস এবার হইতে 
শুরু হইল । 

কখনো দেখ। যায় তাহাকে এক মহাভন্ুরুপে । অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের কাছে হৃদয় উতারয়া 
তিনি মনোবেদন৷ জানাইতেছেন- বুকফাটা আর্তনাদ শুনিয়া সকলে কাদিতে শুরু 
করির্লাছে। আবার কখনো থা অপরূপ দিব্য চেতনায় তান উৎদ্ধ-_অলোৌিক 
ভাবৈশ্র্য ও ভগবন্তার প্রকাশ ঠাহার মধ্যে। চুক যেমন লৌহকণাসমূহ অবলীলায় 
আকর্ষণ করে, তেমনি গৌরাঙ্গ একের পর এক ঠাহার অন্তরঙ্গ পার্ধদদের কাছে টানিয়। 
আনিতেছেন। এখন তিনি আর শুধু প্রেমভন্তিরসের উচ্ছল সাধকমার নহেন_ 


শরীক চৈতনা ৪৩ 


এখন তানি শত শত তত্ত-হদনের অধীম্বর, বৈফবগ্ো্ঠীর নিল্নামক । এখন তিনি 
প্রভূ । 

নবদ্ধীপের এই প্রেমলীলা ও কীর্তন-বিলাসে 'কস্তু এক বংসরের বেশী সময় 
আতিবাহিত হয় নাই। কিন্তু এ অতাস্প সময়ের মধ্যে প্রেমধর্মের বিরাট এক সংগঠন 
[তিনি নিপুণভাবে গাড়িয়া তুলিলেন। এই সঙ্গে আনলেন মধুর ভজন, রাগানুগা সাধন 
আর নামকীত“নের অপ্ধ তরঙ্গোচ্ছাস। 

চিহন্ত ভন্তদল একে একে নিমাইর চরণতলে উপস্থিত হইতেছেন। কেউ কেউ 
পূর্ব হইতেই তাহার সহিত সহজ সথ্য ও শ্রাতর সম্পর্কে আবন্ধ। আবার নৃতনও অনেকে 
আসির৷ জুঁটিতেছেন। সকলে 'মাঁলয়া ঠাহার। 'নিমাইকে প্রভূ ঝালিয়া ডাকলেন, আকুল 
আগ্রহে ঠাহার ভান্তিগঙ্গার প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পাঁড়লেন। 

গৌরাঙ্গের ভূবনমোহন শর্ত আর ভূবনমঙ্গল নামকীর্তনের আকর্ষণ বড় প্রবঙ্গ, বড় 
অমোঘ । সবার অলক্ষ্যে অন্তরঙ্গ ভন্তদল শ্রীবাস-অঙ্গনে আসিয়া জুটিতেছেন । মহাপ্রেমিক 
মহাশত্তিধর প্রভূকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উাঠতেছে এক বিরাট ভাগবতগোষী__গুচনা 
কারতেছে এক নবধুগের অভ্যুদয় ! 

কোথায় গোরাঙ্গের এ বিস্ময়কর শন্তির উৎস ?2 যোগৈম্বর্য তিনি প্রকটিত করেন না। 
শান্্রচনা ও শাস্ত্রব্যাখ্যানও ঠাহাকে করিতে দেখা যায় না। তবে মানুষ কোন আকর্ষণে 
দলে দলে ছুটিয়া আসে? 'নিমাইর শল্তি নিহিত রহিরাছে তাহার সর্বহদয় আকর্ষণকারী, 
সর্বহদর দ্রুবকারা প্রেমের মধ্যে। এ প্রেম অলোকিক' ও সবাতিশায়ী, এ প্রেম 
মহাভাবমনরী ৷ 

দেবদুলন'ভ নিমাইর অঙ্গের লাবাণ, ভুবনভোলানো, হৃদয়গলানে তাহার রূপ । এ রূপ 
দেখাইয় মানুষকে তান আকর্ষণ করেন। দলে দলে তাহার! ছুটিয়া আসে। ছুটির 
আদসয়া প্রেমময় প্রভুর প্রেমের ফাদে পড়ে। তাহার কফ বিরহের কথ শুনিয়। হৃদয় 
নিগুড়ানে৷ কাদন শুনি তাহারা কাদে । তারপর চিরতরে তাঁহার চরণতলে দেহমন-প্রাণ 
বিকাইয়৷ দেয়। 'প্রভূ' হইয়া উঠেন তাঁহাদের ধ্যানের বন্ধু, প্রেমের পুণ্তাল, তাঁহাদের 
জীবনসর্বস্থ | 


কৃফপ্রেমরসে গৌরাঙ্গ থাকেন সদ। ভাসমান । আর্তি” ক্ুন্দন ও আনন্দোচ্ছাসের মধ্য 
দয়৷ বারা ঠাহার কোথ দিয়া যেন কাটিয়া যায় । কখনো থাকেন মুছি“ত, কখনো বা 
অর্ধ বাহ্যাবন্ছার । কিন্তু বড় আশ্চর্যের বিষয়, এ ভাবোন্মত্ততার ভিতর একদিনের 
তরেও আপন লীলাসঙ্গী নির্বাচনের বেলার একটুও তাঁহার ভূল হয় নাই। এ কাজে 
সর্ব দেখা গিয়াছে তাহার বিস্ময়কর দক্ষতা, আর প্রয়োজনমতো সর্ব স্ফুরিত হইয়াছে 
তাঁহার অলৌকিক শল্তি। 

অস্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে শ্রীবাস, মুরারি, গদাধর, নরহারি, পুরুযোভুম, সপ্তায় প্রভাতি 
একে একে পৃবেই আপিরা গিয়াছেন। অদ্বৈত আচার্য, হরিদাস প্রভাতিকে আত্মসাৎ 
কারয়া নিতেও প্রভুর দের হয় নাই। এবার তিনি প্রতীক্ষমান রহিয়াছেন ঠাহার 
প্রধানতম পার্ধদ ও প্রারীনাঁধ 'নিত্যানন্দের জন্য। 

শ্রীবাস-অঙগনে কীত'ন সমাপন করি প্রভু সেদিন ভক্তদের সঙ্গে ইটগ্োী করিতেছেন। 
হঠাৎ সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা সবাই শোন। এই উচ্চকোটির মহাপুরুষ 


588 ভারতের সাধক 


গ্য্য পদার্পণ করেছেন নবন্বীপে । নিজ ইচ্ছায় তিন আত্মগোপন ক'রে আছেন। 
তোমর৷ ভাল করে তাঁর সন্ধান করো৷। তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন; প্রাণ আমার বড় 
ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।” 

ভন্তগণ মহ।বিপদে পড়িলেন। নবাগত মহাপুরুষটি এত লোকের 'ভিতর কোথার 
আপনাকে লুকাইয়া৷ রাখিয়াছেন কেজানে ১ জন্বহূলপ নবদ্ধীপে তাহার সন্ধান গাওয়া সহঙঞ্জ 
কথা নয়। অনেক খোঁজাখু"জ ক'রিন্নাও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। 

প্রভু এবার নিজেই পার্ধদদের নিয় শহরের পথে বাহির হইলেন। ভাবাবিষ্ট 
অবস্থায় সোঙ্গ৷ নন্দন আচার্দের হে শিয়া তিনি উপাস্থিত। সবাই সাঁবস্ময়ে দোখলেন, 
শুত্রকাস্ত আনন্দ্যসুন্দর এক অবধূত সেখানে উপবিষ্ট প্রভু ভন্তগণসহ ভাঁন্তভরে তাঁহাকে 
প্রণাম করিয়া কর£ঞরাড়ে সম্মুখে দাড়াইয় র'হলেন। 

উভয়ে উ5য়ের দিকে নিনি“মেষে চাহিয়া আছেন। কাহারো মুখে একটিও কথা 
নাই। গৌরাঙ্গ মনে মনে ঠিক করিলেন, অবধূতের হৃদয়ের অর্গল!ট কৌশলে তান 
খুলিয়া দিবেন, আর সবাইকে দেখাইবেন এক অপ্ব' রঙ্গ। তাই শ্রীবাসকে তিনি 
ভাগবত হইতে পড়িতে কহিলেন একটি ভ্তি-রসাত্মক শ্লোক । 

শ্লোক1ট পড়। হইবামা দেখ গেল এক চমকপ্রদ দৃশ্য! দুর্বার প্রেমতরঙ্গে অবধৃত 
কোথাম্ন যেন ভা:সয়া৷ চলয়াছেন। দুই নয়নে আবরল ঝারতেছে পুলকাশ্ু ধারা । 
সর্দেহে সাত্তক 1বকারের অপূর্ব চিহন। তারপর গৌরসুম্দর তাহার দেহে হস্তা'ট স্পর্শ 
করামাত তিনি হতচেতন হইয়া ভূহলে পাড়িলেন। 

অতঃপর ভন্তদের কাছে এ মহাপ্রোমক সন্নযাপীর পরিচয় আর গোপন রহিল না। 
জাহার জানলেন, ইনিই প্রভুর ব্হুপ্রতীর্ষিত মহাপুরুষ-_নিত্যানন্দ অবধূত। 

সঙ্লে অবাক্‌ বিস্ময়ে চাহয়। আছেন, আর ভা!বতেছেন, প্রভুর দর্শন স্পর্শনের 
মধ্যে এ ক দিব্য শস্তির ছন্দ্রপাল ? 

সন্বযাসী নিতাানন্দ গোরসুন্দরের প্রেমব্দ্ধনে চিরতরে বীধা পাড়িয়া গেলেন। সর্বত্যাথী 
নিরাসন্তত অত্ধূত সৌঁদন হই হইলেন প্রভুর প্রেম শান্ত-ধনের ভাওারী। নৃহনতর কম্মযুগে 
তাহাকে নামিতে হইল । এখন তান হইলেন গৌরাঙ্গের প্রপ্থান পারদ । 

দূর-দূরাস্ত হইতে একের পর এক তত্তগণ আসয়া উপাচ্হ হন। ভাগুধর্নের জগতে 
ছহারা যেন এক একটি দিকৃপাল। কিন্তু কোন সদন কোন্‌ অজ্ঞাত আকর্ষণে ইহারা 
আসেন তহ। কে বাঁলবে ৯ তাছাড়া এই ভক্তদের চিনবার সামর্থ্যই ধা রাখে কয়জন ? 

প্রভুর কাছে 'কন্তু ঠাহার এই |চাহণ্ত পার্ণদের আগমন রহ্‌সা মোটেই অঙ্জানা নয়। 
ইহাদের আগমনের জনই যে তিনি হদয়ভরা উৎ$ষ] নিয়া প্রতীক্ষমাণ রহিয়াছেন। 
নির্দিষ্ট লগ্রটি উপাঁ €ত হইলেই আর তানি আত্মসংবরণ করিতে পারেন না| 

*পুওরীক, পুণ্রীক” বালয়৷ গৌরসুন্দর সোঁদন কাদয়া আকুল । বার বার নাইয়া 
1বনাইয়া কাঁহতেছ্থেন, “বাপ প্রগুরীকে, তোমার বহনে বুক যে আমার ফেটে যাচ্ছে, 
তবুও তোমার দেখ। নেই ! কি নিষুর তুমি বলঙঠে ! এসো বাপ, শিগ:গীর এসে আমার 
তপিত হৃদয়ের স্বাল৷ জুড়াও। 

ভঙ্তদের কেহই এ রহস্য ভেদ কারিতে পারিতেছে না। কে এই পুওরীক? এ 
কোন্‌ মহাভাগাবান্‌ ভক্ত ধীহার বিরহে প্রভূ এমন করিয়া কাদিতেছেন ? নামটি কেহ 
শুনিয়াছেন বাজরা তে৷ মনে হয় না। ূ্‌ 


শ্রী টৈতন্য ৪ 


প্রভুকে নানাভাবে প্রপ্ন করিয়া জানা গেল- পুণ্তরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রাম অগলের 
এক মহাভন্ত। ধনী ও প্রাতপাত্তশালী লোক । চাঙ্গচলনেরও বেশ রাজসিকত। 
রাহয়াছে। 'িস্তু গ্রুতপক্ষে তান বিষয়শবিরন্ত এক মহাবৈফব ! অনেকেই সহসা এ 
প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষের প্রকৃত তত নির্প৭ কারিতে সক্ষম নন। 

প্রভু 'িস্তু অশুরুদ্ধ কণ্ঠে কেবলই বাঁলয়। চলিয়াছেন, “ওগে। তোমরা সবাই বাপ 
পুরীককে এপানি আমার কাছে এনে দাও, অমার প্রাণ শীতল করো 1” 

শ্রীবাস প্রভাতি ভশ্তগণ ভীত হইয়। কেবাল একে অনোর মুখের দিকে চাহিতেছে। 
পওরীক 'বদ্যানীধ নবদ্বীপে কবে আঁসয়াছেন, কোথায় আছেন কেহ জানেন না। 
সকলে ভাবয়৷ পাইশ্রেছেন না, কি করিয়। প্রভুকে শান্ত করা যাইবে। 

যোগাযোগ আঁচরেই ঘটিঘা গেল । ভভ্ত মুকুন্দ সেঁদন প্রভুর সভায় আসেন নাই। 
তিনি চাটগীয়ের লোক, পণ্ডশক 'বিদ্যানধির সাহত ঠাহার ঘাঁনষ্ঠ পরিচয় আছে। হৃঠাং 
শঁনতে পাইলেন, বিদযানাধ নবন্ীপে আসিয়াছেন। মুকুন্দ ভাবলেন, এ আত উত্তম 
সুযোগ এ মহাবৈষবকে তানি প্রভূর কাছে উপাস্ত কারবেন। 

মুকন্দের স'হত গদাধরের বড়ই অব্রঙ্া । সোঁদন পাঁথমধ্যে তিনিও সঙ্গ নিলেন। 
কথাপ্রসঙ্গে এ মহাপুরুষের নানা মাহাত্ম্য শু'নয়। তাহার বিস্ময়ের অবাধ রৃহল না 1 
ভত্তি-সাধনার হীন মূর্ত বিগ্রহ, গঙ্গায় পাদম্পর্শ ঘণ্টখার ভয়ে গঙ্গায়ানও নাকি কখনো 
করেন না। এই মহাপুরুষটির দর্শন লাভের জন্য গদাংর উংকঠ্ঠিত। 


বিদযানিধির সম্মুখে উপাঁস্থত হইয়া তাহাকে কিন্তু বড় হতাশ হইতে হইল । যে 
বেশে, যে ছঙ্গীতে তিনি বাঁসয়া আছেন তাহাতে প্রকৃত ভন্ত বা বৈরাগ্যবান্‌ সংধক বাঁলয়া 
চানবার উপায় নাই। 

চেহারা'টি দোঁখতে রাজপুরের মতো] । সৃদৃশ্য এক পাল্কেব উপর দুগ্ধফেনানভ শয্যায় 
ত'কিয়া হেলান দিয় বাঁসয়া আছেন ॥ মাথার উপর কারুকার্ধনয় চন্দ্রাতপ। পরিধানে 
মূলাবান পরিচ্ছদ । সৃগা্ধ দ্রবোর সুবাসে ঘরটি ভরপুর । রুপার পানের বাটা হইতে 
মাঝে মাঝে দুই এক 'খাঁল পান মুখ পারতেছেন আর গম্প করিতেছেন, কয়েকটি ভূত; 
ময়ূব পুচ্ছের পাখা নিয়৷ তাহাকে হাওয়। কারতে বাস্ত। 

গনাধর চিরাদনই বড় ব্ষিয়াবমুখ ও বৈবাগ নিষ্ঠ। ভাবিতেছেন, এ আবার কাহাকে 
তিনি দেখিতে আসিলেন ? এ যে এক মহাবিলাসী ব॥ন্ত। বৈষব মহাপুরুষ দেখিতে 
আসিয়া তাহার খুব 1*ক্ষা। হইয়াছে, এবার তাড়াতাড়ি ঘবে ফিরিতে পারিলে বাচা যায়। 

মুকুন্দ কিস্তু এতক্ষণ বন্ধুবর গদ ধবের ভাবভঙ্গী দেিয়। মনে মনে হাসিতোছলেন। 
ভাবিলেন আর নয়, পুওরীক বিদ/ানধির গুকৃত স্বরৃপটি ভন্তপ্রবর গদাংরকে এবার 
দেখাইতে হইবে। কথাপ্রসঙ্গে ভাগবত হইতে তিনি কুষেন মাহমাব্যগক একটি ম্ধুঃ গ্লেক 

পড়িতে লাগলেন। 
মুহূর্তমধ্োয গহমধো যেন এক মহাঁবপ্লব টিয়া গেল ! পুণ্কবীকের দেহে উদ্ছোলত 
ইয়৷ উঠিল অপূর্ব সাত্তিক প্রেমিকার ! পালওক হইতে ভূতলে আছডাইযা পাঁডয়া তিন 

মাছত হইলেন। পদাঘাতে মূল্যবান তৈ. সপ, তাস্কূলাধার প্রততি চারিদিকে ছিটকাইয়। 
পাঁড়য়াছে। পাঁরধানের জামা-কাপড় ছিন্নভিন্ন, কেশপাশ আলুখালু। সেই বিলাসী 
মানুষটিকে আর [5নিবার উপায় নাই। 


৪৬ ভারতের পাধক 


বাহ্যজ্ঞান লাভের পর পুণুরীক করুণ কণ্ঠে কাঁদতে লাগিলেন, “পরাণ প্রভু আমার, 
কবে জামায় উদ্ধার করবে? আমার প্রাণ যে কাষ্ঠের মতো কঠিন, ভান্তর লেশমার 
নেই তাতে । তোমার কপ আম কবে পাবো তাই আমায় বলে দাও ।” 

প্রেমোন্মাদের এ করুণ দৃশ্য দেখিয়া গদাধর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। 
মনে বড় অনুশোচনা হইল, এই আত্মগ্সোপনকারী মহাপুরুষকে এতক্ষণ অবজ্ঞ৷ করিয়া 
তান মোটেই ভাল করেন নাই। বৈষবাপরাধের কথা ভাবিয়া বেশ 'কিছুট। ভয়ও 
পাইলেন। ঠিক কারঙ্গেন, হঁহার নিকট হইতেই তিনি মন্ত্র গ্রহণ করিবেন, তাহাতে 
যাঁদবা অপরাধের 'কদছুটা খণ্ডন হয়। 

সেই রাতেই শ্রীবাস-অঙ্গনে পুণুরীক 'বদ্যানিধি গৌরসুন্দরকে দর্শন করিতে 
জাসিলেন। প্রভুর সকাশে সাশ্রুনয়নে গলবস্ত্র হইয়। তিনি আসয়াছেন। পরিধানে এবার 
ঠাহার দীনহীনের মালন বেশ। চরণতলে পাড়িয়া৷ আর্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 
তারপর কহিলেন, প্রভু, সবাইকে যেমন উদ্ধার করছো৷ তেমনি আমাকেও করো৷ উদ্ধার । 
আর আমায় তুমি এমন ক'রে দূরে সারয়ে রেখো না, বণ্চনা ক'রো না । 

প্রেমাপুত প্রভুও অঝোর ধারে কাদিতেছেন, আর বার বার কহিতেছেন, “পুগুরীক 
বাপ আমার ৷ এবার তোমায় পেয়ে হৃদয় শান্ত হলো, আমি যে পুনজাঁবন পেলাম ।” 

এ প্রেমলীল। দোখিয়৷ ভস্তদের আনন্দের অবাঁধ রহিল না। 

প্রকৃতিষ্থ হইয়৷ প্রভু কহিলেন, “কৃফের আজ আমার ওপর বড় কুপা। পুণুরীক 
বাপকে আমার কাছে এনে দিয়ে আমার তাঁপত হৃদয় শীতল করলেন। তোমর সবাই 
[কম্তু জেনে রেখো, আজ হতে এ'র পদবী বিদঃানাধ নয়-_প্লেমানধি। প্রেমভান্তির নিগৃঢ 
সাধন 'বিলাবার জন)ই কৃষ একে গডেছেন।» 

প্রভুর প্রিয় পার্ষদ গদাধর কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই পুগরীক 'বিদ]ানাধির কাছে 


মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


এদিকে শ্রীবাস অঙ্গনে রোজই চলিতেছে প্রেমনাট্যের নব নব দৃশ্যের উদ্ঘাটন । 
দিনের পর 'দিন অন্তরঙ্গ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর নান৷ লীলাবৈচিন্র্য ফুটিয়। উঠিতেছে। 
সর্ব ভাবের ভাবুক তানি, সর্ব রসে তিনি রসময় । ভন্তক বি বৃন্দাবনদাস তাহার এসনয়কার 
অবস্থাটির বর্ণনা করিয়া বাঁলয়াছেন__ 
দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন হন্দন। 
হইল প্রহর দুই গঙ্গা আগমন ॥ 
যবে হাসে তবে প্রভু প্রহরেক হছসে। 
মৃছিত হইলে প্রহরেক নাহ শ্বাদে ॥ 
ক্ষণে হয় সানুভাব দন্ত কার বৈসে। 
নু'ই দেই মু'ই সেই ইহ) ঝাল হাসে ॥ 
প্রায়ই তিন থাকেন ভাঁঙ আর প্রেমের এসে বিভোর । ভস্তের দৈন্য ও আতির যেন 
তিন মৃত বিগ্রহ। আবার এক এক দিন তাহার হধ্যে দেখ। যায় (বিস্ময়কর শ্বরীয 
আবেশ । দৃপ্ত তেজে, প্রমন্ত ভঙ্গীতে শ্রীবাসগৃহের বিষুত্ট্ায় অবলীলায় বাসয়া পড়েন । 
ভগ্গবত্তার ভাবাঁট এ সময়ে প্রকট হইয়৷ উঠে, 'বাঁশষ্ট ভঙ্তের প্রভুর অলৌকিক ও এন্বর্ময় 
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রূপ দর্শন করিয়া ধন্য হন। এই জাগাবানদের মধ্যে রাহয়াছেন অদ্বৈত, 'দিত্যানক্দ, 
শ্রীবাস, মুরারি, সুকুদ্দ, হরিদাস ইত্যাদি। 

প্রভূ প্রায়ই আবেশগ্রস্ত হন, ভগবত্তা-ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, আবার বাহাজ্ঞান 
পাইলেই শুরু হয় ঠাহার দাস্যভাব করম্মন। 

একদিন কত্ত ইহার ব্যাতিক্রম দেখা গেল। সোঁদন আর শুধু আবেশ নয়, সম্জানে 
স্চ্ছন্দে শ্রীবাস পাঁওতের পঁজিত বিষ্কাবগ্রহের খট্ায় তান বাঁসিয়। পাঁড়লেন। সম্মুখে 
ভন্তদের কীর্তন ও নর্তন চলিতেছে, আর তিনি মহিমোজ্বল মৃতি“তে উপবিষ্ত হইয়। 
প্রস্মমধুর হাঁস হাঁসতেছেন। ভগবান্‌ জ্ঞানে ভন্তরগণ সোঁদন ঠাহার আঁভষেক ল্লান 
সম্পন্ন করাইলেন, পৃজা৷ করিয়া ধন্য হইলেন । 

1দব্য এবর্ষের প্রকাশ সোদন গোরসুন্দরের মধ্যে ঘাঁটয়াছে, তিনি একেবারে কষ্পতু 
হইয়া বসিয়াছেন। স্বেঙ্ছামতো! কত করুণা, কত বিভৃতি অন্তরঙ্গ ভনতদের প্রদর্শন 
কিতেছেন। শ্রীবাস পাঁওতের গৃহে সোঁদন ছগ্ীয় আনন্দের বন্যা উৎসারিত । বৃষ্বাবন- 
দাস 1লাখয়াছেন, প্রনুর এ অলৌকিক ভাবাট সাত প্রহর ব্যাপয়া বর্তমান ছিল। 


এই রীশ্বরীযর আবেশের মধ্যে গৌরাঙ্গ সাড়রে সভা জমাইয়া বাঁসয়া আছেন। চারি- 
[দিকে কৃতাবদ্য ও সার্থকনাম৷ ভন্তগণ করজোড়ে দণ্ডায়মান ৷ হঠাৎ তিনি ্রীধর শ্রীধর' 
বলয়৷ উচ্চকণষ্ঠে ডাকতে লাগলেন। নবদ্বীপের এক আঁত দারিদ্র আঁধবাসী, খোলা- 
বেচা এই শ্রীধর। সে নাঁক প্রভুর প্বেকার পারাচিত। কিন্তু আহাকে এমন করিয়া আজ 
এত ডাকাডাকি কেন ? 
করুণাভরে প্রভু কহিতে লাগিলেন, শগ-গীর আমার পরমভন্ত শ্রীধরকে তোমরা খু'জে 
বার করো, এখানে ডেকে আনো । বড় দরিদ্র সে। কলার খোল। বেচে কোনে রকমে 
জীবন ধারণ করে- আর সদাই করে প্রাণপ্রভুর স্মরণ-মনন ; বাঞ্জারের এক নগণ্য 
খোলা-বিক্লয়কারী বলে লোকে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, কস্তু সে যে ভন্তুশিরোমণি তা 
কেউ জানে না। যাও আমার শ্রীধরকে এখান তোমরা নিয়ে এসো ।” 
ভন্তগোষ্ঠীতে সোরগোল পাঁড়িয়া গেল । মহাভাগ্যবান্‌ এই শ্রীধর ! কিন্তু জনাকীর্ণ 
নবদ্ধীপের কোথায় সে বাস করে তা কে জানে ? বহু খোঁজাখুণীজর পর তাহাকে আবিষ্কার 
করা গেল। ভভ্তগণ তাহাকে ধরিয়া আনিয়। প্রভুর সম্মুখে হাজির করিলেন। 
শ্রীধর তে বিস্ময়ে হতবাক । সম্মুূধে তাহার বৈষবগোষ্ঠীর অধাশ্বর শ্রীগোরাঙ্গ--_ 
আগেকার দিনে যাঁহাকে তিনি জানিতন নিমাই পিত বৃূপে। আজম মর্বদেহে তাহার 
দিব্য লাবণের ছটা, নয়নে স্বর্গের জ্যোতি বচ্ছুরিত শত শত প্তারত ধৈফবের 'তাঁন 
সর্বসধন, পরম প্রভৃ। সৌঁদনঙ্কাব অধ্যাপক নিমাই আক্র শুধু মহাসাধকই হন নাই, 
ভগবানূুরূপে এত লোকে আজ তাহাকে পৃজা করিতেছে। 
ভস্তগণ কাঁহতেছেন, শশ্রীধর প্রভুর তুমি এমন প্রিয়, এমন মহা-আঁধকারা পুরুষ তুমি, 
তা কেজানতো 2 এসো, এসে! তোমার স্পর্শ লাভে আমাদের 1কিছুট। পুণ্য সন্য় করতে 
দাও।% 
কনকদণ্ডসম বাহু দুইটি প্রসারিয়া প্রভু সোৎসাহে ছুঁটিয়া গেলেন। প্রগাঢ় ম্েহে 
আলিঙ্গন দান করিয়৷ কহিলেন, *্শ্ীধর, তুমি কি আমায় ভুলে গয়েছো 2? তোমার 
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করছ থেকে কত বস্তু কেড়ে নিয়ে এসো । কত প্রণয়-কলহ তোমার সঙ্গে করেছি। 
আজকের এ আনন্দের হাটে তুমিও এসে যোগ দাও ।” 


ভন্ত শ্রীধরের মনে কত কথার স্মাঁত ভিড় কারয়া আসে । নবীন 'অধ্যাপক 1নমাই 
বান্ধারে আনয়াই তাহার উপর চড়াও হইতেন | কত কোন্দল, কত রঙ্গই না তাহাদের 
চাঁলত। নিমাই ঠাহার নিকট হইতে ফিনিতেন দু'চার পয়সার োড়, কলা, খোলা । 
কিন্তু ইহা নিয়। ঝগড়া আর বাগ-বিতগার যেন অন্ত নাই। শ্রীধর বড় দরিদ্র, কোনো- 
মে কায়ক্রেশে তাহার দিনাতিপাত চলে । কিন্তু তরুণ পাওত তাহাকে সহজে ছাড়িবেন 
না। বিক্লয়ের জানসপর নিয় [তান হুড়াহড়ি করেন, চড়া দর হাকিতেছে বলিয়া 
তাহাকে গানাগাস দেন। শ্রীধর চরন অনটনের মধ্যে বাদ করে বটে, কিন্তু সত্যে 
চিরাদনই তাহার বড় আঁট। যে দুঝের যা উ চত মৃল্য তাহাই সে চায়। কিন্তু তাহা 
শুনেকে ? নিনাই পাঁওত মিছামছি কেবলই ঝগড়া বাধাইয়া৷ বলিতে থাকেন, “তুমি 
অপ্পদামের পঙ্জনসের জন্য বেশী দাম চাচ্ছো, মিথ) ভাষণে তোমার জুড়ি নবদ্ধপে 
আর নেই ।” 

নিনাই বাঙ্জারে আসিতলই এমান রোজ শ্রীংরকে উত্ত্ন্ত করেন। তাহার 1ছ্নিসপত্র 
কাড়িয়া নিয় অধেক্ক মূল্য ছুড়য়া দেন। কম্তু কি অলোঁকক আকর্ষণ এই নবীন 
অধ্যাপকের । এ দুরস্তপন৷ এ অত্যাচার সত্তবও উহাকে একটা কটু কথা বলা চলে না। 
দৈনাম্দন কলহের শেষ শ্রীধর এই চণ্ল স্বভাব পাঁওতের কথাই আবার ভাবতে বসে। 
হাসোজ্ৰবন আনন্দ্যসুন্দর সেই মুখখানি শ্রীধরের স্মৃ তপটে বার বার ভাঁক মারয়৷ যায়। 

সেই নিনাইর মধ্যে শ্রীধর আজ দোখিতেছেন এক অদ্ভূত বৃপাস্তর | দিবা এইরের এ 
ি অপরূপ প্রকাশ তাহার মধ্যে। সরব্বাপেন্ন বড় কথা, সধজনের জীবনপ্রতু হইয়া, এত 
বড় প্রাতঠা লা করিয়। কৃপাময় প্রভু তাহাকে একটুও বিস্মৃত হন নাই! আপাঁন 
যাচিগ্ন। তাহাকে প্রেম দিতেছেন। 

ভাবাবধুদ্ধ শ্রীধর ছ্োড়হস্তে গৌরসুন্দরের দিকে তাকাইয়া আছে। আনন্দাশু ধারায় 
তাহার দুই গণ্ড প্রাবত । 


ভগবন্ত৷ ভাবে প্রভু আন্গ উদ্দীপিত। এই মহাভন্তকে তাহার যেন অদেয় কিছুই 
ন'ই। প্রসনোজ্বল দৃষখান শ্রীধরের সর্বদেহে বূলাইয়া নিয়। কহিলেন, শ্রীধর, তুম 
আবার পরমভন্ত, পরমাপ্রয় ॥ আঙ্ তোমায় আমি বর দেবো । কি তে'মার আঁভলাষ, 
থুলে বল । রাজ্য চাও ১ রাজ্য পাবে । অষ্টাপাদ্ধ চাও? আম বলাছি তাও আঁচরে 
হবে তোবার করতলগত 1” 

ভ-গদূগদ কণ্ঠে প্রীধর কাঁহল, প্রভু, এণার কিস্তু আর আমায় ভাড়াতে পরছে। 
না। তুমি যে পরমবস্থ্ু তা আমার জানতে বাকী নেই। খ্াদ্ধ 1সাদ্ধর ক তুলে আজ 
আমায় 'বদ্রান্ত ক'রো৷ ন1।” 

1চ্তু প্রভু কিছুতেই তাহাকে ছাড়বেন না। তার বাংই অনুবোধ করিতেছেন, “শ্রীধর, 
একট। [কছু বর ক্র অমার কাছে হোগ।য় যেগে নিতেই হবে” 

সহঞ্জ প্রেখের সহজ সবণী বাহয়। ভন্ত শ্রীধর তাহার পরমপ্রভুর চরণতুলে আঙ্গ 
আসা পৌছিয়াছে। বাধ দয়। করিয়। মিলাই | দিয়াছেন তাহার বাঞ্চ।নীধ। আর 
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কোন্‌ বন্তু তাহার চাহবার আছে ৯ 'কস্তু প্রভু আর তাহার পার্ষদদের পাঁড়াপাড়ি ক্রমেই 
বাড়িতেছে। অগত্যা শ্রীধরকে বর মাগিতেই হইল । 
আঁখি দুইটি তাহার অপু ছলছল । যুন্তকরে গৌরাঙ্গের ভগবজ্ঞাবে বিভাবিত, 

জ্যোতির্সীগুত আননের দিকে চাহিয়া শৃধু সে নিবেদন করিল-_ 

সে ত্রান্মণ কাঁড়িলেক মোর খোল৷ পাত। 

সে ব্রাহ্ধণ ছউ মোর জন্মে জন্মে নাথ ॥ 

যে ব্রা্ধণ মোব সঙ্গে করিল কোন্দল । 

মোর প্রভু হউ তার চরণ যুগল ॥ 


সাদ্ধ নয়, এ্র্য নয়-_শুন্ধাভক্তি, প্রভুর চরণে রাঁতি, ইহাই দীনভন্ত শ্রীধরের একমার 
কাম্য। প্রভুর এশ্বর্যময় রূপ দর্শনের আভলাষীও গে নয় । যে লীলাচপল রূপটি নিয়া 
তান দীন শ্রীধরকে বার বার দেখা দিয়াছেন, কোন্দল ও হাস্য পাঁরহাসের মধ্য দিয়া 
তাহার মন কাড়িয়া লইয়াছেন, আজ সেই সহজ সুন্দর রূপটটির স্মাতিই ভন্ত শ্রীধর চিরতরে 
তাহার বুকে আঁকিয়া রাখিতে চায় । 

ভন্তজনদের মধে/ খোলাবেচা শ্রীধরের উদ্দেশে ধন্য ধন্য রব পাঁড়য়া গেল । 


গোরাঙ্গ স্থির কারলেন, তাহার প্রেমভান্তর ধর্কে এবার তান জনসাধারণের মধ্য 
প্রচারত হইতে দিবেন । অন্তরঙ্গ ভন্তদের মধো এ পরম বস্তুকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার 
প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। এখন হইতে সব মানবের কল্যাণে ইহা বিস্তারিত হইবে। 

এ প্রচারকার্ষে নিজে না নাময়! প্রভু ভার দিলেন তাহার দুই শ্রেষ্ঠ পার্যদ নিত্যানন্দ 
ও হরিদাসের উপর । হঁহাদের চেয়ে যোগ্যতর প্রাতানাধ আর কে হইতে পারে 2 উভয়েই 
গোৌরগত প্রাণ, উভয়েই সবত্যাগী সন্্যাসী । তাছাড়া-_-একজন হিন্দ, অপরজন মুসলমান। 

নিতানন্দ ও হারদাসকে ডাকিয়া প্রভু আ্ঞ। দিলেন, “আজ থেকে নবদ্বীপের সর্ব 
তোমর। কৃষ্ণনাম প্রচার করে৷ । লোকের দোরে দোরে গিয়ে তাদের পায়ে ধরে, কৃফনাম 
ভিক্ষা। ঢাও। রোঙ্জ ফিরে এসে আমায় জানাবে তোমাদের কাজের ফলাফল ।” 

নিতানন্দ ও হারিদাস পরগানন্দে নগরের পথে পথে নামকীর্তন করিয়া ফিরেন। 
সাধিয়া, কাদয়া সবলোকের পায়ে পাঁড়য়া তাহার! কৃফনাম গ্রহণ করান । 

এ কাজ বড় সহজ নয়। কেহ গ্নেষ ব্যঙ্গোন্তি করে, কেহ বা কটুকথ বাঁলয়৷ বিদায় 
দেয়। আবার একদল জানায় আন্তারক অভ্যর্থনা । ভান্ত ও প্রেমের এ সহজ পর, এ 
রসের পথ তো কেহ কখনো দেখাইতে আসে নাই ! অধ্যাত্পথের এমন মাধুর্য, এমন 
আনন্দের কথা তো জানা ছিল না । কৃফকথা, গোরাঙ্গকথা শুনিয়া তাহারা মু হইয়া 
বায়। হরিনানের ভিখারী, দৈন্য ও আর বিগ্রহ নিতগনন্দ ও হরিদাসকে দেখিয়া কি 
জানি ফেন, নয়নে তাহাদের অশ্ু ঝারতে থাকে । 


প্রভুর পার্ষদদ্ধয় একদিন বড় সঙ্কটে পাঁড়লেন ! দুইজনে সোল্লাসে নামগান করিতে 
করতে চাঁলয়াছেন। হঠাৎ দেখিলেন, অদূরে যমদূতের মতে দুই ব্যান্ত দাড়াইয়া আছে। 
শানলেন, ইহার। দুইটি সহোদর ভাই-_-জগন্বাথ ও মাধব । জাছিতে ব্রাহ্মণ হইলে কি 
হয়, পাপানুষ্ঠানের দিক দিয়। ইহাদের জুড়ি নবদ্ধীপে নাই। লুষ্ঠন ও নরহত্যায় দুজনে 
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৬ ভারতের পাধক 


সিক্ছহত্ত, হরিনাম কৃফনাম শুনিলেই ছুটিয়া মারিতে আসে । মদের নেশায় চুর হইয়। দুই 
ভাই সোদন পথের মোড়ে দাড়াই্া আছে। 

নিতাই মনে মনে ঠিক করিয়াছেন, এ দুই পাষও প্রধানকে হরিনাম, নেওয়াতেই 
রি এবার সম্মুখে গিয় উচ্চস্বরে কৃফ্ণনাম গাহিবামান্ত্র মারমুখী হইয়া তাহার! ছুটিয়া 

] 

1নতানন্দ যেমন কৌতুকী, তেমনি লীলা চণ্ল। একটা কিছু বঞ্াট কোনে ছলে 
বাধাইতে পারিলেই তার পরম আনন্দ। মনে ভাবিলেন, এবার পাল৷ জমাইতে হইবে। 
হরিদাসকে সঙ্গে নিয়। প্রাণপণে তিন ছুটতে লাগলেন। তারপর উভয়ে হাফাইতে 
হাঁফাইতে একেবারে গৌরসুন্দরের নিকট গিয়া উপাচ্ছিত। 

নিতাই সরোষে কহিতে লাগিলেন, 'প্রভু, তোমার ধত সব উপ্টো ব্যাপার । ভত্ত 
ও সাধুদের কৃফণনাম নেওয়াও, এতে আর তোমার 1ক এমন কৃতিত্ব? তারা তো নাম 
নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে । হয, জগাই মাধাইয়ের মতে দুরৃতিদের নাম নেওয়াতে 
পারো- তবে বুঝ তোমার বাহ।দুরী ! এবার তাই করো, প্রভু 1” 

গৌরাঙ্গ মুচাকি হাসিয়। কহিলেন, শ্শ্রীপাদ, এ পাষগদের উপর তোম'র যখন করুণ! 
হয়েছে, কফ এদের নিশ্চয় উদ্ধার করবেন ।৮ 

কয়েকাঁদন পরের কথা । নামকীর্তনরত নিতাই ও হরিদাস রান্রিকালে একদিন 
জগ্াাই মাধাইর সম্মুখে গিয়া পাঁড়লেন। মদ্যপ দুই ভ্রা আরাস্তম নয়নে তখন রাস্তায় 
ঘোরাফের। করিঙেছে। কৃষনাম কানে যাওয়া মা উত্তোজত হইয়া ধাইয়া আসল। 
হুঙ্কার দিয়া উঠিল, “ওরে, কার এমন মরবার ইচ্ছে জেগেছে যে, থট।৷ করে নামকীর্তন 
আমাদের শোনাতে আসে ১ তোরা কে ?” 

নিআনন্দ আজ একট। গুরুতর কাণ্ড ঘটাইতে চাহেন। তাড়াতাড়ি পাবওদের কাছে 
অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “ভাই, আনি কৃফনাম তোমাদের শোনাতে এসৌছ, আম এক 
জবধত।” 

বে যায় কোথায় । পাঁপিষ্ঠ মাধাইর মাথায় যেন খুন চাঁপিয়া গিয়াছে । রাস্তার 
একপাশ হইতে একাঁট ভাঙা কলঙী তুলিয়া নিয় সবেগে সে উহা নিতইর মাথার 
ছু'ড়য়। মারিল । 

এ এক মহ৷ চাণ্টল্যকর দৃশ্য । নিতাইর আহত মস্তক হইতে দরদর ধারে রস্ত ঝারিয়া 
পাঁড়িতেছে। সোঁদকে কিন্তু তাহার ভুক্ষেপ নাই । রক্তান্ত স্ছানাট হাত 'দিয়া চাপিয়া 
ধাপ কেবলই তানি সুষ্মত হাসি হাসিতেছেন। পাষতী উদ্ধারের জন্য গোরাঙ্গের 
কপার ধার৷ আজ্গ তিনি অবতরণ করাইতে চান, তাই তো একটা সচ্ষট পাকাইয়। তুলিতে 
ঠাহার এত আগ্রহ । 

চারিদিকে কৌতৃহলী জনতার ভিড়। প্রভু গৌরাঙ্গের কাছেও ইতিমধ্যে সংবাদ 
গিয়াছে "দুর্বৃত্তের নিআনন্দকে নির্মধভাবে প্রহার করিতেছে, তাহার মস্তক হইতে 
ঝাঁরতেছে রন্তধার৷ ! 

মাধাইর ক্রোষ কিন্তু তখনো প্রশামিত হয় নাই। রোষকষাঁধত নেত্রে সে লক্ষ্য 
করিতেছিল, নিতাই তাহ'র নিক্ষিপ্ত কঙলপী-কানার আঘাত খাইয়াও গাড়াই়া আছে। 
উত্তোজত অবস্থায় আবার সে ঠাহাকে মারিতে উদ্যত হইল। 

এতটা বাড়াবাঁড় জগাইর কিন্তু পছন্দ নয় । নিরক্্র ও শান্তহভাব নিতাইকে মায়া 


শ্রীকফ চৈতন্য &১ 


গোরব তাহাদের এমন কি বাঁড়ল 2 মাধাইকে বাধা দিয়া সে কহিল, “ওয়ে, কেন 
বৃথা এ বিদেশী সব্যাসীকে এমন করে মারছিস্‌। এতে সত্যকার কি লাভ হবে 
বলতো 1” 
দি একথা লইয়া বচসা চলিতেছে, এমন সময় গোরাঙ্গ সেখানে আসক 
| 

নিত্যানন্দের আহত শির হইতে তখনও রম্ত ঝাঁরতেছে। এ দুঃসহ দৃশ্য দোখিয়াই 
ক্রোধে (তিনি ফাটিয়া পাঁড়লেন। হুঙ্কার দিয়।৷ কহিলেন নিত্যানন্দের শোণতপাত যাহারা 
করিয়াছে, সে পাষণীদের শান্ত না দিয়া তিনি আজ ছাড়িবেন না। 

নিত্যাণন্দ ব্যস্ত হইক্লা পাঁড়লেন। প্রভুর করুণা-লীলা সবসমক্ষে তান প্রকটিত 
করিতে চান, তাহা বুঝি বানচাল হইয়। যায়। পাতকী উদ্ধারের মাহমময় দৃশ্যটিকে 
উদৃঘাটিত করার জন্যই যে এত কাণ্ড তিনি ঘটাইয়া তুিয়াছেন। 

আড়াতাড়ি সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, “প্রভু, তুমি শান্ত হও । এর! যে মহাপাপী। 
তোমার কৃপা-প্রসাদ যে সবার আগে এদেরই প্রয়োজন ! তাছাড়া, তুমি তো৷ জান না, 
ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় মাধই আমাকে হয়তে। একেবারেই মেরে ফেলতে, কিন্তু জগাই তাকে 
বাধা দিয়েছে । তাই তো আমার প্রাণ রক্ষা হলো । আমার সব কষ্ট দূর হবে বাদ এ 
প্রজনকে তৃমি আজ আমায় ভিক্ষা দাও।” 

প্রভু গৌরসুন্দর ততক্ষণে করুণার হইয়া উঠিয়াছেন। তাই তে ! জগাই তাহার 
প্রাণাপেক্ষ। প্রিয় নিত্যানন্দের প্রাণ বীচাইপ্লাছে। তবে তো সে তাহার পরম উপকারী 
বান্ধব, পরম আপনার জন | সাশ্রনয়নে কাঁহলেন, “ভাই জগাই, নিত্যানন্দকে রক্ষা 
ক'রে তুমি আঙ্জ আমায় কিনে নিয়েছো । আশীবাদ করছি, পরমকরুণ কৃষ্ণ তোমায় 
কৃপা করুন। আজ থেকে তোমার প্রেম-ভন্তি লাভ হোক 1” 

প্রভু বাহু প্রসা'রয়া প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন। 


ক অলৌকিক শন্তি সঞ্চারিত হয় প্রভুর দর্শনে ও স্পর্শনে তাহা কে বলিবে ? জগাই 
প্রেমাবেশে মৃছিত হইয়া ভূতলে পড়িল ॥ 

পাষও জগাইর এ সৌভাগ্যোদয় দেখিয়া ভন্তদের আনন্দের সীমা রহিল না। নাম- 
কীর্ডনে ও গৌরাঙ্গের জয়ধ্ব নিতে তাহারা সারা অণ্চল কীপাইয়৷ তুলিলেন। 

মাধাইর নিষ্বরুণ প্রাণও এবার চণ্টল হইয়া উঠিয়াছে। এক অদ্ভুত পুরুষ এই নিমাই 
পাঁওত! এ বুগে এ বস্তু যে বড় দূল'ভ। নয়নে তাহার স্বর্গের মোহময় অঞ্জন । আননে 
মধূম্রাবী কৃষনাম ! আর বৃক ভরিয়া পাতা রহিয়াছে ভালবাসার ইন্দ্রজাল ! কি বিস্ময়কর 
তাহার ল্পর্শের প্রভাব! এ স্পর্শে জগ'ইর মতো এমন দুর্দান্ত, এমন পাপাত্মাও প্রেমে 
বিবশ হইয়৷ এলাইয়া পড়ে, চতনা হারায় । আরও বিস্ময়কর নিমাইর কর্মসঙ্গী এই 
এই মহাপ্রেমিক অবধূত ! এমন প্রাণঘাতী প্রহারের পরও অপার করুণা নিয় দাঁড়াইয়া 
আছে। এরা মানুষ না দেবতা 2 

অনুতাপদদ্ধ মাধাইর হৃদয় এবার গলিতে শুরু করিয়াছে। অশ্ুর বন্যায় তাহার 
বক্ষম্থুল প্লাবিত। কাতর কণ্ঠে ৰার বার মিনাতি জানাইয় প্রভূর পায়ে সে আত্মসমর্পণ 
করিল। সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়া তিনিও তাহাকে তখনি কোল দিলেন। 

এবার জগ্মাই মাধাই দুই ভাইকে আশ্থাস দিয়া গৌরাঙ্গ কহিলেন, “ভাই, আজ থেকে 
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তোমাদের সব পাপের বোঝা আমার ওপর দাও, আনন্দে কৃফনাম করো । সব অভীষ্ট 
তোমাদের লাভ হোক ।” 

প্রভুর কৃপাপ্রসাদ পাইবার পর দুই দুর্বৃশ্ত জগাই ও মাধাই হইয়া উঠেন পরমভাগবত । 
সমন্ত বিত্তাবষর় ত্যাগ করিয়া এবার ঠাহারা কম্থাকরঙ্গধারী কান্তাল বৈফব। নিরস্তর 
জপ-্ধ্যান আর বৈষবসেবায় তাহাদের দিন কাটিতে থাকে । নবদ্বীপের অধিবাসীরা এ 
রূপান্তর দেখিয়৷ বিস্ময়ে আভভূত হয় । 

এখন হইতে প্রাতাঁদন গঙ্গার ঘাটে দেখ যায় এ প্রাণস্পর্শাঁ দৃশ্য । জগ্াই, মাধাই দুই 
ভরাত৷ দীনহীনভাবে প্রাত ক্লানার্থার চরণে প্রাণপাত করেন। করজোড়ে অপ্ু-সজল চক্ষে 
[মনি জানান, প্জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোলো অপরাধ যাঁদ আপনার কাছে হয়ে 
থাকে, কপা ক'রে আমাদের মার্জনা করুন ।” 

গঙ্গায়ানে আগত নরনারীর সেবার জন্য ভন্তপ্রবর মাধাই কোদাল দ্বারা হ্বহস্তে একটি 
ঘাট ?নম্নাণ করিয়া দেন, এই ঘাট আজিও মাধাইর ঘাট নামে পরিচিত আছে। 

জগাই, মাধাইর এ পাঁরব্নের ফল সোঁদনকার নবদ্ধীপে সুদূরপ্রসারী হয় ৷ গোরাঙ্গের 
নবপ্রবাতিত প্রেমভান্তর ধর্ম এবার ধারে ধীরে আরও শক্তিশালী হইয়৷ উঠিতে থাকে । 

ভন্ত-সাধকদের সংখ্যা এখন হইতে ক্রমে আরও বাড়িয়া চলে । চারাদকে কেবলই 
শোনো যায় হারনাগের জয়ধবানি । সর্বন্র ছড়াইয়া পড়ে খোল-করতালসহ নামকীতনের 
অনুষ্ঠান। 

কাজী বার্-বাহক তখন নবন্বীপের শাসক । তেমন হিন্দাবিদ্বেষী নন হটে, কিন্তু 
নৃতন বৈফবগোষ্ঠীর এতটা মাতামাতি, €হ-ুল্লোড় তানি বেশ সুচক্ষে দেখিতেছেন না। 
সঞ্ববদ্ধ কীর্তন সম্বন্ধে কিছুটা ভয়ও হয়তো পাইয়া থাঁকবেন। একদিন এই কাজীর 
অনুচরেরা একদল ভক্তের খোল-করতাল ভাঙ্িয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী আদেশ 
জারী হইল, এখন হইতে নবদ্বীপে সমবেতভাবে ও উচ্চস্বরে কীতন কর! চাঁলবে না। 

ভন্তদের মধ্যে অনেকেই বড় ভীত হুইয়! পাঁড়লেন। শেষকালে কি কাজীর 
অত্যাচারে ধর্ম ও ধন-প্রাণ-মন সবই যাইবে? সকলে আসিয়া গোরাঙ্গকৈ কহিলেন, 
প্রভূ, কাজীর লোকের! শহরে টহল দিয়! ফিরিতেছে আর কীর্তন ভাঙ্জিরা দিতেছে । 
আমরা কি করবো ত৷ বলুন। তবে কি নবন্ধীপ ছেড়ে আর কোথাও চলে যাবে ? 

প্রভু ক্রোধে রুদ্ুমৃর্তি হইলেন। নিত্যানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, “শ্রীপাদ, তুমি 
সবর প্রচার ক'রে দাও, নবদ্বীপের পথে আজ সম্ধ]ায় নগরকার্ন হবে। হারনামে কে 
বাধা দের, তা আমি দেখবো |” 

ভরদের উংসাহ আনন্দ আর ধরে না । প্রভুর আদেশ যখন 'মিলির়াছে, তখন শাসন- 
কর্তা কাজীকে আর কে ভরায় ? 

সহম্র সহম্্ মানুষের হৃদয় এবার উদ্বেলিত হইয়৷ উঠিয়াছে। হরিনামের মধাদা, 
রক্ষায় আজ সকলে নদ্ধপাঁরকর। প্রভুর প্রেরণার ইন্দ্রজ্বাল আর 'নত্যানন্দের সংগঠন- 
প্রাতভার স্পর্শে আবলছ্ধে গড়িয়া উঠিল এক 'বিরাট ভন্তবাহিনী। 

সন্ধ্যার প্বেই কীর্তনকারীর! প্রস্তুত । দেখা গেল, শুধু গৌরাঙ্গের অনুগ্ধামীরাই নয়, 
সারা নবদ্ধীপের আবালবৃদ্ধবনিতাই এই বিরাট আন্দোলনে মাতিয়া উঠিল্লাছে। এ যেন 
দৈবীশান্ত চালিত এক বিরাট তরঙ্গোচ্কাসের সৃচনা। কে ইহা রোধ কারিবে ? 

খোল করতাল, বাঁঝ কাসর আর নিশান নিয়া দলে দলে লোক শ্রীবাস 
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চারাদিকে জুটিতেছে। প্রত্যেকের হাতে এক একট জ্বলত্ত প্রদীপ ব৷ মশাল । পরিধানে 
মনোরম পরিচ্ছদ । চন্দন আর ফুলের মালায় সকলেরই অঙ্গ সুশোভিত । 
পুরনারীদের হৃদয়েও সোঁদন এই ভাব-তরঙ্গের দোল লাগয়াছে। ঘরে ঘরে তাই 
দেখা বাইতেছে কদলী বৃক্ষ, মঙ্গল-কলস আর দীপমাল! ৷ 
শাসনকতার নির্দেশ অমান্য হইতেছে, কিন্তু আইনভঙ্গকারীদের মনে নাই কোনে 
উদ্মা, হাতে নাই কোনে অন্ত্। আজকার এ উৎসাহ-উদ্দীপনার, এ সবপ্লাবী শান্তর 
উৎস রাহিয়াছে নামপ্রেমে আর প্রভুর মাধূর্যমৃর্তির অমোঘ আকর্ষণে । 
গৌরাঙ্গ তাহার বিদ্রোহের ধ্বজাটি তুলিলেন বড় আভিনবব্পে। এতে সংঘাত বা 
সংধর্ষ নয়-_এ যে তাহার আতমানবীয় প্রেমনাট্যের এক দৃশ্যোদৃঘাটন। এমানতেই রূপ 
ঠাহার নয়নাভিরাম-_ভুবনমোহন। তদুপরি আজ সাঁজঙেন নাটুরার ভঙ্গীতে, রঙ্গীয়ার 
বেশে । ভন্তকাবি বৃন্দাবনদাসের অনুপম তুলিকায় প্রভুর সেদিনকার সর্বজনমোহন রূপের 
'আলেখ্যট ফুটিয়৷ উাঠয়াছে-_ 
জ্যোতির্ময় কনক-বিগ্রহ বেদসার। 
চচ্ঘনে ভাঁষত যেন চন্দ্রের আকার ॥ 
াচর চিকুরে শোভে মালতীর মাল] । 
মধুর মধুর হাসে 'জিনি সবকলা ॥ 
ললাটে চন্দন শোভে ফাগাঁবন্দু সনে। 
বাহু তুলি “হার হরি' বোলে শ্রীবদনে ॥ 
আজানুলীস্বত মাল সব-অঙ্গে দোলে । 
সব অঙ্গ 'তিতি পদ্মনয়নের জলে ॥ 
দুই মহা-ভূজ যেন কনকের স্তন্ত। 
পুলকের শোভা ধেন কনক কদস্ব ॥ 
সুরঙ্গ অধর আত সুন্দর দশন। 
শ্রাতমূলে শোভা করে হুভঙ্গে পতন ॥ 
গাজেন্জ্র জিনিয়। স্বদ্ধ, হৃদয় সুপীন। 
তাহ শোভে শুরু-যজ্্সূ্ণ অতি ক্ষীণ ॥ 
কে বালবে গৌরাঙ্গ সোঁদন এক বৃহৎ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইঙ্নাছেন, বাদশাহের প্রাতি 
শনাধি কাজীকে 'তান দমন কারিতে যাইতেছেন। এ যেন তাহার এক পরম রমণীয় 
প্রেমাভিসার ! 
প্রভুর আহংস আভিযান শুরু হইল, ভন্তদের সঙ্গে তিনি অগ্রসর হইলেন। অদ্বৈত, 
নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রভৃতি এক একটি কাঁর্ঠনমওলীতে নৃত্যগীত করিতে করিতে 
চলিয়াছেন। আর প্রভু চাঁলয়াছেন সকলের মধ্স্থলে । দিব্য ভাবাবেশে তিনি প্রমন্ত। 
কীর্তনকারী এই বিপুল জনতা কাজীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া থাঁমল। এ এক 
বিস্ময়কর জনসংঘট্ু । শুধু নবদ্ধীপের ইতিহাসে কেন, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে এর্প 
রাজাঁবরোধী আঁহংস আঁভযানের কথা সে ধুগে শোনা যায় নাই। এমন জনসমুদ্ু 
অভাবনীয় । কাজী তাই ভয় পাইয়া আত্মগোপন করিয়৷ আছেন। 
আশ্বাস দিয়া ঠাহাকে ডাকাইয়া আনা হইল । প্রভুর দেবদুললভ কাস্ত, মোহন- 
নাগর বেশ, আর ভাবাবেশে ঢুলুঢুলু নয়ন দুইটি দেখিয়া কাজী আঁভভূত। ভয়ে, বিস্মযে 
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এবং জজ্জানা আকর্ষণে তাহার বুক তোলপাড় কাঁরতেছে। ভাবতেছেন, একি নর্তের 
জীব না দ্ব্গের দূত 2 এ কাহার সঙ্গে তিনি বিরোধ করিতে 'গিয়াছেন! 

শান্ত কণ্ঠে অনুযোগের সুরে গৌরাঙ্গ কহিলেন, “আচ্ছা, আমি তোমার বাড়িতে 
ছুটে এলাম, আর তুমি রহিলে দূরে লুকিয়ে এ কেমন কথা? এ তো শিষ্াচারসম্মত 
নয়।” 
প্রভুর কথা কয়াঁটতে যেন অনৃতঢালা, ক জাদু যেন ইহাতে জড়ানো রহিয়াছে। 
কাজী একেবারে গিয়া গেলেন। 

উত্তরে কহিলেন, “তুমি নুদ্ধ হয়েছো, সঙ্গে নিয়ে এসেছো বিরাট এক জনতা। তাই 
তো৷ ভয়ে লুকিয়ে ছিলাম । এবার শান্ত হয়েছো, তাই এসে পড়লাম । তাছাড়া তুমি 
তে জান না, তুমি আমার আপন জন। তোনার দাদামশায় নীলাম্বর চকুবর্তী গ্রাম সুবাদে 
আমার চাচা, তুমি যে তাই আমার ভাগ্নে হও। ভাগ্নে হিসাবে তোমার ক্রোধ ও 
পপ যাক- ঘা! হবার হয়ে গেছে এবার তুমি বল, 

চাও।” 

অপূর্ব অলৌকিক শান্ত এই মহাভাবময় প্রোমক পুরুষের ৷ সামান্য দুই চারা 
শান্ত মধুর কথা-_কিস্তু ইহ! দিয়াই কাজীকে তিনি চিরতরে প্রেমের বন্ধনে বাধির়া 


। 
এবার গৌরসুন্দর চাহলেন ঠাহার ভিক্ষা। বাঁললেন, “আমার একাট দান তৃমি 
কৃপা ক'রে দাও । আদেশ প্রচার করো নবন্ধীপে কেউ যেন কখনো কীর্তন বন্ধ না করে।” 
কাজী মন্্রমুদ্ধবং কহিলেন, “আমি শপথ ক'রে বলাছি, আমার বাশের কেউ তোমার 
প্রবর্তিত কীর্তন বন্ধ করবে না।” 
চারিদিকে জয়জয়কার পড়িয়া গেল। প্রেমের বলে কাজ্জীকে বশীভূত করিয়া 
সানন্দে প্রভু স্বগণসহ ঘরে ফিরিলেন । 
হিন্দুর অবাধ ধর্মাচরণের আঁধকার গোঁরাঙ্গ মুনলমান শাসনকরাকে 'দিয়া স্বীকার 
করাইলেন। আর এ কাজ 'তানি করাইলেন আপন অলৌকিক ব্যান্তত্ব ও আত্মপ্রত্য়ের 
প্রভাবে । তাই সেদিন শুধু নবন্ধীপেই নয়, সারা গৌড়দেশে ঠাহার অসামান্য প্রাতষ্ঠ৷ দেখা 
দিল, তান পরিচিত হইয়া উঠিলেন জীব-উদ্ধারকারী মহামানবরূপে ॥ 
প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোরাঙ্গের প্রেমভান্তর এ লীল। বড় আভনব, বড় জীবস্ত। তীহার 
দৃষ্টিতে ঝারিতেছে ছগের সুধার়িধ্ধ আলো_স্পশে ঘটিতেছে দিব্য রূপান্তর । একবার যে 
তার সানিধ্যে আসে, সেই আত্মসমর্পণ ক'রে একেবারে হয় নৃতন মানুষ । 
সমকালীন পদকতা বনুদেব ঘোষ আই প্রভুর এ সময়কার অলৌকিক লীলা প্রতাক্ষ 
করিয়া 'লিখিয়া 1গিয়াছেন__ 
আমার পরশমাণর কি দিব তৃলনা । 
পরশমির গুপে, জগতের জীবগণে 
নাচিয়া গাহিয়া হৈল সোনা ॥ 
প্রতিদিনকার মতে৷ সৌঁদনও শ্বাস অঙ্গনে নামকার্তন হইতেছে । সাঙ্গোপাঙ্গসহ প্রভু 
ভাগ বষ্$। পরমানন্দে নৃশ্ত করিয়া চালয়াছেন। শ্রীবাসের একট শিপু কিছু 
যাখং বড় অসুন্থ। হঠাৎ অন্তঃপুরে ক্ুন্দনধ্বনি শুনিয়া শ্রীবাস দুতপদে ভিতরে চলিয়া 
গেলেন। দোখলেন, শিশুটি এইমাত্র দেহত্যাগ্গ করিয়্াছে। বিস্ময়ের বিষয়, পুর্রশোকে 


শ্রীকৃফ চৈতন্য ্ 


এ মহাবৈফবকে খ্রধীর হইতে দেখা গেল না। তিনি বরং ব্যস্ত হুইয়। পড়লেন প্রভুর 
জন্য--ঠাহার কোনো অসুবিধ। ন। হয় । 
বাঁড়র মেয়েদের কাঁদতে নিষেধ করিয়৷ দৃঢ়কণ্ঠে তীন কহিলেন, “দ্যাখো, প্রভুর 
কণ্ঠের নাম গান শুনতে শুনতে পুর গেহত্াাগ করেছে, এ তার মহাভাগা সে উধ্বলোকে 
গিয়েছে। কিন্তু তোমরা বদি এখন কীদাকাটি করো, প্রভুর কীতল-আনন্দ ভঙগ কতো, 
তবে কিন্তু আমি গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্য। করবে৷ ॥ সবাই এখন একেবারে চুপচ।প খাকে। 
কাঁদতে হয়, পরে কাঁদবে ।” 
কাঁতন-অঙ্গনের অনেকেই এ সংবাদ জানিল না। শ্রীবাস আবার আসিয়া সেখানে 
যোগ দিলেন। অস্পকাল মধ্যেই কিন্তু প্রভুর প্রেমাবেশ টুটিয়া গেল । ভন্তদের দিকে 
চাহয়া কহিতে লাগিলেন, “আজ আমার মন হঠাৎ এমন উচাটন হয়েছে কেন? কানের 
আনন্দে মন বসতে চাইছে ন। এমন রসভঙ্গের কারণ কি? নিশ্য় শ্রীবাসের ঘহে 
কোনো অমঙ্গল ঘটেছে । তোমর৷ সব খুলে বলো ৷” 
এবার 1ক্তু প্রভুকে আর এডানো গেল না। তাহাকে বলা হইল, পাঁওতের গৃহে 
পুন্নশোকে সকলে বি বল। শুধু প্রভুর কার্তনানন্দ ভঙ্গ হবে বনে এ দুঃদংবাদ শ্রীবান 
ঠাকে জানতে দেন নি।” 
প্রভুর নয়ন দুইটি ততক্ষণে সজল হইয়া উঠিয়াছে। কাদিতে কাদিতে কহিলেন, 
“কফ আমার পরম কৃপালু। তাই শ্রীবাসের মত দুল'ভ আত্মজন আমায় ভুচিরে 
দিয়েছেন! আমার জন্য এরা সব করতে পারে। ভাবাছি এদের ছেড়ে আম কি ক'রে 
থাকবো 2৮ 
অতঃপর বাস্তসমন্ত হইয়া প্রভু মৃত শিশুর নিকটে গেলেন। শ্রীবাসের শ্রী মাজিবী 
দেবী ও বাঁড়র অন্যান্য সকলে শোকাঠ হইয়া নীরবে কাঁদতেছেন। কৃপাময় প্রনুর 
অন্তর গালয়া গেল, পুরনারীদের সান্তনা দিবার জন্য এক অলৌকিক লীল। সবসমক্ষে 
সৌপন তান প্রকাটিত কাঁরলেন। 
মৃত দেহটিকে লক্ষা করিয়া প্রভূ কহতে লাগিলেন, “তোমার পিতামাতা ও আত্মীয়- - 
স্বজনের শোকার্ত। একবার তাদের বলে যাও, তুমি কেন তাদের ছেড়ে বাচ্ছো, 
কোথায়ই বা যাচ্ছো £” 
উপাস্থিত সকলে সাবস্ময়ে দোঁখলেন, মৃত শিশুটির দেহে ধীরে ধারে প্রাণ ফিরিয়া 
আসিতেছে । চোখ মোলয়া চাহিয়া সে উত্তর দিল, “প্রভু, বতাঁদন নিবন্ধ ছিল, এদেহে 
বিরাজ করেছি, শ্রীবাস পাঁগতের পুনরূপে অনেক কিছু ভোগ করেছি। এবার প্রা্ভন 
শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন জায়গার আম চললাম ৷ কারুর সঙ্গে আমার কোনে সম্বন্ধ 
নেই। তোমার আর তোমার পার্ধদদের চরণে রইলে। আমার প্রণাম ; আমি এবার 
তাহলে 'বিদায় নাঁচ্ছ।” এ 
1শশু আবার নিঃসাড় দেহে শব্যায় পাঁড়য়া রাঁহল, প্রাণের কোনে চিহ আর অহার 
মধ্যে দেখ! গেল না। 
জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে কোনো পার্থকাই নাই, এ তত্তীটি বুঝাইতে গিয়া! প্রভুকে এই 
অলোৌঁকক লীলা প্রকটিত করিতে হইয়াছিল । বঙ্গা বাহুল্য, ইহার ফলে শ্রীবাস- 
গৃহের নরনারীর শোকোচ্ছাস সেদিন অনেকটা প্রশমিত হয় । 
পাঁগুত ও ঠাহার পত়ী মাঁলনী দেবীকে প্রভু সান্তনা দিয় কহিলেন, “ঈশ্বরের [বিধানে 


৫৬ ভারতের সাধক 


এক পুল্ন তোমাদের চলে গেলো । কিন্তু আঙ্গ থেকে আমি আর নিত্যানন্দ এ দু'জন 
তোমাদের পুর হলাম, তোমরা শোক-তাপ ভূলে যেতে চেষ্টা করে৷ |” 
ভক্তগণসহ প্রভু নিজে দীড়াইয়া মৃত শিশুর সৎকার করিলেন । 


পায়াধাম হইতে ফরিয়। আপসিবার পর এক বংসরেরও বেশী সময় আতবাহিত হয় 
নাই। ইহারই মধ্যে গৌরাঙ্গ এক বিরাট বৈকবগ্োষ্ঠী গাঁড়য়া। তৃলিয়াছেন। প্রভাব 
প্রাতপত্তি এখন ইহাদের যথেষ্ট । নবন্বীপের ঘরে ঘরে আজ শোন৷ বায় নামকীর্তনের 
আনজ্গ্বীন। গোরসুম্দর হইয়া উঠিয়াছেন এই বৈফব ভন্তদের সর্বস্ধন, তাহাদের জীবন- 
মরণের প্রতু। 

নবস্বীপের এই প্রেমলীলায়, এই কীর্তন-বিলাসে গৌরাঙ্গের কিন্তু আর তেমন মন 
বাঁসতেছে না। প্রেমধর্মের যে প্রবাহ [তানি অর্গলমুন্ত করিয়াছেন, দিকে দিকে আজ তাহা 
প্রবাহিত হইতে চায়-__সব মানবের অস্তর-সন্তার সাহত তাহা একাকার হইতে চায় । তাই 
শৃধু শ্রীবাস-অঙ্গনের অন্তরঙ্গ লীলার মাতিয়া থাকলে চলিবে কেন? নবন্বীপের সীমিত 
ক্ষে্টিতে ঠাহার এ দুর্লভ প্রেমধন 'বিলাইয়াই ব৷ প্রভুর তৃষ্তি হইবে কেন। 

অস্তরাত্মায় এবার আহবান আসিয়া গিয়াছে । বিশ্বমানবের কল্যাণে তাহাকে এ 
প্রেমভন্তির প্রবাহকে সণ্ঠালিত করিতে হইবে । সকল মানুষের দুঃখ, বিরহ ও আত" 
[তিনি বুক পাতিম্না নিবেন, সারা বিশ্বকে তানি আহ্বান জানাইবেন। কিন্তু গৃহ ন৷ 
ছাড়িলে, নবন্বীপ ন৷। ছাড়িলে, ঠাহার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে কি করিয়া ঝাঁপ 'দিষেন ? 

আরও একটা বড় কথা আছে। গোরাঙ্গ নিজে সংসারী । মাতার প্লেহ, কিশোরী 
ভার্ধার প্রেম আর ভন্ত শিষ্যদের শরণাগতির বন্ধন ঠাহার চারিদিকে | এ বন্ধন টুটিয়া 
ন৷ বাহর হইলে লোকে গ্তাহার কথা শুনিতে চাহিবে কেন ? সংসার ত্যাগ না করিলে 
সংসারের জীব যে ঠাহাকে তাহাদেরই মত এক মায়াবন্ধ জীব বলিয়া ধরিয়া নিবে । তাই 
প্রভূ স্থির করিলেন, আঁবলম্বে সন্ব্যাস নিবেন। কাটোয়ার সন্্যাসী কেশব ভারতীকে 
বরণ করিবেন দাঁক্ষাগুরুরূপে । 

নিজের সঙ্কম্পের কথাটি নিত্যানন্দ ও অপর কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্তকে তান 
জানাইলেন । আর জানাইলেন শচীদেবীকে । এ নিদারুণ সংবাদে সকলের মাথায় যেন 
আকাশ ভাঙিয়া পাঁড়ল। 

মিনাত, ক্রন্দন ও অশ্রুজল- কোনো কিছুই সেদিন গ্রোরাঙ্গকৈ তাহার স্গস্প 
হইতে বিচাত করিতে পারে নাই ৷ কুসুমের মতো কোমল আবার বজ্ট্রের মতো কঠোর 
ঠাহার প্রাণ । প্রয়োজন বুঝিয়া এবার বন্ধের কঠোরতাই তিনি গ্রহণ কারলেন। 

মাঘ মাসের শুরুপক্ষ। গভীর নিশীথে গোরসুন্দর একদিন চিরতরে গৃহত্যাগ 
করিলেন। পশ্চাতে পাড়িয়া রহিল বৃদ্ধা জননীর করুণ বিলাপ, তরুণী পত্রী বিফুপ্রিয়ার 
হদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস আর ভন্তবৃন্দের আকুতি ও ক্রচ্দন। কাটোয়ার পথ লক্ষ্য করিয়া প্রভু 
ছাটিয়। চাঁললেন। 

কেশব ভারতীর কুটিরে পৌঁছিবার পর একে একে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুদ্দ প্রভৃতি 
পার্যদদের জড়ো হইতে দেখা গেল । 

মন্তক মুগ্ডনের পর কেশব ভারতী ঠাহাকে দীক্ষা দান করিলেন। নবীন সব্যাসীর 
নব নামকরণ হইজ--্রীকফ চৈতন্য । প্রভুর বয়স তখন চন্িশ বৎসর । 


শ্রীকফ চৈতন্য ৫৭ 


সাধ্যাসের পর প্রভু দুতপদে কাটোয়া ত্যাগ করিলেন । নবদ্ধীপে আর ফিরিবেন না-- 
এবার তাহার লক্ষ্য নীলাচলের দিকে । নীলমাধবের বাশরী-সঙ্কেত আজ তাহার অস্তরের 
অস্তঃপুরে পশিয়াছে ৷ বিরহিণী রাধার মতো পাগলপারা হইয়া তে তিনি বাহির হইয়া 
পড়িয়াছেন। 

নবহ্বীপের শ্রীবাস-অঙ্গন আর নয়-_এবার তাহার লীলা-রঙ্গমণ দারুর্ন্ষ শ্রীজগাবাথের 
মহাধাম ! আত্মপ্রকাশের পরম লগ্মাট আসিয়। গিয়াছে, আর তে৷ তাঁহার দোর করিবার 
যো নাই! 

পথিমধে] দশদিনের জন্য প্রভূ শাস্তিপুরে অদৈতের গৃহে অবস্থান করেন। সংবাদ 
পাইবামায় জননী ও ভন্তগণ আসিয়া উপস্থিত হন । নৃত্য কীর্তন ও মহোৎসবের পর্ব 
সমাপ্ত হইলে শেষবারের মতে। প্রভূ জননী ও ভন্তদের কাছে বিদায় গ্রহণ করেন। দূত 
চজিতে থাকেন উড়িষ্যার পথে । 

ভাবাবহবল অবস্থায় তিনি ছুটিক্লা চলিয়াছেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভৃতি চারিজন ভন্ত 
কতক্ষণে তাঁহার নরনমাঁণ নীলমাধবকে দর্শন করিবেন, এই চিন্তায়ই তান 'বিভোর। 

দীর্ঘ বন্ধুর পথ আঁতক্রম করিয়া প্রভু পুরীধামের উপকণ্ঠে পৌছিয়াছেন। দূর হইতে 
শ্রীমান্দিরের উচ্চ চূড়াটি দেখা গেল, আর অমান প্রেমোম্মন্ত অবস্থায় সৌঁদকে তান ধাবিত 
হুইলেন। তাঁহার গতির সহিত তাল রাখিবে কে ? সঙ্গীরা সবাই তখন অনেকট৷ পিছনে 
পাঁড়য়া আছেন। 

শ্রীমান্দিরে প্রবেশ করিয়াই প্রভু মহাভাবে প্রুমত্ত হইয়।৷ পাঁড়লেন। সম্মুখে তীহার 
বহু ঈীঞ্সত ধ্যানের ধন বিরাজজিত। তান দোখতেছেন--এতে। দারুমর প্রতীক-মৃর্তি নয়, 
এ যে গ্রোলকপ'তি মদনমোহনের চিন্ময়, পরম রসোজ্ছবল রূপ । নিখিলের সকল নাধূ্য 
সৌন্দর্য ছানিয়। যে এ বিগ্রহ গড়া হইয়াছে 

অরূপ এখানে রৃপায়িত, সাঁচ্চদানন্দ এখানে 'বিগ্রহীভূত ! পরম প্রভুব এখানে চির- 
প্রকাশ-_চিরাঁবহার ! এ দুর্লভ 'দব্যদর্শনের পর কে শ্থির থাঁকতে পারে ? 

প্রেযোন্বন্ত প্রভু ঘন ঘন হুচ্কারে মান্দর কাপাইয় তুলিতেছেন। অল্পকাল পরেই আর 
বাহাজ্ঞান রহিল না। হঠাৎ দুই বাহু প্রসারিয়া জগন্নাথ বিগ্রহকে তান বুকে জড়াইয়া 
ধরিতে গেলেন। 

পাণ্া ও পরিহারীদের মধ্যে সোরগোল পাঁড়িয়া গেল। এক দুঃসাহস এই তরুণ 
সব্যাসীর--পবিন্র মহাবিগ্রহকে সে স্পর্শ করিতে আসে ! ছুটিয়া আসিয়া সকলে এক- 
যোগে ঠাহাকে বাধ। দিল । প্রভু একেবারে সার্বংহারা হইয়া ভূতলে পাঁড়িলেন। তাহাকে 
ধারয়। মান্দরের সেবকদের উত্তেজনা ও কলরব সোৌঁদন যেন আর থামিতে চার না। 

রাঙজপাঁওত বাসুদেব সাবভৌম এসময়ে শ্রীজগন্নাথকে প্রণাম করিতে আসিরাছেন। 
তরুণ সক্ষ্যা্সীর এই কাণ্ড ও পারিহারীদের দৌড়ঝাঁপ তান এতক্ষণ যাবং লক্ষ্য করিতে- 
ছিলেন। তাড়াতাড়ি এবার ভিড় ঠোঁলয়া অগ্রসর হইলেন। 

পুরীতে তখন বাসুদেব সার্বভৌমের প্রবল প্রতাপ । উৎকলরাজ প্রতাপবুদ্র সবয়ে 
ঠাহাকে নবন্ধীপ হইতে আনিয়া পুরীতে হ্থাপন করিয়াছেন। গুরুর মতো তাহাকে তিনি 
মান্য করেন। সমগ্র ভারতের নৈল্লায়িক এবং বৈদাস্তকসমাজে সাবভোমের তখন অসাধারণ 
মর্যাদা । দিগ-দিগন্ত হইতে ছার, আচার্য ও দর্তী সন্যাসীরা দলে দলে তাহার টোলে শান 
পাঠ করিতে আসে। উাঁড়িষ্যার ধর্মসংক্রান্ত যে কোনো বিতর্কের মীমাংসায় ভাহার সিদ্ধান্তই 


৫৩ ভারতে সাধক 


প বালিকা গণ্য হয়। রাজা এবং জনসাধারণ সকলেরই কাছে তাহায় 'বিরাট 
॥ 

বাসুদেঘ সাবভৌমকে সম্মুখ আসিতে দেখিয়া সকলে সন্ত হইয়। উঠিল। ভিড় 
সরাইয়! দিয়া পণ্ডিত অর্শ স্ম্যাসীর 'দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন চমকিয়া উািলেন 
তিনি। এমন নয়নাভিরাম মূর্তি তো সহস৷ চোখে পড়ে না । তাড়া এক অন্ত প্রেম 
বিহবিলত। 

পাঁওতের মন গিয়া গেল । তংক্ষণাৎ কয়েকটি বাহকের সাহায্যে সন্ন্যাসীকে নিজ 
গৃহে লইয়া আসিলেন। 

[কিছুকাল পরই শ্রীচৈতন্যের ভন্ত সঙ্গীরা তাহাদের পিছে পিছে সেখানে আসিয়া 
উপাস্ছিত। পাওতবর শুনিয়া খুশী হইলেন, সব্ব্াসী শ্রীকুফচৈতন্য তাহার নবহীপের 
লোক। প্রেমভান্তর আবেশে সদাই তিনি থাকেন বিহবল ৷ বাসুদেব সার্বভৌম আরও 
লক্ষ্য কাঁরলেন, সঙ্গীয় ভন্তের ইহাকে ভন্তি শ্রদ্ধা করেন দেবতান্দ্রানে । 

তরুণ সন্্যাসীর প্রতিভাদীপ্ত আনন, অপূর্ব প্রেমাবেশ__ এসব দেখিয়। ঠাহার প্রাত 
সাবভোম বড় আকৃষ্ট হইয়া পাড়ক্লাছেন। 

উহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সম্লেহে কহিলেন, “দ্যাখো, বহু দণ্ডী সম্গযাসী 
আমার কাছে অধৈত-বেদাস্ত পড়তে আসে। প্রকৃত সব!াসীর কাজই হচ্ছে বেদাস্ততত্ব 
আরত্ত করা-_-এটা যেন কখনো ভূমি ভূলে যেও না । এখন থেকে তুমি রোজ আমার 
কাছে বসে বেদবেদান্তের ব্যাখ্যা শুনবে ৷ কেমন ? দেখবে তাতে তোমার উপকারই হবে।” 

শ্্রীচৈতন্য সাবনয়ে কহিলেন, “আচার্যবর, আপাঁন পাঁওত শিরোমণি মহাজ্ঞানী। 
আমি আপনার কাছে বালকমা্। যাতে আমার কল্যাণ হয় তাই করুন। আপনার 
হাতেই নিজেকে সপে দিলাম ।” 


বেদাক্ঞ পাঠ শুরু হইয়া গেল । বাসুদেব সার্বভৌম রোজ নানা দুরৃহ তত্বের ব্যাখ্যা 
করেন আর নিকটে বাসর প্রভু নাবষ্ট মনে শুনিতে থাকেন । প্রায় সাত দিন অতিবাহিত 
হইয়া গেল, 1কস্তু একবারও তিনি মুখ খুলিতেঞ্জেটী না। একটি প্রশ্নও আজ অবধি 
জিজ্ঞাসা করেন নাই, একমনে শুধু শুনিয়াই যাইতেছেন। বাসুদেব পাঁওতের মনে সন্দেহ 
জাঞ্গিল, তবে কি এই তরুণ সন্ন্যাসী তাহার ব্যাখ্যার অর্থ কিছু ধরিতে পারিতেছেন না ? 

পাঁওত কহিলেন, "প্রতিদিন আমি এত কিছু জটিল শান্ত্রতত্ত ব্যাখ। করছি, কিন্তু 
কই, তোমার দিক থেকে তো৷ কোনে! সাড়াশব্দ শুন্ছিনে । আমার বাথ্া প্রাঞ্জল হচ্ছে 
তো? সব বৃঝতে পারছো কিন৷ আমার জান। দরকার” 

প্রভু সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, “আচার্যবর আপনি বলে দিয়েছেন, অদ্বৈত শ্রবণ 
করা সানীর কর্তব্য। আপনার কথা শিরোধার্য ক'রে তাই এ সব শুনে বাচ্ছি। কিন্তু 
আপনার প্রকৃত বন্তব্য আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে 1” 

সা্ভৌম রুষ্ট ছইয়।৷ উঠিলেন। গন্তীর স্বরে কহিলেন, "সে কি কথা! যাঁদ না 
বুকতে পেরে থাকো, তবে আমার প্রশ্ন ক'রে সঠিক অর্থ জেনে নাও নি কেন 3 এপ 
চুপচাপ থাকার মানে আমি ভেবে পাচ্ছিনে, এ তোমার অন্যায় হয়েছে।” 

প্রশান্ত কণ্ঠে, চৈতন্য অবলীলায় বাঁলয়৷ বাঁসলেন, “আচার্য, সত্য কথা বলতে ফি 
শাস্ত্রের সূত্রের অর্থ বেশ সহজ । অতিম্বাভাবিকভাবে ত আমার উপলন্ধিতে এনে যায় । 


শ্রীক টৈতৈন্য ৎ 


কিভু মায়ারাদী আচার্য শঙ্ষরের অনুসরণে আপনি যে ভাষ্য করেছেন তাতে ফুটে উঠেছে 
বিপরীত অর্থ । মনে হয়, মুখ্য অর্থ ছেড়ে দিয়ে আপনিন কাম্পানিক ব্যাখ্যা ক'রে যাচ্ছেন। 
ভগ্মবান ব্যাসের সূ, ত্বপ্রকাশ। কিন্তু সে সৃ্কে আচ্ছাদন ক'রে আপাঁন করেছেন 
আপনার নিজস্ব ভাষ্য ।” 

ক্রোধে আভমানে পাত ফাটি্লা পাঁড়বার মতে) হইলেন। প্রচও দুঃসাহস এ বুবক 
সন্যাসীর | কে ন৷ জানে- বাসুদেব সার্বভৌম ভারতবরেপ্য মহাপাঁগুত। আর ঠীহারই 
ব্যাখ্যায় এ অর্বাচীন ভুল ধরিতে আসে! শুধু তাহাই নয়, শঙ্কর-ভাষ্য ও তাহার নিজন্ 
ব্যাখ্যাকে কাপ্পানক বাল! সে উড়াইয়৷ দিতে চায় ! 

উ্ধা ও উত্তেন৷ চাঁপর। পাঁশুত কহিলেন, “বেশ, তাহ'লে সূতের প্রকৃত অর্থ এবার 
তোমার মুখেই শুনি।” 

প্রভু শুরু করিলেন তাহার ভাষণ। নুহ্রুতে' কোথা হইতে দিব্য শক্তি ঠাহার মধ্যে 
জাগ্রত হইয়া উঠিল । অপর্প ব্যাথ্য। বিশ্লেষণের মধ্য দিয়। প্রেমধর্মের প্রাধান্য তিনি 
স্থাপন করিলেন। তত নির্পণ করিলেন-_শ্রীভগবান্‌ ছইতেছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ 
আর তাঁহার প্রাত প্রেমেই জীবের পরম পুরুযার্থ। 

অলে!কিক প্রাতভায় মুখমণ্ডল তাঁহার প্রদীপ্ত। মুখনি:সৃত প্রতিটি শব্দ চেতনার । 
ক্্তিত্বে, ভাবের গাঢ়তায় ও বাচনভঙ্গীতে এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ! দৈবাঁ শ্তিতে শক্তিমান 
এমন প্রাতপক্ষের সম্মুখীন সার্বভৌম কখনো হন নাই। ভান্ত, শান্ত ও জ্ঞানের এঁক 
বিচ্ময়কর মিলন চব্বিশ বৎসর বয়স্ক এ সব্যাসীর মধ্যে! কোনো-সিদ্ধান্তই যে তাঁহার 
খণ্ডন কর] বাইতেছে না। 

মহাপাঁওত বাসুদেব বড় দুল হইয়। প্লেন ৷ আত্মরক্ষার কোনে। উপায়ই আর 
ভাবিরা পাইতেছেন না। ন্যায় ও বেদাস্তের যুগরশ্মি তিনি ধারণ করেন, এ দেশের 
পাঁগতসমাজের পুরোভাগে [তিনি আধাঠত। তাঁহার মতো৷ শাল্তধর পুরুষকে আজ এই 
তরুণ আজ তৃণথণ্ডের মতো৷ কোথায় ভাসাইয়। নিতেছে ? 

ভয়ে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় সার্বভোম চৈতনোর দিকে নিনি“মেষে চাহিয়। আছেন, আর 
ভাবিতেছেন_ এঁক মানুষ না নরদেহে আবিভূত কোনে দেবতা 2 পাঁওতের সকল 
অহঙ্কার, সকল আত্মপ্রতায় যেন এই মহাবলী প্রোমক সম্ব্যাসী আজ নিঃশেষে শুষির। 
নিয্নাছেন। বেদশান্ত্রে যাঁন প্রাতদবন্্বী, বেদ-বদাস্তে অনভিজ্ঞ এই যুবকের কাছে তিনি 
হইয়া 'গয়াছেন ক্ষুদ্র শিশুটির মতে। অসহায় । নূতন ভাষ্য, নৃতন মূলামান আজ ঠহারই 
কাছে ঠাহাকে শুনিতে হইতেছে । 

সুত্র সমূহের প্রেমভন্তিমূলক ব্যাথা! শেষ হইয়াছে । প্রন্ু এবার ভাব গদৃগদ কণ্ঠে 
কহিলেন, “আচার্যবর, ভগবদৃ-ভীন্তিই মানুষের পরম সাধন, তাই আত্মজ্ঞানী মহামুন্ত 
মুনিরাও এর জন্য থাকেন লালায়িত। শ্রীমদৃভাগবত এই মহাসতাই ঘোষণা ক'রে 
বলেছেন- 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ে। নিগ্র্ছ৷ অপুরুক্ষমে 
কুর্বস্তাহৈতুকীং ভন্তিমিৎন্ুতগুণো হরিঃ ॥ 

প্ডিত সাঁবনয়ে কাহলেন, “্যতিবর, বড় অপরূপ এই শ্লোক ! এর (নাহতাথ আজ 
আপনার দুখ থেকে শুনতে বড় ইচ্ছে হয়েছে। দয়! ক'রে আমায় বনগুন।» 

সার্বভৌমের পাওত্যাভিমান নির্ত হইয়াছে বটে. £কস্তু একেবারে তাহা যায় নাই। 


৬০ ভারতের সাধক 


গ্রভৃও ঠাহাকে সহজে ছাড়িবেন না। তাই চাতুরী কারিয়া কহিলেন, “উত্তম কথা । 
ফিত্ু আপনি বয়সে প্রবীণ, জঞানবৃদ্ধ, আপানিই আগে এর ব্যাখ্যা করুন। পরে আমি 
করযো।” 

পাুতের প্রাণে এতক্ষণে িছুট। বল আঁসল। মনে ভাবলেন, পাঁগত্যবলে এই 
প্লোকের বহুতর নূতন ব্যাথ্য৷ [তান শুনাইয়৷ দিবেন। যাঁদবা এভাবে কিছুটা মান রক্ষা 
কর৷ যায়। ভাষা, ভাব ও তত্র খুশটনাটি ধাঁরয়া নয়টি বাভব ব্যাথ্য। তানি বর্ণনা 
করিলেন। ভাবলেন, এ শ্সোকের আর নৃতন কোনো ব্যাথ্যা সম্ভব নয়। 

কিন্তু এক বিপদ! ঠৈতন্য ঠাহার এ আশায়ও বাজ হাঁনলেন। চ্মত হাসে; 
কহিলেন, “আচার্যবংর আরও কয়েকটি অর্থ এ গ্লোকের কর! যায়। তাহ'লে কৃপা 
ক'রে শুনুন।” 

প্রভু ব্যাণ্যা শুরু করিলেন। পণ্ডিত উৎকর্ণ ছইয়। শুনিতেছেন আর হতবাক্‌ হইয়া 

প্রাতিভ৷ ছাড়। একাজ কেহ কারিতে পারে না। এবে 

অভাবনীয় | 

অবঙ্গীলায় প্রভু আঠারো রকমের নৃতন ব্যাথা শুনাইয়৷ [দিলেন। সার্ধভৌম 
ভ্রচার্ষের বিদ্যার দর্প যেন হবলস্ত আঁ্ীশখ। ! এতক্ষণ যাবং প্রভূ পাঁওতের দীপাধার 
হইতে একটু একটু করিয্া। তেল শোবণ করিতেছেন। উট্ন শিখা ক্রমে স্তিমত হইয়া 
আমিতেছিল। এবার শেষ ফুৎকারটি দিয়া তাহ৷ 'নিভাইয়া 'দিলেন। 

আত্মাভিমানের আগুন নাভয়া শিয়াছে। এবার মহাপাডত সার্বভৌমের নয়নে উদৃগ্ত 
হইল ভাক্ত-প্রেমের অশ্রুধার৷ ৷ হৃদয়ের স্বচ্ছ দর্পণে নবীন সন্্যাসীর 'দিবার্পটি ফুটিয। 
উঠিল। দেখিলেন, এন্বরীয় ভন্তি, এবরীয় জ্ঞান আর শঁশ্বরীয় শান্ত তাহাতে প্রমূত | 

মুহূর্তমধ্যে কোথা দিয়া কি ঘটিয়া। গেল, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভুর চরণতলে মুত 
হইয়৷ পড়িলেন। অতঃপর চিরতরে তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। শ্রীচৈতনযকে 
স্বীকার করিয়া নিলেন জীবন-মরণের প্রতুর্পে। 

এভাবে সৌঁদন বাসুদেব সার্ব ভৌমকে প্রভু আত্মমাং করিয়া নেন। এ আত্মসাং শুধু 
প্রভু আর ভক্কের ব্যাপারই নয়, করুণালীলার আলোকসম্পাত মান্র নয়,-ইহার তাৎপর্য 
আরও অনেক বেশী। শক্তিধর সাবভৌমের এ আত্মসমর্পণ হইয়া উঠে প্রভুর নীলাচল- 
লীলায় এক 'বাশষ্ট অধ্যায়। শুধু উৎকলের রাজশান্তি, বিদ্বজজন সমাজই নয়, সারা 
ভারতের বৈদান্তিকদের মধ্যেও সার্বভৌমের এ পরাজয় আনিয়া দেয় প্রচ আলোড়ন। 
শ্রীচৈতনোর নাম আঁচরে দেশের সর্ব ছড়াইয়। পড়ে। সমাজে তিনি কীতি“ত হইয়া 
উঠেন প্রেমভান্তি-ধারার নব ভাগীরথরুপে। 

নীলাচল প্রার মাস দুই আঁতবাহিত হইয়া গেল। প্রভু এবার স্থির করিলেন, 
কিছুদিনের জন্য তিনি দক্ষিণের তীর্ন্থানগুলি দর্শন করিতে বাহির হইবেন। 

সার্বভৌম কহিলেন, “প্রভু, দক্ষিণদেশে তুমি ভ্রমণে যাচ্ছে৷ -_খুব ভালো কথা। 
সেখানে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে অবশ্য একবার দেখা ক'রো, বিদ্যানগরে উৎকলরাজের 
প্রাতানধরূপে তিন দেশ শান করছেন। শৃদ্, বিষয়ী ভেবে তাকে যেন উপেক্ষা 
ক'রো না। শ্রেসতান্তি সাধনার মহা অধিকারী পুরুষ এই রামানম্দ। পৃর্থবীতে এমন রস 
ভক্ত আর দুপট নেই। বৈফব ব'লে একসময় আমি তাকে কত উপহাস করেছি, আজ 
তোমার প্রসাদে বুঝেছি, তার মর্ম ।” 


শ্রীকফ চেতন উ১ 


প্রভু সাগ্রহে সম্মত হইলেন। তারপর শুরু ছইল পারব্রাজন। 

কফ নামরসে মগ্র হইয়৷ 'তাঁন পথ চলিতেছেন-_ভন্তি, প্রেম ও শরণাগাতর ভাবে 
সদা বিভোর । কণ্ঠে চলিতেছে কীতন-_- 

রাম রাথব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম ॥ 
কৃফ কেশব কৃফ কেশব কৃ কেশব পাহি মাম্‌ ॥ 

নামগরান, প্রেমাবেশ ও নৃত্য কীর্ভনে নবীন সন্বঃসী পথে পথে সবাইকে মাতাইয়। 
চাঁলয়াছেন। কেহ তাহার 'দব্যরূপ দেখিয়া কেহ মধুর কান শুনিয়া, কেহ বা স্পর্শ 
পাইয়া প্রেমাবেগে অধীর হইতেছে। প্রতি গ্রামে প্রাতি নগরে তিনি এরুপে শান্ত সপ্টার 
করিয়৷ চালয়াছেন। 

সময় অল্প-কস্তু পারক্রমার পথটি দীর্ঘ। ইহার মধ্যে দূর দূরাস্তে নামের বাঁজ 
প্রভুকে রোপণ কারিয়া যাইতে হইবে, প্রেমধর্মের রসন্তরোত প্রবাহিত করিতে হইবে । 
দুতবেগে তাই তানি ঈশ্বর নাট এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া চিয়াছেন। 

দক্ষিণাপথে দিনের পর দিন চলিতে থাকে শ্রীচৈতনোর অবিরাম পরিক্রমা, আর 
চারাদিকে বিস্তারিত হর তাহার প্রেমের অদ্ভুত ইন্দ্রজাল। এ ইন্দ্রজালের প্রভাব এড়ানো 
সৌদদন অনেকেরই পক্ষে সম্ভব নয় নাই। তকিক, শান্ত্রজ্ঞ পাত ও 'বিষয়াসন্ত ধনীর 
যেমন আক ষিত হয়, তেসাঁন পাষও, দস্যু ও পতিত৷ নারীরাও আসিয়া করে আত্মসমর্পণ । 
যে একবার প্রভুর দর্শন পায়, ভন্তিরস তাহার মধে] সণ্টারিত হয়, ধীরে ধীরে সে বৃপাস্তারত 
হইয়া উঠে। শৈব, শান্ত, বৌদ্ধ ও মায়াবাদী সাধকেরা দলে দলে এই প্রেমোল্মাদ, মহা- 
শীন্তধর স্যধ্যাসীর আশ্রম নিতে থাকেন। 

গোদাবরীতীরে, বদ্যানগরের এক প্রান্তে চৈতন্য সোঁপন বিশ্রাম করিতেছেন । এমন 
সময় রামানন্দ রায় দোলায় চাঁড়িয়া নদীতে প্লান কারিতে আসিলেন । সঙ্গে বহু অনুচর ও 
দাসদাসী। 

প্লান পণের শেষে অদূরাস্থিত বৃক্ষতলে রামানন্দের দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, এক 
দব্যকান্ত তরুণ সম্্যাসী নিশ্চল হইয়া বাঁসিয়। আছেন। একবার ঠাহার দকে চোখ 
পড়লে আর সরানে। যায় না । রামানন্দ নিকটে গিয়। ভান্তভরে প্রণাম করিলেন। 

লোকলস্কর ও আড়ম্বর দোখয়। তাহাকে চিনিয়। নিতে প্রভুর দেরি হয় নাই। মৃদু 
মধুর স্বরে প্রশ্ন করলেন, “আপাঁনই ক উৎকলরাজের প্রাতনিধি রামানন্দ রায় ?” 

“আজ্ঞে ইযা, আমিই সেই অধম শৃদ্র।» 

“বাসুদেব সাবভৌম আমায় বার বার বলে দিয়েছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করবার 
জন্যে। সেই জনেঃই আমার এখানে আসা । আপাঁন পরমভাগবত তাতে সন্দেহ নেই 
--আপনার দর্শনমান্ই যে আমি কৃষপ্রেমরসে ভাসাছ।” 

প্রন উঠিয়া দাড়াইয়। রামানন্দকে আলিঙ্গন কারলেন। সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দের সারা 
দেহে ফুটিয়া উঠিল অশু-কম্প-পুলক প্রভৃতি প্রেমবিকার ৷ এ রাজোর তিনি শাসনকরা, 
ধীর স্থির ও দোর্দগ-প্রতাপ বাঁলয়াই লোকে তাহাকে জানে । কিন্তু প্রভুর স্পর্শ 
পাইবামাত ক এক স্বগ্ীঁর প্রেমাবেশে তান মত্ত হইয়৷ পাঁড়লেন। এ অলোকিক দৃশ্য 
দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না । 

প্রকৃতিগ্ছ হইবার পর রামানন্দ বার বার চৈতনোর কপ প্রার্থন। করিতে লাগিলেন । 


৬২ ভারতের পাধক 


কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, “প্রভূ, অধমকে শুদ্ধ করার জন্যই যখন এসেছো, কিছুদিন 
এখানে অপেক্ষা ক'রে যাও। আমায় তোমার কঁপ। ও আশ্রয়ন দাও।” 

প্রভু সবজ্ঞ। তাহার জানতে বাকী নাই-ার় রামানন্দ |নগুঢ় ব্জরসের ভাওারী, 
আর আচিরে তিনি আত্মপ্র ফাশ করিবেন তাহারই এক শ্রেষ্ঠ লীলাপারকরবূপে ।* তাছাড়া, 
তান বুঝয়। [নিয়াছেন, আচার-আচরণে রামানন্দ রাজাঁসক ভাবাপনন, বৃত্তি তাহার রাজ্জকার্য 
ও কূটনীতি, 1কন্তু এই বিষয়ী আবরণের নিচে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক মহাবৈফব-_প্রেমভন্তি- 
পথের এক অসামানা সাধক! 

প্রভু স্থির কারলেন, কয়েকটা দিন নিভৃতে এই পরমভাগবতের সাহত কাটাইবে, 
কষরস উপভোগ কারিবেন ' তাই রায়ের অনুরোধ শুনিয়াই 'বদযানগরে থাঁকতে তিনি 
রাগী হইয়া গেলেন। এক ভন্ত ব্রাহ্মণের গৃহে তাহার বাসের ব্যবস্থা হইল। 

দশাদন তিনি এখানে যাপন করেন। প্রাতিদিন রানে রামানন্দ রায় তাহার কাছে 
উপাশ্থিত হন। দুইজনের একান্ত আলাপনে প্রেমানন্দ উদ্বোলত হইয়া উঠে। উৎসারিত 
হয় বৈফবীয় ভজন ও সাধ।-সাধনের নিগৃঢ় তত্ব। 


রান সেদিন গভীর হইয়৷ উাঠয়াছে। কফকথার আনন্দে উভয়ে মাতোয়ারা । প্রভু 
রামানম্দকে দিয়া মধুরভঙ্গনের রসতত্বীটি উদ্‌বাটন করিতে চান, জীবের কল্যাণে উহা 
বিস্তারিত কাপতে চান। তাই সৌদন একর পর একটি প্রশ্ন করিয়া রামানন্দকে [তান 
উদ্দাপত কারতেছেন, আর উভয়ের সংলাপের মধ্য 'দিয়৷ চলিতেছে সাধ্য সাধন তত্তের 
অপর্প মন্থন। গোঁড়ীয় বৈষণবধর্মের যে অমৃত সোঁদন এখানে উদ্‌গত হয়, প্রেম ভাত 
সাধনার জগতে তাহা চির অক্ষয় হইয়া রাঁহয়াছে। 

প্রভু কাহলেন, “রামরার, যে সাধন-ভঞ্জনের মাধামে জীবের পরম প্রাপ্তি ঘটবে, তা 
আমার কাছে আজ খুলে বলো ।” 

কৃষপ্রেমের মরমী রসবেক্ঞ এই রানানন্দ রাম । প্রভু ঠাহাকে দিয়া নিজের প্রচারিত 
তন্তুকে পারস্ফুট করিয়া তুলিতে চান। তাই রামরায়ের বিনয়, দৈন্য, ওজর-আপান্তি 
কোনো ?কছুই গতাঁন মানলেন না। রায়কে অবশেষে মুখ খাঁজতে হইল | স্বধর্মচরণ, 
কৃষে কর্মাপণ, জ্ঞানমশ্রাভান্ত অনেক কিছুরই উল্লেখ রামানন্দ করিতেছেন, কিন্তু কোনো 
[কিছুই আজ প্রভুর মনঃপৃত হইতেছে না। প্রেমাবেশে কেবলই বালতেছেন, “রায়, এসব 
কথা তে বাহা। নিগৃঢ় তত্তের কথা আমায় তুমি শোনাও।” 

এক্যান্ত ভান্ত, দাস/-সথ্য-বাৎসল্যময় ভক্তি প্রভৃতি নানা সাধনের কথাই রাম রায় 
কাঁহলেন। কিন্তু প্রভুর তাহাতে মন ভরিয়া উঠে কই? ভাবাবিষ হইয়া কেবলই 
বলিতেছেন, “রাম রায় এখানেই থেমে যেয়ে৷ না, আরে৷ এগিয়ে যাও, আরে৷--আরো 
গভীরের কথ! বলো ।” 

উত্তর হইল, পপ্রভু, এর পর বাকী থাকে কান্ত প্রেম, আর তাই হচ্ছে বৈষবের স্ব 
সাধ/সার।” ভাগবতে বার্ণত প্রেস-ভন্তি সাধনার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যস্ত 
রামানন্দ রায় এতক্ষণ পর্যস্ত চুশড়য়া আসিয়াছেন। ভাবিলেন, এবার তিনি রেহাই 
পাইলেন, প্রভুর জিজ্ঞাসার পালাও সাঙ্গ হইল । 

কস্তু তাহা হইবার বো কই ? তান বাঁলয়৷ উঠলেন, “রায়, সাধনার সীমারেখ৷ 


শ্রীডফ চৈতন্য ৬৩ 


টানতে হয় এখানেই, সে ঠিক কা । কিন্তু এতে তো৷ আমার সতকার তৃপ্তি হচ্ছে না। 
এর পরেও যাঁদ আরো কিছু থাকে, অ উদ্ঘাটন করে 1” 

রামানন্দ চমাঁকয়৷ উঠলেন । ইহা অপেক্ষ। নিগৃঢ়িতর প্রেম-সাধনার কথা তে৷ কেছ 
জানিতে চাহে না! বুবিলেন, প্রভু তাহাকে দিয়া আজ চরম সাধাসাধন-তত্বের নির্ণর 
না করিয়৷ ছাড়িবেন না। 

উত্তরে কহিলেন, “প্রভূ, এর পরে রয়েছে শুধু রাধা-প্রেম ! আর এ হচ্ছে প্রেমের পরম 
সার- সাধ্য শিরোমাঁণি। ব্রজেন্জনজ্জন কৃষের স্বরূপ ছল সং-চৎ-আনন্দমন়, আর তারই 
আনন্দাংশে, হ্লাঁদনী শান্তরুপে, বিরাঁজত। রয়েছেন শ্রীরাধা। এই রাধাপ্রেমই মহাভাব 
হয়ে টেনে নিয়েছে প্রেমসাধনাকে চুড়ান্ত স্তরে । 

কৃফরসের রাঁসক, মহাসাধক রাম রায়ের পম্মুণে বসিয়৷ প্রভুর প্রেমরসপানের তৃফ। আজ 
কেবল বাঁড়গ়াই চিয়াছে। মাধূর্ব-ভগবানের রস-ভু্জনের এ আকাঙ্কার যেন আর 
অবধি নাই। লুক্ধনেত্রে কহিলেন, “রামরায়, তারপর অ:রো কিছু থাকে তে বলো-_ 
আমার প্রাণের তৃষা মেটাও 1” 

সব শেষের পরেও আবার ক শুরু করিবেন ? রামানন্দ রায় আর পারি উঠিতেছেন 
না। এবার তাই ব্যস্ত করিলেন ঠাহার শেষ কথা । হবরচিত একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে 
রাধাকৃফপ্রেমের চরম ও একীভূত রসাঁট তান উদৃঘাঁটিত কারিলেন।-_ন্বরূপ আর শান্ত, 
দুইটি পৃথক তত আর সেখানে থাকে না, রাধ! আর কৃষের বুগল সত সেখানে এক হইয়। 
যায়। রাম রায়ের সে সঙ্গীতের মূল কথা-_ন সো৷ রমণ, ন হাম রমণী । অর্থাৎ, রসরাজ 
মহাভাব দুই এক রূপ" সেখানে যে সব কছু একাকার ! 

এ অবস্থায় লীলার আনন্দ আর থাকে না। বিষয় আর আশ্রয়--গোলোকপতি 
কফ আর রাধা সেখানে যে একীভূত । তবে দ্বেত রসসন্তার বিলাসই ঝা থাকে কই ঃ 
ব্যগ্রভাবে প্রভু তাহার চম্পকবর্ণ করতল দিয়া তখনি রায়ের মুখ চাপিয়। ধরিলেন। 
অর্থাং-_এ বড় নিগৃঢ় কথা, সব একাকার করার কথা । রায় একথা আর নয় ।, 

$ফরসের বন্যাধারা হইয়াছে অর্গলমুস্ত । মহাভাবরসে দুইজনে একেবারে প্রমন্ত হইয়া 
উঠযাছেন। 

বিপ্যানগরে চৈতন্য সানন্দে দিন দশেক কাটাইলেন। রমানন্দের জীবন 
ইতিমধে)ই হইয়। উঠিয়াছে প্রভুময়। এখানকার রাজকার্ধে আর তাহার মন টাকতেছে 
না। সমস্ত কর্মভার তাগ কারয়া প্রভুর নিরন্তর সঙ্গ লাভের জন্যে তান উন্মুখ 
হইয়াছেন। 

প্রভু ঠাহাকে বুঝাইয়া কহিলেন, “রাম রায়, তুমি উতলা হয়ো না। আমার 
পরিক্রমার শেষে, নীলাচলে অবশ্যই আবার আমরা মালতি হবো । উভয়ে মিলে 
অন্তরঙ্গ লীলারস আন্বাদন করবো ।” 

প্রভু অঞ্পর আরো দক্ষণের দিকে চালয়া গেলেন। 


চৈতন্যর এ পরিক্রমা শুধু তীর্থদর্শনের জন্য নয়, এ যেন কুপা বিতরণেরই এক 
লীল৷। দেব-বিগ্রহ দর্শনের নাম করিয়৷ নিজেই পুণ্য চ্থানগঁলতে দর্শন দিয় বেড়াইতে- 
ছেন। যেথানে ভন্ত সেখানেই ঠাহার ঘাঁটতেছে আবির্ভাব। আর যেখানে তান 
আঁবিভূতি হন সেখানেই উচ্ছলিত হইয়। উঠে ভান্তরসের অমৃওম্্রোত ! 


৬৪ ভারতের পাধক 


ঘুরিতে ঘুরিতে প্রভু সেদিন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়াছেন। পুণ্যতোয়া কাবেরীতে শ্লান- 
তর্পণ শেষ করিয়৷ 'তানি রঙ্গনাথজীকে দর্শন করিলেন । নৃত্য কান ও প্রেমাবেশে স্বগাঁর 
আনন্দ উ্থালর। উঠিল । 

মন্দিরের এক কোপে সৌম্যদশন এক প্রীবণ ব্রাহ্মণ ভগব্দ্গীতা পাঠ করিতেছেন । 
নাম তাহার যুধাষ্টর। 'বাঁশষ্ট ভন্ত বাঁলয়৷ এ অগণ্ুলের স্যর তিনি পারচিত। 

ব্রাহ্মণ প্রাতীদন একমনে ভন্তিভরে গীতার অঞ্টাদশ অধ্যায় পাঠ সমাপ্ত করেন । আর 
এ সময়ে তাহার দুই নয়ন হইতে আবরাম ধারায় অশ্রু ঝরিতে থাকে । সকলেই জানে, 
সংস্কৃত ভাষা তান জানেন না । তাই গীতার শ্লোকার্থ হৃদয়ঙ্গম করাও তাহার পক্ষে 
সম্ভব নয়। তবুও কেন যে আদ্যোপান্ত এ গ্রন্থটি রোজ তাহার পড়া চাই, অনেকে ভাবরা 
পায় না। তাছাড়া, পাঁড়তে গিয়৷ এত ব্রন্দন আর অশ্রহবর্ষণই বা কেন ? পাঠের এমন 
প্রচেষ্টা দোঁখয়৷ অনেকে উপহাসও করে । 

রঙ্গনাথজীকে প্রণামের পর ঠ৩ন্য বাহিরে আসতেছেন, হঠাৎ ঠাহার দৃষ্টি পড়িল 
যুধিষ্ঠিরের উপর | গীত পাঠ তাহার সবেমাত্র শেষ হইয়াছে নয়নজলে দুই গণ প্রাবিত। 
প্রেমাবেশে বিহ্বল ব্রাঙ্গণ ফৌপাইয়। ফৌপাইয়া কাঁদতেছেন। নিকটে 1গয়া প্রভু সয়েহে 
[জিজ্ঞাসা কারলেন, শাবপ্রবর, গীতা পাঠ ক'রে এমন প্রেমোদ্ধেল হতে কাউকে আমি দো 
নি। আচ্ছা, কোন্‌ প্লোকট পড়ে আপানি এ অপার্থব আনন্দে অধীর হয়ে ওঠেন, ত৷ 
1ক দয়া ক'রে আমায় বলবেন ?” 

ক্ষণ উত্তর দিলেন, প্রভু, কোনে শ্লোকেরই শব্দার্থ আমি জানিনে, আমি যে একে- 
বারে মূর্খ । শুদ্ধ হোক, অশুদ্ধ হোক রোজই উচ্চকণ্ঠে সমন্ত অধ্যায়গুলো পাঠ ক'রে 
যাই। গুরু আজ্ঞ৷ দিয়েছেন, তাই একাজ কার। প্লোকের অর্থ ভেদ করতে পানে, 
তার কোনে। প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না। কারণ, যখন এ মহাণ্রন্থের পাত। আম 
খুলে বাঁস, তখনই গুরুকুপায় দেখতে পাই-_-আমার শ্যামসুজ্দর রথাগ্রে বসে অর্জুনকে 
পরমতত্ের উপদেশ দিচ্ছেন। সে 'দিব্যোজ্জল মৃ1ত1ট দেখতে দেখতে আমি প্রেমাবিষট 
হয়ে পাড়। ভেতর থেকে যে কান্না উলে ওঠে, তা ঠেকানে। যায় না। যতক্ষণ এই 
গীত পাঠ করি ততক্ষণই পরমপ্রভুর দিব্য রূপ দর্শন করি। তাই আর কোনো দিকে 
হু*শ থাকে না।” 

বাহু প্রসাররা, প্রেমতরে প্রভু এই মহাতন্ত ব্রাঙ্ষণকে আলিঙ্গন দিলেন। প্রেমাশ্রু- 

ত নয়নে কহিলেন, “ভাই, তোমায় মূর্খ কে বলবে? অন্তর যে তোমার জ্যোতির্ময় 
হয়ে উঠেছে। গীতার অথ তুমিই বুঝতে পেরেছো, তোমার পাঠই তে৷ সার্থক ॥ যে পাঠ 
পরমপ্রভুর দর্শন ঘাঁটয়ে দেয়, তাই তে সত্যকার পাঠ !” 

শ্রীর্ক্ষেত্রের পর প্রভু রামেশ্বর, ঘিবাঙ্কুর, পন্ঢরপুর প্রভৃতি দক্ষিণাপথের বহুতর 
অগ্টল পর্যটন করিতে থাকেন। দুই বৎসর পরে নীলাচলে তান ফিরিয়া আসিলেন। 
আবার তাহাকে ফিরিয়া পাইয়। ভক্তসমান্তের আনন্দের অবধি রহিল ন।। 


গৌড় হইতে প্রভুর প্রধান পার্ষদগণ দলে দলে নীলাচলে আরা উপনীত হন । 
রথযাল্লার উংসব সময়ে বৈফবঙের নৃত্য কানে পুরীধাম মুখরিত হইয়া উঠে। রথাগ্রে 
প্রভুর উদ্দও কান ও প্রেমাবেশ লক্ষ লক্ষ ভন্ত ও দর্শনাাঁর হদরে দিব্য আনন্দের তরঙ্গ 


তুলিয়। দেয়। 


শরীফ চৈতন্য ৬৫ 


উৎকলরাঙ্গ প্রতাপরুদ্ু এই সময়ে চৈতন্ের চরণে আত্মসমর্পণ করেন- প্রভুর প্রেম- 
ভত্তি-ধর্মের অন্যতম ধারক ও বাহকরুপে অচিরে [তান 'চিহিতত হইয়। উঠেন। 

সে-বার প্রভুর সহত আনন্দরঙ্গে গোঁড়ীয়। ভন্তদের দিন কাটিতেছে। দেশ হইতে 
অনেক দিন হয় তাহারা আ'সয়াছেন; কিন্তু ফিরিবার কথ উঠিলে সকলেরই 
মুখ শুকাইয়৷ যায়। প্রভুর সান্নধ্যের এ স্বগ সুখ ছাড়িয়া যাইতে কাহারো মন 
গরে ন।। 

এ সময়ে প্রভূ একাঁদন শ্রীপাদ নিতযানন্দকে নিকটে ডাকাইলেন। 'নিভৃতে বাঁসয়া 
ঠাহাকে কহিলেন, শশ্রীপাদ, আমি তো চিরজীবনের মতে ঘরসংসার ছেড়ে এলাম । তুমিও 
বাদ অবধূতবৃস্ত নিয়ে এমন যন্রতত্র বিচরণ করতে থাকো, তবে সংসারী জীবের উদ্ধার 
1ক করে হবে ? আমার অনুরোধ শোন । তুমি গোঁড়ে ফিরে যাও এবং সেখানেই থাকো । 
প্রাতবৎসর সবাইকে পিয়ে নীলাচলে আসবে, তখন আমার সঙ্গে দেখা হবে। আরো 
একট। কথা । আমার ইচ্ছে তুঁন বিবাহ ক'রে সংসারজী হনে প্রাষ্ট হও। অগণিত গৃহীভন্ত 
তোমার আগ্রয় পেয়ে বাচুক, তোমার আদর্শে তারা গ্রকৃত বৈষব হয়ে উঠুক্ষ। ঘরে ঘরে 
আদর্শ গৃহী বৈষবের সৃাষ্ত হোক । আমার প্র তাঁনাধি হয়ে গোঁড়দেশের সমাক্র-জীংনের 
স্তর ন্ত রঃ তুমি নাম প্রেমরস বাঁলয়ে বেড়াও 1” 

[নত্যানন্দের মাথায় এ যেন বিনা মেবে বজ্জ্রাঘাত! আজীবন ব্রহ্মচাতী ও অবধৃত 
থাঁকয়া ঠাহাকে আবার এ বয়সে গৃহী হইতে হইবে £ সংসারের বন্ধন গলায় পারতে 
হইবে? প্রভু এক কথা বাঁলতেছেন ? 

কাতর কণ্ঠে কাহলেন, “প্রভু, আমার প্রাতি এমন নির্দয় হ'লে কেন, এ কঠোর দওডই 
বা দিতে যাচ্ছে৷ কেন তা খুলে বলে! £” 

“পাদ, সবাই জানে, তুমি আর আম আভিন্বাত্বা। তুম গাস্থাধর্ম গ্রহণ না 
ফরলে সমাজের সঙ্গে জীবের সঙ্গে, আদার যোগ থাকবে ক ক'রে? প্রেমধহের প্চারই 
থ৷ ?করূপে হবে 2 তোখার পক্ষে গৃহী-জীবনে ফিরে যাওয়া কঠিন_এ এক মন্ত ঝড় 
ত্যাগ তাতে কোনো সন্দেহ নেই । কিন্তু জীবের কল্যাণের জন্য সেই ত্যাগই তোমার 
ধরণ করতে হবে। তুমি কুপ। না করলে, লোকে কি ক'রে পরমবস্তু গাৰে 

িত্যানন্দ জ নেন-_এ প্রভুব অনুরোধ নয়, আদেশ। বাধ্য হইয়। ত ই ঠাহাকে দেশে 
ফিরতে হইল । প্রভুর নির্দেশ মতে গারস্থ্ধর্মও গ্রহণ করিলেন। তারপর সমগ্র 
গোঁড়দেশ তাহার হুষ্কারে, উদ্দও নৃত্যে, আর নাম-প্রচারে মাতিয়া উঠিল ॥ তিনি চিহিতত 
হইলেন প্রেমদাত। 'দয়াল নিতাই' রূপে । 


বহুদিন হয় গ্রভুর বৃন্দাবন ও মথুরায় যাওয়ার ইচ্ছা । তিন-তিনবর চেষ্টা করিয়াও 
নান। বাধ! বিঘ্রের জন্য ইহ ঘটয় উঠে নাই। এবার এক টিমান্র সেবক সঙ্গে নিয়। তিনি 
ঠরহার ঈপ্সিত পর্যটনে বাহির হইয়। পড়িলেন। 

বৃন্দাবনে পে।ছিয়াই শুরু হইল ঠাহার নৃত্য কীর্তন আর প্রেমাবেশ। এক একটি 
পুণ/চ্ছান দর্শখ করেন আর আনন্দে আত্মাবস্থৃত হইয়। যান। কখনে। গাভীর হাদ্বারব 
শু!নয়। কখনো বা ময়ূর-মযূরীর নৃত্য দেখিয়া, কৃফলীলার উদ্দীপন। জাগির। উঠে, প্রভু 
বাহ্‌,জ্ঞান হারান। 

এই সময়ে ধিবঃ ভাবাবেশে আবষ্ট হইয়া তিনি ভ্রজমণলের বহু প্রাচীন লুপ্ত তীথের 
ভা. লা, (সু-৩ )৫ 


৬্ভ ভারতের ধক 


১০৬ অসম উত্তরভারতে প্রেমভল্তি ধর্মের উদ্জীবনে তাঁহার এ অবদানের মূলঃ 
| 

বর্মমওলে ঘুরিতে ঘুরতে প্রভু একদিন ব্যাকুলভাবে সবাইকে প্রশ্ন করিতে থাকেন- 
রাধাকুও কোথায়? দীরধাদন যাবৎ এ পির গ্থানাটর কথা লোকে বিস্মৃত হইয়াছে, 
ফোনে। সন্ধান পাইবার আর উপায় নাই। অবশেষে একাদন দিব্য ভাবাবেশে আবি 
হইয়া নিজেই রাধারাণীর স্মাওপৃত এই কুও আবিষ্কারে বাহির হইলেন। সঙ্গে চলল 
কৌতৃহলী জনত। ও ভভ্ত বৈফবের দল । 

পথ চলিতে চালতে একটি নিদিশ্ট স্থানে গিয়া প্রড়ু হঠাৎ থাঁমরা পড়িলেন। 
চারিদিকে ধানের ক্ষেত-_মধাচছলে একি ক্ষু্ ডোষা । আবেশগ্রন্ত অবশ্ছায় সর্যসমক্ষে 
ঘোষণা করিলেন, “এই হচ্ছে রাধা-য়াণীর ম্মাতি'বজড়ি& সেই প্রাচীন রাধাতুওড।” 

লঙ্গে সঙ্গে তান উহার মধ্যে ঝাঁপাইয়। পড়লেন, আর ভত্ত বৈফবগণ এই কু 
ঘিরিয়া নৃত) ও কাঁতন শুর করি, দিল । 

প্রভুর আ'বড়ত এই রাধাকুগুকে দেশের সাধকসমাজ অচিয়ে সম্প্রদায় নাব'শেষে 
খাত দান বরে। 

মথুরা ও বৃচ্দাবনেয় অবস্থা তখন শোঃনীয়। মানুহের বসাঁতি ঘড় কম, চারাদকে 
নাবড় অরণ। | মুসলদান আন্তমণকারীদের উপ্যু'পার জুষ$ঠনে এ অগলে জনপদ গুল 
আর গাড়য়া উাঠতে পায়ে নই। শাত্ত, ঈমূ দ্ধ বহুদিন যাহং 'বিলুণ্টি হইয়াছে। 

এযায় এই নাফারণ পাবি অঞ্চলকে চৈতনা পারা ভায়তের জন-মাণযের সম্মুখে 
তুঁলিয়৷ ধরেন। লুপ্ত ভীর্থসুলি উদ্ধার, 'বঙ্মতপ্রায় পুণান্ছানগুঠলয় দাহাদ্ছয প্রগর। 
ভন্তসমাদ্ে আলোড়ন তুলিয়। দেয়। 

প্রভু ও ঠ হার প্রোরত শান্তধর গোস্বামীদের চেষ্টায় বৃদ্দাবন আবার জাগ্রত হয়, আর 
বৃদ্দাধনের শ্রীরাধা$ফ নৃঙন কারয়। সংশ্যাঁপত হন দেশবাসীর হৃদয়-মণ্ডে। 


বৃন্দাবন ত্যাগের পর প্রভু প্রয়াগের পথে চাঁলয়াছেন। সঙ্গে সেবক বলদেৰ ভ্রাচার্ 
আর একটি নবাগত ভন্ত, নাম কফদাস, জাতিতে রাজপুত। একযোগে অনেকটা পথ 
চলা গিঞেছে। তাই বিশ্রামের জন্য সকলে একটি বুক্ষতলে বাঁসলেন। 

নিকটেই একদল গাভী চরি। বেড় ইতেছে। হঠাৎ এই সময়ে এক রাখাল বংশীধ্বণন 
করিয়া উাঠল। আর যায় কোথর ? আগে হইতেই প্রভু বৃন্দাবনের ম্মাততে ভরপুর 
আছেন, এবার এই গোচারণের দৃশ্য ও বাঁশীর রব তাহাকে কৃফপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া! 
তুলিল। মহাভাবের উদ্দীপনায় তিনি মৃছিত হইয়। পাঁড়লেন। শিশ্বাস রুদ্ধ, মুখ দিয়া 
ফেন৷ নির্গত হইতেছে, দেছে প্রাণের চিহৃমান্র নাই। 

বাদশাহের এক অশ্বারোহী পাঠান ফৌক্র ঠিক এই সময়ে এখান 'দিয়া যাইতেছিল। 
গ্ষবাসীর এই অবস্থা দেখিয়া তাহার! স্হান হইয়া উঠিল। তবে কি সঙ্গী দুইটি 
ঠাহাকে কোনে ছলে বিষ থাওয়াইয়াছে 2 হয়তে। তাহার টাকাকড়ি নিয়। দুষ্টের৷ এবার 
পলায়ন করিবে, ঘোড়া থামাইয়া তথান প্রভুর সঙ্গী দুটিকে তাহার বাঁধিয়। ফেলিল। 

কফদাস বাকুলভাবে বুঝাইতে থাকেন, “তামরা এ সম্টাসীরই ভন্ত ও সেবক ।$ 
ভাবাবেণে ইণি মুদছ্ধি'৩ হয়েছেন। এমনধার। প্রায়ই ঘটে থাকে । আমরা দুজনে এতক্ষণ 
পরিচর্যা করছিলাম ।” 


প্রীযফ চৈতন্য ৬৭ 


৭, কোনে কথাই কানে তুলিতে চাহে না, তার! এ দু'জনকে এখনি 
বধ | 

জনুন্য-বিনর এবং তর্ফ-বিতর্ চালতেছে, এমন সমর চৈতন্য সধাবৎ ফিরিয়া পাইলেন। 
চোখ মোলয়৷ চাহিতেই পাঠানেরা ঠাহ।কে কহিল, 'সধু. তোমার ভাগ ভালো, ধেঁচে 
টঠলে। এনুবত্তের তোমায় বিষ খাইয়ে মেরে, টাকাকাঁড় লুঠ কয়তে চেয়ছিল।॥ 

প্রভু বান্ড হইয়। কহিলেন, “না-না ভাই, ভোমরা ভূল বুঝেছে । ওর অমার একাতত 
আপনজন । আমার এক এক লময় মৃছণ হর, তখন ওরাই তো সেবাযয্ ফ'য়ে আমার প্রাণ 
ধাঁচায়।” 

সাধুর কথায় শ্বাস করা ছাড়া আর উপায় কি? সৈনোর অগতা বলদেব ও 
কুফদাসের হাত-পায়ের বাঁধন কা1ট1 দিল। 

পাঠামদের সেনাপাত বেশ পণ্ত লোক । 'হচ্দুশান্রও ঠাহায় কিছুট। জানা জাছে। 
তাছাড়া চৈতনোর এমন দিবাকাস্ত ও অদ্ভুত প্রেমাবেশ দোখয়। তিনি হড় আড় 
হইয়াছেন । প্রড়ুর সঙ্গে তাই অধ্যাত-গ্রালোচনা শুরু কারয়া দিজেন। 

প্রভুর অমৃতময় কথা যত শুনিতেছিলেন। তঙই তান বিফল হইয়া পকড়তেছেন। 
ক অগ্ধ সম্মোহন এই প্রোমক সন্বা।সীর চাহানতে, কঙস্বর়ে ও ঠাহার বাগিগ্কে | পাঠালের 
সমগ্র সততায় এ৪৩ নাড়া পাড়ায় গেল। মুমুক্ষু হা চৈতনোয় চরণে তিনি জান্সমর্পগ 
কঁ$লেন। আশ্রয় দিয়া প্রড়ু ভাহার নামঞ্রণ ছ রিলেন--রামগাস। 

এই পাঠাদ বাছনীর মধ্যে একট ধর্মপ্রাণ তু ছিলেন, তাঁহার নাম বিজলি খান। 
ইনি এক বিশিষ্ট ওমরাহের পুর । এই বি্াল খানও গুভুর নিকট হইতে প্রেমভন্তি 
ধের উপদেশ গ্রহণ করেন, তাঁহার কৃপ। লাভে ধন্য হন। 

ইহার পর প্রভু প্রয়াগে আসয়া পৌছেন। তাঁহার চারাঁদকে জায় উঠে পর্শনাথীর 
ভিড়। এ সময়েই তাঁহার সমীপে উপনীত হন শ্রীরূপ। গোঁড়ের বাদশাহ: হুসেন শাহের 
প্রাক সাঁচব হীন, উপাধি 'সাকর মাল্লক' । রূপের জো ভ্রাতার ?ম সনাতন, বাদশাহের 
প্রধান সচিব ব৷ দবীর খাস-রৃপে তিন সুবিখ্যাত। 

রূপের কবিত্ব শান্ত ও দনাতনের পাওহ্য ছিল অসাধারণ, আবার তেনি ছিল 
উভয়ের বিষয়-বিরান্ত। সব ত্যাগ করিয়। প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণের জন। দুই ভ্রাতা 
তখন বড় ব্যাকুল। পণ্যোগে বার বার এ সংকল্পের কথা তাঁহারা নিবেদনও 
করিয়াছেন। 

অবশেষে রূপ আর ধের্য ধারতে পারেন ন'ই। রাজ অমাতোর মযণণ, ধনৈঙ্্য সব 
কিছু ঠোলয়। ফেলিয়া চৈতনোর চরণতলে জ্রাসিয়। এবার মাথা ঠেকাই'লন। 

এই হত পারিষদের আগমনে প্রভুর আন্ষ্দ আর ধরে না। বার বার কহিতে 
লাগলেন, “তাল হলো, রূপ এতাঁদন পরে এবার কফ তোমায় কুপ। করলেন, বিষয়ক দর্ম 
থেকে টেনে তুললেন ।” 

কয়েকাদন আপন সামিধো রাখিয়া প্রভু তাঁহাকে ব্রজরসতত্বের নানা উপদেশ দান 
করেন। তারপর শান্ত সণ্গারত করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন বৃন্দাবনে। এই সঙ্গে 
নির্দেশ থাকে, রূপ যেন পরে নীলাচলে 'গিয়। তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন। 

ইহার পর উপনীত হন প্রভুর অপর অন্তরঙ্গ পাদ, তাহার মণ্ডলীর অনাতম শ্তভ-_. 
লনাঙন। 


গড ভারতের পাধক 


সনাতন ও রূপ উভয়েই বাদশাহ হুসেব শাহের বিশ্বস্ত ও কর্মদক্ষ সাঁচব। রূপ 
তাহার কর্মভার তাগ করায় বাদশাহ খুব ক্ষাতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এবার সনাশন চলিয়া 
গেলে আরে! বিপদের কথা। তাই ঝাদশাহ: ঠিক করিলেন, কোনোমূতেই তাহাকে 
গোঁড় ছাড়িতে দিবেন না। সংসার-বিরন্ত সচিবকে কড়। পাহারায় বঙ্গী রাখ হইল। 

সনাওন রূপের সাথে পত্রে যোগাযোগ রাখিতেছেন হ্রাতা প্রভূব চরণাগ্রয় পাইয়ছে 
ইহা ঠাহার অজান। নাই । তাই প্রাণ তাহার এবার আরও ছটফট কারতে লাগল । যে 
ফোনে৷ উপায়ে ঠাহাকে মুস্ত হইতেই হইবে, নতুধা প্রভুর সহিত মাঁপত হইবার তে। 
কোনো আণা নাই। অবশেষে এঞ্দিন রক্ষীদের প্রচুর অথ উৎকোচ 'দিয়। তিন কারা- 
প্রাণীরের বাহিরে আসিয়া দাড়াইলেন। 


পারধানে দীন ফাঁকরের বেশ । রৌদ্র, ঝড়জল কোনো 'িছুব দিকে হুক্ষেপ নাই, 
মুমুক্ষু সনাতন দুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। প্রভু এখন বানাণপীতে, তাহার সহিত 
[মিলনের জন্য তিনি মহা৷ উংকষ্ঠিত। 

সনাতন জানেন, বাদশাহেব সৈনোর! তঁহার পিছু না নিয় সহজে ছাড়িবে না, যে 
কোনে গ্রকারে গ্রাহাকে গোড়ে ফিব ইযা নিতে চাঁহবে। তাই দুর্গম অরণ/পথ 'দিয়া 
নি রওনা হইলেন। পদদয় ক্ষতাঁবক্ষত, অর্ধাশনে ও পথশ্রমে দেহ 'বণীর্ণ, তবুও 
ছাট চলয়াছেন। 

বারাণসীতে আদয্লাই চৈতন্যের চবণে তান লুটাইযা পাঁড়লেন। সক্ষাংমাত্র অপৃর 
প্রেমতরঙ্গ উদ্বোলত হুইয়। উঠিল, উভয়েরই নয়ন ছাপাইঞ৷ বাঁহতে লাগল পুলকাশু। 
প্রভু ও ভস্তের এ মিলন বড় মর্মস্পশা ৷ 

প্রভু ভক্তদের কাহতে লাগলেন, “আঙ্গ আমার পরম সৌভাগা মহা*বরাগ্যবান্‌ 
সাধক্ষকে কফ আমার কাছে এনে দিলেন। তোমরা সনাতনের মস্তক মুণ্ডন করাও। 
গঙ্গায়ান করিয়ে তাকে কোপীন বাহিবাস পরতে দাও ।” 

সনাতনের যেমন মুমুক্ষ, তেমান তীর বৈরাগ্য! বহু অনুরোধ সত্তেও নৃতন বন্তরের 
কোঁপীন ও যাহবাস এনি নিবেন না । পুরাতন একখণওড বস্ত্র চারয়া নিয়। দুই খও 
ফরিলেন। বেশ পরিবর্তনের প্রয়োজন এভাবে মিটিয়া গেল। 

আহারের ব্যাপারেও ঠাহার কৃচ্ছ সধন কম নয়। কোনো দিন প্রভুব কিিংমান্ত 
প্রসাদ, কোনো দিন বা মাধুকরী ক্রিয়া উদরপৃতি' চলে । সকলের মুখে 'প্রিষ ভন্ত 
সনাতনের বৈরাগোর কথা শুনিয়া চৈত্রনোর আনন্দ আর ধরে না। 

কিন্তু মুখে যাহাই বলুন না কেন, গ্রভুব মনে কি যেন একটা প্রশ্ন উকিবুশক 
মারিতেছে। বার বার কেন সনাতনের স্ন্ধস্থিত ভোট-কষ্ল টির দিকে [তান চাহিভেছেন ? 

আসন কথাটি সনাতন বুঝিতে পারিলেন। পথে বাদশাহের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, 
ঠাহার এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা । এ কম্বপ্ জোর করিয়৷ তিনি ঠাহার কাধে চাপাইয়া 
গিয়াছেন। এই বস্থু'টির উপবই প্রভুব দৃষ্টি পাঁড়য়াছে। সনাতন ভ।বিলেন, সতাই তো, 
সবস্থ ত্যাগ করিয়া আসিয়া এ বোঝা৷ আর বওয়া কেন? কাঙাল বৈষব, কাধে দ।মী 
ভোট-কম্বলই বা থাকিবে কেন? থাকিবে জীর্ণ কন্থা। প্রভুর সদা সতর্ক দৃষ্টি পরম 
কল]াণের পথটিই ঠাহাকে আজ দেখাইয়। 'দিয়৷ গেল । 

জান দুতপদে গঙ্গার ঘাটে তিনি ছুটিয়৷ গেলেন। এঁদক ওদিক ঘুরিয়া দোঁখলেন 


শ্রীফুফ চৈতন্য ৬৯ 


এক নারদ তিখারী তাহার জীর্ণ কাথাটি রোদ্রে শুকাইয়া নিতেছে। 'মিনাতি করিস 
কহলেন, “ভ ই, আমায় একটু দয়া করবে ? এই নৃতন ভোট কম্বলাট বেখে দিয়ে তার 
ধদগ্গে তোমার এ পুরাতন কাথাটি আমায় দিতে পারো ?% 

কাঁথার মালিক কিছুতেই এ প্রস্তাবের অর্থ বুঝতে পারিতেছে না। ভাবিতেছে, 
লোকটা 'কি পাগল, না আর কিছু? সনাতনও হাটিবার পান্ত নন। এ কাঁথা হচ্গত 
না ক'রয়। তিনি ছাড়বেন না। বহু অনুনয়ের পর লোক'টকে রাজী করাইয়া ৬খানি 
প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। 

এবার [তিনি সত।ই ভারমুন্ত হুইয়াছেন। কাঁধে ভোট কলের স্থলে ছিম্ন কন্ধা। 

চৈতন্যের আননে ফুটিয়৷ উঠল প্রস্মধূর হাঁস। ভ্রজমওলের ভাবী কতা, গোড়ীর 
বৈফবসমাজের ভাবী শিক্ষাগুরু আহার সনাতন । এই হত পুরুষের বিচারবুদ্ধির মুটি 
থাকবে কেন? ত্যাগ-বৈরাগ্য ও আগার আগরণেই বা কেন থাকবে ফাক? সনাতনকে 
ঘটি সংশোধন কারতে দোখিয়। প্রভু বড় খুশী হইলেন। 


দুই মাস চৈতন্য বারাণসীতে অবস্থান কবেন। এই অংসরে সনাতনকে তাহার নব- 
প্রবর্তিত ব্রজরস সাধনায় ব্রতী করিলেন। গৌড়ীয় বৈষবদের ভাবী শ্রান্ত্রকারের প্রস্তুত 
শুরু হইল। 
সাধক সনাতন দৈন্য ও বৈরাগোর মূর্ত গ্রহ । গে'ড়ের বাদশাহের প্রধান সাচব আর 
কদ্া-করঙ্গধারী, রাজৈশ্বর্য ছাড়িয়। এক মুষ্ট অন্বের জনা নগরের দ্বারে ঘারে ঘুরয়া 
বেড়াইতেছেন। যে এ দশা দেখে, 'বাস্মত হইয়া যায় 
চৈতনোব প্রেমভান্তর প্রচার কাশীতে এবার 1কছুটা শুরু হয়। প্রথমটায় বৈদাস্তক 
সাধ্যাসী ও পাঁওতেবা তাঁহাকে ধারয়া নেন এক ভাবুক সাধকর্পে। তাঁহার ভাবাদর্শ ও 
সাধনপদ্ধাতকেও ই*হারা তেমন সুগক্ষে দেখেন নই। পরে প্রভুকে ঘ্বনিষ্ভাবে দেখিয়া, 
ভস্তদের ভাস্ত ও বৈরাগ্য দোত্য়। সকলে স্রদ্ধ হইয়। উঠিলেন। 
কাশীতে অংঘ্বতবার্দী সন্ব]াসী প্রবোধানন্দের তখন বড় প্রমপ। বহু গণ/মানা লোক 
ঠাহার শিষা। আশ্রমে সবদা বেদবেদাস্তের শিক্ষার ভিড়। ঠৈতন্যের কথ প্রবোধা- 
নন্দ শুনিয়াহ্েন, কিন্তু গুরুষ্ধ তেমন কিছু দেন নাই। বরং নিজের সভায় এক দিন তাহার 
সম্বন্ধে নানা ঠাট্া-বিদুপই তিনি করিলেন। 
সোঁদন বিন্দুমাধব দর্শন কারিয়। প্রভু এক মহারাদ্রীয় ভন্তের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণে 
আসিরাছেন। শ্রীবগ্রহ দর্শন করিয়। তান মহা পুলাঁকত। সঙ্গীগণসহ উৎসাহে ও 
আনন্দে নামকীঙনে মত্ত হইলেন, প্রেমভান্তির রসতরঙ্গ উালিয়া উঠিল। জনসমাগমও 
কম হইল না। প্রবোধানম্দ কয়েকটি শিষ/সহ এদিক দিয়া যাইতেছি লন, কর্তনের 
মধুর শ্বর তাহাকে টানিয়া আনিল। 
নৃত্য ও কাঁঠন করিতে করিতে চৈতন্য প্রেমাবষ্ট হইয়৷ ভূঁমিতলে পাঁড়ব! গেলেন। 
অশ্রুকম্পপূলকাদি সাত্তক বিকারের চিহ ফুটিযা উঠিল সার৷ দেহে। তারপর ধাঁরে 
* ধীরে একেবারে সংাবংহাব হইয়৷ পাঁড়লেন। জীবনের কোনো লক্ষণই নাই। প্রবোধা- 
নন্দ হে] এ দৃশ) দেখিয়া স্তান্তত ! 
িচার-নিপুণ, মায়াবাদী আচার্য প্রবোধানন্দ । কিন্তু এক অদ্ভুত ব্যাপার | «ই 
তু সব্যাসীর দেবদুল-ভ রূপ আর প্রেমার্তি আগ তাহাকে কোন্‌ জাদুমন্ত্র বশ করিয়া 


৭9 ভারতের সাক 


ফেলিয়াছে » বিদা. প্রাতভা ও আত্মাবস্বাস আচার্ধের অপামান্য। কিন্তু সব কিছুই ফে 
এই মহাপ্রোমক সন্ব্যাসীকে দর্শনের পর একাকার হইয়া গেল! 

প্রভূ কমে ঠাহার বাহাজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। এবার শুরু হইল ঠাহার কুফাধরহের 
বিলাপ ও কাম্না। এ কান্না যেমন আবেগময়, তেমনি মর্মভুদ । শুষ্ক, জ্ঞানমা্গঁ 
স্যাসীর হৃদয়কে-ইহা মথিত করিয়া ফেলিল। নয়ন দুইটি যার বার অকারণে হইয়া 
উঠিতেছে অশুসঙ্গল। নিজের অজ্ঞাতসারে চৈতন্যের অলৌকিক প্রেমে তিনি বাধা পাঁড়যা 
গেলেন। 

কছুক্ষণ পরে বাহাজ্ঞান পাইয়া ভু এদিক-গাঁদক চাহতেছেন। প্রবাঁণ বৈদাস্তকের 
দিকে দৃষ্টি পড়ামানর সসন্ত্রমে ঠাহাকে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন। 

আচার্য গ্রবোধানন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবলেন, সে'কি কথা | এমন প্রেম সিদ্ধ 
মহাপুরুষের প্রণাম নেওয়া যে মহা-অপরাধ ! তাড়াতাঁড় তখনি তাহার চরণধুঁলি গ্রহণ 
ফারলেন। 

প্রচ করজোড়ে কাহলেন, '্যাতবর, এ ম্মাপান ক কচ্ছেন? জগৎগুরুর মতে। 
আপনার “াদা, আর আমি আপনার শিষে/র শিষ্য হবার যোগয। আমায় প্রণাম করে 
অপরাধী করবেন ন।% 

প্রবোধানন্ঘ এবার দৈনাভরে উত্তর দিলেন, "না জেনে আপনাকে কত উপহাস 
করোছ, নিম্দাবাদও কম কার নি। পদধুঁ+ নিচ্ছি সেই সব দোষ স্থালনের জন্য” 

এবার শুরু হয় উভয়ের ধর্মালাপ । আগে হইতেই প্রভুর অলৌকিক শল্তিপ্রভাবে 
প্রবোধানচ্ছ পরুদস্ত হইয়া আছেন, প্রভুর ভাবময় ব্ান্তত্বের স্পর্শ কাঁরয়াছে তাহাকে 
সম্মোহত। এবার ঠাহার শ্রীনুখে ব্যাস-সূরের অপর্প ভভ্তিব্যাখা। শুনিয়) প্রেমবিহবল 
হইর। পাঁড়িলেন। কোন্‌ মহাভাবের ম্ফুরণ চৈতনোর মধ্যে তিনি দেখিলেন তাহ। তিনিই 
জানেন, অবিলম্বে করিলেন আত্মসমর্পণ ! 

প্রভুর কৃপায় মহাপ্রেমিক সম্্যাসীরূপে প্রবোধানদ্দের রূপান্তর ঘটে । তাহার এবং 
অন্যান] 1বাশঙ্ট ভক্তদের প্রভাবে কাশীতে এ সময়ে প্রেমডান্ত ধর্ম কিছুট। ছড়াইয়। পড়ে। 


চৈতন্য এবার নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, ভন্ত অনুরাগীদের মধে; আনন্দ কলরব 
পাঁড়িয়া গেল। এখন হইতে জগন্নাথধামে তিনি একাদিক্রমে অবস্থান করেন আঠার 
বংসর। 

উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের ধর্স-সংস্কাতির মিলনভূমি এই সাগরচুদ্বিত অগুল। দারু্ষ 
শ্রীপরুষোত্তম এখানে ধুগবুগান্ত ধারয়া অধিষ্ঠিত। এ পৌরাণিক মহাধামে বসিয়া প্রভু 
এবার ঠাহার ঈশ্বরনিদি'ষ্ট লীল! উদ্ঘাঁটিত করিলেন। শ্রীক্ষেত্রের বুকে শুরু হইল ঠাহার 
প্রেমধর্মের রসবর্ষণ। 

অধ্যাত্ব-ভারতের বিস্মিত দৃষ্টি নৃত্য-কার্তনপর এই যুগপুরুষের উপর পতিত হইল, 
শর নীলাচলে 'তান পরিচিত হইয়া উঠিলেন »চল জগন্নাথবপে। অন্তরঙ্গ ভন্তজনের 
প্রভু এইবার হইলেন লক্ষ লক্ষ মানবের আরাধ্য-_মহাপ্রভু। 

মাসের পর মাল, বংসরের পর বৎসর, অগণিত তীর্থকামী মানুষের ভ্লোত জগন্নাথ 
মন্দিরের [সিংহদ্বার দিয়া চলিয়৷ যায়। দৃর-দূরান্ত হইতে আগত পুণ্যার্থা নরনারীর দল 
ডাচল আর সচল--দুই জগযাথই দেখিয়া ত৪ হইয়া ঘরে ফির়ে। 


শ্রী চৈতন্য থ১ 


প্রভু চৈতনোর নঠন-কীর্ঠনেয় মাধুর্য দেখিয়া দর্শনাথী+রা আনন্দপ্তল হয়, অধ্সাত্বীক 
প্রেমাবকার দেখিয়। বিস্ময় তাহাদের চরমে উঠে। কৃফপ্রেমের এক আর্ত, এক বিপ্হ- 
গছন, এই মহামানবের মধ্যে | এ প্রেমের অদ্ভুত সক্রমণ ছড়াইয়। পড়ে পিগৃদিগন্তে। 


প্রভুর এক একটি পাঁরফর ঠাহার প্রেমসাম্তাজোর এক একটি 'দকৃপাল। ভান ও 
প্রেমের আলোক, ত্যাগ বৈরাগ্যের অপরূপ মাহমায়, উহার৷ সমুজ্বল । এই বৈফব সাধক* 
দের বৈরাগোর আগর-আচরণ ও জীবনস ধনার প্রভাব সোদন চারিদিকের মানুষের উপর 
লারা সমাজের উপর বিস্তারত হইতে থাকে । 

নামপ্রেম-সর্বহথ প্রবীণ ভন্ত হরিদাস বাস করেন নগরীর এক প্রান্তে । তাগ ও দৈনোর 
ূর্ত বিগ্রহ তিনি। প্রভু ও ভন্তগণ ঠাহাকে মহাবৈফব মনে করিলে কি হয়, মুদলমান 
কুলে জন্ম ব'লয়া স্বেচ্ছায় কখনো৷ তান জগন্বাঞ্ধ-মান্দরের "দিকে অগ্রদর হন না, পাছে 
স্পর্ণদেধ কাহারো গায়ে লাগে। কৃষ্ণনাম রসে আর কৃষ্ণভাবনায় তিনি থ'কেন সদা 
বিভোর। রোজ তিন লক্ষ নামজপ সমাপ্ত করেন, আর দূর হইতে মান্দরের চূড়ার দিকে 
চাঁহয়৷ নিবেদন করেন সাঙ্গ প্রাণপাত। প্রভু রোঞ্জই জগন্নথের উপলভোগ্ দর্শনের 
পর হরিদাসের তত্ব নিতে আমেন। পরণভকের »ম্মুখে বাঁসয়। সানচ্দে করেন ইঞ্টগোঠী। 


সেবার রূপ গোস্বামী নীলাচলে আঁসয়াছেন। তাহার ইচ্ছা, প্রভুর সান্লিধে। কয়েকটা 
দিন কাটাইয়া যাইবে | মুসলমান বাদশাহের সাঁচব ছিলেন এতকাল, দরবারে ভিন্ন 
ধ্মী'়দের সাথে অস্তরঙ্গতার সাঁহত হাট।ইতে হইতেছে । তাই বৈফবাঁয় দৈনে; নিজেকে 
মনে করেন অস্পৃণ্য। দীনভন্ত হারদাসের কুঁটরই হয় তাঁহার বাসম্থান। 

প্রাতভাধর কাঁব রূপ রাধাকৃফ লীলা-নাট। 'লাখতেছেন। প্রতুর তাহাতে মহা 
উংসাহ। স্বরৃপ, রামানন্দ প্রভাতি ভন্তদহ রোজ রূপের কাব্যরস তান আস্বাদন করেন। 
প্রেমানন্দ উচ্প্রিত হইয়। উঠে। প্রতুর প্রেরণায় ও শর্ত স্চারণে রূপ রূপান্তারত হন 
লীলারসতত্বের এক প্রধান সংবাহকর্পে। কয়েক মাস পরে প্রভুর আদেশে তিনি 
বৃন্দ/বনে গিয়া স্থ।প্লিভাবে বাস করিতে থাকেন। 


ইহার পর সনাতন উপনীত হন প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য। ঝাড়িখণ্ডের বনপথ দিয়া 
ভান আইসয়াছেন, সেখানকার দঁষত জল পান করিয়। দেহে দেখ! "দয় ছে দুরারোগ, 

গ। 
ভক্ত হারিদাসের কুটিরেই সনাতন অবস্থান করিতেছেন। প্রভু প্রাতাদন মান্দর হইতে 
ফিরিবার পথে তাঁহ।কে ও হারদাসকে দেখিতে আসেন। কাছে আসলেই, পরমানন্দে 
সনাতনকে আলিঙ্গন না দিলে তাঁহার তৃষ্তি হয় না। কতুর ক্লেদ ও গু'জ তাঁহার গায়ে 
রোজই লাগা যায়। কিন্তু সোঁদকে ডুক্ষেপ নাই। 

সনাতন কিন্তু মরমে মরিয়। যান। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আঁগলেই "পু 
হটিয়। !গয়া কেবলই বাঁলতে থাকেন, প্রভু, পায়ে পাড়, আমায় ছোবেন না' হোবেন না। 
এমনিতেই অস্পৃশ্য আমি। তার ওপর হয়েছে জঘন্য চর্মরোগ । আপনার দেবরুলভ 


দেহে এর ক্রেন লাগে তা আমার সহ্য হয় না।” 
1কস্তু প্রভুকে নিঃন্ত করে ফাহার সাধ)? সবলে প্রিয় ভন্তকে বুকে টানয়৷ দেন। 


১, ভাতের সাধক 


হািতে হাসিতে বলেন, “সনাতন, তুম পরমত্যাগী মহাবৈফব, আম যে তোমার দেহ 
স্পর্শ করতে আসি নিজে পবিত্র হবার জন ।” 

বড় কঠিন সমস] সনাতনের । চৈতন্য তাঁহাকে নীলাচল ছাড়িয়া যাইতে দিবেন না, 
আবার আলঙ্গনও রোজ তাহার করা চাই । ফলে শ্রীজঙ্গ তাঁহার ব্রেদান্ত হয়। এ বড় 
দুঃসহ । সনাতন মনে মনে স্থির করলেন, তাঁহার যে দৃণ্য দেহ দ্বার প্রভুর পবিত্র দেহ 
কলুষত হইতেছে, তাহাই এবার শেষ করিবেন। সম্মুখে রথযাতার উংসব। সেই সময়েই 
রথচক্রতলে প্রাণ [বিসর্জন 'দিবেন। 

প্রভু সর্ক্জ। বলা বাহুলা, তাঁহার কাছে সনাতনের এ গোপন সঙ্কল্প অজ্ঞাত রহে 
নাই। সৌঁদন হরিৰাদের কুটিরে আপিয়। কহিতে লাগিলেন, “সনাতন, এ শ্রান্তবুদ্ধি 
ছাড়ো । মনে রেখো, দেহ নাগ করলে কখনে। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় না, কৃফ মিলে ভন্তি আর 
প্রেমে । তাছাড়া, একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছো ॥ এ দেহ তে৷ তোমার নয়! যোঁদন 
থেকে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে৷ সৌঁদন থেকে তোমার দেহে হয়েছে আমারই 
আধকার। আত্মহত্যা মহাপাপ, এ সঙ্কষ্প তুমি ছেড়ে দাও ।” 

সনাতন বুঝিলেন, তাঁহার চিন্তার সৃক্ষতম তরঙ্গটর খোজ অন্তযামী প্রভু রাখেন। 
তাঁহাকে এড়ানোর চেষ্টা বৃথা । 

কয়েকদিনের মধোই দেখ! যায়, প্রভুর প্রসাদে সনাতনের ব্যাধি নিরাময় হইয়াছে, সারা 
দেহে ফুঁটয়। উঠিয়াছে দিব্যকাস্ত। 

প্রায় এক বংসর কাল সনাতনকে 'নিজের কাছে রাখিয়া, প্রেমসাধনায় নান 'নিগৃঢ 
তত্বোপদেশ দিয় প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়। দিলেন। কহিলেন, “তুমি আর বৃপ 
ব্রজমণ্ডলে থেকে, লুগ্ু তীর্থগুলোর উদ্ধার সাধন করো৷। বৃন্দাবনের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রীরাধাকৃফের লীলাস্মাতিকে জনাচন্তে উজ্বলত্ুর ক'রে তোল । বৈফবধর্মের শানতর- 
ভিন্ত গড়ে উঠুক তোমাদের চেষ্টায় ।৮ 

বৃপ, সনাতন ও তাঁহাদের উত্তরসাধকগণও দুঃসাধ্য ব্রত উদ্যাপনে সফল হন। কন্থা- 
করঙ্গধারী এই কাঙাল বৈফবদের ছনচ্ছায়ায় হাজার হাজার বৈষণব আশ্রয় গ্রহণ করেন। 


চৈহন্যর সংগঠন-ব্যবস্থার কোনো তু'টি থাকিবার যো নাই। নিজ্জে তিন বিরাজমান 
নীলাচলে। প্রেমধর্মের [তাঁন মূল উংস। তাঁহার রসোজ্ফবল, করুণাঘন মুর্তি হইতে 
দিগ-দগন্তে প্রেমরসধারা বিস্তারিত হইতেছে, আর অগ্নাণত মানবের জীবনে ঘটিতেছে ভন্তি 
ও প্রেম সাধনার অপরূপ 'বিকাশ। 

ঠাহার আগী, শান্ত্জ্ঞ ও সাধননিষ্ঠ পরিকরদের প্রভু পাঠাইয়াছেন বৃন্দাবনধামে। 
লোকনাথ ও ভৃগর্ভপর্ডিত অনেক আগে হইতেই তাহার নির্দেশে ব্রজমগলে কাজ শুরু 
করিয়া দিয়াছেন। এবার সেখানে পৌঁছলেন দুই প্রধান পার্ষদ রূপ ও সনাতন। 
পরবর্তীকালে রঘুনাথ ভু ও গোপাল ভঁ প্রভাতি শ ক্তমান্‌ বৈষব সাধকদের সেখানে 
পাঠাইয়া বৃন্দাবনধামে তানি এক বিরাট কর্মকেন্দ্র স্থাপন ক রিলেন। 

সনগ্র ভারতের অধ্যাত্বজীবন ব্রজমগুলের এই গোস্বামীদের দ্বারা সে সময়ে প্রভাবিত 
হইয়া উঠে। 

ভান্ত-আশ্দোলনের অপর বৃহৎ কর্মক্ষে্রট প্রভূ রচনা করেন গোঁড়দেশে। আঁভ্ব- 
হৃদয় নিত্যানচ্দকে তানি এখানকার নেততে প্রদ্দান করেন, আর তাহার সহযোগিতায় ব্রতী 


শ্লীকফ চৈতন্য পপ শত 


হুন অদ্বৈত আচারধ, শ্রীবাস, মুরার, নরহরি, রাঘব পাঁওত, শিবানজ্দ সেন প্রভাতি বছু- 
পরীক্ষিত সাধকগণ। 

লৌকিক আর অলোঁকিক, এই দুই লীলাই নিজে প্রভু নীলাচলের মহাধামে প্রকর্টিত 
করতে থাকেন। গোঁড়ে বা ব্রজ্মগুলে তিন যান না বটে, কিন্তু বু ভভ্ত সেখানে 
থাঁকিয়াই ঠাহার অলৌকিক দর্শন পাইয়া ধন্য হয়। কখনে৷ জননী শচীদেবীকে 
ঠাকুরঘরে, কখনো বা নিত্যানক্মের কাঁ্নসভায় সৃক্মদেহে গ্রতুকে দেখ যায়। শ্রীবাসের 
অঙ্গনে ও পানিহাটিতে রাঘব পাত্রে ভবনেও ঘটে বার বার ঠহার আবর্ভাব। 
ক বৃ্ধাবনের তপস/রত গ্োস্বামীদের জীবনেও প্রভুর অলোক দর্শনাদি কম ঘটে 
নাই। 


রথবাতার আগে গোঁড়ীয় ভন্তের প্রাতবংসর নীলাচলে উপনীত হন। প্রভুর নিবিড় 
সােধো কয়েকটি মাস ঠাহার। আনন্দে কাটাইয়। যান। বড় সহজ ভন্তিতে, বড় সহঙঞ্জ- 
ভাবে এই ভন্তেরা ঠাহাকে বীধিয়। ফেৌলিয়াছেন। তাই প্রভুকে ছুঁহাদের আদয়ের কত 
অত্যাচার মুখ বুজিয়। সহ্য করিতে হয় । 

ভারে ভারে কত বস্তু এই গোঁড়ীয় ভন্তগণ প্রভুর জনা ঝহিয়৷ আনেন তাহার হয়তবা 
নাই। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় 'রাঘবের ঝাঁল'। রাঘব পাঁওতের সতী 
দময়গীদেবীর প্রভুর প্রুতি নিবিড় বাংসল্যভাব॥ ধৈর্যের সাঁহত বহু পারশ্রমে তিন শত 
শত উপাদেয় খাদ্য তৈরি করেন। নানা রকমের শুষ্ক ভ্রব্য ঘৃত ও চিনির পাকে ফোলয়। 
এ সব প্রসুত হয়। প্রভু যাহাতে নীল'চলে ঝাঁপ মাসের পর মাস এগুলি ভোজন করিতে 
পারেন সেজন্য স্ত্রী ভন্তদের যত্র, শ্রম ও কৌশলের অবাঁধ নাই। 

নীলাচলের মান্দর আর বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া উৎসব প্রায় প্রাতীদন লাগয়াই 
আছে। এসব উৎস:বর দিনে প্রভুর লীলারঙ্গ হয় তফুরস্ত, ভক্তদেরও তেমনি আনন্দের 
অবধি থাকে ন|। নানার্‌পে, নানাভাবে, নানারণে তাহার৷ প্রভুর মোহনমুঁ৩' দেখেন, আর 
আত্মহারা হন। 

জগম্ন থের গুঙ্চাবাড়ি মার্জন চৈতনোর এক অপর্প সেবালীলা। পুরীর রাঙ্জার 
কাছে এ কার্যভার তিনি মাগয়। নিয়াছেন। প্রাতি রথযান্তার আগে নিজ সন্ষার্জনী হস্তে 
এই দেবস্থান পাঁরস্কার করিতে অগ্রসর হন। শত শত ভন্ত জলের ভাঁড় ও ঝাটি হস্তে 
ঠাহার সঙ্গে এই মার্জন-কর্মে লাণিয়। যায়। প্রভুর ত্য কানে এ অনুষ্ঠান রূপায়িত 
হইয়া উঠে মনে।জ্ঞ উৎসবে । 

রথযাতার দিনে দেখ। যায় চৈতনোর দিবা ভাবাবেশ। চারাদকে লক্ষ লক্ষ লোকের 
ভিড়। রমণীয় বেশ-ভুষা ও আভরণে ভূষিত হইয়া শ্রীতগন্লাথ রথে উপবিষ্ট আর 
উৎকলরাজ প্রতাপরৃদ্র সম্মার্জনী হস্তে পথ পরিস্কার করিতে করিতে চঁলিয়াছেন। কিন্তু 
তু শ্রীচৈতন্য হইতেছেন এই বিরাট উৎসবের মধ্যমাঁণ। কাঁঠনানন্দে তিনি তখন 
মাতোয় রা। মহাভাবে প্রমন্ত ছইয়া রথাগ্রে নৃত্য করিয়া চালয়াছেন, আর দ্ধ সুন্দর 
সুঠাম দেহটি জ্রঙগায়ত হইতেছে । কলকদণ্ডের মতো ভুজদয় উধ্বে প্রসারিত। দুই 
নয়নে বাহতেছে অর প্লাবন। এই অপর্প দৃশ্য দেখিয়া জনতার উল্ল'সের অবাঁধ নাই। 
শুধু এই উৎসবক্গেতই নয়, সমগ্র শ্রীক্ষেত্র এইদি?ন প্রভুব নর্তনে ও আনম্দাবেশে প্রাণ চণল 
হইয়া উঠে। রখারৃঢ় দারুরম্বও যেন সর্বসমক্ষে হইয়। উঠেন চৈতন্যময়। 


৭৪ ভারতের পাধক 


প্রতি বংসরই রথযাযার সময় প্রভুকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা, উড়িষযা ও অন্যান্য চ্ছাণের 
ভন্ত ও অনুরাগীদের মিলন ঘটে। ভন্তন হগয়ের এই মহাসঙ্গমে স্বগীয় আনন্দের তরঙগ 
খোঁলরা যায় । তারপর পূজকাণ্চিত দেহে, অধুসজল নয়নে, প্রভুর পুণ/ময় স্মাঁত বঞ্ষে 
নিয় আবার তাহার! স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। 


$ফফথা ও প্রেমাবেশে প্রভু সদা বিভোর থাকেন, 'কত্তু ঠাহার [নিত্যকার গিনচর্ধার 
ফোনে ফাঁক পড়ার উপায় নাই। প্রতাষে ভজন ও কাঁঠনের পর জগন্নাথ দর্শনে যান, 
তারপর (প্রিয় ভ্ত হরিদাসের কুটিরে আসিয়া করেন ইইগোর্ঠী। সাঙ্গোপাঙ্গদহ কোনোদন 
সমুদ্রে, কে নোদন ঝ| ইন্দ্র সরোবরে জলকোলি করিয়া কু'টিরে [ফরেন। 

পুরীর একগ্রান্তে টোট-গোপানাথে প্রভুর অন।তম অন্তরঙ্গ পার্ষদ গদাধরের ভজন” 
স্থান। এই প্রোমক ভক্কের সেবানিষ্ঠার ফলে গোপীনাথ বিগ্রহ সেখানে জাগ্রত হইয়া 
উাঠয়াছেন। গদাধরের ভাগবত পাঠও বড় মধুর । ভন্তদলসহ প্রাতাদন তাই প্রভু 
উপচ্থিত হন কৃফকথার রসম্ত্রোত সেখানে বাহয়। যায়। 

পাত রজনীতে জগন্বাথ-মন্দিরের রাত দর্শনের পর নয়নজলে বুক ভাসাইয়া চৈতন্য 
ঘরে গিরেন। স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ ও অন্যানা অন্তরঙ্গ ভন্তেরা সাগ্রহে আয়া 
ছুটেন। কাঁর্ডন, শ্লোকপাঠ ও রসতত্বের বচার শুরু হয়, আর রাধাকফলীল। স্মরণে 
প্রেমানন্দ উলিয়া উঠে। 


মধুর ভজন, রাগানুগা ভজনের আদ চৈতন্য প্রচার করেন, আর এ প্রচার [তিনি করেন 
নিজ জীবনলীলার মাধ্যমে । গুটিকয়েক গ্লোক রচনা ছাড়। কোনে। ধর্মগরদ্থ তিন রচন। 
করেন নাই। উপদেশ দানেও তেমন উৎসাহী কখনে। ছিলেন না, এমন ক একটি 
ভন্তকেও [তি সন্তদীক্ষা। দান করেন ছাই । তবুও শরত-সহস্্র মানুষ তাহার দিকে ক এক 
জ্ঞাত আকর্ষণে ছুটিয়াছে__সান্িধ) আসিয়া, ঠাহার ম্পর্শ পাইয়া পারণত হইয়াছে 
একেবারে নূন মানুষে । ফলে গাঁড়িয়। উঠিয়াছে প্রেমধর্সের সংবাহক এক বিরাট ভাগবত 
গোষ্ী। এ দেশের ধর্ম, সমাজ ও সাহতোর উপর প্রভু শ্রীচৈতন্য এবং তাহার পাধদদের 
প্রভাব হইয়াছে সুদূর প্রসারী । 

নিজ জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়া প্রভু অপ ভঙনাদর্শ স্থাপন করেন। আননথন, 
প্সঘন পরমতত্বের যে কথ। শ্রুতিতে আছে, সে তত্ব সে মাধূর্ধের ধার ছড়াইয়া দেন তিনি 
দেশের জনগ্ীবনের ক্ষেত্রে । ঠাহার লৌকিক ও অলো কক জীবনে প্রাতফাঁলিত হইয়া 
প্রেমধর্ম হয় প্রাণবন্ত, বহুব্স্ুত। 

প্রভু কহেন, _'মাধূর্ধ ভগবতা-সার! । শ্রীভগবান অনস্ত ্শ্র্যের অধিপাতি বটে, 1কন্তু 
এ্বর্য ঠাহার মাধুর্ষের অনুগত । 

জীবের কাছে প্রভুর বাণী এক পরম আশ্বাস নিয়া উপাস্থিত হয় । এ বাণী ঘোষণ। 
করে--ভগবান শাঁন্তদাতা নন, ঠাহাকে ভয় করিবার 1কছুই নাই, তান পরম করুণ, 
পরম প্রেমিক । ঠাহার নান স্মরণ'তো। দূরের কথা, তাহার নামাভাসেই পাপতাপ দুরে 
ঘায়। মায়াবন্ধ জীবের উদ্ধার সাধন কর। যে ভগবানেরই নিজ কার। এজন তিন 
(নিজেই সদ।উৎকষ্িত, কারণ 'লোক নিন্তারব এই ঈশ্বর ছুড়াৰ' । 


প্রীুফ চৈতনা ৬ 


প্রভুর মতে-_জব ভগবানের নিতাদাস, ভগবানের সহিত তাহার নিত্য সঙধন্ধ আর এই 
স্ন্ধেরই মধ্য দিয়া সে ভগবানের ক্ষরৃপ ও মাধুর্যের আস্বাদন পাইতে পারে। 

নামকণর্তন বিগ্রহ-সেবা, আর নিরস্তর ভ্রজধামেয রাধা লীলা ক্মারণ মনন-- 
এই সাধনকর্মের মধ্য দিয়া ঠাহার £ই নব প্রচারিত মধুর ভজনের 'ভিশিটি প্রন্থুত হইতে 


থাকে । 


প্রভুর প্রেম-ভন্তির ধর্ম জাতি বর্ণ নিবিশেষে সকলেরই ধর্ম-আচরণে আহ্বান 
জানায়-- 
নীচ জাত নহে কৃফ-ভজনে অযোগ্য। 
»ংকুল 'ন্প্রি নহে ভজনের যোগ্য ॥ 
যেই ভঙ্জে সেই বড় অভন্ত হীন ছার। 
কফ ভজনে নাহি জাঁড-কুঙ্সাদ 'বিচার ॥ --চৈঃ চ$ 
এই তো গেল ভন্তিসধনার সাধাবণ অধিকারীদের সম্বগ্ধে শ্রীঠৈঅনোর উদারতার 
কথা। সাধনার নির্দেশদাত। গুরুর বেলায়ও ঠাহার মন কম সংস্কার-ুক্ত নয়। তিনি প্রচার 


[কবা শৃদ্র কিবা বিপ্র ন্যাসী কেনে নয় । 
যেই কৃফবেত্তা, সেই গুরু হয়। 
আই প্রভুর ভাগবতগ্োষ্ঠীতে নরহ'রি সবকার বৈদবংশীয় হইয়াও এক পরম শ্রদ্ধের 
শ্রাচার্যরূপে সম্মানিত। ভন্ত হাঁরদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিরাও সর্ব বৈষবের প্রণমঃ 
প্রভুর নাম প্রচারের মহান ব্রতে ৩নি অগ্রগণা ॥ শুধু তাহাই নয়, শৃদ্দ রামানন্দ রায়ের মুখ 
দিয়াই প্রভু নিজে ঠাহার 'নগৃঢ় ততৃপ্রেমের প্রকাশ করিয়াছেন । সমসাময়িক কালের ধর্ম, 
স্কাঁত ও সমাঞ্জের উপর তাহার এ উদার নীতির প্রভাব দত বিশ্তারত হইতে থাকে । 


প্রভু শ্রীচৈতনোর প্রদদশিতি ভক্গন পদ্ধাতির শুঁিনবন্ব ড় কম নয়। আবার এ ভঙ্গন 
যেমন আকর্ষণীয় তেমাঁন সহজসধ্য। দেশ-কাল পাত নিবিশেষে সকলে ইহা গ্রহণ 
কারতে পারে। বিগ্রহসেবা৷ ও ভান্ত অঙ্গের যেসব অনুষ্ঠান এ পদ্থায় করিতে হয় তাহার 
ফলে কৃষপ্রেমের উন্মেষ কমে রুমে ঘটিতে থাকে । নামে রুচি আর কৃষপ্রেম সাধক- 
জীবনে বৃদ্ধি পায়, আর সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বাসনা এবং সর্ব আকর্ষণ খসিয়। ঝারয়া পড়ে 


ভীণ বৃক্ষবন্চলের মতে। 
কফপ্রেম লাভের সহজ ও স্বচ্ছন্দ পথাটর কথা শ্রীচৈতন) নিজেই বলিয়। গিয়াছেন-_ 
যেরূপ করিলে নাম প্রেম উপজায় । 
তাহার লক্ষণ শুন শ্ববৃপ রামরায় ॥ 
তণাদাঁপ সুনীচেন ₹রোরিব সাহ্ষুনা। 
অনানিনা মানদেন কাঁতনীয়ঃ সদা হরি ॥ --চৈঃ 6 


এই প্রেমধর্মের পিগৃঢ় ও সদা-অনুষ্ঠেঘ ভজনাঙ্গ হইতেছে অষ্ট কালীন লীলা ম্মঃণ। এ 
লীল রসময় গ্রহ বরজেন্দ্রনঞ্দন কৃষের লীলা । ভাগবত লীলা তিন বিস্/রিত করিয়া 
নির়াছেন নর বপুর মাধ্যমে । যেমন ঠাহার সবাতিশায়ী মাধ, তেসাঁন ঠাহার অপার রস- 
বৈচিত্য। দাধকজনের চিন্ত আত সহজেই এ রসের প্রতি আকৃষ্ট হয়, অন্টপ্রহর কৃষের 
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মানা চর ও লালারঙ্গের জ্মরণ মননে তিনি বাগ্র হইয়া পড়েন। এ বাগ্রত। ঠহার 
নিজের আচার-আচরণ ব। নিজের ঘর-সংসারের জন্য নয়-_কৃফের সংসারই তাহাকে ব্যাকুল 
করে। ক্রমে তান ডুবিয়৷ যান কফ প্রেমরসের সাগরে । 

পভুর এ ভজন-পন্থায় সবচেয়ে বড় (বোশিহ্--ভস্ত ও ভগবানের পারস্পারিক 
সম্পর্ক'ট। 'আম ভগবানের", এ ভাব নিয়। এ মধুর সাধন করা হয় না। এ সাধনে 
রহিয়াছে, "ভগবান আমার'--এই ভাব। নব 1?শোর নটবর শ্রীকৃফ ইন্টরূপে এখানে 
সংস্থাপিত, আর জীবের কাজ ঠাহার আনন্দ বর্ধন করা, লীলাসুখ উৎপাদন করা । তাই 
মধুর ভজনের সাধকের কাছে "তিনি আমার এই কথাটিই বড়। ভগবানের প্রীতিবিধান 
করার ভেতরেই যে রহিয়াছে ভন্তের সবচেয়ে বড় কর্তব্য বড় সাধনা | এই মাদরতা- 
ভাবকেই প্রভু করিলেন তাহার সাধনার 'ভান্ত। 


তন্তপ্রবর রঘুনাথ দাস সে-বার প্রভুর চরণে আশ্রয় নিতে নীলাচলে আসয়াছেন। 
স্টগ্রামের অধিকারীরা তখন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমিদার । ধনাঢ্য ও প্রাওপত্তিশালী 
বালেয়। ইহাদের (বিরাট খতি। রঘুনাথ এ বংশের একমান্র উত্তরাধিকারী । কিস্তু তরুণ 
বয়সেই ঠাহার বিষয়বিরান্ত দেখ! [দিয়াছে । ইতিপূর্বেই তিনি শ্রীচৈতন্যের শরণ নিতে 
চাহয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু তখন ঠাহার আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। কছুদিন আগে 
নিত্যানন্দের করুণ রঘুনাথের ভাগ্যে মালয়াছে। এবার বিপুল বিষয় ও সুন্দরী 
তরুণী ভাধাকে চিরতরে ত্যাগ কারয়া তিন বৈরাগ।ময় সাধনার পথে পা বাড়াইয়াছেন। 

নীলাচলে চৈতন্য একদিন ভন্তদের সঙ্গে ই্উগোঠী করিতেছেন, ভক্তপ্রবর রঘুনাথ 
আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। নিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিকরকে চিনিয়া নিতে 
প্রভুর দোঁর হইল না। ম্বর্প দামোদরকে ডাঁকয়। শখনই নবাগত ভঝের সমস্ত ভার তাঁহার 
উপর নাস্ত করিলেন। তাছাড়া, ভূত্য গো1বন্দকে বাঁলয়৷ দিলেন, রঘুনাথকে যেন 
তাহার প্রপাদান্ন রোজ দেওয়। হয়। 

কয়েকদিন আতবাহিত হইল । রঘুনাথের অন্তরে ওথন বৈরাগোর তীব্র আগুন 
স্বালতেছে। ভাবিলেন, এভাবে প্রভুর প্রসাদান্ন খাইয়া আরামে জীবন ধারণ কর৷ আর 
নয়, এবার হইতে মান্দিরের 1সংহগ্থারে দাড়াইয়। [উক্কান্ন সাগ্রহ করিবেন। 

উপধু'্পরি কয়েঞ'দিন রুনাথকে প্রভু প্রসাদ ভোজন করিতে দেখেন নাই। সেদিন 
গোবিন্দকে ইহার কারণ জিত্ঞাসা করিলেন। 

গোবিন্দ উত্তর দিলেন, “প্রভু, আমি তে রঘুনাথকে তোমার থালার ভোজনাবশেষ বার 
যারই দিতে চেয়েছি। কিন্তু তিনি স্থির ক'রে বসেছেন, দীন দরিদ্ু বৈফবের মতে 
ভিক্ষে ক'রেই খাবেন, আর এ [িক্ষে তান সংগ্রহ করবেন সিহদ্বার থেকে । খোঁজ 
নিয়ে জেনেছি, গভীর" রাতে জগমাথের সেবার শেষে গৃহচ্ছের যখন ঘরে ফিরে যার, 
রঘুনাথ একপাশে হাতজোড় ক'রে দঃড়িয়ে থাকেন। কেউ কেউ দোকানীদের থেকে 
অন্ন কনে ঠাকে দেয়। এইভাবেই আজকাল ঠার দিন চলছে।” 

মনে মনে প্রভু বড় খুশী হইলেন। তখনকার দিনের বার লক্ষ টাক! আয়ের জাম- 
দারীর একমানর উত্তরাধিকারী এই রঘুনাথ। সমগ্র গোঁড়দেশে ধনে-মানে ঠাহার তুলনীয় 
কেহ নাই। 'সিংহদ্বার়ে আপামর জনসাধারণের ক'ছে ভিক্ষার জন্য দাড়ানো তাহ।র মতে 
লোকের পক্ষে কম কথা নয়? এ ঠাহার ত্র বৈরাগ। ও আভিমানশৃন/তারই নিদর্শন । 
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প্রভু এ সময়ে বৈরাগ্োর প্রশস্তি জানাইয়া৷ যে কথাগুল কহিলেন, তাহা শুধু 
বৈফবদের কাছেই নয়, সবঝাল্লের সর্বসাধ কদের কাছে স্মরণীয় হইয়া থাঁকবে-- 
বৈরাগী করিবে সদ নাম-সংকীতন। 
মাগিয়। খাইয়া বরে জীবন রক্ষণ ॥ 
বৈরাগী হইযা যেবা করে পরাপেক্ষা। 
কার্যাসাদ্ধি নহে, কৃ করেন উপেক্ষা ॥ 
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস। 
পরমার্থ যায় আর রসে হয বশ ॥ 
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকাতন। 
শাক-পত্র-ফল মূলে উদর ভরণ ॥ 
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উাত গায়। 
শিশ্বোদরপবায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ --চৈ$চঃ 
ভন্ত রঘুনাথদ'সের এই কৃচ্ছুরত, এই [ভক্ষাধার কথ সপ্তগ্রামে গিয়া পৌছল। 
পিতা গোব্ধনদাস এ সংবাদ পাইয়৷ মরমে মায়া গেলেন। ভাবিলেন, এক অন্তুত 
পাগলামি রথুনাথ কারতেছ 2 এ উদ্ধবান্ত লী করিলে ক সাধনঙজন হয় না? 
পুগ্নের জন্য সাবিলষ্ষে তিনি চারিশত মুদ্রা ও একটি পাচক ব্রাঙ্ণ পাঠাইয়া দিলেন। 
রঘুনাথ 1কস্তু মহাসঙ্কটে পড়িয়া গেলেন। চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, 
রৈরাগ/সাধনের দ্বার মুস্ত্র লাভ করিতবন ইহাই তাহার পণ। তাই এই টাক। তাহার 
?নজ কার্ষে ব্যয় করাঃ তে। উপায় নাই। আবার ভ বিলেন, নীলাচলের অনেক ভন্তই 
তে মাঝে মাঝে প্রভুকে যয করিয়া ভোজন করায়, ₹অর্থ বোধ করে। 'তাঁনও বরং 
তাহাই করিবেন। এই অর্থ প্রভুর সেবায় নিয়োপ্ত হইবে। 
রঘুনাথের ভজন কুঁটিরে মাঝে মা.ঝ প্রভুব নিমন্ত্রণ চলিতেছে । হঠাৎ একদিন 'কস্তু 
ঠাহ।র মনে এক থাকা লাগল । ভাবলেন, এছ ছি--এ আ.ম ফি করছি? 'বষয়ীর 
অর্থে ক্রয় করা যে অন্ন, তাই আমার প্রভুকে নবেদন করাছি। না-_-আর তে এ কাঙ্জ কর। 
হবে না।' 
রঘুনাথের নিমন্ত্রণ আজকাল আর হয় না। প্রভু সব কথাই জানেন, তবুও অজ্ঞতার 
ভান কররয়। স্বরূপকে সৌঁদন প্রগ্ন করিলেন, “আচ্ছা রুপ, বাাপার কি বল তো? রঘু- 
নাথ তার ওখানে আমায় আর ভিক্ষা গ্রহণে ডাকছে না কেন ?৮ 
রূপ উত্তরে রঘুনাথের মনোভাব জানাইলেন। 
প্রভু উৎসাহভরে কহিয়া উঠিলেন, “হ্থর্প, রঘুনাথ তো বড় ভাল কাজ করেছে। 
সতাই তো। ব্ষয়ীর অন্ন খেলে যে মন মাঁলন হয়। আর, মন মালন হলে কের 
স্থারণও সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে পড়ে। তাছড়।, বিধয়ীব অন্নের আরও একটা বড় নু'টি 
জাছে। রাজাঁসকতা থাকে এতে জড়িত। তাই দাত আর ভোস্ত। দু'য়েরই মন এতে 
মালন ন৷ হয়ে পারে না । রঘুনাথ মনে বথা পাবে ঝলে আম এতাঁদন তার এ নিমঞ্রণ 
গ্রহণ ক'রে আসছি। ভালই হয়েছে, এবার [নিজের সব কিছু জেনে সে এট৷ ত্যাগ 
করলে 1” 


টহার পর রঘুনাথ 1সংহদ্বারে ভিক্ষা করাও ছাড়িয়া দিলেন। প্রনুর সদাসর্তক দৃষ্টি 
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কিন্তু অহার উপর নিবদ্ধই রাহয়াছে। কোনো কিছু তাঁহার অঙ্জানা নয়, তবুও সেদিন 
কৃহিতে লাগলেন, “ভাল কথা, শুনাহ রবুনাথ সিংহম্বারেও আজকাল আর 'ভষ্জা নিতে 
যায় না। তবে আহারের যোগাড় করছে কোথার গিয়ে ৮ 

স্বরূপ দামোদর জানাইলেন, “প্রভু, সে এখন থেকে ছয়ে গিয়ে ভিক্ষুকদের সঙ্গে বসে 
আব গ্রহণ করছে।” 

গাণ্ভীর কণ্ঠে চৈতন) উত্তর দিলেন, “ভালই করেছে। 'ভিক্ষে ধাঁদ করতেই হয় এক 
কোণে বসে করাই ভালে। ৷ 'সিংহদ্বারে ভিক্ষ'র জনা দাড়িয়ে থাকা, সে যে বেশ্যাবাততরই 
মতে। ওরকম জনবহুল ন্থানে পীড়ন দাতাদের দি আকর্ষণ করা তো ভালো 
নয় 0 
রঘুনাথের ত্াগ-বেরাগা ও সাধন*নি্ঠ। দেখি প্রভুর বড় আনঙ্দ। বৃদ্দাবন হইতে 
আনীত গুঞ্জনাল্লা ও গোবধন-শলা দান থরিয়া তিন তাহাকে সাবধি'ত করিলেন। 
মবডন্ত রঘুনাথের উৎসাহ ও আনন্দের সীমা ছিল না। 

হদয়ে তাঁহার সদাই জাগে এক ভাবনা । বিষয়-ফুপে এতকাল আতিযাহিত করিয়। 
জ 'সিয়্াছেন, বাসনার পক ছড়নেো ছিল তাঁহার সারা দেহে মনে। চরম দৈন্য ও ক 
পানের মধ্য দয় সে মাপনে/র 'শধ চিহটুকু তান ঘুছয়। ফেলিতে চান। ধ্যান, ভজন 
ও লাল। কারণে কোথ। দিয়। |দন রাত চালয। যায়, ছু'শ থুকে না। 


এখন হইতে যেভাবে 'তাঁন উন্রগাতি করতে থাকেন তাহা বড় বিশময়কয়। 
জগন্নাথমান্দিরের কোণে বহু পসারি প্রসাদান বির করে। রোঞই সবটা বিক্রয় হয় না, 
ঝাট দয়। এগাল তাহারা তেলেঙ্গ। গাভী দলের সামনে রাস্তায় ফোলয়। দেয়। এঁ গাভী- 
দের খাওয়া হইয়।৷ গেলে অবাশষ্ট অন্বকাঁণক। রঘুনাত বন্ত্রণ্ডে বাধিয়া আনেন। এক 
একটি করিয়। দান৷ ধুইয়। নেন। তারপর গভীর রানে তন কুটিরে ইহাই হয় তাঁহার 
সারা দিনরাতের অহার। 

স্বরূপ ও গে।বন্দের মুখে চৈতন্য রঘুনাথের আহার-কৃচ্ের কথা শুনিলেন। অন্তরে 
ঠাহার পরম আনন্দ__রঘুনাথের বৈরাগ্যঃয় সাধন! সত্যই তবে সার্থকতার দিকে যাইজেছ। 
একদিন নিজে আসিয়া তিনি অতাঁক'তে রঘৃুনাথের এই অদ্ভুত আহার্ষের উপর হাত 
দিলেন। সোল্লাসে কহিলেন, “আচ্ছা রঘুনাথ, এ উপাদেয় প্রসাদ তুমি কোথা থেকে 
সংগ্রহ করছো ১ এমনটি তো আমি কোনোই পাইনে।» 

ভররপ্রহ্র রঘুনাথ আতক্কে শিহরিয়া উঠেন। এযে রাজপথ হইতে কুঁড়াই়্া আনা 
অবকণা | শেষগালে এই বন্তুই পাড়বে ভূর শ্রীমুখে ! ক্ষণপরেই বু'বরা নিলেন ছ্হা 
প্রভুর কপা-লীল! ৷ এই কদন্ন গ্রহণের জন্য হাত বাড়ানোর মানে, রঘুনাথের দৈনা ও 
বৈরাগাকে সর্বসমক্ষে সংবর্ধনা জানানো । পরনভক্তের গ্ড বাহয়া তাই আনম্দাধুর ঢল 
নামিতে থাকে। 

প্রভুর চোখেমুখে কিন্তু প্রসম্রমধুর হাঁসির ছটা । রঘুনাথের এ দুঃসহ কৃচুসাধনই যে 
তিনি মনে মনে এতদিন চাহয়াছেন। চরম বৈরাগোর মধ্য দিয়। ঠাহাকে চালনা 
ফরয়াছেন চিরতরে পাশমুস্ত করার জনা, কৃষণপ্রেমরসে নিমজ্দিত করার জন্য । সিল্ত 


করার জনাই বে ভন্রকে এমন করিয়া রিস্ত ধরা। 
কা্যা্সী, ৬রু৭ বৈফবদের জন্য প্রভুর ছিল কঠোরতম বৈরাগ্য এবং কৃদ্ছুত্রতের ব্যবস্থা! । 


প্রীড়ক চেতনা ৭৯ 


ইহাদের আচার-আচরঙ বা সাধনঙ্ীবনে 'বিন্দুমার শোঁথল্য [তান কনো সহ্য করিতেন 
না। 

ভগবান আচার্য চৈতনোর এক বিশিই ভন্ত। একাঁদন প্রভুকে তিন নিম 
কারয়াছেন। কিস গরু ও সুগান্ধ চাল আঁবলছে যোগাড় না করলে হো চলিবে না। 
খোঁজখবর নিও জানলেন, প্রভুর পরমভন্ত, শাখ মাহাতর ঘরে ভাল চাল রহয়াছে। 

ছোট-হরিদাস এক অরুণ বৈফব ভন্ত। সুষ্ঠ গায়ক ও ভাবুক বাজরা চৈতন্যের সে 
বড় প্র্নপাত। ভগবান আচার্ষের পাঁহতও ঠাহার খুব ঘনিষ্ঠতা । আচার ঠাহাকে 
ছিলেন, “ভাই প্রভু আজ অমার এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন--আম তাই বড় বান্ত। 
তুমি আমার একট। উপক্কার করবে? শাখ মাহতির ঘরে নাক খুব ভাল চাল 
রয়েছে । আমার দাম ক'য়ে তর বোন মাধব দাসীয় কাছ থেকে এখান 'কিছুট। ঢাল নিয়ে 
এসে | 

প্রড়ুর ডোঙনের আয়োজন! ছোট-হারপাসের তাই উৎসাহের অন্ত নাই। তখনই 
টিম গয়। ঢাল নিয়া আদিলেন। ভগবান পাওজোও আনন্দ আর ধরে না, সুগান 
সমু চালের আনন ও উত্তম বাঞ্নাদ রাঁধিয। প্রডুকে আগনে বদাইপেন। 

ভোজন করিতে কাঁরতে টৈতন) কাঁহলেন। “পাওত। ঠোমার গব রান্াই আজ হয 
উপাদের হয়েছে। আয় সব টাইঠ চবকার তোনার এই আ। এমন সৃন্ষ, সুগার ঢাল 
তো এখন হড় একটা দেখা যায় না! ফোথায় এ বনু পেলে 7? 

£প্লুভু, এ চাল শখ মাহাতয ঘরে [হল। মাধবাঁ দাসীর ফাছ থেকে আজই চেয়ে 
আন৷ হয়েছে। 

“তই নাক? বেশ, বেশ। তা কে এ চাল সেখান থেকে মেগে আনতে 
গিযোঁছল ।” 

প্রভু, আম আয়োজনের জন্য ব্যস্ত ছিলাম, তাই ছোট-হার্দাসই আমার হয়ে 
'গয়েছিল মাধবী দাসীর কাছে।” 

নীবে ভোঙজন সমাধা কাঁয়ে। প্রভু নিঙ্গ কুটিরে ফিরলেন তারপর ভৃত্য গেবন্দকে 
ডাঁকয়। গন্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, “শুনে রাখো আজ থেকে ছোট হরিদাস ঘেন এ 
কুঁটিরে না ঢে কে, আমার দৃষ্টির সামনে যেন না আসে! আম আর তার মুখ দেখবে। 
না।” 

এ যেন বিনা মেঘে বন্ুপাত ! হঠাৎ প্রভুর এ কি কঠোর আদেশ । এমন তো বড় 
একটা দেখ। যয় না। অন্তরঙ্গ ভন্তের। সবাই বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়। গেলেন। 

ভূর দ্বার ছেট হাঃদাসের কাছে রুদ্ধ। দুঃসহ মর্মবাথা নিয়া তরুণ ভগ্ত কেবলই 
এদিক গাঁদক ঘুঁরিতেছেন। তিনদিন যাবৎ 1৩নি উপবাসী। ভন্তেরা তাহার বিষাদ-খিি 
ুর্তি দেখিয়া [বিচালত হইয়। পড়লেন । প্রভু কস্তু অচল । মার্জনার কোনে। লক্ষণই 
মাই। 

রূপ দামোদর একাদন সাহস সণয় করিয়। কহলেন, প্রভু, ছোট-হারদাসের কি 
অপরাধ? কেনই বা তার এমন কঠিন দও ?” 

প্রভু সরোষে কহিলেন, “তবে শোন ! বৈরাগী হয়ে যে নারী সম্ভাষণ করে, তার 
£ুখ আম কখনো দেখতে চ ইনে। বত সব দুর্বল জীব! মর্কট বৈরাগ্য নিয়ে থকে, 
আর স্ব) সের ধম বৈরাগী-জীবনের নির্দেশ না মেনে যত ঘুরে বেড়ার । 


৬০ ভারতের লাধক 


ভন্তগণ চিনতপূত্তলীর মতে বসিয়া রাহলেন। 

শিখি মাহিতি আর ত.হ র ভগ্রী মধবী দাসী গুতুর একনিঠভস্ত। শুধু তাই নয়, 
ভন্তসমাজের ধারণা--চৈ নার মধুর সাধনার মর্মজ্র, ত'হার প্রেমরস ধারণের উপবুন্ত পার, 
নীলাচল রাহয়াছে শুধু সাড়ে তিনজন । ত্বর্প দামোদর, রম রামানন্দ,শশখি মাহিতি 
-_এই তিনক্কন ছাড়া অপর অধপান্র--শাখর ভাগনী মাধবী । মাধবা দাসী বয়সে 
ৃদ্ধ।। তাছাড়া, নীলাচলের ভাগবতসমাজে ত.হার অপ্র সপ্জান ও প্রাতষঠা। তাহার কাছে 
প্রভুর জন্য দু'টি চাল চাহিয়া আনিতে গিয়। আজ ছোট-হরিদাসের এক দুর্গাত | 

কয়েকাদন অতীত হছইল। ভভ্তগণ সবাই মিলিয়। আবার ঠতন্াকে ধরিয়া 
যাঁসলেন। অনুনয় কারয়৷ কহিলেন, প্প্রভু, লঘু পাপে কেন ছোট-হরিদাসের এ গুরু 
পণ্ড? এবারকার মতো আপনি তাকে মার্জনা করুন।” 

তিনি চুদ্ধক্ে কহিয়। উাঠলেন, “তোমরা যার যার কাজে যাও। এমন অনুরোধ 
আবার যাঁৰ কেউ কখনে। করে৷, আমায় আর নীল "চলে দেখতে পাবে না, তা জেনো । 

নিজ সঞ্কম্পে শেষ পর্যস্ত তিনি অঁলই রাহয়। যান। ছোট-হারদাস কিছুদিন পরে 
মনোদুঃখে ভিবেণীতে গিয়া আআবসঞ্জন করেন। এই ঘটনায় লীলাচলের ভভ্তবৈফব 
সম'জে সেদিন মহা চাণল্য পড়িয়া ধায়। বৈরাগ্যস ধন সম্পর্কে ঠভুর এই কঠোরতা । 
সবল তাসের সণ্চ'র করে, নারী সন্তাষণের ব্যাপারে সাধকগণ আরে। সতর্ক হন। 


তনুণ বৈরাগী ছোট হারদ'সের সম্মুখে প্রভুর এই বজজুকগোর মৃতি“ আবার রায় রামা- 
নন্দের বেলায় ফুটিয়৷ উঠে তাহার অন্যরূপ। রামানন্দ শত্তিধর সাধক-_ প্রেমভন্তিরসের 
মহা আঁধকারী পুরুষ । তাহার ক্ষেত্রে কিন্তু মারী সান্লিধ্কে প্রভু মোটেই বিপজ্জনক 
মনে করেন নাই, কোনে নীতিকঠোরতাই দেখান নাই। 

ভন্ত প্রদ্যু্ন ন্িশ্র একবার ঠৈতন্যকে বড় ধারয়৷ পাঁড়লেন, প্রভুর শ্রীমুখ হইতে তিনি 
কৃফকথ৷ শুনিবেন। 

বৈন্য ও বিনয়ের আঁভনয়ে প্রভু সুদক্ষ । কহিলেন, পৃমশ্র, কষ কথার আমি কি 
জানি? যদ শুনতেই হয়, রামানন্দের কাছে যাও। লীলারসের [নি ভাগারী ৷ 
ঠার মুখ থেকেই যে আম শুন।” 

্রদান্ম পওত সোঁদন রামানন্দ রা'য়র ভবনে গিয়া উপস্থিত। বহুক্ষণ অপেক্ষা 
করার পর ভূতান্রে নিকটে শুনলেন, রায় আজ কড় ব্যস্ত । কৃফলীল৷ বিষয়ক এক 
ঘসমধুর নাটক তিনি রচনা করিয়াছেন এ সময়ে তাহারই মহড়া 

সেখানে বসিয়া মিশ্র অনেক সংবাদই সংগ্রহ ক'রলেন।- দুই'ট পরম রূপসী অুণী 
রোজ রামানন্দের কাছে নৃত্গীত ও আভনয় শিক্ষা করে। লীলানটের অভিনয় য হাতে 
জীবস্ত হইয়। উঠে সেঞ্জন্য রাচরায়ের উৎসাহ উদ্দীপনার অবাধ নাই। রোজ নিজ হস্তে 
তরুণী দেবদাসীদের মনোহর বেশে সাজাইয়। দেন। হাবভাব এবং কটাক্ষের গৃঢ় অর্থ 
ঘন্টার পর ঘণ্ট। তাহাদের বুঝাইয়। থাকেন। সেবা বুদ্ধিতে র মরায় সদা ব্ভাবিত। নাটক 
ঠহার ক'ছে নাটক মাত নয়-_জীবন্ত লীলা। ঠাহার দৃষ্টিতে এ তরুণী দুইটি হইতেছে 
নায়ক -_কৃফসুখ বর্ধনের ভূমিক! তাহাদের, আর রামরায় এই নায়িকাদের সথা। 

প্রদুঃর নিশ্র সংই শুশিলেন। কিন্তু মনে তাহার বড় খটকা! লাগিয়া গেল। এ 
কেমন বৈফবের কাছে প্রভূ পাঠাইল্লাহেন? 


শ্রীকুফচৈতনঃ ৮১ 


কাজকর্ম সারয়া বহু বিলে রামানন্দ রায় পেথ করিলেন। সামান্য কিনতু কথা- 
বার্তার পর মিশ্র পাঁঙত সৌঁদন কিছুটা সন্দিষ্ধ মনেই ফিরিয়া আসলেন। 

প্রভুকে সব কথা খুলির৷ বাললে তিনি উত্তর দলেন, “আনি সন্রযাসী নারী দর্শন, 
ল্পর্মন দূরের কথ৷ নামও এড়িয়ে চাল, আর দ্যাখো রামগায়ের ক অপূর শান্ত। বৃপ- 
লাবগ্যময়ী তরুণীদের স্পর্শ ক'রেও নির্বিকার ! তার মতন সাধকেরই শুধু এ আধিকার 
রয়েছে। ভান্তি প্রেম সাধনায় 'সীদ্ধলাভ ক'রেই তার এ উচ্চ জাবস্থা |” 

পরাদন মিশ্র আবার রাগরায়ের ভবনে উপস্ছিত। প্রচুর আদেশ রহিয়াছে, কফ 
কথা তাঁহাকে শুনাতেই হইবে, রামরায়কে তাই এাদন মুখ খুঁলিতে হইল। কৃষণরসের 
মন্থনে, ভাবের উচ্ছ্বাসে তান একেবারে প্রমন্ত হইয়া পাঁড়িলেন, আনন্দের সাগর উত্থালয়া। 
উঠিল । রামরায়ের প্রকৃত মাহাস্ম্য বুঝিতে প্রব্যুন্গ 'মিশ্রের এবার আর ভুল হইল না। 


চৈতন্য নিজে সম্্যাসী। সন্ব্যাসীর ত্যাগ“তাতক্ষা ও সাধন-ভঙগন সম্পর্কে তাই 
তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। মধুর ভজন আর ভাবাবেশে মন্ত থাকলে 'কি হয় নিজের 
আচার-আচরণকে তিনি কঠোর নিগড়ে বাধিয়া রাখেন। তাঁহার নিজ শিখিলতার ফাঁক 
দিয়া বা অন্য কোনে সূত্র ধরিয়। ভন্তগোষীতে কোনো উচ্ছঙ্খলত। প্রবেশ না করে, 
এজন্য তিনি থাকেন সদ। সঙ্গাগ। 

কলাগাছের একগাদ। শুষ্ধ খোলের উপর প্রভু রোজ শয়ন করেন। শষ্যার উপকরণ 
1হসাবে অপর কোনো কিছু তান গ্রহণ করিতে রাজী নন। অন্তরঙ্গ ভন্ত জগদানজ্ৰ 
পওুতের *নে এজন্য বড় কষ্ট। সেবার তান স্থির করিঙ্গেন, প্রভুর এখন কৃচ্ছুদাধন 
আর চলিতে বেন না। 

শয্যাঁট কোমল ও আরামপ্রদ করিতে হইবে, তাই সযত্কে তুলার নরম তোষক ও 
বালশ তিনি তোর করাইলেন। প্রভুর গোরক বাহবাসে জোড় দির এগুলির আবরণ 
তৈরি করা হইল । পাত ভাবিলেন, এ ব্যবচ্থায় নিশ্চয়ই কোনেো৷ আপত্তি হইবে না । 

শয়ন করিতে আপিয়াই চৈতন্য রোধে গাজয়া উঠিলেন। কহিতে লাগিলেন, 
“কোনে রকমে নিজের সম্াসধর্ণ আমি পালন-ক'রে যাচ্ছ, কিন্তু এর দেখাছ কিছুতেই 
ত৷ করতে দেবে না। জগদানন্দ আমায় বিষয় ভোগ করাতে চায়, বিলাসে ডুবয়ে 
ধর্মচুযুত করতে চাল !” 

শয্যায় নূতন উপকরণ কুটিরের বাহিরে ছু'ড়ল্ল। 'দিয়। কহিলেন আঁবলঘে তান 
নীলাচল ত্যাগ করিবেন। 

প্রভুকে তে৷ বুঝাইয়া-সুঝাইর়। শাস্ত করা হইল। কিন্তু ভক্তদের মনোবাথা কি 
করিয়া দূর হয়? অবশেষে ঘ্বরূপ দামোদরের মধ্যচ্থতায় আপোসের এক সৃঘধ আবার 
করা গেল। স্থির হইল, ভন্তগণ কদলী বৃক্ষের শু্ষপন্র সরু করিয়। নখে চিরিয়। দিবেন, 
তারপর গৈরিক কাপড়ে এগুলি আবারত হইবে । এবার হুইতে এই অভিনব তোষক ও 
বালিশই প্রভু বাহার কারতে লাগিলেন। 


প্রেমিক ভস্ত জগদানন্দ পাঁওতের সঙ্গে প্রভুর মান অভিমানের পালাট কিন্তু লাগিয়াই 
জাছে। পাঁওত আর একদিন এক নৃতন কাও করিয়৷ বাঁসলেন। কিছুদিন আগে তিনি 
গোঁড়ে গিয়াছলেন। সেখান হইতে প্রভুর জনয এক হাড়ি সুগন্ধ চন্দন তেল নিয় 
ভা স। (সু-৩১-৬ 


৮২ ভারতের লাধক 


আসিয়াছেন। সার৷ দিনের নৃতা কারনে প্রভু পারিশ্রান্ত হন, মাঝে মাঝে ভাবাবেগে 
আচ্ছির হইয়া পড়েন। জগদানন্দের বড় সহজ প্রেমের ভাব। তাই দুঃখিত চিত্তে 
প্রায়ই ভাবেন, আহা, প্রভুর উফ মন্তিকে যাঁদ ভাল কবিরাজী চন্দন তেল মাখানো 
বাইত ! 

এবার তোড়জোড় কাঁরয়া সুদূর গোঁড় হইতে বহুকষ্টে মৃত্-ভাও্ডে তিনি এই তেল 
বিয়া আনিয়াছেন। 

প্রভুর সেবক গোবিন্দের হাতে হাড়িটি অর্পণ করিয়া জগদানন্দ কাঁহলেন, “ভাই, 
তোমার ওপর সমন্ত ভার রইলো | প্রভুর শিরে এ তেল রোজ কিছুটা মাথাবে, এতে ভুল 
না হয়।» 

এ প্রস্তাব শুনিবামা্র চৈতন্য উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, “তোমরা কি জানো না, 
সব্যাসীর পক্ষে তেল ব্যবহার একেবারে নাষদ্ধ? তার ওপর সুগ্া্ধ তেল ববহার ! 
এ যে চরম নিন্দার কথা |” 

সকলে সৌদন চুপ করিয়া গেলেন। কিন্তু জগদানন্দ ছাড়িবার পান্ন নন। প্রভুর 
সেবককে আবার তিনি খোঁচাইতে লাগিলেন। 

দিন দশেক গত হইয়াছে, গোবিন্দ আবার একথা উঠাইলেন, প্রভূ জগদানন্দ 
পাঁওতের বড় ইচ্ছে, চন্দন-তেল আপনার মাথায় মাখানে৷ হয়। বহু কষ্ট ক'রে দেশ 
থেকে ভাট টেনে এনেছেন ।* 

চৈতন্য সমোষে কাহলেন। “শুধু তেল বাবহার করা কেন, এবার আরামের জনা একজন 
তেল-মর্দনের লোক 'নিধুস্ত করো। এসব সুখের জন্াই তো আমি সন্ব্যাস নিয়েছি । 
দেখাঁছ আমার সর্বনাশ ক'রেই তোমাদের আনন্দ। এই সুগাঁঞ্ধ তেল মেখে র/ছপথ দিয়ে 
যাই, আর লোকে উপহাস ক'রে আমায় বলুক--ভোগী সম্্যাসী ।% 

জগদানন্দকে তখাঁন ডাকিয়া কহিলেন; “শুনলাম, তুমি গোঁড় থেকে আমার জন্য 
চচ্দন-তেল্স বয়ে এনেছো। কিন্তু আমি সন্ব্যাশী-এসব আমার বাবহার করা তো চলে 
না। তুমি বরং এক কাজ করো। এ তেল জগন্নাথমান্দরে দিয়ে এসো, সেখানে এ 
[দিয়ে দীপ ভ্বালানেো হবে। তা'হলে তোমার শ্রমও সফল হবে ।” 

আঁভমানী জগদ্গানদ্দ এ পরামর্শ শুনিবার পাপন নন। কোধে, ক্ষোভে ঠাহার দেহ 
তখন কাপিতেছে। উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, “কে তোমায় বলেছে যে, গোঁড় থেকে 
আম তোমার জন্য তেল এনেছি 2 এ তেল কারুর মাখবার প্রয়োজন নেই 1” 

1কল্তু সরলস্বভাব জগদানন্দ নিজেকে আর বেশিক্ষণ সংযত রাখিতে পারিলেন না। 
প্রভুর কুটিরে ঢুকিয়। চন্দন.তেলের ভাড়টি আঙ্গিনায় টানিয়া আনিলেন। তারপরে সর্ব- 
সমক্ষে তখনই উহা ভাঁঙিয়৷ ফেলিয়া আপন ঘরে গিয়। কপাট 'দলেন। 

জগদানন্দ তিনাদন যাবং উপবাসী। সকলে প্রমাদ গণিলেন, কি করিয়া ঠাহাকে 
শান্ত করবেন, ভাঁবয়৷ পাইতেছেন না। 

ভক্তের প্রেমাভিমান প্রভুকে টলাইয়৷ দিল। তাই নিজেই সোঁদন জগদানন্দের কুটিরে 
আসিয়া উপান্থত। গ্বারে করাঘাত কন্যা কহিলেন, “পাত, শিগ-গীর বাইরে এসো | 
আজ যে তোমার এখানেই আম 'ভক্ষে গ্রহণ করবো। তাড়াঠাঁড় রান্নার যোগাড় করো, 
আম শ্রীমূন্দর থেকে ফিরে আসাছি।% 

প্রভু ঠাহার গুহে আতিথি। জগদানন্দের ক্রোধ ও অভিমান মুহূর্ঠে কোথায় ভাসিয়া 


শ্রীৃফতৈতনা £৩ 


গেল। পরম যয়ে ত্বহন্তে তিনি অনেক কিছু রদ্ধন করিলেন বলা বাহুলা, প্রতৃকে 
সেদিন দও কম গ্রহণ করিতে হয় নাই। 

পাঙতের ভয়ে সাধ্যাতরন্ত ভোজন করিয়া তবে তিনি নিষ্কত পান। ভক্তের মান- 
ভঞ্জনের পাল৷ সোঁদন এভাবে সমাপ্ত হয়। 


রামচন্দ্র পুরী শ্রীপাদ মাধবেহ্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য । লঘু গুরু জান ইহার নিতান্ত 
কম, কথাবারায়ও সংযমের বড় অভাব। অপরের ছিদ্র খুণঞ্জয়া৷ বেড়ানোই ইচ্ছার প্রধান 
কাজ। মাধবেন্দ্র পুরীর মতো কৃপালু ও সহি ঝন্তও মরদেহ ত্যাগ করার আগে তাহার 
এই দুর্বিনীত শিষ্যকে দূর করিপ্না দিতে বাধ্য হন। এই রামচন্দ্র সে-বার পুরীধামে 
আসিয়া উপাচ্ছিত। 

প্রভু ও তাহার তন্তের! পুরীজীকে শ্রদ্ধাভন্তি দেখাইলে কি হয়, নিজ স্বভাব অনুযায়ী 
তিনি সকলেরই নিন্দা সমালোচনা শুরু করিয়া দিলেন। শুয়ং চৈতনাও এ দুখের 
কাছে রেহাই পাইলেন না। 

প্রভূ প্রায়ই ভন্তগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য সকলেই সাধামতো আয়োজনের 
নু করেন ন|। রামচন্দ্র পুরী প্রভুর এই ভোজন সম্পর্কে কথা উঠাইলেন-_সন্্যাসীর 
এত ভোজনের নিমন্ত্রণ কেন ; এই ভোজন পারিপাটাই ব কেন ? 

গোঁবন্দকে ডাঁকয়। চৈতন্য কাঁহলেন, “আজ থেকে যে ভন্তের বাড়তেই আমার 
1ভক্ষার নিমন্ত্রণ হোক, বলে দিও--এক চতুর্থাংশের বেশী অন্নব্যঞ্জন যেন না দেওয়া হয়।” 

ভন্তগণ একথ শুনিয়৷ মহা উত্তেজিত হইয়৷ উঠিলেন। রামচন্দ্র পুরীর ছিদ্রান্েষী 
প্বভাবের কথ৷ জানতে তাহাদের বাকণী নাই। প্রভুকে সকলে কহিলেন, “প্রভু, সবাই 
জানে, পুরীজী এক বিশ্বনিন্দুক, এ'র কথায় আপাঁন কেন শুধু শুধু অর্ধাশন শুরু 
করেছেন 2” 

উত্তর হইল, “তোমরা বৃথ! পুরী মহারাজকে দোষ 'দিচ্ছোঃ তর ওপর রুষ্ট হচ্ছে৷ । 
[তান তে সত) কথাই বলেছেন। সন্ব্যাসী হয়ে তে 'জিহবার লাম্পট্য রাখতে নেই। 
সম্যাসধর্ম রাখতে হলে আহারের পরিমাণ করতে হবে খুব অল্প 1” 

গ্রভৃকে এমন দ্বপ্পাহারী দোঁখিয়া ভন্তদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তাহারা তুমুল 
আন্দোলন শুরু করিলেন । ফলে প্রভু তাহার 'নিম্নমিত আহারের পরিমাণ 'কিছুট। না 


বাড়াইয়৷ পারিলেন ন|। ৃ 
ইহার 'কছুদন পরে রামচন্দ্র পুরী নিজেই নীলাচল তগ করেন। ভত্তগণ হাফ 


হাড়য়া বাচেন। 


সন্্যাসধর্স রক্ষণ, সংযম ও নিয়মানুবাত'তার দিক দিয়া ঠ5৬ন্যের পার্ষদগণ কম 
যাইতেন না। কোনে। কোনে সময় ই'হ'দের নীতিনঠার আদর্শ প্রত নিজেও মানয়। 
৭তেন, অনুগানী বৈষবদের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন কিতেন। 

সে বার একটি সুদর্শন গঁড়য়া বালক প্রায় রোঙ্জ প্রভুর কাছে যাতায়াত করিতে থাকে । 
বড় ভান্তপরায়ণ সে। প্রভূ ষেন তাহার প্রাণস্বূপ, দর্শন মাতেই সে তাহার চরণবন্দনা 
করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁসয়৷ থাঁকয়। ঠাহার প্রেমগধুর কথা শুনিতে থাকে । বালকটির 


উপর প্রভুরও খুব ল্লেহ পাঁড়য়া গিয়াছে। 


৮৪ ভারতো লাধক 


দামোদর প্ডিত চৈতন্যের এক অন্তরঙ্গ পার্ধদ। আচারনিষ্ঠ ও বৈরাগ্যবান্‌ বৈষঝ। 
সাধক বাঁলয়৷ তিন সব খ্যাত। দামোদর 'কস্তু এই নবাগত ওঁড়য়। বালকটির এখানে 
ঘন ঘন যাওয়া-আস৷ তেমন পছন্দ করিতেছেন না। বালককে ইত্সিধ্যে নিষেধও 
করিয়াছেন, কিন্তু সে তাহাতে বড় একট কান দেয় না, প্রভুর প্রতি তাহার এক দুর্বার 
আকর্ষণ। প্রভুকেই বা পিত একথা কি করিয়া বলেন 2 

সোঁদনও এই সুদর্শন বালক আসামা প্রভু খুব উল্লাসত হইয়। উঠিজেন। তাহাকে 
কাছে ডাকিয়। প্লেহভরে নানা কথাবার্তা জিজ্ঞাসা কারতে লাগিলেন। প্রভুর সামিধ্যে 
বুক্ষণ কাটানোর পর বালকটি চাঁলয়।৷ গেল। 

এদিন কিন্তু দামোদর আর ধের্ধ ধাঁবতে পারিলেন ন৷। ধাঁ করিয়া বাঁলয়৷ 
বসলেন, “প্রভু” প্রভূ বলে সবাই আস্থর-_এবার লোকে প্রভুর গুণ ভালে ক'রেই 
গাইতে থাকবে, সারা নীলাচলধামে বেড়ে উঠবে তার প্রাতষ্ঠা ৷» 

চৈতন্য কহিলেন, “দামোদর, তুমি যেন কি একটা বলতে চাচ্ছে ! পাঁরষ্কার ক'রে 
বলো তো, আম শুনি” 

“ক আর বলবে প্রভু । জানি তুম স্বেচ্ছাময়__ঈশ্বর । ইচ্ছেমতো আচার-আচরণ 
তুম করতে পার, তা ঠিক। 'বিস্তু বিচার ক'রে দ্যাখো, এ বালকের সঙ্গে তোমার 
ঘানিত। রাখা ঠিক 'কিনা। সবাই জানে, এর ম৷ হচ্ছে ্রাহ্মণ ঘরের বিধবা । শুধু বিধবা 
নয়--তনুণী, পরমা সুন্দগী । হতে পারে, মহিলাটি সুচ'রিত।, ধর্মপ্রায়ণা ৷ গকত্তু তবুও 
বিচার করলে দেখ৷ যাবে, সে একে রূপসী তাতে যুবতী । এদিকে তুমিও পরম সুন্দর 
যুব । এ নিয়ে দু লোক তে কানাকানি করতেও পারে। প্রভু, ভেবে দ্যাখো, সে 
কানাকানর সুযোগ তন নিজেই কি ক'রে 'দিচ্ছো না ?” 

চৈতন্যর মুখে ফুটিয়। উঠিল অপার সম্তোষের হাঁসি। দামোদর যে তাহাকে প্রাণা- 
গ্ক্ষ] বেশী ভালবাসে তাই তে। বর্মের মতে তাহাকে সে সদাই ধিরিয়। রাখিতে চায় __ 
কোনে ছিদ্র দিয়াই যেন প্রভুর ক্ষাত সাধন কেহ কখনো না করিতে পারে। এই 
ভালবাসার জোরেই তো৷ সে আজ ডাাকেও সতর্ক করিতে সাহস। হইয়াছে । আর 
দামোদর তো৷ অন্যায় ব৷ অযোত্তিক কিছু বলে নাই। যথার্থ কথ.ই সে বলিয়াছে। 
ঠাহার এ সতর্কবাণী প্রভু গ্রহণ করিলেন। 

নিষ্ঠাবান, কঠেয় তপথ্বী দামোদর পাঁওতকে চৈতন্য অতঃপর এক বড় দায়ি 
পালনের ভার 'দিলেন। নবদ্বীপে জননী শ্ুচীদেবী আর পত্রী বিষুাপ্রয়া অবস্থান 
করিতেছেন, আরে সেখানে রহিয়াছে অগাঁণত ভন্ত। ই'হাদের রক্ষণাবেক্ষণের জনা 
একজন শস্ত, সদ সতর্ক মানুষ চাই। ৃঁ 

এমন মানুষ দাযোদর পাওত ছাড়।৷ আর কে আছে ? প্রভু তাই দামোদর গওিত্তকে 
সোঁদন নিভূতে ভাঁকয়। কহিলেন-_ 

তো সম নিপেক্ষ নাহি মোর গণে 
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম না যায় রক্ষণে ॥ 
আশ। হেতে যে না হয়, সে তোম! হইতে হয়। 
আনাকে করিলে দও আন কেবা হয় ॥ 
মাতার গৃহে রহ, চাহ মৃঙার চরণে । 

তব আগে নাহ কার ছ্ন্দাচরণে ॥ 


শ্রীকফটঠৈতন্য ৮৬ 


প্রভুর মধুর সামিধ্োর লোভ ছা়য়া দামোদর প্রভু প্রদত্ত দায়িত্ব ভার বহনের জনা 
গোঁড়ে চলিয়া গেলেন। মাঝে মাঝে তান নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিতেন। 
আবার নব্বীপে গিয়। আঁধষ্ঠত হইতেন প্রভুর গৃহের আঁভভাবক রূপে। 


রামানন্দ ও বাণীনাথের ভ্রাত গোপীনাথ পট্রনার়ক একজন উচ্চপদস্থ রাজক মচারী । 
সে বার তান এক মহাবপদে পাঁড়য়াছেন। রাজসরকারের প্রাপ্য প্রায় দুই লক্ষ কাহন 
ঠাহার কাছে বাকী। অনেক চাপ দিয়াও এ টাকা আদায় করা যায় নাই। শুধু তাহাই 
নয়-_গোপীনাথ যেমন বিষয়ী তেসান দান্তক। এই সময়ে ক একব্যাপারে রাজা 
প্রতাপরুদরের এক পুন্নকেও হঠাৎ তিন অপমান করিয়৷ বাঁসলেন। 

দুধ রাজকুমার আদেশ দিলেন, “গোপীনাথকে চাঙে চড়াও ।৮ হাত পা ধাধিয়া 
তাহাকে উচ্চ মণ্টে উঠানো হইল । নিচে বৃহদাকার এক খঙ্জা। ইহার উপর সজোরে 
নিক্ষেপ করিয়া ঠাহাকে হত্যা করা হইবে । রাছার প্রাপ্য অর্থ শোধ করা হয় নাই, তাই 
এ দণ্ড। গোপীনাথের অপর ভাইদেরও গ্রেপ্তার করিয়া আন৷ হইয়াছে । ইহাদের মধ 
প্রভুর একনিষ্ঠ ভন্ত বাণীনাথও আছেন । 

সকলে ছু'টিয়া আদিয়া কহিলেন, 'প্রভু, সমগ্র পারবারাটি তোমার অনুগত ও আশ্রিত। 
অথচ তুমি এখানে উপস্থিত থাকতে চাঙে চাঁড়য়ে গোপীনাথকে প্রাণদও দেওয়া হচ্ছে 1” 

শুনয়। প্রভূ তে মহাচুদ্ধ। ক'হিতে লাগিলেন, "রাজার বিষয় খেয়ে যে ফাঁক দেয়, 
তার প্রাণরক্ষা ক ক'রে হবে? রাজার তো দোষ দেওয়া যায় না, তার প্রাপ্য টাকাকড়ি 
তান আদায় বরবেনই। তাছাড়া, আমি এ ব্যাপারে কি করবো? আমি বিষয়-বিরস্ত 
সন্ন্যাসী--ভিক্ষুক মান্ন। আগ কি করতে পারি 2 যাঁদ গ্োপীনাথকে তোমরা ॥ক্ষা 
করতেই চাও, বেশ তো, সকলে মলে শ্রীজগমাথের চরণে প্রার্থনা করো । আমি এসব 
ঝখাটের ভেতর নেই।% 

ভক্তের সবাই দুগাখত চিত্তে ফিরিয়া গেলেন। একে অমাত্য হারিচন্দন রাজ 
প্রতাপরুদ্রকে গিয়া ধারলেন। কহিলেন, “গোপীনাথ যত দোষই করুক সে আপনার 
সেবক। ছাড়া, তার প্রাণ নিয়ে আপনার কি লাভ 2 এতে তে রাজসরকারের পাওনা 
টাক আদায় হবে না! যাতে তার প্রাণ রক্ষা হয় টাকাও ফেরত পাওয়। যায়, বরং সেই 
ব্াবস্থই দয়। ক'রে আপাঁন করুন।” 

রাজা এ যুস্তি মানিয়া নিয়৷ গোপীনাথের প্রাণ-রক্ষার আদেশ দিলেন। পাওনা টাকা 


ধীরে ধীরে আদায়ের বাবস্থা হইল । 


রাজগুরু কাশী মিশ্র প্রাতিদিনকার মতে সোঁদনও চৈতনের চরণ দর্শনে আসিয়াছেন। 
প্রভু তাহাকে কাঁহতে লাগলেন, "'মশ্র, এরা দেখাঁছ সবাই মিলে আর আমায় এখানে 
থাকতে দেবে না। পুরী ছেড়ে এবার আলালনাথে গিয়ে থাকা ছাড়া আর আমার 
কোনো উপায় নেই। শ্রীজগন্াথের মদ্দিরচূড়। সেখান থেকে রোজ দেখবে। আর নিভৃতে 
ভজন কীর্তন করবে৷ । রাজার প্রাপ্য ফাঁক দেবে, আর এসব বিষ্লী-বার্তা নিয়ে এসে 
সবাই আমায় 'বিরস্ত করবে--এ আমার আর সহা হয় না।” 

“সে কি কথা, প্রভু! কে এমন মূর্ঘ যে, তোমার কাছে তুচ্ছ বৈষায়ক কথা নিয়ে 
আসবে- বৈষায়ক ফল মাগবে। লোকে কি চোখ চেয়ে দেখে না-রামানন্দ রায় 


৮৬ ভারতে সাধক 


তোমার সঙ্গলোভে রাজমহেন্দ্রীর শাসনকতার পদ ত্যাগ ক'রে এসেছেন, বাদশাহের সচিব 
রূপ সনাতন আজ তোমার জন্য পথের কাঙাল, রাজপুর রঘুনাথ তোমার চরণ পাবার জন্য 
ছত্ে ছন্লে ভিক্ষা মেগে খাচ্ছেন ! না প্রভু, তোমায় কেউ সাংসারিক কথা নিয়ে আর বিরন্ত 
করবে না! বাীনাথের বন্ধু ও সেবকরা বিপদে দিশাহারা হয়োছিল, তাই তোমার কাছে 
তারা ছুটে এসেছে। তাছাড়া, প্রভু এসব তে৷ ঢুকেই গেছে।” 

“না মিশ্র, মোটেই চুকে যায় নি! শুনলাম, শ্থির হয়েছে-_বাীনাথ 'কিন্তিবন্দী 
ক'রে রাজার প্রাপ্য অর্থ এখন থেকে শোধ করবে । সে আমতবায়ী--টাক। শোধ কখনে। 
করতে পারবে না আবার লোকে আমার কাছে এ নিয়ে ছুটে আসবে, বিরন্ত করবে।” 

কাশী মিশ্র অতঃপর প্রভুকে নান প্রযোধ বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। 

রাজা প্রতাপরুদ্রকে রোজই মধ্যাহে, আসিয়া গুরু কাশী 'মিশ্রের পদসঘাহন করেন। 
সেঁদনও আঙগিয়াছেন। মিশ্র পণ্ডিত এ সুযোগে ঠাহাকে ধীর কণ্ঠে কহতে লাগিলেন, 
“মহারাজ, প্রভূ বোধকরি শ্রীক্ষে্র ছেড়ে আলালনাথেই চলে যাবেন। গোপীনাথের 
দণ্ডাদেশের কথা শুনে সবাই গিয়ে ঠাকে ধরোছিল। তিনি সর্বত্াগী সন্ন্যাসী । নুদ্ধ 
হয়ে বলেছেন, এসব বৈষয়িক ঝঞ্জাট যেখানে রয়েছে সেথানে আর তিনি থাকবেন না ।” 

রাজ। চমাঁকিয়া উঠিয়। কাহলেন, “সে কি কথা গুরুদেব, প্রভুর চরণ দর্শনের অন্য 
অবলীলায় সমস্ত বিষয়-আশয় আম ত্যাগ করতে পারি- দুই লক্ষ কাহন এমন কি 
একটা বড় বথা হলো 2? গোপানাথের দেয় টাকা আম সব ছেড়ে দিচ্ছি ।» 

শীকন্তু মহারাজ, আপনার প্রাপ্য টাক৷ ছেড়ে দিলে তো প্রভু সন্তুষ্ট হবেন না! বরং 
ভাববেন তিনিই আপনার এ ক্ষাতির কারণ হলেন।” 

আপাঁন প্রতুকে বুঝিয়ে বলবেন, গোধীনাথের পিতা ও ভ্রাতারা সবাই আমার প্রিয়, 
রর তারা আপন জন। আমি নিজেই ইচ্ছা ক'রে এ অর্থ তাদের ভোগ করতে 
গদয়ে ন্‌ (% 

রাজা প্রতাপরুদ্র গোপীনাথের সমস্ত দেন৷ মাপ করিয়া দিলেন। পূরেকার দায়িত্ব 
পূর্ণ কাজেই আবার তাহাকে নিধুন্ত করা হইল, বরং এখন হইতে বেতন কিছু বাড়িয়া: 
গেল। 

প্রভুকে আর কেহ কখনো এ ধরনের বৈষয়িক ব্যাপার নিয়া বিরন্ত করে নাই। 


নাম-ন্্ের শ্রেষ্ঠ প্রচারক, প্রভুর পরমাপ্রর পার্ধদ, হরিদাস এখন থুব বৃদ্ধ হইয়া 
পাঁড়য়াছেন। জনসংস্পর্শ হইতে নিজেকে তান সযতনে দূরে রাখেন। নিভৃত কুটিরে 
বাঁসয়৷ রোজ [তিন লক্ষ নাম জপ করেন, তারপর গ্রহণ করেন মহাপ্রসাদ ॥ এবার জরাজীর্ণ 
দেহে 'না্দষ্ট নাম সংখা প্রণ করা যাইতেছে না, ইহাই তাহার বড় দুঃখ । 

প্রভু সৌঁদন সাঙ্গোপাঙ্গসহ হরিদাসের কুটিরে আনিয়। উপাচ্থিত। কহিলেন, “হরিদাস, 
এ সিদ্ধ দেহে আর কেন এত জপতপ | নামের মাহম। প্রচার অনেক করেছো । বৃদ্ধ 
হয়েছো, এবার জপ ক নিয়ে দাও। আর আমায় বলো, অস্তরে, ফি তোমার আঁভলাষ |» 

প্রভূ, আমার মতো অস্পৃশ্য পামরকে কোথ৷ থেকে টেনে এনে তুমি কোথায় 
তুলেছো। তোমার কাছে আর কি চাইবার আমার আছে? তবে মনে একটা ইচ্ছে 
জাগছে, তাই তোমায় বলি।” 


শ্রীকচৈতন্য ৮৭ 


“বল, বল হরিদাস, তোমায় আমার অদেয় কিছুই নেই।” 

“প্রভু, আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি, তুমি শিগ্‌গীর তোমার লীলা সংবরণ করব 1” 

চৈতনা নির্বাক-_জন্তঘূর্থীন। ভভ্তগ্রণ হারদাসের কথাটি শুনামান্ শিহাররা 
৪ । নীরব বিস্ময়ে প্রবীণ ভন্ত হরিদাসের দিকে সবাই 'নান'মেষে তাকাহয়া 

। 

হরিদাস বাঁলয়। চাঁলিলেন, 'প্রতু, কৃপা ক'রে আমায় আজ এই ভিক্ষা দাও__তোমার 
লীলা সাঙ্গ হবার আগেই যেন এ দেহের পতন হয়। আর কিছুই চাইবার আমার নেই 1» 

প্রশান্ত কণ্ঠে প্রভু কহিলেন, “হরিদাস, কৃ আমার বড় কৃপাময়। তোমার মতো 
মহাভন্তের মনোবাহ্থ। নিশ্চন্ন প্রণ করধেন।” 

পরদিন সকালেই চৈতন্য পার্যদগণসহ হরিদাসের অঙ্গনে আসিয়া উপস্ছিত। তুমুল 
নামকাঁ্ন সেখানে শুরু হইল। প্রভু কীর্তন শেষে হরিদাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে 
লাগিলেন। পরমভন্তের গুণগানে তিনি সৌঁদন পঞ্চমুখ । 

সমবেত ভস্তগণ বুঝলেন, আজ মহাবৈষ্কব হরিদাসের মনোবাঞ্থ। পূরণের পালা। 
গ্রভুকে 'তাঁন তাহার সম্মুখে দাড়াইতে কাঁহলেন। বক্ষে রাখলেন তাহার চরণবুগল, 
নয়নদ্বয় নিবন্ধ করিলেন তাহার শ্রীগুখপঞ্কঞ্জে, কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতে লাগিল তাহার 
চৈতন্যময় নাম। তারপর মহাপ্রেমিক হারদাস প্রাবষ্ণ হইলেন নিত্যলীলায়। 


নৃত্য ও কীর্তনের মধ্য দিয়৷ হরিনামের বন্যা উৎসারিত হইয়৷ উঠিল। প্রিয় পার্ধদ 
হঞিদাসের মরদেহটি প্রভুর কোলে স্থ্াপত। প্রেমাবেশে তিনি নৃত্য করিয়া চলিয়াছেন। 
এ দৃশ্য যে দেখিতেছে সেই আনন্দে মাতোয়ারা হইয়। উঠিতেছে। 
সমুদ্রতীরে জোকে লোকারণ্য। মহাসমারোহে সেখানে হারদাসের সমাধি দর প্রভূ 
আপন কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন। 
সোঁদন হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব হইবে । প্রভু হয়ং সিংহদ্ধারে দণ্ডায়মান হহয়। 
পসারিদের কাছে ভিক্ষার জন্য ঠাহার আঁচল পাঁতিলেন। চারিদিকে তখন মহ 
আলোড়ন পাঁড়গ্া গেল- প্রয়োজনীয় কোনো দ্রুধ্যেরই অভাব রহিল না। আকষ্ঠ পুরিয়া। 
সকলে প্রসাদ ভোজনে তৃপ্ত হইল। উৎসব শেষে দেখা গেল, ভন্ত-বৎসল প্রভু যেন 
কষ্পতবু হইয় বাঁসয়াছেন। প্রেমাবষ্ট হইয়া তান বর দান করিলেন। 
হাবদাসের 'বিঙ্জয়োধসব ষে কৈল দর্শন। 
যেই তাহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কাঁতন ॥ 
যে তারে বালুক। দিতে করিল গমন। 
তার মহোৎসবে যেই করিল ভোঙ্গন ॥ 
আঁচিরে হইবে তা সবার কৃষ্ণ প্রাপ্তি। 
হরিদাস দরশনে এঁছে হয় শান্ত | 
সজল চক্ষে চৈতনা সবাইকে কাঁহতে লাগলেন, “কৃপা ক'রে কষ আমায় ছাঁরদাসের 
মতে বৈফবের সঙ্গ দিয়োছলেন, সে সঙ্গ হতে তিনিই আবার নিলেন সরিয়ে । হাঁরদাসের 
নিজেরই, চ'লে যাওয়ার ইচ্ছা! ছলো, তাই তাকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। তার 
এ মহাপ্রয়াণ যেন ভাগের ইচ্ছামৃত্যুর মতন | স্েচ্ছামতে। হলে। প্রাণ নিক্রমণ 
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প্রভুর গ্রঝট লীলার শেষ অধ্যায় এবার আসিয়া পড়িয়াছে। এ অধ্যার নিগৃঢ 
মহাভাবের দ্যোতনায় গ্রোজ্বল, অগ্রাকত বৃদ্দাবনলীলার রসে প্রণণ--বড় মধুর, বড় করুণ 
এই অন্তালীল। | 
নিভৃত 'গ্ভীরা। গৃহে রাধাভাবে বিভাবিত হইব্লা তান দিনযাপন করেন। অস্তরতলে 
নিরম্তর চলে ব্রজের বুগলামলন আব মাথুর বিরহের জোয়ার-ভাটা। কখনো বিরহবেদনা 
বিষে জর্জর হইয়া তানি উন্মত্ত, কখনো বা মিলনের আনচ্ছে অধীর, মধুর সভোগে 
ভগগমগ । িবহের দহন যত বাড়ে, মিলনের রস ততই হয় উচ্ছালত। আবার বিরহ, 
আবার মিলন-_এমান করিয়াই মহাভাব সমুদ্রের মন্থন চলে পর্যায়ক্রমে । দিনের 
পর দিন উদগত হইতে থাকে কৃফ-সুধারস। এ গন্ভীরালীলা বার বৎসর বাপিয়া 
প্রকট হয়। 
এই সময়কার লীলার প্রধান দুই সাথী হবর্প দামোদর ও রামানন্দ । স্বরূপ ব্রজরসের 
আদ্বিতীয় মর্মজ্ঞ সাধক, প্রভুর পবমাপ্রিয় পার্যদ-_-ডাহার "দ্বতীয় স্বরূপ” । আবার কৃফ'লীলা 
তত্তের বিচারে রামানন্দের জুঁড়ি নাই । বিরহ সন্তপ্ত প্রভু উভয়ের গল৷ ধরিয়া কাঁদেন, 
হৃদয়ের কথ উারিয়া বালতে গিয়া আকুল হন। ভস্তদ্বয় তাহাকে আশ্বাসিত করেন, 
শান্ত করিতে প্রয়াস পান। ব্বরূপের মধুর সঙ্গীতে ও রামরায়ের মুখে লীলা-কথা শুনিয়া 
প্রভু মাঝে মাঝে কিছুটা প্রকৃতিষ্থ হইয়া উঠেন। 
প্রভুর এ যেন 'রাই-উন্মাদনী'র দশ! । 'বিদ্যাপাতি, চতীদাসের কাবো এ প্রেমোম্মত্ত- 
তার রসঘন চিন্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। জয়দেব ও বিন্বমঙ্গলও শ্রীমতীর দশা নিয়া করুণ 
রসের বস্তার কম করেন নাই। বস্তু প্রভূ এ বিরহ-রস জীবকে বুঝাইলেন আপন মর্ম- 
ভ্বালার উদঘাটন করিয়া, অষ্টসাতক বিকারের মধ) দিয় । শুধু কথ।য় আর কাব্যে নয়, 
জীবনের পরতে পরতে ব্রজরস আর কৃষাঁবরহের ত্বণৃপ তিনি ফুটাইন্লা তালিলেন। এ যেন 
মর্ডের ধুলধূসর অঙ্গনে স্বর্গের অমৃত 'বতরণ | এমন করিয়। এ অমৃত কে কবে 
িলাইয়াছে ? অগ্রাকৃত বৃন্দাবনকে কে এমন মূর্ঠ ক'রয়া তুলিয়াছে। এমন কৃপা আর 
কাহার » চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদশা ভন্ত, পদকতা বাসুঘোষ, প্রভুর এ কৃপার কথা 
উল্লেখ কাঁরিয়া গাহিয়াছেন__ 
যাঁদ গৌরাঙ্গ না হ'ত কেমন হইত 
কেমনে ধরিতাম দে। 
রাধার মহিম৷ প্রেমরস সীমা 
জগতে জানাত কে ॥ 
মধুর-বৃন্দাবাপন-মাধুরী 
প্রবেশ চাতুরী-সার ৷ 
বরজ-বুবতী ভাবের ভকতি 
শকতি হইত খার ॥ 
রসমধুর ব্র্জলীল। প্রভুর মধ্যে রূপায়িত ! একদিকে কৃফের অসমোধ্ব" মাধূর্য, 
অপরাদকে রাধার সবাতিশায়ী প্রেম ও মাধুর্য, এ প্রেমের মাথামাথ ডাহার সারা দেহে, মনে 
ও অন্তরসস্তায় মহাভাবের গরাকাষ্ঠা প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ সেদিন ধন্য হয়। 
গর্ভীরা-গৃহে দিনের পর দিন রাতের পর রাত প্রভু এ নিগৃঢ় জ রসের বিস্তার করেন । 
হদয়াবদারী আর্তি, জচ্দন ও প্রেমবিকারের মধা দিয়া রচিত হয় কুফবিরহের জীবন্ত 


শ্রীকফচৈতন্য ৮৯ 


চাষ রাধাকৃ্ণ প্রেম ও যুগল ভজনের আদশাট ধীরে ধীরে জনচৈতন্যে ফুটিয়া ডাঠতে 
থকে। 


কস্তু কেন প্রভুর নিজ জীবনের এ আকুলত।, কেন এই মর্মভেদী কামনা 2 কোথায় 
আহার মর্মব্যথা? কুষরসে যিনি রসািত, সাচ্চদানম্দ সাগরে যান সদ ভাসমান 
তাহার আবার কোথায় অভাব? কোথায়ই বা তাহার সঠযকার অভাববোধ ? 
কৃষফরস ভুঙ্জনের অনন্ত আকাচ্কষাকে গ্রভু সদ জাগ্রত রাখিয়াছেন, কারণ রাধা- 
গেবিদ্দের মিলন বিরহ আর ঘুগ্মল্ীলার বৌচিতোর মধ্য 1দয়াই যে এ রসের চিরস্তন 
স্কৃতি'। ভন্তকাব কৃষ্দাস কবিরাজ ট্রা)চওন্যর এ ভাবচাগলোঃগ বর্ণনায় বালয়াছেন__ 
“যদঃাপিহ প্রভু কোটি সমুদ্র গভীর 
নান ভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন আস্থির ।” 
মহাভাবাঁসদ্ু শ্রীচৈতন্যের এ আস্থরতা, প্রেমাঁবরহের এ উদ্বেলত৷ শুধু তাহার নিজের 
কৃষলীলারস আস্বাদের জন) নয়, জনমানসে এ রস উৎসারত করার জন্যও তিনি 
হইপ্লাছিলেন উদ্বদ্ধ । 
নির্বিশেষে পরমতন্ত নয়, এশ্র্ষময় ভগবান নয় _রসস্থরূপ, মাধুরষময় ভগবানের 
উপ।দন। প্রভু নূতন ভাব, নুতন ভা্গমায় প্রচার করি যান। রস ও মাধুর্য যেখানে চরম- 
তত্ব, সেখানে লীলা ন৷ থাকলে চলিবে কেন? তছাড়। যুগল নাহলে যে লালা জমে 
না, রসের আস্বাদন হয় ন| পারপূর্ণ। 
চৈওন পন্থীদের মতে, এই লীলা ও ভেদ পরমসত্তার অধ্বয়তার কোনো হান করে 
না। অভেদ এবং ভেদ দুই-ই ইহার পক্ষে সত)। এ ভেদাভেদ জচিন্তনীয়-_-অনিঝচনীয়। 
প্রভুর কৃষ্ণ অপ্রাকৃতিক ব্রজলোকের কৃ । যান 'সাঁচ্চদানম্দ বিগ্রহ, যিনি 
'অনাদরাদিগ্োবন্দঃ সবকারণকারণন্‌'--তাঁপিই তাহার কৃফ। আবার তাহার রাধাও 
তেমাঁন এই কৃষেরই হুর্পশীস্ত _হাঁদনী । দুই হইয়াও ুরুপতঃ ই'হার৷ এক । কবিরাজ 
গোগ্বামীর ভাষায়-_ 
“বাধ। পূর্ণ শস্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান। 
দুই বনু ভেদ লাই শ্রান্ত্র পরমাণ ॥ 
মৃগমদ তার গন্ধ ঘৈছে আবচ্ছেদ। 
আগ্ন আ্বালাতে তৈছে কভু নহে ভেদ ॥ 
রাধা কষ এঁছে সাদ। একই শ্বরূপ। 
লীলারস আহ্াদতে ধরে দুই রূপ ॥৮ 
রসান্াদনের এই শাশ্বত লীল। অনুষ্ঠত হয় অপ্রাকাতিক ব্রজে । কৃ আর তাহার ব্বরৃপ- 
শান্তর প্রেম ও বিরহের পাল। আবরাম ধারায় বাঁহরা চলে । [বিরহের পর মিলন রসম্ষ্াত' 
হয়, সিলনের পর আবার আসে বিরহ, বাড়ে প্রেমের তীব্রতা । রাধার চোখের জল 
গোঁবন্দ মোছান বার বার, কিন্তু আবার তাহ। উদ্‌মত হয। চিরনতবে শুকার না। লীলার 
ধর! এমানভাবে অনন্তকালের বুকে বাঁহয়া চলে। 
রাধাপ্রেধে (বিভাবিত প্রভু এই লীঞ্গারই [ববহে মিলনে উদোলিত। উন্মন্ত হইয়া এক 
একবাগ ডুবিয়া যান আবার ভাঁসর। উঠেন। আত্ব জীবন-নাগরের তলদেশ ঠাহার 
একেবারে নিপ্তরঙ্-_-পরমগ্রাপ্তির চির-্রণাস্ত সেখানে বিরাঁজত। আর এই সাগরের 


৯১০ ভারতেন পাধক 


উপরকার শুরে উঠিতেছে তরঙ্গের পর তরঙ্গোচ্ছাস, রাধাগোবিন্দের লীলারঙ্গে তাহ) 
সদাচণল । 

প্রভুর গন্ভীরায় বংসরের পর বংসর প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে এই আর্বচনীয় লীলা 
-_ প্রেমাবকার আর মহাভাবের মন্থন । 


অপ্রাকৃত রাধাপ্রেম এতাঁদন সাধারণ মানুষের মনে ছিল একটা অমূর্ত তত্বভাবনার্পে । 
এবার তাহ মূর্ত হইয়া! উঠিল প্রভু শ্রীচৈতনেঃর মহাজীবনে। কৃষ্ণ বিরহের মর্মজ্বালা 
দিনের পর দিন সর্বসমক্ষে উদৃঘাটিত করিয়া জীবনকে 1তাঁন করিলেন ভগবদমুখী, আর 
নিগৃঢ ভাল্তপ্রেম সাধনার পুরোভাগে রাধাকে, কৃষের স্বর্পশাক্জিকে রাখিয়া ভগবানূকে 
কারতে চাছিলেন জীব মুখী । 

রাধাকৃফশান্তি, কৃষপ্রেমত্বর্'পিণী। এই রাধাকে শ্রীচৈতনয চ্ছাপন করিলেন সাধ্যসার- 
বুপে। তাছাড়া, ইঞ্টবিগ্রহ রাধাকৃষের যুগলভজনের সাধনাকে নবভাব নব উদ্দীপনা নিয়। 
তিনি প্রবর্তিত করিলেন। ভারতের অন্যান্য বৈফবসমাজে এই রাধাতত্ এমন করিয়া 
দেখা দেয় নাই। শ্রী, নিম্বার্, বল্লভী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে কের সাঁহত রাধা আছেন, 
তাহার আরাধনাও রহিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাধান্য তেমন নাই। কান্তাশিরোমাঁণি রাধার 
প্রেম ছাড়াও সেখানে শান্ত-দাস্য সখ্য প্রভাতি ভান্ত ভাবের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া 
হইয়াছে । কিন্তু শ্রীচৈতন্য জ্রোর দিলেন ভগবানের মাধূর্য-উপাসনা ও লীলাবাদের 
উপর ।॥ তাই তে৷ মদনমোহন-মোহিনী রাধাকে তিনি তুিয়। ধারলেন এমন লীলাময়ী- 
রূপে, সাধাসায়রুপে । এই ব্লাধাভাবে 1বভাঁবত হই্লাই প্রভুর বুকে এমন বিরহের দহন, 
আর নয়নে তাঁহার এমন অশ্রুবন্যা । 

গোপাপ্রেমের কথা, মহাভাবের কথা সাধারণ মানুষ ভন্তিশান্ত্রে পড়িয়াছে, ভস্তসাধক 
ও ভন্তকবিদের কাছে শুনিয়া আসিতেছে । কিন্তু এ প্রেমের প্রকাশ কবে কোথায় এমন 
ভাবে ঘটিয়াছে ? কোন্‌ মানবদেহে এভাবে ইহা স্ফষুরিত হইয়াছে 2 এইবার প্রভুর ভাগবতী 
তনুতে এ প্রেমের পূর্ণতা দেখা গেল। দেখিয়। মানুষ ধন্য হইল । 

এ প্রেম স্বভাবত বড় মধুর-__'রাঁত্রানন্দরূপৈব'। কারণ, ইহার যে হলাদিনীগ বৃত্তি 
আর তাহার বোশঙ্ক্য। এ প্রেম যত গম্ভীর হয়, যত গাঢ় হয়, মাধুর্য ততই বাড়িয়া উঠে। 
[বস্তু সাধারণ মানুষ এই মাধূর্য উপলান্ধী করিবে রূপে ? 

মানুষ এ প্রেমের প্রমাণ পাইবে, তাংপর্য কিছুটা বুঝিবে অশ্ুকষ্পপুলকাদি সাক 
প্রেমবিকারের মধ্য দিয়।। শ্রীচৈতন্যের দেহে তাহারা এই মহাভাবময় প্রেম-চিহ্ই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিল । 

মহাপ্রেমে প্রভু ঘন ঘন উদ্বেলিত হুইয়া উঠেন। আয়ত নয়নকমল হইতে পিচকারীর 
ধারার মতে! অশ্নু নিঃসৃত হইতে থাকে । ভাবপ্রমন্ত অবস্থায় তিনি ঘুরিয় ফিরিয়া নৃত্য 
করেন, কীর্তন সঙ্গীরা সিন্ত হইয়৷ উঠেন তাঁহার নেন্্নীরে । 

পুলকের তীব্রতায় দেহের রোম খাড়া হইয়া উঠে। রোমকুপে দেখ দেয় অজন্্র শ্রণ, 
আর তাহা হইতে রন্ত ক্ষারত হইতে থাকে । মাঝে মাঝে দেখ৷ দেয় প্রভুর সুগোর দেহবর্ণ 
একেবারে শ্বেত-শঙ্খের মতে সাদ! হইয়। গিয়াছে । আবার কখনো ব৷ বর্ণ হইতেছে রন্ত- 
জবার মতে৷ লাল । 

কম্পনেন্ন তীত্রতাই বা কী অন্ভুত! সূঠাম দীর্ঘায়ত দেহটি বেতসলতার মতে৷ ক'[পিতে 


শ্রীকুফচৈতন্য ৯১ 


থাকে, তীব্র ভাবাবেশে তিনি গৃছিত হইয়া পড়েন। কোনো সময় হয়তো তাহার গ্রহি- 
সমূহ শিথিল হইয়া যায়, দেহটি দীর্ঘতর হয়। আবার এক এক সময়ে দেখা বায়, সুজ্দর 
সুঠাম দেহটি সচ্কুচিত হইয়া কৃর্মাকৃতি ধারণ করিয়াছে। 

সাত্বৃক প্রেমাবকারের এসব দুর্লভ লক্ষণ প্রতু শ্রীচৈঅনোর দেহে গোপনে বা 
1নভূতে প্রকটিত হয় নাই, শত-সহম্্র দর্শনার্থা ইহা বার বার প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এ 
মহাভাব দর্শনে মানুষ বিস্ময়ে আঁভভূত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে প্রলুব্ধ । এই প্রেম- 
বিকার প্রত্যক্ষ করার ফলে অগ্নাণত ভাগ্যবানের অন্তরসত্তায় উপাঁজত হইয়াছে কৃষ- 
মাধূর্ষের পরম রস! 


চৈতনাকে নিয় ডাহার অন্তরঙ্গ পার্যদদের হইয়াছে মহাবিপদ । 'দিব্যোম্মদের অবস্থায়ই 
আজকাল প্রায় সব সময়ে তিনি থাকেন। বর্গ দামোদর আর রামানন্দ রায় প্রভুর 
বিলাপ ও কামীয় সান্তনা প্রদান করেন। কৃফ-কর্ণামৃত, বিদ]াপাঁত আর গীঙগোবিন্দের 
মধুর শ্লোক ও সংগীত উভয়ে তাহাকে শ্রবণ করান। সংগীতে লম্মোহত ভুজঙ্গ যেমন 
ফণ৷ উঁচাইয়। স্থির হইয়। থাকে, প্রভুও তেমান তখন ভাবাবেশে থাকেন নীরব, নিশ্চল । 
তারপরই আবার শুরু হয় ঠাহার প্রেমার্তি আর মর্মভে্দী বিরহ-বিলাপ। 

1মলন ও বিরহের রসমন্থনে নিত্য উৎসারিত হইয়া উঠে নব নব ভাব নব রসোদগার 
- উদ্‌গত হয় কৃষমাধূর্য সার। প্রাতীদনই গ্রভীর রাতে প্রভুকে বন্ুতর সান্তনা দিয়া, 
গভীরাগৃহে শোয়াইয়া রাখিয়। তবে হয় স্বর্প আর রাম রায়ের ছুটি। 

একদিন নিশীথে চৈতন্য শয্যায় বাঁসয়৷ আছেন-_বাহর হইতে তাহার উচ্চ কণ্ঠের 
নামকীর্তন শোন! যাইতেছে। হঠাং এক সময়ে কেন যেন তান একেবারে নীরব হইয়া 
গেলেন। শ্রূপ ও গ্রভুর সেবক গ্রান্দ কুটিরের বহি্বারেই রোজ শঙ্পন করেন, তাহাকে 
পাহারা দেন; উভয়ের মনে বড় সন্দেহ জাগিল। তাই তো, প্রভু হঠাৎ এমন 
অশ্বাভাঁবক ভাবে চুপ করিয়া গেলেন কেন ? 

পাছে চৈতন্য ভাবাবেশে হঠাৎ কোথাও ছুটি বাঁহর হন, তাই ভিতর হইতে পর পর 
তিনটি কপাট রান্নে বন্ধ থাকে । কিন্তু প্রভু তো শয্যায় নাই। সব দ্বারাই বন্ধ, স্বরূপ 
ও গোবিন্দ সম্ুখভাগেই শাঁয়ত ছিলেন, অথচ গ্রভু সবার জজ্ঞাতে কোথায় উধাও 
হইলেন 2 টারিদিকে মহা সোরগোল গাঁড়য়। গেল। আলে। নিয়া সকলে চারিদিকে 
খুজতে বাহির হইলেন। 

প্রভুকে পাওয়৷ গেল মান্দিরের িংহদ্বারের নিকটে। সাঁবস্ময়ে ভক্তের! দোখলেন, এক 
অন্ুত প্রেমবিকারে তান অচৈতন্য হইয়া পাঁড়য়। আছেন। সমস্ত আস্থিগ্রান্ছ 'শাথল। 
দেহের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া গিয়াছে। চক্ষু-তারকা উধর্বাদকে স্থির। মুখ হইতে অবিরাম 
লাল নিঃসরণ হইতেছে । এ অবস্থা দেখিয়া সবাই কাঁদিয়া! আকুল। 

স্বরূপ দামোদর প্রভুর কানে কৃফনাম শুনাইতে লাগলেন । ধীরে ধারে তাহার বাহাজ্ঞান 

ফিরিয়া আসিল । দেহের স্বাভাবকত্ব ফিরিয়া পাইতেও অতঃপর বেশী দোঁর হইল না। 
সম্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু 'হরিবোল' বলিয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন। ভস্তদের বুক 
হইতে দুশ্চিন্তার পাষাগভার নামিয়৷ গেল । 

অপ্রানত বৃন্দাবনের নান। দিব্য দৃশ্য সতত প্রভুর নয়নসমক্ষে উদ্ঘাটিত ছইতেছে। 


৯১৯ ভারতে সাধক 


রাধা গোবন্দের মধুর নত্যলীলা আর তাহার বৈচি্যের রসে তিনি উদ্যত হইয়া 
। কোনো কোনো দিন দেখা যায়, প্রেমাবকাগের ঘোরে মান্দরদ্বারে জড়- 

পিওবৎ তানি পড়িয়া আছেন। সার দেহ হইয়৷ উঠিয়াছে কুগ্াণ্ডের মতো। কখনো 
বা প্রভু পরমচগ্চল, উন্মাদনা ও ভাবোচ্ছাসের অবধি নাই। সেদিন চটক পর্বত দেঁখিয়াই 
ঠাহার গোবর্ধনের স্থাতি জাগিয়৷ উঠে অধাঁন উধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া সেখানে ভূপাতিত 
হন। সার! অঙ্গে দেখ দেয় সাস্বক বিকারাঁচহ। 

রোজই এই ধরনের এফ একি আভনব ও চাণুল্যকর পরিস্থিতির উন্তব ঘটে, আর 
ভাবোন্বস্ত প্রভুকে নিয়া অওরঙ্গ পার্ষদদের উদ্বেগে অবাধ থাকে না। 

সেদিন পৃর্ণমার নাশ । আইটোটার দিকে শ্রীচৈতন্য একাকী উদ্‌ত্রাস্ত অবস্থার 
ঘুরিতেছেন। দূর হইতে জ্যোতল্াপ্রাবিত সমুদ্পু দোখয়া তান উদ্দীপত হইয়। উঠিলেন। 
ভাবনিধির ভাবতরঙ্গ উচ্ছালয়া উঠিল-_ ভাবলেন, শারদ পৃপ'মার রাতে যমুনা ঝলমল 
করিয়৷ উঠিাছে__ আর তাহার প্রাণপ্রভু শ্যামসুম্দরের ব'শীতে উদ্জান বাহতেছে। উদ্মন্ডের 
মতে ছুটিয়। গিয়া সমুদ্রগর্ভে দিলেন ঝাঁপ । 

দেহখানি ত'হার সোঁদন যেন শুষ্ক কাঠের মতে৷ লবৃভার হইয়া! গিয়াছে । তরঙ্গে 
তরঙ্গে, ম্লোতের আকর্ষণে, ক্রমে তিনি কোনার্কের দিকে ভাসিয়া চাললেন। 

এদিকে প্রভূুকে কোথাও না দেখিয়া ভন্তেরা পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতেছেন। 
€কোনো হ্থানই খুশজতে বাকী রহিল না। 

ভাবিয়া-চিন্তিল্লা একদল ভক্ত সমুদ্রুতীর ধায় অগ্রসর হইলেন। প্রভু সাগরে ঝাঁপ 
দিয়াছেন, না৷ সৈকত ধারয়। কোথাও চাঁলয়া গিয়াছেন, তাহা কে বাঁলবে ? 

পথে এক ধাবরের সঙ্গে ঠাহাদের দেখা-_স্কন্ধে তাহার মাছ ধরার জাল। তটে 
দাড়াইয়া লোক টি পাগলের মতে৷ হাসিতেছে নাচিতেছে। আবার কখনো বা সে কাঁদিয়া 
[িহবল। মাঝে মাঝে শুন! যাইতেছে তাহার মুখে কৃফনাম। 

স্বরূপ দামোদর মুহূর্তে বুঝিয়া নিলেন- এসব যে প্রভুরই কাও। ঠৈতন্য পরশমগি 
স্পর্শ এই জেলের দেহে লাগিয়াছে, আজ তাই সে এক মহাভক্ে রূপান্তারত। 

সকলে ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিলেন, “ভাই, বল তো, তুমি এমন করছে৷ কেন ? এ 
দশ তোমার কবে থেকে হলো, কি ক'রেই বা হলো শিগ্‌গীর সব খুলে বল।” 

ধাবর উত্তর দল, “ক বলবো, জাল বাইতে গিয়লেছিলুম সাগরে । এক অদ্ভুত মানুষ 
কোথা থেকে ভেসে এসে আমার জালে আটকে পড়লো । দীঘল তার দেহ, বর্ণ শাঁখের 
মতে৷ সাদা । কখনে। অচেতন হয়ে থাকে, কখনো বা নেচে নেচে অস্ফুট স্বরে কৃফনাম 
গেরে ওঠে, আবার গোগে৷। শঙ্দ করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে । তার শরীরের ছোয়া 
লাগবার পর থেকে আমার মাথাও গেছে বিগড়ে ।” 

ডন্তেরা এ সংবাদে যেন প্রাণ পাইলেন। যাক্‌, তবে আর ভয় নাই--প্রভু নিকটেই 
আছেন। আঁচরে তাহার দর্শন পাইয়া সকলের 'আনন্দের সীমা রাহল না। ক্রমে তাহার 
চৈতন্য সম্পাদন করা হইল । 

স্বরূপের ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে তান কাহলেন, “কালল্দীর স্থাত জেংগ উঠোছলো। 
আমার মনে, অমাঁন চলে গেলাম বৃন্দাবনে । বহুক্ষণ ধরে শ্রীরাধা-গোবিন্দের মুনা 
লীলাই যে আম নভোগ করছিলাম । তারপর ছঠাৎ বাহাজ্ঞান এলো । শুনলাম তোমরা 
কাতর স্বরে ডাকাডাঁক করছে৷ ৷” 


রই 


শ্রীকফচৈতন্য ১৩ 


'মাধূর্য ভগবশ্তা-সার'--এ পরমতত্বের প্রচার চৈতন্য সার জীবন ব্যাঁপয়া করিয়৷ যান 
সঙ্গে সঙ্গে নিজ জীবন এবং নিজ সাধনারও এই লীলাদাধূর্য তিনি দিনের পর দিণ 
প্রক্টিত করেন। এবার আসন্ন হয় তাহার মরলীল। অবসানের পাল। । 

অভগূ্চ লীলার আস্বাদন এফাধিক্রমে প্রভুর বার বংসর কাটিয়। গিয়াছে । মহাভাবময় 
জীবনের অনৃততমন্থন পর্ব এবার ধাঁরে ধারে আসল সমাপ্তির পথে। 

১৫৩৩ খ্রীষ্টান্দে। আষাঢ় মাস। বেল। তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর। এক দিব্য ভাবা- 
বেশে আঁবষ্ঠ হইয়। প্রভু হ্গান্বাথদেবের মাঁন্দরে প্রবেশ করিলেন। নাটমান্দিরে গুড় 
ডের নিচে প্রাতাদন গিয়া তিনি দাড়ান যুন্তকরে ভাবতম্ময় অবস্থায পুরুযোন্তম 'িগ্রহের 
চিন্ময় রূপদুধা পান করেন, নয়নজলের ধানায় সানা দেহ 'ভা্রয়। যায় । কিন্তু আজ কেন 
তিন সরাসাঁর মূল বের্দীকোঠায় ঢাঁকয়া পাঁড়লেন ? কেন এই অন্তত ব্যাতপ্রম ? 

ভন্তগণ সাঁবন্ময়ে তাহার কাণ্ড লক্ষ্য কারতেছেন। হঠাৎ এক সময়ে অস্তগৃ হের দ্বার 
বন্ধ হইয়া গেল। সবই বাঁহরে-_ভিতরে রাহলেন শুধু প্রভু আর ঠাহার শ্রীজগন্াথ। 

সম্মুখে বিরাঁজত পরম জাগ্রত দারুরর। শ্রীচৈওন্য ধ)ানের ধন, 'ঈশ্বর পরম কৃফ'-এর 
[ব্য শ্রীবিগ্রহ। ভাবোদ্েণ প্রভূ হুঙ্কার ?দয়। সোঁদকে ধাঁবত হইলেন। 

বাইশ বৎসর পৃৰে, প্রথন দর্শনের দিনটিতে এমনি আত্মহারা এমান পাগলপার। হইয়। 
এই পরুষোস্তম বিগ্রহকে কোলে [নিতে তান ছুটিমাছিলেন। সোঁদন ঘাঁটয়াছিল নীলাচল- 
লীলার উদ্বোধন। আজ আবার এ কোন্‌ পধ? এক নিত্যলীলার প্রবেশের সুচনা ? 

এইদিনও শ্রীবগ্রহকে চৈতন্য ঠাহার বুকে তুলিয়া নিতে গেলেন। মুহূতমধে! এক 
মহা অলোকক কাণ্ড ঘটিয়া গেল । চিরতবে [তান হইলেন অন্তহিতি। 

বহু খোঁ্গাখুশীজতেও প্রভুব মরদেহের সন্ধান আব পাওয়া যায় নাই। অগাঁণ৩ ভন্তের 
ব্যাকুল অনুসন্ধান, উীঁড়ষ্ারারজ প্র হাপরুপ্রের আপ্রাণ প্রষাস, সব কিছু সৌঁদন ব্যর্থ হয় ' এ 
রহস্যময় অন্তর্ধান চির দুর্বোধ) রহিয়া যায় 

সহম্র সহস্র ভন্তের আকুল কল্দন সেদিন মিলাইয়। যায় সাগরের অশ্রান্ত কল্লোলে : 
ভুবনমোহন রূপটি নিষা, প্রেমের মোংন ইন্দ্রগাল 'বগ্তার করিয়া আর প্রভু এ নরজগতে 
ফারয়া আসবেন না ! 

প্রাকও লীলার অবগান ঘাটধা গেল। কস্তু প্রভুব অপ্রাকৃত_লীলা 2 সে লীলাব 
ধারা বে চিন্তন --শাশ্বত ! সাধক কাব এই পরম সত্যেরই জয়গ।ণ গঠাহয়া গ্য়াছেন_ 

অদ্যঁপহ সেই লীলা কবে গোর। রায় ' 
কোন কোন ভাগ্যবান দৌথবারে পায় । 


কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 


নিজন্ধ গভীর রার। চাঁরাঁদকে অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার । নবন্ীপের এক- 
একপ্রান্তে, গঙ্গাতীরের নির্জন শ্শানে বাসয়৷ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ধ্যানমগ্র । 

লোকালয় হইতে বহুদূরে এ শ্শান। আশেপাশে জনমানবের সাড়াশব নাই। শুধু 
মাঝে মাঝে ভাঁসিয। আসে পেচক, শিবা আর সারমেয়ের অতাঁকত কষ্ঠত্বর। বট-পাকুড় 
আর শেওড়ার শাখায় শাখায় গাঢ় অদ্ধকারের জটাজাল রহিয়াছে এলায়ত। জনবিরল এ 
আশান বড় ভীতিপ্রদ । গভীর রায়ে সহসা কেউ এঁদকে আসে না। 

প্রত অমাবস্)। নিশীথে কৃষ্ণানন্দ এখানে বাঁসয়া শ্যামামায়ের পূজা সম্পন করেন। 
তারপর ধ্যান পে প্রহরের পর প্রহর কাটিয়। যায়। প্রতৃষে গঙ্গাল্লান সারিয়৷ তিনি ঘরে 
[ফাঁরয়৷ আসেন। 

আগম-বিশারদ, মাতৃসাধক কৃষ্ণানন্দের মনে বড় ক্ষোভ-_সাধের তত্্রপাধন। বড় 
অবনাঁতর বড় দুগ্গাতর পথে আঙ্জ আ'সয়। দড়াইয়াছে। কদাচার ও দুর্নীতির প্রাবলা 
চাঁরাদকে। শীল্তসাধনার মহান্‌ ক্ষেত্র ব্রেদান্ত ও পক্কিল হইয়। উঠিয়াছে। সাধকপ্রবর 
তাই জগজ্জননীর চরণে বার বার মিনতি জানান, তন্্রসাধনার ধার৷ আবার যেন তাহার কৃপায় 
উজ্জীবিত হইয়া উঠে। 

আরও একটি বড় অভাববোধ রাঁহয়াছে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের অন্তরে । ঘট বা যন্ 
প্রভৃতি প্রতীক পৃজায় তাহার মন ভারতে চায় না। ব্দ্মময়ী শ্ামামায়ের রূপময়ী বিগ্রহ তানি 
অর্চনা করিতে চান, সারা বাংলার জনসমাজে এক মাতৃমৃর্তিকে, এই আদশ বিগ্রহকে 
প্রচারিত কাঁরতে চান। নাহলে মনে তাহার শান্ত নাই। শীন্ত-সাধনাকে মাতৃ-ভাবনায় 
উদ্ধুদ্ধ করিয়া তাঁগ্তরসে রসায়ত করিয়া তিনি উহাকে সাথকতর ক'রয়া তুলিতে 
বদ্ধপারকর। 

আজিকার অমাবস্যা 'তাঁথর প্জ। অনুষ্ঠান এইমানন সাঙ্গ হইয়াছে । ইফ্টদেবীর চরণে 
অন্তরের প্রাথনা নিবেদন করিয়। কষণানন্দ ধ্যানস্থ হইলেন। বড় দুর্নিবার তাহার এই 
[দনকার সঙ্কম্প। 

আদ]াশস্তির প্রত্যাদেশ অবশেষে মালিল। পূর্ণমনস্কম সাধক 'মা-মা' আরাবে 
শ্মশানভাম কল্পিত করিয়। তুলিলেন। 

দেবী কহিলেন, “বংস, তন্ত্ধৃত এই বাংলায় তন্্রসাধনার মূল ধারাটি আজো অব্যাহতই 
রয়েছে। ত৷ যে অন্তঃসাললা। আমার বীর সাধকদের পারম্পর্ষের ভেতর 'দিয়ে এ 
ধারা চিরাদন এখানে বয়ে চলবে। কিস্তু আজ এ সাধনার বাহরনর স্তরে জমে গিয়েছে 
নানা পঙ্কিলত। ও কলুধের কালিমা, তার অনেকট। দূর হবে তোমারই প্রচেষ্টায় । আমার 
মাতৃর্টপণী বিগ্রহের পূজা তুমি নিজে শুরু করে দাও, অচিরে বাংলার ঘরে ঘরে ত। 
প্রচালত হবে। বংস, আরে৷ একটা হড় কাজ তোমার রয়েছে। তন্্রশান্ত্রের পুনবুদ্ধার 
আর তার এক সঙ্কলনপ্রন্থের রচন। তুমি সম্পন্ন করো । আমার বরে তোমার প্রচেষ্টা 


সার্থক হবে।” 


$ফানন্গ আগমবাগীশ ৯৫ 


কৃষানন্দ বাস্রন্থরে বাঁলয়৷ উঠলেন, “কন্তু মাগো, তোমায় কোন্‌ রূপে আমি পুজো 
করবো? কোন্‌ মূর্তি এদেশে সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে উঠবে 2 কৃপা ক'রে ত আমার 
দোখয়ে দাও। ধ্যানের ধারণায় নয়, স্ূন জগতের আরাধ। বিগ্রহকে স্মুলভাবেই আঙ্গ 
আমায় দেখিয়ে দাও। তারই পুর্জো আম সবর প্রচার করবো ৮ 

“বৎস, তাই হবে। যে মৃতি'তে, আর যে ভঙ্গীতে আমার এই বিগ্রহের পুজো তোম।- 
দারা প্রচলিত হবে, তা মানবদেহের মাধামেই তোমায় দেখিয়ে দেবো । নিশাবসানে কাল 
সর্প্রথমে যে নারী মৃতট যে রূপে যে ভঙ্গীতে তোমার নয়নগোচর হবে, তাই হবে আমার 
সাধকজনের হৃদয়বিহারিণী মৃর্ত। বাংলার ঘরে ঘরে সবাই তা আরাধনা করবে ।৮ 

পরাঁদন প্রত্যুষে কৃষ্ণানন্দ গঙ্গার দিকে চলিয়াছেন। কিছুটা অগ্রসর হইয়৷ অস্ফুট 
উধালোকে দৌথলেন, অদূরে এক শ্যামাঙ্গিনী গোপকুমারী অপরূপ ভাঙ্গমায় দাড়াইয়া 
আছে। তাহার দক্ষিণ পদটি কুঁটিরের অনুচ্চ বারাচ্ছার উপর স্থ্াপত। আর বামপদ 
রাহয়াছে ভূহলে। দাঁক্ষণ করতলে একতাল গোময় । এমনভাবে উহা৷ সে উঁচু করিয়া ধরিয়া 
আছে, মনে হয় যেন হস্তের বরাভয় মুদ্রারই এক প্রাতচ্ছবি। বাম হাতটি তাহার কর্মচগ্ুল, 
এই হাত দিয়া বেড়ার গায়ে দিতেছে মাটর প্রলেপ । রমণীর কেশরাশি কৃফবর্ণ, নিটোল 
দেহের চারাঁদকে তাহ। আলুলাপ্রিত। পাঁরধানে ক্ষুদ্র অপরিসর একটি শাড়ী । আচার্য 
কুফ্ণানন্দকে হঠাৎ সম্মুথে দোখিয়৷ লজ্জায় জব কাটয়৷ সে ফিরিয়। দাড়াইল। 

কৃষণানন্দের অন্তন্তল যেন বিদ্যুংআলোকে চমকিয্না উঠিল। মনে পাঁড়নে ইন্টদেবী 
শ্যামামান়ের প্রত্াদেশ । প্রত্যষে উঠিয়া সর্বপ্রথমে আজ যে এই নারী মুতটিই তিনি 
দোখলেন। তবে তে ইহারই মধ্য দিয়া এঁশ নির্দেশ তাহার জন্য আঁসয়া গিয়াছে। 
এই ভাঙ্গমায়ই জগম্মাতার 'বিগ্রহ তাহাকে তোরি কারিতে হইবে। 

এবার প্রশ্ন কোন্‌ কর্মপদ্ধাত নিয়। কৃষাানন্দ কাধে নামিবেন। শ্থির করিলেন, শান্ত 
আরাধনাকে জনমানসের সমুখে তিনি তু'লিয়। ধরিবেন প্রতিমা পুজার মধা দিয়া। ঘট 
ও যন্ত্রের স্থলে শা্তর্[পণী মাতৃমুতিতে সাধকের ভাবকম্পন। ও প্জ।খধ্যান দানা বাধিয়া 
উাঁঠবে। এই মাতৃ-আরাধন। তান প্রচলিত কাঁরবেন বাংলার গ্রামে গ্রামে, প্রাতিটি হাটে 
বাজারে ও বারোয়ারীতলায় । শান্তিসাধনার সঙ্গে ভান্তরসের ঘটাইবেন সংমিশ্রণ । “মাম 
আরাবে দেশের 'দিঙ'মওল মুখরিত হইয়া উঠিবে, ওন্ত্মাধনার ঘটবে পুনরুজ্জীবন। জননী 
শ্মশানে আবভ্ত হইয়া এই বরই যে তাহাকে 'দয়৷ গেলেন। 

সাধক কৃষ্ণানন্দের এ সংকল্প আঁচিরে 1সন্ধ হয়। তাহার প্রারত শট)ামাপৃজার পদ্ধতি 
ও রীতি সারা বাংলাদেশ গ্রহণ করে, সৌঁদনকার তন্ত্রসাধনার শুষ্ক খাতে প্রবাহিত হয় মাতৃ- 
সাধনার উচ্ছলিত রসধারা ৷ তন্ত্রশান্ত্রের সঙ্কলনে, তাদ্রক আচার-আচরণের শুদ্ধতা 
সম্পাদনে কৃষণানন্দ অপ্ব সফলতা অর্জন করেন। কয়েক শত বৎসরের বাবধানেও দেশ 
তাহার সে অবদান ভুলতে পারে নাই। 

পণ্দশ শতান্দীর শেষ 'পাদের কথা । নবদ্বাপের পাণ্ডতমনাঞ্জে সাধক মহেশ্বর 
ভট্রাচার্ষের তখন প্রবল প্রাতষ্ঠা। ধর্মনিঠ আচাষ ও তত্রীবদূর্ূপে [তান সে অগ্ুলের সরব 
পারাচিত। মহেশ্বরের প্রপুরুষদের আদ নিবাস ছিল উত্তরবঙ্গে। মঙ্গলজানর মৈত 
হিসাবে এক সমরে খ্যাতি প্রাতপাত্ত কম ছিল না। নবদ্বীপে আস!র পর হইতে তত্রশানরে 
সুপাওত বাঁলয়া এই বংশের প্রাাদ্ধ আরও বাঁড়য়৷ যার। এ সময়ে মহেণ্বর পাঁওতকে 
উপাধি দেওয়। হয় গোৌঁড়াচার্ধ। এই পাঁগতেরই দ্যে্ঠ প্ররূপে কৃ্কানন্দ আগমবাগীশ 


৯্ডী ভারতের পাধক 


অর্চনা । শান্তমান সাধকের আবাহন ও ধ্যান জপে মৃন্ময়ী বিগ্রহ হইয়া উঠেন চিন্ময়ী। 
জ্যোতি্মরী মৃ৬তে আঁবিভূত হইয়া এক একদিন তাহার পরমভন্তের কত আবদার 
কত মান আঁভমান জননী শ্রবণ করেন। তারপর রাতিশেষে আগমবাগীশ লোকচক্ষুর 
অগোচরে ইঞ্খা গ্রহ গঙ্জর জলে [বসর্জন দেন, আপনগৃহে ফিরিয়া আসেন । 

জগল্মাতার কৃপায় কৃফণানন্দ অধ্যাত্মঙ্জীবনের সাহত এবার বুস্ত হইয়া উঠে এক 
মহাকোল সাধকের শন্তি ও প্রেরণা । জটাধারী পরমহংস নামে ত্বতরসাধকদের মধ্যে ইীন 
পরিচিত। অসামান্য যোগ-বভতির আঁধকারী ছিলেন এই সিদ্ধ মহাপুরুষ! অলৌকিক 
শান্তর বুতর প্রকাশ দেখা যাইত তাহার জীবনে, তাই সাধারণ লোকে তাহাকে আভাহত 
করিত জাটয়া-জাদু নামে । 


সৌদন কারতিকী অমাবস্যা । জঙ্গলাকীর্ণ বাগিচায়, পণ্চমুণ্তীর আসনযুন্ত গৃহাটতে 
আগমবাগীশ শ্যামাপৃজ্জার আয়োজন করিয়াছেন। এই পুণ্াভিথিতে অনুঠানের বড় 
সমারোহ । বহু উপচার নিয়া ভস্তসাধক ইঞ্টাবগ্রহের সম্মুথে বসিয়া আছেন। 

কথত আছে, পৃঙ্জারত হইলে আগমবাগ্ীশের মন্ত্র হইয়া উঠিত চৈতন্যমন্ন, আত্মহার। 
'মা-মা' রষে বিগ্রহ জাগ্রত হইয়। উঠিতেন। মৃন্ময়ী দেবী জে]াওরয় মুর্ততে আঁবর্ভ 1 
হুইয়। পুন্পার্ঘ্য ও ভোগান্ন গ্রহণ করিতেন । সোঁদনও ইহার বা/তিক্রম ঘটিল না। পণুণ্ডীর 
আসনে আচার্য ধ্যানাবঞ্ণ হুইয়৷ আছেন। 'দিব্/প্রভার সার৷ ঘর উদ্ভাসিত ফরিয়া জগম্মাত 
গৃহমধ্যে হইয়াছেন আবিভূঁতা। 

কৃফানন্দের তখন অর্ধবাহায অবস্থা । আনুষ্ঠানক সব 'কছু কাঙ্জই করিতেছেন 
যস্তরগালতের মতো । বেহু'শভাবে অড়াতাড় পৃঙ্জা সমাপ্ত করিলেন। ভোগের পায়সান্ন 
নিবেদন করিয়া দেবীকে আচমনজ্রলল় নিবেদন করিতে যাইবেন, এমন ময় কক্ষের 
ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ে কে যেন বাঁগয়। উঠিল, “কুষ্ণানন্দ, দেখছো! না ময়ের ভোগ 
গ্রহণ এখনে। সম্পন্ন হয়া ন! এরই মধ্যে তাকে আচমনের জল এগিয়ে দিয়ে বিদায় 
দিচ্ছে! £ ভালো ক'রে তাকিয়ে দ)াখো, পুষ্প, প্র ও নির্মালোর ভিড়ে তোনার নিবোদত 
পায়সানন চপ পড়ে গিয়েছে, আর ম। ত৷ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।” 

কৃষণানন্দ সাধস্ময়ে দেখলেন, সতাই তো! মায়ের ভোজন তখনো শেষ হয় নাই। 
িষ্ঠাভরে আবার নি নৃহন করিয়। ভোগ নিবেদন করিয়। দিলেন । 

এখার হু'শ হইল । কাহার কণ্ঠস্বর তিনি শুনিলেন? তাড়াতাঁড় পিছনে দৃষ্টি 
1িরাইতেই দেখা গেল, রহস্যময় এক অপরি£চত অতিথি দণ্ডায়মান। দাীতথবপু, কপালে 
রস্ত-চন্দনের ফৌটা ॥ মাথায় শু জটাজাল, পারধযানে রক্তাস্বর। নি্পলক নেে কুফা 
নন্দের দকে তিন চাঁহয়। আছেন। কে এই তান্্রজ সম্মাসী 2 

শ্যামা-মায়ের এ বিশেষ পৃঙ্গাঁট কৃফানন্দ বুক্ষ-বাঁটিকার এক প্রাস্তে একান্ত নিভৃতে 
সম্পন্ন কছেন। এসময়ে পণ্চমুণ্ী আসনধুন্ত ঘরটি থাকে 1ভতর হইতে অগগলবদ্ধ। ৩বে 
এই তাগ্রিক সাধক ইহার মধে। ক করিয়া প্রবেশ কারিলেন 2 ক্ষণপরেই ব্যাপার) 
পরিষ্কার হইয়। উঠিল আগমবাগীশ বুঁঝলেন--শান্তধর মহাপুরুষ আপন 'বভূতি বলেই 
এই রুহ্দ্বার কক্ষে ঢুকিয়া পাড়য়াছেন। 

সাবনয়ে তিনি পার্জ 'জজ্ঞাস। করিলেন। 


স্ক্রু 


কৃফানম্দ আগমবাগীশ ৯৯ 


1ম্মতহাস্যে মহাপুরুষ জানাইলেন, “বাবা, তোমর৷ যাকে জটিয়াজাদু বলে জানো, 
আমি সেই। আমার নিজের জাদু কিছু থাক না থাক্‌, শ্যামামায়ের জাদুতে যে আমি 
পড়েছি তাতে সন্দেহ নেই। কৃষ্ণানন্দ! তোমার সধনার কথা, তয্রাচার ও তন্তরণানত্রের 
সংস্কার সাধনের কথ। আমি শুনেছি। তাইতে ভাবলাম, মায়ে-পোয়ে একান্তে বসে যে 
আনন্দ তোমরা উপভোগ করো তাতে আজ কিছুটা ভাগ বসাই। তোমার এ পৃ অনুষ্ঠান, 
তোমার হৃদয়ের এ আকুল আকুত আম এতক্ষণ ধরে দেখাছ, আর নয়নজলে ভাসাছ ! 
আশীধাদদ করি, তোমার আভষ্ট সিদ্ধ হোক, বাংলার শত্তিসাধনা আবার তোমার মতে 
সাধকের ভেতর 'দিয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠুক |” 

ভন্ত গদৃগদচিন্তে আগমবাগীশ এই সিদ্ধ কৌ লাচার্ষের চরণে লুটাইয়া পাঁড়লেন। 

জটাধ'রী পরমহংস নবদ্বীপে কিছুকাল অবস্থান করিতে স্বীকৃত হন। কৃষণানন্দ এই 
সুযোগে তাহার কাছে শান্ত সাধনার নান! গৃঢ় ও দুরৃহ তত্ব শিক্ষা করেন। আঁচরে তত্র- 
সাঙ্ধর আলোকে ঠাহার অধাত্ম জীবন প্রদাপ্ত হইয়া উঠে। ততন্ত্রসাধনা ও তত্রশান্ত্রের 
অন/তম দিকৃদর্শবরুপে তিনি চিহিত হইয়া উঠেন। 


নবরচত গ্রন্থ 'তুত্ত্রসার' ও শ্্রীতত্ববোধিনী' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃফানন্দ 
প্রাসদ্ধি অর্জন করেন। পাওত ও সাধকসমাঞ্জে তাহার রচনা সমাদৃত হইতে থাকে । 
ঠাহার কাছে কৌল সাধনার দীক্ষা নিয়া শত শত সাধক কৃতার্থ হন। 

এখন অবাধ আচার্য কৃষ্ণানন্দের প্রভাব পাঁড়যাছে শুধু সমাজের উচ্েস্ত্ুরে, সাধক, 
পঙিত ও শিক্ষিতদের মধ্যে। জনসাধারণ তাহার এই সংস্কার আন্দোলন গ্রহণ করে নাই, 
শ্যামাবগ্রহের পৃঙ্গা ব্যাপক হইযা উঠে নাই। কৃষ্ণানন্দের মনে তাই ক্ষোভের সীম! নাই। 
নিভৃত আরাধনার সময়ে প্রাতাদন মায়ের চরণে কাতরবষ্ঠে নিবেদন করেন, “জননী, 
তোমার আশীবাদ ভাড়াহাড়ি সফল ক'রে তোলো, তোমার মূর্তি পৃজা বাংলার ঘরে ঘরে, 
সমাজের সবস্তুরে ছড়িয়ে দাও।” | 

তিনি বুঝিলেন, তন্রসাধনাকে জনাপ্রয় করিয়া তূলিতে হইলে আগে ইহার 1ভতরকার 
অনাচার ও ক্রেদ দূর করিতে হইবে । বামাচারী সাধকেরা এসময়ে এই সাধনার সঙ্গে যুন্ত 
কগিয়াছেন অবাঞ্থীত আচার অনুষ্ঠান। সংস্কারপন্থী আচার্য কৃফানন্দ তাই সব থমে 
তান্ত্রিক সাধকদের অনুষ্ঠেয কর্মশৃদ্ধির উপর জোর 'দিলেন। তাহার শান্তর বাথ্যান বাত্তত্ব ও 
সাধনার সাফল্য অস্পকাল মধ্যে জনজীবনে নুতনত্র চেতনা আনিয়া দিল। এ 
চেতনাকে তিন উজ্জীবিত করি!লন মাতৃসাধনার ভাবপ্রথাহে। এই প্রবাহেরই £ুসাসিগনে 
পুষ্ট হইয়৷ উ(ঠ উত্তরকালের অন্ত্রপ্ুভাবিত বাঙালীসমাজের একট। বড় অংশ । 

কফানন্দের তিরোভাবের পরও ঠাহার প্রবাঙত তত্্রসাধনার বেগ প্রশমিত হয় নাই। 
অনতিকাল মধে মহাসমারোহে তাহার নির্দোশত পদ্ধাতিতে শ্যাম। গিগ্রহের প্জ। সম্পন্ন 
হইতে থাকে । দেশের দিকে দিকে, শহরে গ্রামে ও বারোয়ারীতলায় এই মাহমুর্তির 
আর(ধন৷ সাডন্বরে শুরু হয়ে যায়। 

শত্তি পীঠবহুল বাংলাদেশর সর্ধঘ ছড়াইয়! পড়ে আচার্য কৃষানন্দের শান্ত াধনার 
প্রভাব, জগ্মাতার অনুধান করিয়। ঠাহার দেশবাসী ধন্য হয়। আপন শান্তবলে শান্তি- 
সাধনার গৃঢ় অন্তঃস ঢারী ধারাকে কৃষানন্দ আনিয়া দেন সর্বজনের দুয়ারে, ধারে ধাঁরে 


দেশের জনচৈতনে) ইহ! বিস্তারিত হইয়। উঠে। 


তুকারাম 


পনৃঢরপুরে সৌঁদন উৎসবের মেলা বাঁসয়৷ গিয়াছে । পুণ্যতোয়৷ ভীম নদীর তীরে 
অসংখ্য ্লানার্থার 'ভিড়। কাছেই বিঠ্ঠল দেবের শ্রীমন্দির। প্রভুঙ্গী আজ সেখানে 
নরনাভরাম বেশে সাঁজিয় বাঁসয়া আছেন। আশেপাশে সাজসজ্জা ও জাঁক-জমকের 
অন্ত নাই। 

মাল। চন্দন আর নৈবেদোোরথালি হাতে হাজার হাজার নর-নারী পৃজ। নিবেদন করিতে 
আদিয়াহে। ভক্তদের নৃত্য কী্তনে ও বিগ্রহের জয়গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত। 

এই উৎসবের দিনে আর পাঁচজনের মতো ভক্ত তুকারামও ছুঁটিয়৷ আসিয়াছেন। 
বৈরাগ্যবানূ, মুযুক্ষু এই মারাঠী যুবকের জীবনে প্রভু বিঠ্ঠলজীই হইয়া উঠিয়াছেন 
সর্বস্থধন। লীলামর় ঠাকুর কোন্‌ ফাকে সঙ্গোপনে আসিয়। যে ভাহার হদয়বেদীতে আসন 
পাতিয়া বসিয়াছেন, তাহা নিজেও তুক। জানেন না। 

তুকার একুশ বৎসরের এই জীবনে পর পর আসতেছে দুঃখ দুর্দেবের নানা লান্থনা । 
শোক দারিম্যের কশাঘাতে বার বার তিনি জর্জারত হইয়াছেন। কিন্তু পনৃঢরপুরে 
আলিলেই এই জাগ্রত বিগ্রহের কৃপায় পাইরাছেন পরম শাস্তি, পরম আশ্রয় । 

বিঠ্ঠলজীর অমৃতানিষ্যন্দী নয়ন বার বারই তাহাকে এখানে টানয়া আনিতেছে, কিন্তু 
জীবনের পান্টি পূর্ণ হইয়া উঠে কই ? 

তুকারামের অন্তর আজ বড় চণ্ল হইয়াছে । প্রাণপ্রভু ঠাহাকে নয়৷ এ যাবৎ কম 
পরীক্ষা করেন নাই। দিনের পর দিন চলিয়াছে এই ভন্ত্জীবনের নিষ্কবুণ মন্থন। 
হলাহল তাহাতে ঠিকই উঠিম্াছে। কস্তু কই? অমৃত তো তুকার জীবনে আজও 
উদ্‌ৃগত হয় নাই? কবে প্রভুর সতকার কৃপা হইবে, দর্শনলাভে অভীষ্ট হইবে পূর্ণ_ 
এই প্রশ্বাট আজ ঠাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। ইন্টাবগ্রহের কাছে ইহারই উত্তর 
তুক। শেষবারের মতে৷ জানিয়৷ যাইতে চান। 

ভজন কান ও নৃত্যের পাল শেষ হইল। শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে তানি নদীতীরে আসিয়া 
উপন্থিত হইলেন। ম্লান সমাপনের পর যখন প্রাচীন বটবৃক্ষের মূলে আসিয়া বাঁসলেন, 
রন্তরাঙা সৃধ তখন পশ্চিম গগনে হেলিয়। পাঁড়য়ছে। 

ভাবলেন, এবার একটু বিশ্রাম কর৷ যাকৃ। গ। এলাইয়। 'দবার সঙ্গে সঙ্গে নয়ন 
দুটি মুঁদিয়া আসিল। উৎসবের কোলাহলও তখন অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। 
অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তন্দ্রাভিভূত হইয়। পাঁড়িলেন। 

তন্দ্রার ঘোরে ভত্ত তুকারাম সৌঁদন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন। এ স্বপ্ন ঠাহার 
জীবনে আনিয়। দেয় পরম সত্য উদৃঘাটনের গৃঢ় ইঙ্গিত, প্রভুজীর [মলনকুঞজের দুয়ারটি 
করে উন্মোচন। সঙ্গে সপ্গে তুকার লোঁকিক জীবনের বন্ধনটি সেদিন কি করিয়। যেন 
ছিন্ন হইয়। যায়! মহাভন্তের মানসগটে স্বপ্নের অলৌকিক দৃশ্যগুলি একের পর এক 
ভাঁসয্লা উঠিতে থাকে-_ | 


তুকারাম দেখেন দেবদুল“ভকান্তি এক বৈষব সন্বাসী ব্যবৃক্ষের গায়ে হেলান দিয়। 


তুকারাম ১০১ 


দাঁড়াই আছেন। 'দিবা প্রেমের আবেশে নয়ন ঢুলু-ঢুলু, শ্রীমুখ হইতে নিরস্তর নিঃসৃত 
হইতেছে হরিনাম । 
ভন্ত সাধকের সারা আস্তদ্বের মূলে হঠাৎ সাড়া পড়িয়া গেল। 
আনন্দঘলমূর্তি এই সন্নযাসীর আকর্ষণ বড় অমোঘ । তুকার সার৷ দেহমন কেন্দ্রীভূত 
হুইয়া এই 'দিব্য পুরুষের চরণে লুটাইতে চায় । 
টা ভন্তকে বৈষব সন্ব্যাসী 'নাবড় আলিঙ্গন দিলেন, আর দিলেন নাম-দীক্ষা 
অ | 
তন্দ্রা ভাঙিয়া গিয়াছে! অপ্ৰ আনন্দাবেশে তৃকা মৃত হইয়া পাঁড়য়াছেন। 
বাহাজ্জান ফিরিয়া আসলে দেখিলেন, দীক্ষাগুরুর চিহ কোথাও নাই, 1কস্তু সস্তায় 
তরাঙ্গত হইতেছে মন্ত্রগৈতনাময় নাম । 
্প্ললরধ এই নাম তরুণ ভন্তের জীবনে ঘটার এক অপরূপ রূপাস্তর। শুধু তাহাই নয় 
তুকার সাধনা তাহার নাম-প্রেমের প্রচার আর প্রেমরসে সিশ্ত অগ্রাণত অভঙ পদাবলী 
মহারাস্্র জনজ্রীবনে জাগাইয়৷ তোলে নৃতনতর অধ্যাত্মচেতনা । 
_ ভন্ত তুকারাম ঠাহার শ্বরচিত অভঙ্‌-এ সেদিনকাব শ্প্ন-দীক্ষার কথাটি বর্ণনা করিয়া 
গিয়াছেন-_ 
রাঘবচৈতন) কেশবচৈতন্য 
সাঙ্গি তাল খুন মাড়ি কেচি। 
বাবাজী আপনে সাঙ্গিতলে নমোঙ্গ 
মন্ত্র দিল! রাম কৃফ হরি। 
মাঘ শুর দশমী পাহুনী গুরুবার 
কেলা অঙ্গীকার তুকা ভনে। 
অর্থাং রাঘবচৈতন্য আর কৃষফচৈতন্য ব'লে প্রভু জামার জানালেন ঠাব গুরুপরম্পরা, 
ঙার নিঞ্জের নাম বললেন- বাবাজী, আর জপ করতে দিলেন আমায় পান নাম- “রাম 
কৃষ্ণ হরি'। মাঘ শুরা দশমীর পবিত্র গুরুবারে আমায় তিনি করলেন অঙ্গীকার । 
এই স্বপ্রদীক্ষা ও পরথানর্দেশ তৃকারামের সাধনজীবনে এক স্বগাঁয় অবদানরুপে আসিয়। 
উপাস্থৃত হয়। এ সম্বন্ধে নজ অভঙ-এ তান (লিখিয়া 'গিয়াছেন-_-'গুরু আমার সর্বজ্ঞ। 
জানতেন তান কোন্‌ নামমন্ত্র আমার প্রিয়, আর কোন্‌ মন্ত্র জপ করতে পারবো আমি 
অনায়াসে । কৃপা ক'রে তাই তিনি দান করলেন আমায়। সাত্াই তা সহজে খুলে 
দিয়েছে আমার সাধনার পথ । শুধু তাই নয়, এ মন্ত্র পার ক'রে দিয়েছে এ ভবার্ণবে কত 
সাধককে । তারা জানুক আর ন।-ই জানুক এর মর্ম, ভেলার্পে তাঁরয়ে দিয়েছে তাদের। 
সতা-সতাই এই পানর ভেলায় আশ্রয় মিলোছিলন আমার-_শ্রার এ আশ্রয় পেয়োছলাম 
প্রাণপ্রভু পাও্রঙ্গের অপর কৃপায় । 
স্বপ্নে আবিভূত তুকাব গুরুদেব এই 'বাবারজী' স্বপ্নালোকের পুবুষ নন। লৌকিক 
জীবনে এক মহাবৈফব সাধকরূপে তান অবতীর্ণ হন মহারাস্্রভূমে । তাহার পাঁবন্র সমাধি 
আজও দেখা যার বোম্বাই রাজে।র ওতুর গ্রামে । এই পরমভাগবত বৈফ সশ্রযাসীর প্রকৃত 
পরিচয় আজো রাঁহর়াছে অনুদ্ঘাটিত। কেহ কেহ বলেন, ভাহার এই 'বাবাঞী' নাম 
গৌড়ীয় বৈকবধারার কোনে ?সন্ধ সাধকেরই পারচয় জ্ঞাপন করে-_রাঘবচৈ তন্য.ও 
কেশবচৈতন্য নামের মধ্য দিয়া চৈতনাদেবের িষ্য-পরম্পরার নিদর্শন পাওয়। যা়। 


১০২ ভারতের সাঘক 


মারাঠী গবেষক রাণাডের মতে, বাবাজী ছিলেন জ্ঞানদেবের শিষা, সচ্চিদানচ্ম বাবার সাধন 
ধারার এক বিশিষ্ট সংবাহক । 

তুকারামের আবির্ভাব হয় আনুমানিক ১$১৮ প্রীষ্টান্দে। পুণার আট ক্লোশ উত্তর- 
পশ্চিমে দেহু নামক চ্থানে তিনি জন্গ্রহণ করেন। বংশের উপাধি ছিল 'মোরে'। 
জাতিতে ঠাহ রা বাঁণক। 

মোরে পারবার পনৃঢরপুরের বিঠোবাজীর পরম ভন্তরুপে পরিচিত ছিলেন। এই 
বংশেরই ভান্তিমান্‌ সম্তান বোহলাবা । ইহার পুরুরূপে সাধক তৃকারাম ভৃমষ্ঠ হন। সাধবী 
ও ধর্মপরায়ণা মাহলারূপে তাহার মাতা কনকাবাঈর খ]াতিও কম ছিল না। 

বোহলাব৷ বড় নিষ্ঠাবান্‌ পুরষ, জপ-ধ্যানেই সদা তাহার দিন কাটে। জোোষ্ঠ পুর 
সাওজী সংসার-বির্ত ও উদ্দাসীন। মধ্যম পুন তৃকারামকে পিঅ তাই অল্প বয়সে 
বাবসায় ঢুকাইয়া দেন। বিবাহও ঠাহার দেওয়া হয় নিতান্ত অল্প বয়সে। কিন্তু তুকার 
প্রথমা স্ত্রী বুষ্বাবাঈর ক্ষয়রোগ দেখা দেওয়ায় আবার ঠাহাকে দারপরিগ্রহ করানো হয়। 
এই দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম জিজাবাঈ । 

তুকার আঠারো বংসর অবাধ ত'হাদের সংসারে দুর্ঘদৈনোর কোনে ছায়৷ পড়ে নাই। 
কিন্তু ইহার পরই অসে উপবূ্পার নানা দুর্দেবের অঘাত। প্রথমে আকস্মিকভাবে শাহার 
পিত৷ ও মাতার মৃত্যু ঘটে, দুই চোখে তি:ন অন্ধকার দেখিতে থাকেন। দুভি“ক্ষের করাল 
ছায়া এ সময়ে সার! মহারাক্ট্রে বিস্তারিত হয় । দাঁরদ্রু সংসারে দুঃখ দুর্থাত্র সীমা থাকে 
না। এ দুঃসময়ে জোষ্ঠন্রাতা সাওজী একাঁদিন গৃহত্যাগ করিয়৷ কোথায় চাঁলয়৷ গেলেন। 

দুর্দশা অতঃপর চরমে আগিয়া পৌ।ছল। বাহিরের ঘাত-প্রাতথাত তুকার জীবনকে 
এসময়ে তীব্রভাবে মহ্ছন করিতেছে, আর অন্তরের অন্তস্ভলে ধীরে ধীরে সণ্ঠিত হইয়া 
উঠিতেছে পরমপ্রভুর জন্য অনুরাগের অমৃত। বহিরঙ্গ জীবনে বার বার পাঁড়তেছে 
ঝাঁটকার আঘাত, কিন্তু ঠাহার অন্ত্জীবনের মর্মকোষে রচিত হইয়।৷ উঠিতেছে অধ্যাত্ম- 
জীবনের এক নিভৃত নীড়। 

বাবসায়টি কিন্তু একেবরে নষ্ট হইয়া গেল, তুক৷ দেউলিয়া হইলেন। খাণের দায়ে 
[তান আকষ্ঠ নিমজ্ছিত। পত্থী দ্রজাবাইঈ সঙ্গাতপন্ন ঘরের মেয়ে, চেষ্টাচারত করিয়া 
স্বামীকে কিছু অর্থ এসময়ে যোগাড় করিয়া দিলেন। ভাবিলেন, আবার তাহাকে 
ব্যবসায়ের কাজে প্রবৃত্ত করাইবেন। কিন্তু সংসারের বন্ধন ধাহার 'শিখিল হইয়া গিয়াছে 
সাংসারিক কাজের ডোরে ঠাহাকে সহজে বাধা যাইবে কেন ? 

একাদকে অভাব এনটন আর একদিকে পত্রী জিজার গঞ্জনা। তুকারাম অনন্যোপায় 
হইয়। আবার নৃতন করিয়! এক দোকান খুঁলয়৷ বাসলেন। কিন্তু তহাতেই ব৷ সমস্যার 
সমাধান হয় কই? ক্রেতারা প্রায়ই ধারে জিনিসপন্ন 'কানিয়। নিয়া যায়। সত্য হোক 
মিথ্। হোক, তাহাদের কষ্ট শুনিলেই তুকার হৃদয় কাণিয়া উঠে, টাকা পরিশোধের জন্য 
চাপ দেওয়া আর হইয়া উঠে না। বলা বাহুল্য, দুষ্ট প্রবগ্ণকেরা তৃকার কোমলতার পূর্ণ 
সুযোগ গ্রহণ করিতে থাকে । ফলে অচিরে এ ব্যবসায়টিও নষ্ট হয়। 

আতকষ্টে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চাঁলতেছে, তাছাড়া বাজারের ধার দেনাও ইতিসধ্য 
কম হয় নাই। মহা দুশ্চিন্তায় তৃককারামের দিন কাটিতেছে। এ সময়ে হঠাৎ একটা মালের 
কেনাবেচা করিয়া তান বেশ কিছু অর্থ লাভ করিলেন। নব উপার্জিত অর্থ নিয়া 
সানন্দে সোঁদন বাড়ি ফারতেছেন, পথে এক দারিয্ ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। খাণের দায়ে 


ভন্ত তৃকারাম ১০৩ 


ঠাহাকে গ্রেপ্তার কর হইয়াছে । ব্রাহ্মণের পত্রীও সেখানে উপচ্থিত। মহিলাটি নিরুপায়, 
ক আর করিবে? কেবাঁল কীঁদয়া আকৃল হইতেছে। 

এ দৃশ্য দোৌরা তুকার হৃদয় 'বিগলিত হইয়৷ উঠিল । নিজের সব টাঙ্গাকড়ি ব্রাহ্মণের 
ঘাগ পরিশোধের জন্য দান করিয়া রিস্ত অবস্থায় ?তাঁন বাড়ি ফারলেন। বলা বাহুলা, 
পাওনাদারদের অত্যাচার ও পত্রী 'ভিজার গঞ্জনার অবধি রাহল না। 

শীলাময় প্রভূ বিঠোবা 'এমনি করিয়াই সৌদন দূঃখের আগুনে ঠাহার পরমভন্ত 
তৃক্কারামের জীবনকে বার বার পুড়াইয়। নিতেছেন, 'নঞ্চদুষ কারয়। তুলিতেছেন। 

ভন্ত তুকার জাগাঁতক বন্ধনগু'লও এইবার একে একে যেন ছিন্ন হইতেছে। দারঘ্োর 
সাহত কঠোর সংগ্রামে নিজে জর্জীরত। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত প্রথমা স্ত্রী আগেই মারা 
গিম্নাছেন, এবার জোোষ্ঠপুত্র সস্তোজীও ভূগিয়। ভূগিয়। শেষ নিশ্বাস তআাগ করিল। 

সংসারের কোলাহল হইতে মাঝে মাঝে তুকা নিজেকে সরাইয়। নেন! দেহুর নিকটেই 
ভাম্বনাথ পাহাড়, এখানকার নিভৃত অরণ্যে প্রায়ই তাহাকে দেখা যায়। প্রকাতির শাস্ত 
উদার পারবেশে পবতের নিভৃত কম্দবে, প্রাণ প্রয় ই্ট বিঠোবার ধ্যানে তিন (বিভোর 
থাকেন। মাথার উপর দিয় দিনরাত্রি সমভাবে চিয়। যায়। অনশন, আনিদ্রা, কোনো 
1কছুতেই তুকার জুক্ষেপ নাই। 

কনিষ্ঠ সহোদর কাহদইয়। দেখিলেন--বড় রপদ। বিষয় বিরন্ত ভ্রাতাকে দিয়া 
সংসারের কোনে। কাজই আর হইবার নয়। এঁদকে দ্ভক্ষের নিম্পেষণে সারা দেশ 
একেবারে মুহ্যমান হইয়। পাড়িয়াছে । ঘরে এক মুষ্টি অন্নেরও সংস্থান নাই । 

বহু চেষ্টায় কাহাইয়। এবার পোন্রক সম্পান্ত কিছুট৷ উদ্ধার করিলেন। জামজমা 
সংক্রান্ত.কতকগুলি জরুরী দলিলপত্র সঙ্গে নিয়া তিনি উপাস্থত হইলেন ভাস্বনাথ-এ । 
ঠাহার বড় ইচ্ছা, তুকাকে গৃহে আবার ফিরাইয়। আঁনবেন। কিন্তু বিষয়-বরস্ত ভক্ত 
সাধককে বুঝানে। বড় কঠিন ব্যাপার । ভ্রাতার কোনে৷ বৈষাঁয়ক কথাবার্তায় তুকা কান 
দিলেন না, চক্ষু মুদিয়া চুপ কারয়া বন্সিয়া রাহলেন। তারপর হঠাৎ তাহার নিজের 
অংশের দাঁললপন্রগুল তৃিয়। নিয়। নদীগর্ভে দিলেন বিসর্জন ॥ কাহণইয়৷ সংসারী জীব, 
সভয়ে সে তাহার হিপ্যার কাগজপন্র গুছাইয়। নয়া ঘরে 'ফিরিয়৷ আসিল । 

ইন্দ্রায়ণীর তীরে বাঁসয। তুঁকারাম প্রভুর নামজপ ও ধ্যান করেন। একদিন এক কৃষক 
অনুরোধ জানাইয়। বলে-_তুক্কা তুমি তো এখানে বসে নিষ্কর্মা হয়েই দিন কাটাচ্ছো। 
আমার ক্ষেতের শস্যগুলে তুমি পাহার। দাও ণা কেন 2 এজন্য মন্ু&' অবশ্য তুম পাবে 
- তোমার ঘরে আমি কিছু শস্য দিয়ে আসবো 1” 

তুকারাম রাজী হইলেন। কিন্তু পাহারা দিবেন কি, পাখির দল শস্যের উপর 
উঁড়য়া আসয়৷ বসে-_-আর তাহার হদয় বগালিত হয়। ভাবেন, 'আহা, ভগবান তে৷ 
প্থিবীর বুকে শদ্য ঢেলে 'দিচ্ছেন তার সৃষ্ট জীবের জন্য। তবে অনাহারে বেচারারা কেন 
মরবে ?, 

ফলে ক্ষেতের শপ্য উজাড় হইয়া গেল, তারপর পঞ্চায়েতের বিচরে তৃকার লাঙ্থনার 


সীম! রহিল না। 


হরিকথ৷ ও হরিকীর্তন যখন যেখানে অনুষ্ঠিত হয় ভন্ত তুকা সাগ্রহে তখনি সেখানে 
ছুটি বান। অপ্ধ ঠাহার দৈন্য ও সেবানিমা। কাঁঙনম্থলীতে আগত ভন্তদের চরণে 


১০৪ ভারতের পাধক 


কাকরের আঘাত লাগে- _তুকা তাই হহস্তে মন্দির চত্বর বাট 'দিয়। পরিষ্কার রাখেন। 
গ্রীমের দিনে গায়ক ও শ্রোতাদের দেহ ঘর্মা্ড হয়, তিনি ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া তাহাদের ব্জন 
করেন। ব্যঙ্গ বিদুপের কোনো কশাঘাতই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে ন৷। 

ভন্ত তুকার পরমধন ইষ্ট [বিঠ্‌ঠলজাী, আর তাহার জীবনের একমাত আকাঙ্কা-__ 
নিরন্তর প্রাণপ্রভূর লীলাকীর্তন। সাধকশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেশ্বর, নাঘদেব, একনাথ প্রভৃতির অপ্র 
ভান্তসংগীতের আহ্থাদনে হৃদয় ঠাহার উ্থালয়া৷ উঠে। এক একদিন মনে আঁভিলাষ জাগে 
প্রভু্জীর চরণে প্রাণের আকুতট নিবেদন করিবে নিজের রচিত অভঙ-এর মধ) দিয়া । 
[্তু সে আশ! যে দুরাশা ৷ নিতান্ত দীনহীন 'তিনি। প্রকৃত ভক্তি নিবেদনের সামথ্য 
ঠাহার কোথায় ? তাছাড়া, ফোথায় ঠাহার রচনাশান্ত ও ভাবের মাধুর্য ঃ শঙ্ষের লালিত্য 
আর সুরের মধু ঝঙ্ারই বা কই? ভন্ত তুকা কেবলই ভাবিয়া আকুল হন প্রভুর প্রীতি- 
বর্ধনের কোনে! উপকরণই যে তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। 

কমে এক অদ্ভুত উদ্দীপনা জাগে তুকার মধ্যে। মারাঠী ভন্তসাধকদের গ্রন্থপাঠে 
তিনি তৎপর হুন। শ্রান্ত্র পড়া নাই বটে, কিন্তু মর্মার্থ গ্রহণের সহজাত শন্ত নিয়া তিনি 
জাম্ময়াছেন। অস্পকালের মধ্যে তাই গীতা ও ভাগবতের তত্বে তাহার বেশ বুযুৎপন্তি 
জশ্মিল। জ্ঞানেশ্বরী, একনাথের ভাগবতভাস্য, নামদেবের অভ: প্রভৃতি পাঠের ফলে 
তন্তিশান্ত্রে তিনি 'নিপুণ হইয়৷ উঠিলেন। 

রসজ্ঞ তক্তের নৃতনতর অধ্যাত্ম-প্রস্থৃতির সঙ্গে হঠাৎ একদিন বিঠ্ঠলজীর আদেশও 
আসয়৷ গেল। 

কার্তিক মাসের এক প্লিদ্ধ রানি, চাঁরাদকে চাদের আলোয় ঝলমল করিয়া উাঠিরাছে। 
বিঠোবাজীর দর্শনে তুকা পনৃঢরপুরে চিয়াছেন। হঠাৎ এক দিব্য আনম্দের তরঙ্গে 
পাঁথমধ্যে ঠাহার চেতন৷ বিলুপ্ত হইল । স্বপ্নে দোখিলেন-__ঠোবাজী প্লেহভরে ক'হিতেছেন, 
“তুকা, আমার ভন্ত নামদেব যতগুলো অভঙ: রচনা করবে বলে সঙ্কপ্প করেছিল, তাতে 
সে সফল হয় নি। তুম সে অপূর্ণ সংখ্যাকে পূর্ণ ক'রে তোল !» 

আদিষ্ট অভ রচনায় তৃকারাম এবার অগ্রসর হইলেন। ভাগবত অনুসরণে শ্রীকৃষের 
লীলা-পদাবলী রচনার পর অজন্্র ভন্তিরসাত্মক অভঙ- তিনি রচনা করিয়া চলিলেন। 


এবার ভন্ত তৃকারামের অনুরাগীর দল ক্রমে বাড়িতে থাকে । 'বিঠোবাজীর মন্দির 
আর ঠাহার গৃহের অঙ্গনে ষেন ভান্তিগঙ্গার বান ডাকিয়া উঠে। ব্রাহ্মণ, ক্ষণিয় প্রভাত 
উচ্চবর্ণের অনেকে ঠাহার ভন্ত হইয়। পড়েন। তাহার পায়ের ধূলাও সোৎসাছে ইহারা 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। রক্ষণশীল সমাজপাঁতরা বিক্ষুব্ধ হন। 

সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ বলিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে গঙ্গাধর পান্তের খ্যাতি যথেষ্ট । আর 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে গণ্যমান্য সম্ভোজী তেলী- এই দুই প্রভাবশালী শিষ্য হইতেছেন তুকার 
পা্ছচর । বীণা ও করতাল বাজাইয়৷ হঁহারা তুকার নামকীর্তনের আসর মাতাইয়া 
তোলেন। অথচ গুরু তুক। হইতেছেন নীচ জাতীয় । অনেকেরই ইহা অসহা হয় এবং 
তাহার শম্ভু সাধন করিতে থাকে। 

মন্থাজী গৌসাই দেহু গ্রামের এক প্রতিপাত্তশালী মোহান্ত। তুকার উপর [তিনি 
জাতক্লোধ হইয়। উঠিলেন। শৃদ্রের এই প্রাধান্য কেন? কেনই বা সকলে ঠাহার কাছে 


ভন্ত তুকারাম ১০৫ 


আশ্লয় নিতে যায় ? এ অনাচার তান কিছুতেই ঘ্টিতে দিবেন না। কুচক্রীর চক্রান্ত ক্রমে 
দানা বাঁধিয়া উঠিল, শুরু হইল তুকার উপর অত্ঞাচার। 

একদিন ভাবাবেগে বিঠ্ঠলজীর নাম করিতে কাঁরতে তৃকারাম গ্রামের পথে 
চলিয়াছেন। নিভৃতে সুবোগ বুবিয়া মম্বাজী এক কাট! গ্রাছের ডাল 'নয়। ঠাহাকে 
আক্রমণ করিলেন। আঘাতের পর আঘাতে তুকার পিঠ বাহির়। রন ঝাঁরতে লাগিল। 
1কন্তু নামপ্রেমের রসে তুকা মাতোয়ারা । কোনে হু'শ ঠাহার নাই । 

মন্বাজী প্রায়ই তুকারামের হাঁরকাতনেয় আসরে উপস্থিত থাকেন। আসল উদ্দেশ্য, 
এই শুর ধর্মনেতার আচরণ ও ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করা । সৌঁদন সন্ধ্যায় কিস্তু কীর্তনে তাহাকে 
দেখা গেল না। নিজের অপকর্ম ও নিষ্ঠুরতার কথ! বার বার এই মোহান্তের মনে পাঁড়িতে 
থাকে, অনুআপ এবং লোকলজ্ঞা ভয়ও দেখ দেয়। 

তুকা বিস্তু রাত্রে মন্বাজীর গৃহে গিয়। উপাস্থিত। চরণে লুটাইয়া পাঁড়য়। কহিলেন 
_-এগোসাই দোষ আমারই । বহুক্ষণ ধরে আমায় প্রহার ক'রে ক'রে আপনাকে শ্রান্ত 
হতে হরেছে। আম কিছুক্ষণ আপনার পদসন্বাহন করছি। আপাঁনি আমায় ক্ষম। 
করুন, দয়া ক'রে কীর্তনাঙ্গনৈ এসে বসুন ।৮ 

এমনিতেই অনুতাপের জ্বালায় মন্বাজী গৌস।ই ঘ্রাীলিতেছেন। এবার তৃকার এই 
অমানুষী দৈন্য ও ভন্তি দেখিয়। কাঁদিয়া ফোললেন। কহিলেন, “তুকা॥ তুমি ভক্ত, তুমি 
মহৎ একথা শুনেছি । কিন্তু এত মহত তুমি, ত৷ 'কিস্তু বুঝতে পাঁরনি। বিঠোবার 
চরণে নিজের অহংবোধকে অর্পণ ক'রে তুমি তাকে পেয়েছ । আর আমি রয়েছি নিজের 
আত্মন্তরিতায় অন্ধ হয়ে । এ অন্ধকে কি তুমি আলে দেখাতে পারবে 2 তোমার হাতেই 
আজ থেকে নিজেকে আমি ছেড়ে দিলাম।” 

তকা পরমানন্দে ঠাহাকে আলিঙ্গন দান ক রিলেন। 


তুকারামের খ্যাতি এসময়ে চারিদিকে ছড়াইন্লা গাঁড়িতেছে। দূর-দূরান্ত হইতে প্রায়ই 
ভন্ত ও মুমুক্ষুর দল তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সে-বার এক ব্রাহ্মণ সাধক 
পন্ঢরপুরের মান্দিরে আসিয় ধর্না দেষ। সকাতর প্রার্থনা জানায়, প্রভু বিঠঠলজী, আর 
যে এ অন্ঞানের অন্ধকারে থাকতে পারিনে । আমায় কৃপ। করো, জ্ঞানের দীপাট জ্বালিয়ে 
দাও ।” 

ঠাকুরের আদেশ আদসিল- “বৎস, সিদ্ধ মহাত্মা জ্ঞানেশ্বরের আরাধনা করো, কামনা 
তোমার পূর্ণ হবে।” 

আচিরে জ্ঞানেশ্বরের সমাধিতে উপাস্থিত হইয়৷ ব্রাহ্মণ ধ্যান জপে মগ্র হইলেন । এখানে 
বসিয়। যে দৈববাণী শুনিলেন, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের অবাধ রহিল না। ঠাকুর 
কছিলেন, _“বংস, তুমি দেহুতে চললে যাও। সেখানে আহার পরমভন্ত তৃকারামের শরণ 
নাও, মনস্কামনা তোমার অবশ্য 'সিদ্ধ হবে ।” 

সুৃত্তকামী সাধক টি এবার তৃকারামের কাছে উপাস্ছিত হইলেন। তুকা সঘয়ে তাহাকে 
দিলেন ভান্তসাধনার কওকগুঁলি নিগৃঢ় নির্দেশ। এই সঙ্গে তাহার জন্য রচনা কারয়া 
দিলেন এগ্ারাট বিশেষ ধরনের ভন্তিপূর্ণ অভঙ;। ভগ্বং প্রসাদ্থরূপ একটি নারিকেলও 
দিলেন এই ভত্ত ব্রা্মনকে । 

ব্রাহ্মণের কিন্তু বড় খটকা লাগিয়৷ গেল। ভগবানের স্তবন্ভুতি রচিত হইবে সংস্কৃত 


১০৬ ভারতের সাধক 


ভাষায় । তা নয়। এ আবার কি? তুচ্ছ মারাঠী ভাষায় রচিত এ সব অভ এবং এই 
সামান্য নারিকেল প্রসাদ ঠাহার ভাল লাগে নাই। এগুলি উপেক্ষা করিয়া আবার তিনি 
জ্ঞানদেবের সমাধি মান্দিরে চলিয়া আঁমলেন। ' 

কোগ্ুবা নামে এক ব্রাহ্মণ এই অভঙ্‌ ও নারিকেলাটি ভান্তভরে গ্রহণ করেন । কথিত 
আছে, ভাবসিদ্ধ অভঙ্‌-পদগুলির সঙ্গে সোদন নারিকেলের ভিতর রক্ষিত প্রচুর গুষ্ঠধনও 
তিন পাইয্লাহিলেন। কোনে এক ধনাঢ্য ভন্কের বাসন। 'ছিল, ভন্তবর তুকারামকে কিছু 
ধনরয় দান করিয়া ধন্য হইবেন। কিন্তু বৈরাগীপুরুষ তৃকাকে এ যাবং কোনে অর্থ বা 
শবন্ত-বিষয় গ্রহণ করানো যায় নাই। ভম্তটি এবার তাই তুক৷ ও তাহার সেবকদের জন; 
নারকেলের অভ্যন্তরে গোপনে স্বর্ণ ও রঙ্লাঁদ পুরিয়। দেন। 

তুকার এ সময্নকার রচিত অভ: উত্তরকালে জনাপ্রয় হইয়া উঠে এবং উত্তমজ্ঞান' 
নামে পরিচিত হয়। 


মন্থাজীর মতো আরও এক বস্তি তুকারামের উপর অত্যাচার শুরু করিয়া দেন। ইনি 
উগ্র ধরনের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ, নাম রামেশ্বর ভট্ট । ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ তুকার পদধুল গ্রহণ 
করিতেছে । তদুপরি সনাতন সংস্কৃত ভাষায় না 'লাথিয়া তৃক। তাহার অভঙু- [লিখিয়া 
চিয়াছেন মারাঠী ভাষায় । এ যে এক মন্ত সামাজিক বিপ্লবের সূচনা! সনাতনগদ্থী 
রামেশ্বর ভট্রের কাছে ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল । এখানকার জমিদারও ভি ডলেন তাহার 
পক্ষে । উভয়ে মিলিয়া ঠিক কাঁরলেন তুকারামকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিবেন। 

রামেহবরের মাতগতির কথা তুকার অজ্রানা নাই। তবু একদিন একলা তিনি ঠাহার 
গৃহে গিয়া উপস্থিত। দৈন্যভরে চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন, “শুনলাম প্রভু আমার 
ওপর ব্রুদ্ধ হয়েছেন হবারই কথা। সত্যই তো। বিঠোবাজীর নাম ক'রে বেড়াই, কিন্ত 
প্রকৃত ভকষির উদয় যে আজও আমার হলে না। আপানি আমায় কৃপা করুন, কথনে। 
যেন পায়ে ঠেলবেন না । আপনার আজ্ঞ। এখন থেকে হবে আমার শিরোধার্ষ |” 

ভট্ট হুঙ্কার দিয়া উাঠলেন,_“তুকা, তোমার দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি । 
নীচু জাত হয়ে তুম ব্রাহ্মণকে পদধূল দিচ্ছে । তোমার উপদেশ আর অভঙ্-এর মধ। 
দিয়ে সনাতন ধর্মের উচ্ছেদ ক'রে চলেছো । অথচ মুখে বলছো, আমার আদেশ মেনে 
চলবে। বেশ, এ যেন শুধু কথার কথ৷ হয়ে না থাকে। তোমার সত্য রক্ষা! করো । 
এক্ষুনি তোমার অভঙু-রচনা ইন্দ্রায়ণীর জলে ফেলে দাও ।” 

সত রক্ষা না করিয়া সোঁদিন তুকারামের আর কোনো উপায় রহিল না। বিরোধ) 
দল পরম উৎসাহে তখনই সমস্ত অভঙ এর পাণডলাঁপ তাহার ঝাড়ি হইতে নিয়। আসিল 
এই অমূলা 4ররাজী নিক্ষিপ্ত হইল নদীগর্ভে । 

পরক্ষণেই ভস্ত তুকারামের হৃদয়ে জাঁলিয়৷ উঠল তীন্র অনুতাপের জ্বালা । এ তিনি 
[ক করিয়া বাঁসলেন £ প্রভু 1বঠোবার চরণেই যে তাহার সমস্ত অভঙ্‌ নিবোদত। 
নিজের শত্ব-স্থামত্ব তাহাতে ক আছে ৪ ফেন তান মিছামিছি এ সতাঃক্ষার মোহে 
পাঁড়লেন ? 

তের 'দিন তৃকার অনাহারে কাটিয়া গেল। 

মনে ঠাহার খেদের আর অন্ত নাই। রামেশ্বর ভট্রের সৌঁনকার চন্রান্তের ফলে 
তাহার অভঙগুলি চিরতরে নদীগর্ভে সমাহত হইয়। গিয়াছে । ভত্ত প্রাণের কত আকুতি, 
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কতে রসোচ্ছল সংঘেদনে এই সংগীত সমদ্ধ। ইহা শুধু ঠাহার ভ্জদেরই উপকারে 
আত না, তিনি নিজেও গাহিয়া কত উদ্দীপিত হইতেন। 

[বিঠোবার চরণে তৃকা সোঁদন বাকুল মিনাত জানাইলেন, প্রভূ, তোমার চরণে উংসগ 
করা অভঙ্গুলে৷ যে তোমারই নিজত্ব বস্তু । মূর্খ আম, এ মহাসম্পদের মর্যাদা আগে 
বুঝতে পার নি। তোমার ধন এবার তুমিই আবার উদ্ধার ক'রে দাও” 

পরমতক্তের এই আকুল আবেদন 'বিঠোবা সৌদন গ্রহণ করেন। সেই রানেই 
স্বপ্নযোগে দেহুর এক 'বাঁশষী ভন্তের সম্মুখে 'তিনি আবর্ভূত হন। তাহাকে কহেন, 
“তুকাকে তার অনশন ভাঙতে বলো । তাকে আরো জানয়ে দাও, অভঙগথুলো নষ্ট হয় 
নি। আমার প্রিয় ভক্তের নিবেদিত ধন আগ সযয়ে রক্ষা করছি। তেমরা শিগগীর 
জলের নিচ থেকে তা তুলে নিয়ে এসো 1৮ 

এই স্বপ্ন কাহিনী শুনিয়। গ্রামে সেদিন ঢাণ্টল্য পাঁড়িয়া যায় । অবিলদ্ধে নদীতে জাল 
ফেলিয়া তুকার অভ গানের পাণ্ডঁলাঁপ উদ্ধার করা হয়। সকলে সাবস্ময়ে দেখেন, 
এতাদন জল গর্ভে থাফার পরও পারভঁলাপির একটি পাতাও নষ্ট হয় নাই। 

যে রামেশ্বর ভট্রের শনুআ ও অত্যাচারে তৃকা জর্জারত, অহঃপর তাহার দুর্গীতও কম 
হয় নাই। দুর্াবহার করার ফলে তান এক ফাঁকরের কোপে পড়েন, সার দেহে 
দেখ দেয় ঘৃণা মারাত্মক ব্যাধি । 

ভটঙ্জগীর সর্ব দেহ ও মন তখন বিধ্বস্তপ্রায়। বার বার ঠাহার মনে পাঁড়তেছে, 
বিঠ্ঠলজীর প্রিয়জন তুকারামের কথা ॥ কত শনুতাই ন৷ তিনি উহার সঙ্গে ক'রিয়াছেন। 
আব্র এ মহাভন্তের শরণ 'নিলে ক প্রহুজীর কৃপা মিলবে না ? 

আর রামেস্বর ও কারামের চরণতলে আসিয়া পাঁতিত হইলেন। বলা বাহুলা, মার্জন। 
পাইতে ঠাহার একটুও দেরি হয় নাই. ভন্তবর পরম আনন্দে ঠাহাকে আলঙ্গন 'দিলেন। 

ইহার পর হুইতেই রামেশ্বর ভট্ট ধীরে ধীরে রোগমুস্ত হইয়া উঠেন, তাহার জীঝন- 
ধারারও পরিবর্তন ঘটে । উত্তরকালে তুকার এক বাশ ভন্তরূপে ইনি পরিচিত হন। 


গ্বহণী 'জিজাবাঈর হইয়াছে মহাবিপদ | স্বামী তাহার উদাসীন। কখনো ভাবা- 
বেশে, কখনো ব৷ অর্ধবাহ। অবস্থাতেই [তান থাকেন ॥ সংসারের 1দকে দৃষ্টি একেবারে 
নাই। এঁদকে দুটি অন্সংস্থানের জন্য দিনের পর দিন 'িজাকে দুশ্চিন্তায় কাটাইতে হয় । 
ইহার উপর ঠাহাদের গহে সাধুসস্ত, ভন্ত অভ্যাগতের অন্সা-যাওয়া তো৷ রোজ লাগিরাই 
রাহয়াছে। স্বামীর এই বৈরাগ্যময় জীবন, ঠাহার এই অধ্যাত্মসাধন সম্বন্ধে জিজার ধারণ 
চিরদিনই বড় অন্প্$, ইহা নিয়! মাথ। ঘামাইতেও তিনি চান না। কস্তু দারিঘ্রের জ্বালায় 
বিশেষত পুন্-কন্যাদের কষ্টে অধীর হুইয়৷ এক একদিন ঠাহাকে বিদ্রোহ করিতে হয় । 

একবার দাম্পত্য কলহ চরমে পেণছিল। তুকারাম নিতান্ত িরাপ্তভরে সোঁদন গৃহ- 
ত্যাগ করিয়৷ দেহু হইতে কিছুটা দূরে এক অরণ্যে চলিয়া গেলেন। ভাবিল্লেন, ভালই 
হইল, চিরতরে সংসার ত্যাগ করিয়া নিভৃতে এখানে সাধনভজনে দিন কাটাইতে 
পারিবেন। 

বেশ কিছুদিন চাঁলিয় গিয়াছে । গ্বামীর আর ঘরে 'ফারবার কোনো লক্ষণই দেখা 
যাইতেছে না, জিজাবাই মনে মনে প্রঘাদ গাঁণলেন। অন্তরে অনুতাপও খুব হইল। 
বুঝলেন, মব আসন্তি ও মায়ার বন্ধন যাহার শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাহাকে সংসারী 
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কাঁরক্লা তোলার চেঞ্টা বৃথা । বরং স্বামী ষেমনভাবে চাঁলতে চান, তাহ।ই মানিয়া নেওয়া 
ভালো । ঘরে থাকিয়াই তিনি সাধনভঙ্গন করুন। 

জর তৃকারামের অরণ্যাবাসে গিয়া কীদিয়া পাঁড়লেন। পত্রীর স্বভাব তুকারামের 
অজানা নাই--অনুতাপের তা” কমিলেই আবার হয়তো সে উপ্ট। সুর গ্রাহিতে থাকিবে । 
জিাকে তাই বুঝাইয়া কাহলেন, “দ্যাখো, তোমার ও আমার দৃষ্টিভাঙ্গ এক নয় । তবে 
কেন শুধু শুধু এই ছম্্ব আর অশাস্তিকে বার বার ডেকে আনা 2 ভিজা, তুমি আমায় মাপ 
করো। এই নিভূতবাসেই আমায় আমার নিজ সাধনায় রত থাকতে দাও ।» 

পরী এবার ভাঙিয়া পড়িলেন। কাঁদিয়। কাহতে লাগিলেন, “ওগো, আমি শপথ 
ক'রে বলছি, আর আম তোমার কোনো কাজে বাধ। দেবো না। তুমি তোমার নিজের 
ঘর সংসারে ফিরে এসো ৷ যেমনভাবে থাকতে চাও, তেমনি থাকো” 

তৃকারাম আবার দেহুতে ফিরিয়া আসিলেন। 

তিনি চাহেন, পত্রী ঠাহারই মতে বিঠোবাজীর নামরসে মনত হইয়। উঠুক, প্রকৃত শাস্তি 
ও আনজ্দের আত্বাদ সে গ্রহণ করুক। সম্নেছে নানা তত্তোপদেশও তাহাকে 'দিলেন। 
তারপর কাহিলেন, “ওগো, সংসারের মায়৷ এবার ছাড়ো । সংসার যে কেবল সরে সরেই 
যায়-_চিরাদনের বস্তু তে। এ নয়। চিরন্তন পরমবন্তু হচ্ছে আমার 'বিঠোবা, তার চরণে 
সব কিছু উংসগগ ক'রে দাও। দেখবে, তাকে পাবে, আর তার ভেতর দিয়ে আসবে শাস্তি 
"আসবে সব কিছু ।” 

কথা করটি জিজার অন্তরে স্পর্ণ করিল। সাময়িকভাবে তান নরম হইয়া উঠিলেন। 
ভাবিলেন, সতাই তে! কি কাজ নিতাকার জীবনের এই জঘন) কাড়াকাঁডতে 2? সব- 
কিছু বিলাইয়া গিয়া ভারমুন্ত হইলে মন্দ কি ? 

তুকারাম স্ত্রীর ভাবাস্তর লক্ষ্য করিলেন। তাহাকে সংপরাণর্শ দিলেন, “দ্যাখো, আর 
দের করা নয়। ঘরের সমস্ত কিছু তৈজসপন্র দীনদূঃখীদের মধ্যে বালয়ে দাও। এসে।, 
এবার আমরা হাল্ক। হয়ে প্রকৃত বৈরাগ্যময় জীবন বরণ করি, বিঠোবার নাম-কীর্ডনে মত্ত 
হই। পরম আনন্দে দিন কাটাই ।” 

স্বামীর চোখে সুখে দিব্য আনন্দের ছট। ৷ কথাগুলও বড় মধুময় । 'জঞ্জার অন্তর 
গাঁলয়া জল হইয়া গেল। ভাবের ঘোরে এ প্রস্তাবে তান সম্মতি দিলেন। 

প্রচ্ড উৎসাহে তুক। তথান গৃহের সমস্ত কিছু বিতরণ করিতে লাগিলেন। সব শেষে 
পড়্ীর একমাত জীণ বন্্রথানিও যখন তান দান করিতে গেলেন, তখন 'জিজ্াবানঈর আর 
সহ্য হইল না। ক্রোধে ফাটিয়া পাঁড়লেন। গ্ৃহকোণে ছিল একটি ইক্ষু দও তাহাই 
যাঞ্রূপে তুলিয়া নির৷ স্বামীর পিঠে সঙ্জোরে প্রহার করিতে লাগলেন। 

তুকা কিন্তু নীরব, অণ্চলভাবেই বসিরা আছেন। গোটা আথাট তাহার পিঠের উপর 
দুইখও হুইয়। গেল। জিজার চিংকার শুনিয়া ইতিমধ্যে গৃহের অঙ্গনে প্রাতবেণীরা ভিড় 
করিয়ান্ে। ভাঙ! আখের টুকরা দুইটি হাতে নিয়। তুকারাম শুধু স্মিতহাস্য কাহলেন, 
“দ্যাখো, আমার 'জজার কি বিবেচনা । আমাদের দুজনের দু'খড আখ দরকার তাই সে 
হঠাং একট৷ অগ্জুহাত সৃষ্টি ক'রে এটাকে দু'খণ্ড ক'রে নিল ।৮ 

| বাঁতরাগভয়ক্রোধ ভন্তপ্রতর়ের এ আচরণ দেখিয়া দেহুর লোকেদের বিদ্ময়ের সীম। 

রাহল না। 
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লোহাগাও-এর ?সবাব৷ কাসার গোড়ার দিকে এক বৈৌরিতার মধ্য দিয়াই তুকারামের 
সম্মুখে উপস্থিত হন। কিস্তু কিছুদিনের মধ্যেই তুকার ভাগবত জীবনের প্রকৃত স্বরুপ 
[তানি বুঝিতে পারেন, অচিরে ঠাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়। কৃতার্থ হন। 

[সিবাব৷ কাসারের স্ত্রী বড় উদ্ধত ধরনের, স্বামীর এ পারিব্ন সে মোটেই পছন্দ করে 
নাই। তাছাড়া মনে কিছুটা আতঞ্কও হইয়াছে । তুকারামের প্রভাবে একবার পাঁড়লে 
স্বামী কি আর ব্যবসায়ের কাজে আগের মতে৷ মনোযোগ দিবে 2 দিবারান্র নামগানে মত 
হইয়। বরং বিষয়-আশয় ছাড়ির দিতেই সে চাহিবে। যে করিয়াই হোক, এ বিপদ না 
রশ চাঁলবে না। তুকারামের প্রাণনাশের জন্য এই নারী তাই এক ফন্দি আঁটয়। 

ৃ 

তুকা সৌঁদন [সবাবা কাসারের গৃহে কীর্ভন করিতে আসিয়াছেন। নামগান ও ভজন 
শেষ হইয়া গেলে ভস্তগণসহ তিনি বাড়ির বাছিরে আয়া দীড়ান। ঠিক সেইসময়ে 
কাসার-পত্বী বাড়ির ছাদ হইতে তৃকারামের গায়ে এক হাড়ি ফুটস্ত গরম জল ঢালিয়া 
দেয় । ফলে ঠাহার সর্বশরীরে ফোস্ছ। পাঁড়গ্৷ যায়, মারাত্মক ঘ৷ হয় । এই ঘ৷ নিয়া বহুদিন 
তাহাকে ভূগ্িতে হইয়াছিল । 

ভন্ত তুক। 'কন্তু অশ্লানবদনে সোদনকার এই অত্যাচার সহ্য করেন । শুধু তাহাই নর, 
ঠাহার নির্দেশে এই কোপনস্বভাব রমণীকে সৌঁদন কেহ কোনো দুর্বাক1ও বাঁলতে পারে 
নাই। পরে 1কন্তু অনুতপ্ত হইয়া কাসার পত়ী তুক্তারামের চরণে আত্মসমর্পণ করে । 

তুকার সাধনার পথ দৈন্য ও বৈরাগ্যের পথ । এ পথে সহজেই আসে শরণাগাত, 
জীবনকে রাঙাইয়। তোলে পরমতনের শনুরাগে- উত্তরণ ঘটে 'বিঠেবার দর্শন ও পরম- 
প্রাপ্ততে। 

ঠাহার উদার ও সহজ সুন্দর ভীন্তসাধনা গ্রহণে আভলাষা হইব্লা ধনী ও প্রাতিপাত্ত- 
শালী লোকেরাও অনেকে উপাস্থিত হন। তাহার! প্রশ্ন করেন, কেন ভন্তপ্রবর তুকার এই 
কচ্ছত্রত ? তাহার সাধনপথে দুঃখ দৈনেো!র এ তার কশাঘাত ক গ্রহণ না করিলেই নয় 2 

তুক। বনেন,--এই দুঃখ দারিদ্রের নিম্পেষণ ভগবানের আভিশাগপ নয়-- ইহা যে 
ঠাহার আশীর্বাদ। সমস্ত কিছু আবরণ আভরণের ব্যবধান ঘুচাইয়৷ দিয়া প্রভু এই পথেই 
যে টানিয়া নেন ভন্তকে একেবারে তাহার বুকের কাছে। স্বীয় অভঙ্‌-এ তুক! 
গাহিয়াছেন__ 

«ওগো, জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দময় পথে ভগবান চলতে দেন ন৷ তার 'প্রয়তম ভস্তকে । 
সাংসারিক দ্েহপ্রেমের সমস্ত পাশকে তান করে দেন অপসাঁরত। তিনি যে জানেন, 
ভন্তের 'বস্তাবভব বাড়াল্লে ত শুধু স্ফীত ক'রে তোলে তার আঁভমান, তাই তে৷ দারিদ্রের 
চৈতনাময় আঘাত বার বার পাঠান আমার প্রভু !” 

তুকা দাসা-ভান্তর প্রচারক । কিস্তু কোনো দিনই দুর্বলের ভান্তবাদ তিনি প্রচার 
করেন নাই। দৈনযময় প্রপত্তিমষ জীবনের মধ্য দিয়া সবসমর্পতপ্রাণ সাধক তাহার 
ইঞ্টেরই তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন, ইঞ্টের মতন পরম জ্ঞানী ও শত্তিধর তান হইয়া উঠেন। এই 
বাণীও তাহার অভঙ্‌-এ পাওয়। যায়--- 

“ভাই, ধনরস্তর গোবিন্দের নাম জপ ক'রে যাও, এ জপের ফলে তুমি হয়ে উঠবে 
গোঁবন্দ-স্থবুপ। তোমার আর তোমার প্রভুর মধ্যে সকল পার্থক/ই যাবে ঘুচে। সারা অন্তর 
সদা ঝল-মল- করলে আনন্দে, নয়ন প্লাবিত হবে প্রেমের অনুধারায়। 


১১০ ভারতের সাক 


“ওরে ভাই, নিজেকে কেন ভাবছে ক্ষুপ্র বলে? তুমি যে এ বিশ্ব-সষ্টর মতোই 
মহান। পার্ঘব জীবনের গণ্তীকে দাও অপসারিত করে এই মুহুতেই । নিজেকে নিয়ত 
ভাবছো বদ্ধ ও ক্ষুদ্র, ভাইতে। আঁধাঝে তুমি নিমজ্দিত, তাইতে। দুঃখমর হয়েছে তোমার 
জীবন।” ? 

ভন্তরসপিপাসু নরনারীর কাছে ঠাহার এসব অভঙ্‌ অপূর্ব উদ্দীপনা ও অশ্বাসবাণী 
নিয়ন উপাশ্থত হয়। 


সাধনার দীর্ঘ বন্ধুর পথ বাহিয়৷ তুকারাম তাহার পরমপ্রভুর দিকে অগ্রসর হইয়া 
চাঁলয়াছেন। এবার পথপরিক্রম৷ ঠাহার সমাপ্তপ্রায়। 'সিদ্ধির সাফল্য অবুণোদয়ের 
আলোক্চ্ছটার মতে। ঠাহার জীবনসত্তাকে আঙ্জ রাঙাইয়। তুলিয়াছে। ভান্তর মাধূর্ষে, শান্তর 
এীগ্্ষে, জ্ঞানের প্রভায় তিনি আজ ভরপুর । 

এ সাফল্যের কথা, ভগরবৎ দর্শনের কথা, তাহার স্বরাচিত অভঙ:-এ ধ্বনিত হইতে 

নি_ 
রর “ওগো, আম যে নয়নভরে দেখাঁছ ভগবানের আননখান, আর এ দর্শনের ফলে 
মিলছে আমার অপার অফুরস্ত আনঙ্দ। আমার নয়ন রয়েছে এ শ্রীমুখে কেন্দ্রীডৃত 
আমার হাত দু'ট স্পর্শ ক'রে আছে তার চরণ। একবার ঠার দর্শন ল।ভ হলে অভ্ুরের 
সব তাপ যায় নিশ্চিহ হয়ে। তাই ভে আনন্দের স্তর থেকে স্তরে কেবলই চলছে আমার 
উত্তরণ |" 

তুক৷ তাহার আর একটি প্রসিদ্ধ পদে ঘোবণ। কাঁরয়াছ্ছেন -- 

“আজ ধন্য আম, আমার প্রয়াস হয়েছে সার্থক, প্রার্থিত পারণাঁত হয়েছে আমাতে 
রৃপায়িত। ঈরের চরণতলে হয় স্থাপন করোহি-_সন হয়ে গিতেছে শাস্ত। মৃতু আর 
বাধক্যের জর গিয়েছে ঘু'চ, দেহের ঘটেছে বৃপাস্তর--তার উপর পড়েছে ভাগবত 
অলোকের ধারা । সীমাহীন এখর্ষের আম হয়োছি অধিকারী, দেখোছ কায়াহীন প্রম- 
পুরুষের পরমপদ। শাশ্বত সম্পদ হয়েছে আমার করায়ন্ত।” 


তুকার প্রেমভান্তময় সাধনার খাতি, তাহার অলৌকিক শান্তর নানা 'বস্ময়কর 
ক্কাহনী এসময়ে দিকে দিকে প্রচারিত হইতে থাকে। তাহার চারাদকে আসয়া 
জড় হয সহস্র সহম্ত্র দর্শনার্থা ও সাধনকামী মুন্ক্ষু নরনাদী | 'ভস্ত তুকার এ সময়কায় 
জীবন তাহার সাধনৈম্র্ষের নানা অলোৌকিকত্বে ভরপুর । 

একদিন লোহা ও নামক স্থানে তুষ্কারাম নামঝাঁর্তনে মস্ত হইয়া তাছেন। প্র 
পাণুরঙ্গের হত ও জয়গানে জনতার মধে] এক 'বিরট উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। 

এই সংয়ে এটি দরিদ্ু। নারী তাহার মৃত পুঃকে কোলে করিয়া সেখানে উপসস্থিত। 
মৃতদেহাট তৃকারামের সম্মুখে শোয়াইয়। রাথয়। পুঃ-শোকাতুর। মাত চীৎকার করা 
কাঁদতে লাগিল। এ দৃশ্য ড় করুণ, বড় মর্নতুদ । 

কীর্ডন-নঠন থাহাইয়। তুঙ নীরবে সেণিকে চাহয্না রহলেন। রমণী কাতবন্ে 
প্রহাকে কাহতে লাগিল, “বাবা, আমার এ পুণ্তর প্রাণ ফিরিয়ে দাও, এ দুঃখিনীরে বাচতে 
দাও। ্ঠঠসজীর সাতাকার ৬ন্ত যাঁদ হও ত'হলে জামার পুত্রের জীবনাভক্ষা অনায়সে 


ভন্ত তৃফারাম ১১১ 


তুম দিতে পারবে । আর এ কাজ না পারলে বুঝবো, প্রভূকে উদ্দেশ্য ক'রে বত কিছু 
নমবণ্তন করছো তা একেবারে 'নিরর্থক _-এ সবই তোমার ভণ্ডামি ।” 

অভাগিনীর আত ও ক্রন্দন কোনোমতেই থামতে চায় না। তুকা করুণায় গালয়। 
গেলেন, গণ বাহয়া অশ্রু ঝাঁরয়া পাঁড়তে লাগল । এই সঙ্গে প্রভু িঠোবার করুণা- 
ধান্নাও করিল অবতরণ । 

ধীর পদক্ষেপে মৃত বালকের কাছে গিয়া তুকা তাহার দেহ স্পর্শ করিলেন। সকলে 
নবিস্রয়ে চাহিয়া দোখল, মৃতের দেহে প্রাণসণ্টার হইতেছে । অতঃপর ধীরে ধীরে সে দুই 
চক্ষু উন্মীলন করিল।॥ ভত্তশ্রেঞ্ তুকা ও তাহার প্রভু 'বিঠোবার জয়ধবনিতে সোদন 
লোহাগাও প্রক শ্পিত হইয়। উঠিল। 


সাধনার ফলে এক [বিপুল শান্ত সপ্টারিতি হইয়াছে ভন্তবর তুফারামের সত্তায় | এক 
বশিষ্$ ভন্ত প্রশ্ন করিয়া বসেন, “আচ্ছা, আপনার এ অলৌকিক শক্তির উৎস রয়েছে 
কোথায় 2 কোন্‌ নিগৃঢ় সাধনার বলে অর্জন করেছেন এ অদ্ভুত ক্ষমতা ?” 

সাধক তুষ্কা ঠাহার সদ্য রচিত এক অভঙ্্‌.এর মাধামে এই কথার চমৎকার উত্তর 

দন : 
"ভান্তর রস সাগরে নিহিত রধেছে কত অমূল্য মাণমুন্তা, ভাগ্ষবতের ঝরুণার কত 
শ্বর্য ॥ রাজা হ্েচ্ছামত সব কছু দাঁব ক'রে বগেন, কেউ তাতে দিতে পারে না বাধা । 
তন্তি আর সেবা দিয়ে ভৃত্যই হয়ে পড়ে এই রাজার মতে শস্তিনানৃ-_অপ্রাতরোধ্য। কারণ, 
দধক তখন হয়েছে প্রভুর সাথে একাত্মক । আর তখন উঁচু সিংহাসনের ওপর বগে 
নচের দিকে সবাইকে সে তাঁকরে দেখে । ওগো, বিশ্বাস আর শরণাগাতর জোরেই তুকা 
'পর়েছে তার (সিংহাসন, তাইতে। মানুষ তাকে নিবেদন করেছে শ্রদ্ধার অর্থ ।” 

“প্রভুকে আমার পেয়ে গিয়োছ আমার এই বুকের ভেতর, আয়ন্তের ভেতর। যে 
পুশ্ন আমি করি, পাই তারই উত্তর । সংসার আমি ছেড়েছিলাম, তাই তে। পেয়োছ 
সারের সার । যা কিছু আম করি প্রার্থনা, তা-ই তিনি করেন পূর্ণ 

তু ছারাম ত্যাগী সাধক, ঈশ্বয়ের চরণে তান সব সমাপতিপ্রাণ। একাস্ত নিভৃতে 
বাসিয়। প্রেমের সাথে তিনি 'দবানাশ আতবাহিত করিবেন, ইহাই তে স্বাভাবিক । 
কিন্তু করতেছেন ঠিক ইহার বিপরীত। নিজের ঘরে সহম্্র নরনারী ভিড় জমাইয়া 
বাসয়াছেন। 

জনৈক দর্শনাথাঁ ঠাহাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তুকারাম তাহার অভঙ্‌এর মধা 
দয়! উত্তর দেন : 

*সংদারত্ে এড়য় কোথায় অমি ছুটে পালাবো, বলতে 2 ঘে দিকেই চাই, দোঁথ 
প্রভু আমার [বরাঙ্গ করছেন সেখানেই । এক প্রস্তুত ঠার লীলা 2 নির্জনতা থেকে আড 
তান বণ্চিত কছেন আমান&--অথ5 তাকে ছড়া কোনো স্ছানই যে আমি দেখতে 
পাইনে। একথাও তে রয়েছে জান __ ঘুম থেকে কোনো মানুষ যখন জেগে ওঠে তখন 
ঞে দেখে নিজেরই ঘরে সে ঝরছে অবস্থান।” 

1সন্ধপূঃুধরৃপে তুঞ্ারাৰ এখন সং খ্যাত। যেসব ভন্ত একে একে তাহার চরণে 
আশ্রয় নেন তাদের সংখ্য নিওন্ত কম নয়। এই সব ভন্ত এবং শিষোর মধ্যে আছেন 
নিলোঝ।, সপ্তাজী তেলী, গঙ্গায়াম মাভল, গ্ামেশ্বর ভটু, সিবাব! কাসার, মহাদাজী পত্ত, 


১১২ ভারতের সাধক 


বাছনাবাঈ প্রভাতি । চারিত্রিক ধৃতি, মহত্ব, গুরুনিষ্ঠা ও ভান্তসাধনার সাফল্যে ইহারা' 
সকলেই স্বনামধন্য হইয়া উঠেন। 

তুকার বৈরাগাময় জীবন, ঠাহার ভন্তি ও প্রেমের ভাবৈম্বর্য, সারা মহারাস্বকে ধীরে 
ধীরে উদ্দীপিত করিয়া তোলে । নবতর ভাবময়তা ও নবতর চেতন সেখানে জাগ্রত হয়, 
সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছালিত হইয়। উঠে নৃতন প্রাণের জোয়ার । তুকার শত শত 
ভন্তিমূলক অভঙ্- সমাজের উচ্চ-নী5 সমন স্তরে প্রচারিত হইতে থাকে । বিশেষ করিয়া 
নমশ্রেণার ও সাধারণ মারাঠীদের মধ্যে তাহার ধর্মাদর্শ প্রবল আত্মপ্রত্যয্ন আনয়ন করে। 
মারাঠ। জাতির সংগঠন ও পুনরুজ্জীবনে পরম সহায়ক হয়। রাণাডে প্রভাতি মনীষগণ 
একবাক্যে ভক্তসাধক তুকার এ আবেদনের মহিমা কারন কারয়৷ গিয়াছেন। ইহাদের 
মতে, মহারাস্ট্রের সাহত্যের বিপুল সম্ভাবনা সৌঁদন বাঁজাকারে নিহিত ছিল তুকারই 


অভঙ্-এ। 


চারিদিকে তখন সাধু তুকারামের খ্যাতি প্রাতপান্তির অন্ত নাই। অগাঁণত ভন্ত ও 
শিষ্য নিয়া দেহু ও লোহাগীও-এ তিনি সর্বদা নামকীর্তন করিয়া বেড়ান। মারাঞ-নায়ক 
শিবাজীর অন্যতম আবাসস্থল পূণ! এই দেহ ও লোহাগাও-এরই মধাবর্তা। বয়সের দিক 
দিয় 'শবাজী তখন নিতান্ত তরুণ। সবেমাত্র তোরণ! দুর্গ জয় করিয়াছেন, ধর্মরাহ্্। 
চ্াপবের স্বপ্নে রাহয়াছেন ভরপুর ॥ তাই এ সময়ে তুকার সহত মাঝে মাঝে তানি সাক্ষাং 
করিতে আসতেন। 

1সন্ধসাধক তুকা কিন্তু বুঝয়। 'নিয়ছিলেন-_ তাহার নি্রের সাধনপথ আর শিবাজীর 
অধ্যাত্ব-আদর্শ সহযর্ী নয় । [শবাজীকে তাই 1তনি রামদাস ত্বানীর নির্দেশে চলিতে এবং 
তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কারতে পরামর্শ দেন। এ পরামর্শের ফল কল্যাণকর হয়, মারাঠার 
জাতীয় জীবনের উন্মেষে ইহা সাহায্য করে। 

ভক্তবর তুকা ও শিবাজীর গুরু কর্মবোগী রামদাসের একবার মিলন ঘটে। প্রবীণ 
সাধক তুকার জীবন তখন অন্তমু্থীন হইয়। পড়িয়াছে। পনৃঢরপুরে বিঠঠল মাঁন্দরের 
কাছেই তান বেশা সময় অবস্থান করেন । আর রামদাস সাধনা করেন কৃ নদীর তারে 
কুটির বাধির। । 

[বঠঠল মন্দিরে তুকার সহিত রামদাস সাক্ষাৎ করেন, তাহাদের এমলন বড় মর্সস্পশা 
হইয়া উঠে। দর্শনমান্রেই উভয়কে ভাবাবিষ্ট হইয়। পড়িতে দেখ যায়। নিগৃঢ় অধযাত্ম- 
ভাবের আদান-প্রদানের মধ ৷ দয়৷ দুই মহাপুরুষের আনন প্রস্মতার দীপ্ততে ভারয়৷ উঠে। 


১৬৫০ শ্রীষ্টান্দের ফানুন মাস। 1দকে দিকে নূতন প্রাণের সাড়া আর নৃতন জীবনের 
স্পন্দন জাগিয়। উঠিম্নাছে। বনে তরুলআর কচি কশলরের হাতছানি, আকাশে বাতাসে 
জজানালোকের 'দব্য মধুর স্পর্শ । ইন্দ্রায়ণী নদীর কলগানে আবরাম শোন যায় ঘর- 
পালানো গানের সুর। দেহু গ্রামের নিভৃত কুটরাটিতে বাঁসয়া তৃকার হদয়েও জাগে সেহ 
সুরের অনুরণন । জীবনে তাহার ওপারের ডাক আসর গিয়াছে। 

এবার শুধু আর আলোক-সঙ্কেত নর আলোকের প্লাবন নাময়। "সাসে মহাভক্কের 
জীবনে । এ প্লাবনের বেগ মরজীবনের প্রাকারটি একেবারে ভায়া চুঁরয়া৷ ফেলিতে 


শা 


ভন্ত তৃকারাম ১১৩ 


জীবনে আসিয়াছে পরমধ্রাপ্তি । তাই সাধক তুকারামের এবার আপ্তকাম। এসমরকার 
রচিত অভঙ--এ িনি বাঁলতেছেন : 

«ওগো, পিন-রাতের মধ্যে কোনে পার্থকাই আজ আর আঁম খুজে পাইনে। নিখিল 
বিশ্বে ওতপ্রোত হয়ে গ্রছে আলোকের এ্রাঁক মহা উষ্তাসন! যে পরমশান্ত আম করছি 
উপভোগ, ফি ক'রে করবো তার বর্ণনা » প্রতু' তোমার নামের অলঙ্কার করেছি আমি 
পাঁরধান। তোমার শান্তি আর তোমার এশ্বর্ধ আমার দোরগোডায় এনে জড়ো করেছ সব 
[কিছু । কোনে। অভাব তো আর আমার নেই।” 

এবার একাকারের পাল 1 প্রভূ ও ভৃত্য ইস্ট ও ভন্ত এবার একই পরম্নরসে একীভূত 
হুইয়া বাইতেছেন। মরলীলার উপর ষবানকা টাশিয়া দয়া ভন্তরাজ তুকা বিদায় নিতে 
উদ্যুখ। শেষ অভঙগুিলতে ইহারই ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিগ্লাছে : 

“দেখশছু ঈশ্বরই সব কছুর দাতা__আবার ভো্তাও শুধু 1তানই নিজে। অনুভূতির 
আর ক বাকী ? প্রকাশ করবে৷ এই পরমতত্ব_এমন ভাষাই বা কই আমার কণ্ঠে । 
ওরে ভাই, আজ নয়ন দুটি মেলে দেখলে, কেবাঁল 'চাখে পড়ে আমার নিজেরই রূপ '” 

“অতল গভীর আজ ডাক দিয়েছে আমার গভীরকে । সব কিছু মিশে গিয়েছে এক 
পরমসন্তায় ! তরঙ্গ আর মহাসাগর হয়ে গিয়েছে একীভূত। এবশ্বজগতে কোনো 
[কিছুই হয় ন। আবর্ভূত__ভিরোহতও হতে পারে না কোনো কিছু । আত্মা নিজেকে 
নিরন্তর বেষ্টন ক'রে চলেছে চারাদকে শুধু [নিদ্রেকেই দিয়ে। মহাাবিরাতির লগ্ন এসে 
গিয়েছে । কোথায আজ সৃধের উদন্ন__কোথাযই বা তার অন্ত £ 

একাকারেব মহাবন] উত্তাল হইয়া ছুটিয়।৷ আ!সয়াছে ! 

ভ্তশ্েষ্ঠ তুকারামের দেহেব গ্রকারটি এবার টুটিরা গেল । প্রভু বিঠৃঠলজীর 'শিতাধামে 
ঘটল ফ্ভাহার মহ] উত্তরণ । 

সানুনয়নে ভন্তের দল ভাহার মরদেহটি সৌঁদন ইন্দরায়ণীর পবিত্র প্রোতধারায় তাসাইর। 
দল । 


দ্য সা. (স-3)৮ 


গোস্বামী তুলসীদাস 


আকাশে তখন মেঘের প্রচুর ঘনঘটা । সন্ধ্যার তন্ধকারও নামিয়৷ আসিয়াছে। তুলসী 
দাস দ্বিযেদী ঝড় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন বজমান-বাড়ির কাছে এতদূরে আসিয়া পাঁড়য়া' 
ছেল, দেরিও কম হয় নাই। এবার স্বগ্াম রাজাপুরে না 'ফিরিলে নয়। ভুস্তপদে তাহাবে 
ছুটিতে হইল। 

ফিরিয়া আঁসয়। দেখেন স্তী ঘরে নাই। সে 'কি কথা। এমন অসময়ে রদ্াবলীর 
তে৷ কোথাও যাইবার কথ নয় ॥ ঘর অঙ্গন তম তন করিয়। খুশজর। তুলসী প্রাতিবেশী: 
দের বাড়িতে স্ীর সন্ধানে গেলেন। শুনিলেন, ঠাহার শ্বশুরের আস্তম সময় উপাচ্ছিত_ 
এ সংবাদ পাইয়। রক্সা তাড়াতআঁড় পিছালয়ে চঁলিয় গিয়াছে। 

শিশকালেই তুলনী পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে। সত্যকার আপনার বালিতে রয় ছাড়া 
আর ঠাহার ফেছ নাই। আজিকার নিঃসঙ্গ সংসারে এই পরত্থীই হইয়া! উঠিয়াছে তাহার 
জীবনসর্বন্ব, ঠাহাকে চোখের আড়াল করা ভূলসীর পক্ষে তাই বড় কঠিন। 

রী ঠাহার পরম বৃপলাবপ্যবতী, গুণপনায় দিক দিয়াও কম নয়। সারা মনপ্রাণ দয়া 
তুলসী তাহাকে ভালবাসিয়াছেন, আর তাহাকে কে করিয়া তুলসীর জীবন হইতেছে 
আবার্তত। 

বিবাহের পর বার বার স্বশুরালয় হইতে রদ্বাকে 'নিতে আঁদয়াছে। কিনতু পত্ী বিরহ 
কোনো মতেই সহায করিতে পারিবেন না, তাই কখনো তাহাকে ছাড়িয়া দেন নাই। 
পাড়ার লোকে প্লৈণ, মোহান্ধ বলিয়া কত গাল দিয়াছে, তাহাতে তাহার হুক্ষেপ নাই। 

রঙা যাঁদ আজ পিন্রালয়ে গেলই, তৃলসীর এ্রন্য একটু অপেক্ষা কর। তাহার সাঁহল 
নাঃ আঁভমানের কাল্লায় তিনি ফাটিয়। পড়িলেন। 

্বশূরের অবস্থা স্কটাপান্থ। জ্রীকে কতাঁদন থাঁফিতে হইবে কে জানে। অন্তরে 
জাঁগয়। উঠিল অধীর উন্মন্তত] । 

ঝাঁটকার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তবুও ইহারই মধো এক বসতে তুলসী বাহির 
হইয়। গেলেন। 

ঝড়-বাদলের মহাতাওবে তাহার আজ কোনে ছু'শই নাই। আকাশের বুক চারয়া 
বিদ্যাংনাগিনীর গার্জয়া ফিরিতেছে। বন্্রপাতের শবে কান পাত৷ দায়। মড়মড় শবে 
ঘরবাড়ি গাছপালা ভাঙিয়া পড়িতেছে। তুলসীর দেহ ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু কোনে ছু'শ 
নাই। বাঁটিকার মন্ততা৷ আজ পাইয়। বাঁসয়াছে তাহাকেও। 

[সন্ত দেহে, ছি বন্তে উদৃভ্রান্তের মতে িনি স্বশুরালগ়ে আসয়। উপচ্থিত। হঠাং 
এ অবস্থায় তাহাকে দেখিয়৷ সকলে বিগ্ময়ের সীমা রাহি না। গ্রেগ স্বামীর একি 
অকারণ উন্মন্তত৷ 2 লজ্জায় ক্ষোভে দুঃখে রয় যেন মাটিতে মিশিয়া যায়। কুটুঘের দল 
প্লেষ ও বিদুপ বর্ষণের জন্য তৃলসীকে ঘারয়। দাড়ায় । 

রদ্রার আরত নয়ন দুইটি ক্রোধে আলিয়া উঠিল । সব পাগলামিরই একটা সীমা 
আছে। একি কাও, নাঃ--ন্মার সহ্য করা যায় না। কঠোর গ্রে স্বামীকে সে ভৎসনা 
করিয়া উঠিল--"শোনো, আম আজ ঠিকই বুঝতে পেরেছি, আমার প্রাত তোমার এ 


গোস্থামী তুলসীদাল ১১৫ 


আকর্ষণ মোহের, প্রেমের নল্ল। এই হাড়-মাসের দেহটার পিছনে যে আসান্ত যে অনুরাগ 
আজ অবধি দেখিয়েছ, তা ভগবান্‌ রামচন্ড্রের চরণে 'নিবেদন করলে বেঁচে যেতে, পেতে 
পারতে সর্বাসীদ্ধ | আজ থেকে তোমার এই উদ্মন্তত। থেকে আমায় বাচাও। আমায় তি 
সুক্তি দাও।” 

বড় অতাঁকত, আর বড় তীর রক্লার এ আঘাত। এ আঘাত নিমেষ মধ্যে তুলসীকে 
নন্তে্জ করিয়া ফেলিয়াছে। ধার পদক্ষেপে মোহাবিষ্টের মতো তিনি পথে আসিয়া 
দাড়াইলেন। এাঁদকে রঙ্জ। সণব্দে গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়। দিল । 

তুলসীদসের সম্মুখের বাহির দুয়ার সৌঁদন বন্ধ হইলেও ভিতর-দুয়ার কিনতু হঠাৎ 
খুলিয়া যায়। মহালগ্র যে সোঁদন ঠাহার জীবনে উপস্থিত। তাইতে। রক্লাবলীর এ 
জপমান হইয়৷ উঠিডছে চৈতন্যময় । দুঃসহ বেদনায় তৃলসী নয়ন মুদিলেন। জীবনের 
কেন্দ্র হইতে আঞক্গ তিনি বিচ্যুত, একেবারে ননিরাশ্রয়। সহসা মানসলোকে এ সময়ে 
ভাসিযা উঠিল নবদূর্বাদল-শ্যাম ছ্ীরঘুনাথের মূর্তি । হাতছানি দিয় এ মুর্তি তাহাক 
কোথায় টানিয়া নিতে চায় ? 

পথের কথা কিছু জানা নাই, কিন্তু তৃলসীদাসকে ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির 
হইতে হইল। অন্তরাত্বার আহবান আসিয়া গিয়াছে, আর যে তাহা প্রত্যাখ্যানের উপায় 


| 

শ্বশ্রালয় হইতে নিক্রাপ্ত হইয়৷ দুতপদে আগাইয়। চাললেন। পিছন হইতে অনুতন্তা 
্রীর ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি তখনও ভাসিয়৷ আঁসতেছে। কিস্তু আজ আর তে। ফিরিবার উপায় 
নাই। বন-পাহাড় ভাঙিয়া তিনি গ্রামের বাহিরে অ.সয়। দাড়াইলেন। 

সেদিনকার এই গৃহত্যাগী যুবকই উত্তরকালের বহৃখ্যাত গোস্বাদী ভূলসীদাস। উত্তর 
ভারতের শ্রেষ্ঠ ভন্তকবির্পে লক্ষ লক্ষ মানবের জীবনমূলে তিনি রামনামের যে রসধারা 
সগ্চন করেন সমাজের সর্বস্তরে তাহা বেগবতী ভান্ত-প্রবাহ উৎসাঁরত করিয়া দেন। 

তুলসীর সমগ্র অধ্যাত্মর্জীবনটি হইয়া উঠে এক পবিল্র তুলসী বিশেষ । এ ত 
সাধকের এ কল্যাণময় রূপ সমসাময়িক কালের মহাবৈদাস্তিক মধুস্দন সরস্বতীর গ্লোকে 
ফুটির়া উঠিয়্াছিল-_ 

আনম্দকাননেহাচ্মন জঙমঃ তুলসী তরুঃ। 
কবিত। মঞ্জরী যস্য রাম-দ্রমর ভূষিতাঃ ॥ 

__বারাণসীর আনন্দকাননে তুলসীদাস হইতেছে একি চলমান তুলসীতনু, এ তরুর 
কাঁবত৷ মঞ্জরী রামরৃপ ভ্রমরকূলে ভূষিত । 

রামভন্তিরলের অমৃত তুগসী অড়পণ হস্তে বিলাইয়াছেন। সেই সঙ্গে গাহিয় গিয়াছেন 
'কলিবিটপ কুঠারী', কলির্প বৃক্ষের বিনাশফারী কুঠার, রামশনির প্রশন্তি। ভাবের 
এন্ব্যে, ভাষার লালিত, রামরাজোর বর্ণনাকে তিনি করিয়া তুলিয়াছেন অবিস্মরণীয় । 
যে ধর্মরাঙজ্য বা রামরাজোর বাণী তুলসী ভারতের অধ্যাত্বক্ষেতরে প্রচার কারিয়৷ যান, দুই শত 
বৎসর পরে এদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাত্থ। গার্থীকে সেই আদশই চ্ছাপন করিতে 
দেখা বায়। 

রঘুনাথজীর সাধনায় মহাসাধক তুলসীদাস 'পীদ্ধলাভ করেন, নান৷ অলৌকিক যোগ- 
বিদ্কৃতি লাভেও তিন সমর্থ হন। তারপর ব্রতী হন আদঙ রামনাম প্রচর-কর্মে। 


৬১৯৬ ভারতের সাধক 


প্রয়াগের নিকটে বান্ঘ৷ জেলার রামপুর গ্রাম । এই গ্রাম ১৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তুলসীদাস 
জবাগ্রহল করেন। 

ঠাহার পিতা ছিলেন পণ্ডিত জত্মারাম দ্বিবেদী, আর মাতা হুলসী দেবী। দ্বিবেদী 
মহাশয় পরাশর গোতীয় ব্রাহ্মণ । ধর্মপ্রাণ ও সুপিত বারা হ্থানীয় অণলে তাহার খ্যাত 
ছিল। 

নিজের রচিত দৌহাতে তুলসীদাস 'লাখিয়। 'গিয়াছেন, 'মাতু পিত৷ জগ জায় তজ্যো। 
অর্থাৎ, ঠাহার জন্মের [কিছুকাল পরেই জনক-জননীর লোকান্তর ঘটে। শুধু তাহাই নহে 
প্রধানত দুঃখ কষ্ট ও অবহেলার মধ্যদিয়া শৈশবে তিনি বাড়িয়া উঠেন। এই খেদ তাহার 
কাঁধতা ও গানে পাওয়া যায় । 

মাতা 'পিতা উভয়ের মৃত্যুর পর তুলসী তাহার পিতার গুরুদেব নরাসংদাসের আশ্রয়ে 
প্রতিপাঁলিত হইতে থাকেন। এই সুদর্শন, নিরাগ্রয় বালকের উপর বৃদ্ধের ক্লেহ পড়ে, 
পুপ্র-নাবশেষে তাহাকে পালন করিতে থাকেন। বালকের শিক্ষা-দীক্ষ। শান্ত্রাধার়ন 
প্রভৃতি ঠাহারই তত্বাবধানে সম্পন্ন হয । 

তুলসীদাস হ্রমে তখনো নিতান্ত তরুণ কিস্তু সংসারাশ্রমে তাহাকে না ঢুকানো অবাধ 
নরাসিংদাসের স্বপ্তি নাই। তোড়জোড় করিয়া তানি ঠাহার বিবাহ দিয়া দিলেন । 

কয়েকখানি গামের পরেই দীণ্বন্ধু পাঠকের বাস। সংওধার্মিক বিগ সকলে 
তাহাকে জানে । এই ব্রাহ্মণের কনয। রত্লাবলীকে তুলসী বিবাহ করিলেন। 

[কিশোরী রহ়ার রূপের তুলনা নাই, আবার তেমান মধুর তার স্বভাব । তুলসীর জীবনে 
সে হইয়৷ উাঠিল শ্রেষ্ঠ আফধণ। 

ছেলেবেল৷ হইতেই তুলসী বড় ভাবপ্রবণ, কাব্যে তাহার অসাধারণ অনুরাগ । র়ার 
রূপের মোহ, রদ্কার ভালবাস। তাই বড় সহজে ঠাহাকে পাইয়। বসিয়নাছে। তাহার অদর্শন 
এক মুহূর্তের জনোও 'তাঁন সহ্য করিতে পারেন না। সে-ই কিনা আজ চরম আঘাত 
ঠাহাকে হানর৷ গেল ! 

এ আঘাত কিন্তু আনিয়৷ দের সত্যকার চৈতন্য, তুলসীদাসকে ঠেলিয়৷ বাহির করে 
ইঞ-প্রাণ্তির পরন পথে। 

অন্তরে সেদিন ঝলাকয়া উঠিম্নাছে নিরাশ্রয়ের আশ্রয্ রঘুবীরজীর প্রেমঘন মৃতি:। 
চর'খ আহ্বান জীবনের দ্বারে আসিয়া গিয়্ছে। পাগলের মতে। তুলসী ঘর ছাড়গা 
বা হর হইয়া পাঁড়লেন। কোথায় বাইবেন, কে ইন্টলাভের পন্থা জানাইয়৷ দিবে, কিছুই 
জ।নানাই। শৈশব হইতে শুনিয়।৷ আস্তেছেন--বারাণসী ভারতের প্রাণকেন্র, বু 
সাক ও আচার্ষের বাসভূমি । সেই দিকেই তান পা বাড়াইলেন। অন্তরে তিনি নিলেন 
মুণ্তির সংকপ্প, বনে নিরস্তর রামনাম জপ। 


আকাশে প্রকৃতির তাওব তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। তৃলসীর জীবনেও বিক্ষোভ শেষে 
আসিয়াছে এক পরম প্রশাস্তি। দীর্থ পথ আতির্রম করিয়া বহু কষ্টে কাশীতে আসিয়া 
পৌঁছিলেন। ইফনামের অস্ফুট গুঞ্জন তখন নিরন্তর ঠাহার কণ্ঠে ধ্বানত হইতেছে । 
আশ্রয় মালতে দের হয় নাই। বিখ্যাত শান্ত্রীবদ্‌ সনাতনদাসের দৃষ্টি এই ভন্তিমানূ 
রা যুবকের উপর পড়িল। পরম প্লেহে আচার্য তাহাকে নিজের টোলে আশ্রয় 
ন। 


গোস্বামী তুলসীদাস ১১৭ 


তুলসী এখানে শান্র অধায়নে ব্রতী হন, আর সঙ্গে সঙ্গে 5ক্ষিতে' থাকে ইত্টদেব রঘু- 
নাথজীর নামকীর্তন ও লীলা-বিবরণ পাঠ । এ টোলে নানা 'দিগ--দেশাগত ছাতের ভিড় 
লাগ্িয়াই আছে। সাধনভজনের জন্য ষে নিভূতের প্রয়োজন তাহ। মোটেই নাই। তুলসী 
নগীর প্রান্তে এক বনে আসিয়৷ আশ্রর নিলেন । 

দৈহিক সুখ দুঃখ, অশন বসনের দিকে দৃষ্টি নাই। একান্ত নায় দন্যভরে তুলসী 
তাঁহাব সাধনায় রত হইয়াছেন । 'কস্তু কোথায় পথথ। কোথায় আলে £ পরমপ্রভুর দর্শন 
[ক করিয়া মালবে 2 দু'শস্তায় ক্রমে তান অধীএ যইয়। উাঠলেন। 

প্রতাষে ৬জনকুটিরের কাছেই এক ঝোপে তুলসসীদাস শোচকার্য করেন। তারপর 
সম্মৃুথস্থ এক গাছের নিচে ঘটির অবশিষ্ট জলটুকু ঢালিয়া দিয়া আসেন। ইহাই ঠাহার 
নিত্যকার অভ্যাস। 

এঁ বৃক্ষে বাস করে এক ব্রহ্গদৈত্য। রোজ তুলসীদাসের প্রদত্ত জলে সে তাহার 
[পিপাসা মিটায়। সোঁদন গভীর রাধে প্রেতাট হঠাৎ তুলনীর সম্মুথে আত্মপ্রকাশ করে। 
বলে, “তুলসী, তোগ্রার ওপর আসি কুড় প্রসন্ন হয়োছি। এই গাছের গোড়ায় রোজ তুগি 
জল সগ্টন করো তাতে আম তৃপ্ত হই। তোমার কি উপগ্তার আম করতে পারি, 
বল।” 

তুলসী সাৰনয়ে কহেন, “সৃক্মলোকচারী নিই আপানি হোন, আপনাকে আমার 
প্রণাম নবেধন করছি । সত্যিই যদ আমার কোনে উপকার করতে চান, বর দন যেন 
ইম্টলাভ হয় ?” 

প্রেও খল্খল্‌ করিয়। হাসিয়া উঠে। বলে, “সোঁক গো, এত শন্তিই যাঁদ থাকবে, 
[নিজে এমন দুর্ভোগে ভূগবো কেন ? ও পারবো না, ভাই । তবে তোমায় আম তোমার 
রঘুনাথতীন সভ্যকার পথ-প্রদর্ণকের সন্ধান দিতে পারি |” 

তুলসী সাগ্রহে সন্ধান জানিতে চাহিলেন। 

ব্রহ্ধদৈত্য হিল, “কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের [কিছুটা উত্তরে রোজ রামায়ণ পাঠ হয়। 
সেই সভার এক কোণে দেখবে এক জরাতীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নীবব নিশ্চল হয়ে বসে 
মাহেন। যোজক:র পাঠের তিনি একনিষ্ঠ শ্রোও। | সকলে আগে রামায়ণ সভায় প্রবেশ 
করেন, নিভুতে নাম গান শোনেন, আর সঞ্লের শেষে তাকে দেখা যায় স্থান ত্যাগ 
করতে। তিনিই তোমার প্রার্থিত বস্তুর স্জান দিতে পারবেন ।” 

তুলসীদাস বম্ময়াবন্ঠ হইয়। চাহিয়া আছেন। 

প্রেওপুবৃষ ।স্মতহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "তুলসী, তবে শোন, এই ছদ্মবেশী বৃদ্ধই ভন্ত- 
বাজ পবনন্দন হনুখান। তার শরণাগত হও প্র এআরমচন্দ্র আচরে দেবেন দর্শন |” 

নাঁদ“্ট রাযয়িণেব আসরে গিয়। তুলসী দোঁথলেন, - সই তাই । একটি বৃদ্ধ পরন 
ভাওভরে সভার কোণটিত্ে ঝাসিয়৷ আছেন, সমাহিত চিত্ডে পাঠ শুৃনিতেছেন। 

পাঠ ও ভজন শেষ হইল । সভাস্থঙ্ প্রায় জনশূন্য ॥ সর্বশেষে কৃ শ্রোতাঁটিকে নি।ত 
হইতে দেখ। গেল। দূরে এক নিভূঙ স্থানে গিয়া তুলসাদাস তাহাকে ধার। ফোললেন॥ 
পরসভাগবও তুলসীৰ আত ক্রন্দন সোদন আর থামিডে চায় না। তত্তরাজ মারুতি কণার 
হইয়। আত্মপ্রকাশ কারলেন। তুলসীর ?শরে বাঁষত হইল তাহার কপার ধারা। 

ভন্তবীর মারুতিই যে প্রভুর বধুনাথজীর দ্বার আঁধকার করিয়া আছেন | সাধক তু।1সী- 
দাসের ভাগ্য ভালে ঠাহাকেই সদৃগুরুরুপে প্রাপ্ত হইলেন। 


৯৯৮ ভারতের সাধক 


তুলসী ভন্ঞদের মতে, মারুতি কুপাভরে নরবপু ধারণ করিয়। তুলসীকে সাধনমার্গের 
সঙ্ফেত প্রদান করিয়া যান। উহারই উদ্দেশে তুলসী িখিয়া গিরাছেন__. 


বন্দ গুরুপদ কম্প 
কপাসিছ্ধু নররূপ হারি 


ভন্ত তুলসী ধ্যান-কস্পনায় ভন্তরাজ অঞ্জনাতনয় হইতেছেন শৈব শান্তর এক মৃত 
বিগ্রহ । ঠাহার মতে, স্বয়ং মহেস্বরই রামনাম কীর্তনের লোভে মহাবীর হনুমানের রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছেন । 
সৃক্ষালোকচারী মহাবীরজীর আশীর্বাদ তুলসীর জীবনের পরম সম্পদ । শুধু তাহাই 
নর, তুলসীর সাধনজীবনের সর্ব প্রয়োজনে ঠাহার মঙ্গলময় আবির্ভাব ঘটিতে দেখা বাইত, 
কুপা করিয়া অনেক কিছু সমস্যার সমাধান তিনি করিয়া দিতেন। 
এই রঘুনাথ-দৃত সম্বন্ধে তুলসী 'লাখয়া গিয়াছেন-_ 
ধীর বীর রঘুবীর 'প্রয় 
সুধীন সমীরকুমার। 
আগম সুগম সব কাজ কর 
করতল সাদ্ধাবচার। 
অর্থাৎ, রঘুবীরের 'প্রয়পান্ত, ধীর ও বীর পবনকুমার হনুমানের ধ্যান করো, সবসাধনা 
এবং সব্বাসান্ধ হবে তোমার করতলণত। 
মাসের পর মাস কাটিয়। যায়। িস্তুষে জন্য সকল কিছু তাগ করিয়া তুলসা 
আসিরাছেন, তাহা! কই ? ইন্ট সাক্ষাৎ তে! এখনো হইতেছে না। গিনি ভ্রমেই বড় বার 
হইয়া পাঁড়তেছেন। 
হল্মবেশী মহাবীরঙ্জীকে ভন্তবর একদিন খুব চাপিরা ধাঁরলেন। রঘুনাথজীর দর্শন 
করাইয়া দিতেই ছইবে নতুবা ঠাহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। সঙ্গে সঙ্গে দার্ঘপথ সোঁদন 
তুলসী তাহার অনুসরণও করিলেন । 
মহাবীরর্জীর আননে খোঁলয়া গেল রহস্যময় হাঁস। 
কহিলেন, “বস, আর আমার অনুসরণ কারো না, 'ফিরে যাও। আগামী পরশু্দিন 
পাব রামনবমী তাথ। এন নিজের কুটিরে বসেই তৃমি প্রভু রামচজ্জীর দর্শন লাভ 
করবে।” 
রামনবমী তিথি সমাগত। প্রতীক্ষ। বহুক্ষপই কর! হইল, কিনু ই্ঈদেবের আঁবর্ভাব 
তেছইল না। মহাবীরজীর বাণী কি তবে মিথ্া হইবে? অথবা আবাহনের কোলে 
পৃ তাই কি প্রড়ু অসমভুষ্ট হইয়াছেন। 
হঠাৎ বাহিরে শোন। গেল এক কোলাহল । তৃলসী অঙ্গনে ছুটিয়া আসিয়া দাড়াইলেন। 
এক বেদে ও বোঁদনী সেখানে বাদর নাচ দেখাইতে আঁসরাছে---আর পিছে রহিয়াছে 
স্পা স্বদ্ধে এক সুদর্শন তরুণ। গ্োস্থামীজীকে তাহারা নৃত্য না দেখাইয়া 
না। 
এ আবার কি আপদ জটিল! সারাগন প্রতীক্ষা জার উৎকঞ্ার কাটিয়াছে এবার 
হতাশায় তুলসী যেন ভাঙ্য়। পাঁড়িতেছেন। চন্ধত্বরে কহিলেন, “যাও, এখান চলে যাও 
এখান থেকে ! নাচের কোনো প্রয়োজন নেই।” সঙ্গে সঙ্গে গৃহের দরজাও হইল রুদ্ধ । 


গোস্বামী তূলসীদাস ১১৯ 


অন্তর ঠাহার অনুশোচনার দহনে জ্বালতেছে। 'তাঁন নীচ, নিতান্ত হীনবুদ্ধ-_-তাই 
তে৷ আজ মারুতির বাণীও 'মিথা। হইয়। গেল। 

রামারণ পাঠ ভাঙ্িয়া গেলে সেইদিনই ছদ্মবেশী পবননন্দনকে তুলসী ঢাপিরা 
ধরিলেন। মহাবীরী বাঁললেন, “সে কি কথা, তুলসী ! প্রভু রামচজ্জরনী, মা জানকাঁ, 
লক্ষণ আর আম- সবাই তে। গিয়েছিলাম ! প্রমাণ চাও 2 চেয়ে দযখো, আমার গলায় 
এখনও দঁড়র দাগ রয়েছে । বেদের দলটিকে তুম চিনতে পারো নি । জ্যোতিন্ল দর্শন 
তুমি এখন সহ্য করতে সমর্থ হবে কেন, তুলসী ? তাই তে ছদ্লবেশে কৃপাময়ের এই দর্শন 
দান! সাধনার গভীরে এবার থেকে তুমি ডুবে যাও, পরমগ্রভূর চিন্ময় রা প্রবেশ 
করো। আম দ্বার ছেড়ে 'দাচ্ছি।” 

নাম জপ আর কঠোর তপস্যায় তুলসী নিমজ্জিত ছন। আর এই সঙ্গে চলতে থাকে 
ঠাহার ভজন আর কাতর প্রার্থনা । এক একট দিন কাটিপ্লা যার আর ব্যর্থতার 
বেদনায় তুলসী অঝোর ধারে কাঁদিতে থাকেন । আত স্বরে ইউদেবকে কহেন-__ 

সঠ সেবক কা প্রীতি রুচি রাখহাহ" রাম কৃপালু। 
উপল কয়ে জলযান জোহ* সাঁচিব সুমাত করি ভালু ॥ 

অর্থাৎ, হে কৃপালু শ্রীরাম, আমার মতে শ$-সেবকের প্রাত রেখে৷ তোমার অগাধ প্রাতি। 
প্রভু! তুম মহাশান্তিধর, অসাধ্য তোমার কই নেই। শিল! তুমি জলে ভাসালে, 
বানর-ডালুককে বানালে বুদ্ধিমান্‌ মন্ত্রী, আবার আমার নতো৷ অভাজনকেও করলে করুণা । 

কঠোরতপ। তুলসী এবার হইলেন নামাসিদ্ধ । তাহার দেহমন-প্রাণে, সব আন্তবে 
রামনামের মালা আবরাম আবার্তত হইয়! চালয়াছে। সার সাধনসন্তা হইয়৷ উঠিয়াছে 
রামনামের আলোকে ঝলমল । এই আলোকের জর়গ্মান শোন৷ যায় ঠাহার গানে 

রামনাম-মাঁণ দীপ ধরু জীহ দেহরীঘার। 
তুলসা ভীতর বাহরহু' জোচাহাস ভাঁজয়ার ॥ 

_-দেহ তুলসীর দেউল, জিহবা তাহার ধার । যদি দেহের ভিতর বাহির আলোক্ময় 
করতে চাও, ভবে রামনামের মাঁপদীপ জিহ্বার করে৷ হ্ছাপন। তুলসীর তিতর বাহর 
উজ্জল হয়ে উঠেছে, তাই সব স্াঁকে রামময় জেনেও নিবেদন করেছেন ঠার প্রণাম । 

সাধনার তীব্র» দেখিয়। মহাবীরজী খুশী হইলেন। কাহলেন, “তুলসী, তুমি এবার 
ত্রকূট পর্বতে যাও। শ্রীরামের অবতারলীলার শুরু এই পর্বতাগ্চল থেকে । এখানকার 
তাঁম হয়েছে তার পদস্পর্শে পাব । পাঁরবেশও সাধনার বড় অনুকূল । এখানে বসে তুমি 
1কছু'গিন তপস্যা করো, কমললোচন তোমায় দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করবেন ।” 

তখন সূর্যগ্রহণের মেলা । চিতকুটে অগাঁণত সাধু-সমাগম হইয়াছে । রামনাম কীত্তনে 
রামার়ণের ব্যাখ্যানে আকাশ বাতাস ঘুখারত ॥। তুলসী পাহাড়ের এক কোপে একটি চুদ 
ভজনকুটির নির্মাণ করিয়া মনের আনদ্ছে কিছুদিন বাস করিতে থাকেন। 

কিছুদিনের মধ্যে মেল্সা ভাঙিয়া গেল। চিন্তকুটের বনস্ছলী এবার প্রায় জনশূন্য । 
তুলসীদাস একান্ত নিয়, জারো কঠোর তপসঃ শুরু করিয়। 'দিলেন। 

রোজ প্রত্াষে বর্ণার জলে প্লান করিয়া তান ভজনে বসেন। সারা দিনের শেষে 
সামান্য কিছু অরণা-ফলে হয় ক্ষুধার নিবৃত্তি। 

একদিন প্রভাতে তূলসী ঠাহার সচ্কাষ্পিত পৃজ্জার আয়োজনে বড় ব্যস্ত আছেন। বুলি 


১২০ ভারতের সাধৰ 


হইতে চন্দন কাঠ ও শিল। নিয় একমনে তিন চল্ছন ঘাষতেছেন। হঠাৎ এক নমনা- 
ভিরাম বালক কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে দাড়াইল। 

সুন্দর সুঠাম শ্যামতনু এই বালক । সারা দেহে তাহার অপর্প লাবণ্যের ছট।, 'শিরে 
সা আরত নয়নে দিব্য দরযাত ! আঙ্জানুলাছিত বাহুতে রহিয়াছে ক্ষন 

ধনু। 

দুষ্ট বালক হয়তো! আজ গহন অরণোর পাখি শিকারে বাহির হইযাছে। তুলসীদাস 
তাহাকে [নয়া ঘহাবিপণে পঁড়লেন। আব্দার ও অত্যাচারের সীমা নাই, তুলসীর সম্মুখে 
দাড়াইয়। বায়না তৃলিয়াছে, “ওগো, তোমার্‌ নিজহাতে আমায় চচ্দন পাঁরয়ে দাও ।” 

এড়ানোর যে৷ নাই। ইফ্টদেবের জন্য যে চন্দন তুলসী ঘষিতেছেন, তাহাব উপরই 
বালকের মহা বোঁক। 

অকস্মাৎ তুলসীর মনশ্চক্ষে খোঁলয়া৷ গেল রামনবমী দিবসে লীলাময্নের সেই ছলনার 
কথা। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাজ মারুতির আশীবাদও জাগিয়া উঠিল তাহার স্মাতিপটে। 
পুলকাণ্সিত দেহে, ভাবাবিষ্ট সাধক ধনুূর্ধারী বালকের ললাটে চন্দনের ফোটা আঁকয়। 
দিলেন। তারপর কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

বালক শুনহু বিনয় মন এহু* 
তুম্‌ শ্রীরামচন্দ্র কি দুসর কেহু* ? 

বালকের কমলনয়নে হাসির ঝলকৃ। কণ্স্বরে সুধা ছড়াইয়া সে শুধু উত্তর দিল-_ 
“সফল শ্রীরাম অবতার !” 

একি বিম্ময়কর অনুভূতির ম্লোত উৎসারিত হইতেছে তুলসীর সর্ব সত্তায়। জেয়াতি- 
লেকের সীমাহীন বিস্তারে তান কোথায় ভাঁসিয়া চাঁলয়াছেন? এ জ্যোতির, এ 
আনন্দের যে আর পারাপার নাই। তুলসী আত্মসধাবং হারাইয়৷ ফোললেন। 

বহুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল । [কন্তু ততক্ষণে তাহার সব কিছু একাকার 
করিয়। দিয়৷ চগ্চল বালক বনপথ 'দিয়া কোথায় অণ্হিত হইয়। গিয়াছে । 

নয়নে কেবাল প্রেমাশ্ুর ধারা বহিয়। বাইতেছে। বার বার তাহা মুছিয়া তুলসী 
লিখিয়৷ রাথলেন। 

চিন্ত্ুকুট কে ঘাট পর শুই সন্তান কা ভীড়। 
তুলসীদাস চন্দন ঘসৈ তিলক দেই রঘুবীর। 

তুলসীর কাদন আর থামে না। বাম্পরুদ্ধ কষ্ঠে কহেন, “হে পরমপ্রভু, কি তোমার 
ছলন৷ লীলাময় ! তুলসীর জীবনে তুমি অনস্ত লীলাবিলাস নিয়ে কেন বিরাজ করছে৷ 
না 


এসময়ে রঘুনাথজী আর একদিন ঠাহার সম্মূথ আবির্ভূত হইলেন। কুপাভরে 
ঠাহাকে কাঁহলেন, “তুলসীদাস, ভেবে না । আমায় তুম পাবে, আমার লীলাও তোমার 
হৃদয়ে থাববে চিরজাগর্ক হয়ে । এবার আমার লীঞ্জ। কাহিনীকে তুমি জনমানসের 
সামনে তুলে ধরো, তোমার অপরূপ ভাবৈশ্বর্য ও কাব্সুষমায় মঞ্ডিত ক'রে, সমাজের সবন্তরে 
তা বিতরণ করো । কলিধুগের উপযোগী ক'রে কাঁলর কলুষ মোচনের জন্য রচনা করো 
আমার নব-রামায়ণ।” 

রামনাম ও রামলীলা প্রচারের আদেশ মালয়াছে। তৃলসী এবার চিন্রকুট ও দওঁকারণো! 


গোত্বামী তুলসীদাস ১২১ 


প্রভুর লীলাম্লগলি পরিক্রমা কারয়া বেড়ান। রধানথজীর পদধৃলিপ্ত এসব তীর্থ । 
অগণিত সাধক এখানে উদ্ধার পাইয়। যাইতেছেন। প্রভুর এ স্মাতাবজড়িত চ্ছানে বিচরণ 
করার ফলে তৃলসীর দেহ-মন-প্রাণে লীলামাহত্বা ওতপ্রোত হইয়া গেল। 
দণ্ডকবন দর্শনে ইন্টদেব রামচন্দ্রের স্মাতি তাহার হৃদয়ে উথালয়া উঠিল । এই অপরূপ 
স্থাতি ও অনুভাতিই কাবেঃর মালিকায় গাথিয়া ভন্ঙবীর গাঁছলেন-_ 
দণ্তকবন প্রভু কীন্হ সোহাবন। 
জন মন আমিত নাম কিয় পাবন। 
নাসির নিকর দলে রঘুনমন্দন। 
নাম সকল ক'লি কলুষ নিকন্দন। 
অর্থাৎ দণ্ডকারণোর শোভ৷ প্রভূ আমার সাতিই দিয়েছিলেন বাড়িয়ে। কিন্তু এই দওকে 
তো একটি মান্র বন--ঠাব নাম যে অগণিত মানবের মনোবনকেই করেছে পাবিল্ল। 
যীরাঁবক্রমে সোঁদন রথুনন্দন দাঁলত করেছেন রাক্ষসকুল, কিন্তু তার নাম আজ করছে 
কাল পাপর্প সকল রাক্ষসকে বধ। 
নাম প্রচারের জন) নৃওনতর রামায়ণ লিখতে হইবে । এজন্য প্রন্তুতও তিনি 
হইয়াছেন। ইং্টদেব রঘুবীরের ধ্যানে ও জপে সদাই তান থাকেন বিভোর। বুকে 
আঁকিয়৷ দিয়াছেন প্রভুজীর 'মঞ্জুল মঙ্গল-মোহময়' মার্ত। চোথে পুঁরয়াছেন তাহার 
'নীলকণ্জ” নয়নের জ্যোতি, কণ্ঠে রাখিয়াছেন তাহার অমিয়-মধুর নাম। তুলসীর সবসত। 
হইয়। উঠিয়াছে আজ রামময় । 


তিনি স্থির করিলেন, এই নব-রামায়ণ রচনায় হাত 'দিবার আগে একবার উত্তর 
ভাবসতের সমস্ত তীর্থ দর্শন করিবেন । পরিক্রমার ফলে ইন্টপদে মা৩ জন্মিবে, তেমাঁন 
প্রভুর মনোরম লীলাকাহনীর উপকরণও সংগ্রহ করা যাইবে। 

রঘুনাথঙ্দীর অন্মস্থান অয্]োধার সরযৃতীরে তিনি কিছুদিন বাস করেন। এই সমন্ন 
হইতে শ্রীবামচন্দ্রের কৃপা এবং অগ্রাকৃত দর্শন ঠাহার জীবনে ঘাঁটিতে থাকে নিরস্তর 
ধারায় । 

মহাসাধকের তবনে তখন নাণ। যোগাব্ভতি উপাঁজত হইতেছে কিন্তু তাহাতে 
মনোযোগ 1দবার অবসর তাহার কোথায় 2 রামভন্তিতে তিন ৩খন রসায়িত। চিন্ময় 
ইন্টমূর্তির সহত পরমভত্তের আনম্দলীল। চলয়াছে অবিরাম ধারার । 

নানা অরপ্রমণ করিতে কারিতে তুলসীদাস সেবার বৃন্দাবনে আসিয়। উপস্ছিত। 
চারাদিফেই শুনেন রাধারুফণ নামের ধ্বনি । কোনে মন্দিরেই ঠাহার আরাধা সীতারামের 
নামকীর্ন হয় না। তুলসী প্রায়ই বড় গ্রিয়মাণ হইয়। বসিয়া থাকেন । সৌঁদন বন্দাবনে 
উৎসব হইতেছে, মান্দিরে মান্দরে সমারোহ, মহা৷ ধুমধাম । পরম রুমণীয় বেশে শ্রীবিগ্রহ 
সাজানে। হইয়াছে । এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তুলসীদাসকে সোৎসাহে মদনগোপালজীর মাঁন্দিরে 
নিয়া গেলেন। 

শ্রীবগ্রহ প্রণাম করিতে হইবে, তুলসী বেদীর সম্মুখে আগাইয়া গেলেন কিন্তু একি 
অন্ত কাও? এর্‌পে তো মন ভরিতেছে না। শির তীহার এ মূর্তির সামনে নত 
হইতে ঢাহে না। যে বৃপ, যে ভঙ্গীর সাঁহত তুলসীদাসের নিরস্তর যোগ, যে লীলাঙ্ঘাত 
উহার স্বসন্তার জড়াইয়া৷ আছে, আজ তাহাই যে তিনি চান। চির প্রিয় রঘুধীরজী না 
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হইলে তে। তাহার ভান্তভাব জন্মিবে না। ভন্তুড়ামণি তখন বংশীধারী মদনমোহন 
নৃতি'র দিকে চাহিয়া করজোড়ে বাললেন-__ 
কমা কহে ছবি আজকী ভলে বমো হো নাথ। 
তুলসী মস্তক জব নবৈ ধনুষ বাণ লো হাথ ॥ 
জর্থাং, ছে নাথ! আজকের এ শোভার কি বর্ণনা আমি দেব? অপরুপ মনোহরণ 
বেশে তুমি সেজে রয়েছ। কিন্তু প্রভু, তুলসী যখন চরণে মন্ত্রক নোয়াবে তখন কিন্তু 
তোমার ধনুধাণ হাতে 'নিতেই হবে-_বাশীতে আর চলবে না। 
কথিত আছে, মদনগোপালজী সেদিন এই মহাভন্তের মনোবাঞ্৷ প্রণের জন্য 
ররর গার জার তুলসীদাস 'নিজের লেখায় ইহার প্রমাণ রাখিয়। 
গয়াছেন-_ 
কীট মুকুট মাথে ধরে ধনুষ বাণ লিয় হাথ। 
তুলসী নিজ জন কারণে নাথ ভয়ে রঘুনাথ ৷ 
অর্থ/ধ, নিজ ভত্ত তুলসীদাসের আব্দার রাখার জন্য প্রভূ সোঁদন রঘুনাথরূপে শিরে ধরেন 
রাজাকরীট, হাতে তুলে লেন গাণ্তীৰ। 


বৃঙ্াবন ও নৈমিষারণ্য প্রভাত শ্রমণের পর তুলসী কাশীতে আঙিয়া বসবাস করিতে 
থাকেন। গোড়ার দিকে তিনি নিপ্লের চতুষ্পাঠী হ্থাপন করেন কাশীর হনুমান ফটকে । 
কিন্তু স্থানীয় লোকেদের অনাচারে বিরন্ত হইয়া শীঘ্ই এ অণ্চল 'তিনি তা করেন এবং 
1কছাদনের জন্য এসময়ে গোপাল মাঁন্দরে আশ্রয় নেন। 

এখানকার বল্গভকুলী গোস্বামীর। বড় সাং্রদায়িক বুদ্ধিযুন্ত। ইহাদের সাঁহত 
মতভেদ হওয়ায় তুলসী অসিধাটে চলিয়া যান। এই ঘাটের গুহা ও মাচ্দরাটিতে জীবনের 
শেষদিন পর্যন্ত তিনি অবস্থান করেন। 

তুলসীদাসের এই সাধনম্থল বারাণসীর ধর্ম ও সমাজ-জীঝনে তখনকার দিনে এক 
বাশি স্থান আধার করে। অসিধাটে আজও ঠাহার সাধনগুহা ও নানা গ্যাতি-হ 
বর্তমান রহিয়াছে । 

ফার্শীধামে বাঁসয়। তুলসী প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতেই রামায়ণ রচনা শুরু করেন । 
কথিত আছে, এমমরে প্রভু বিশ্বনাথজী সাধারণের কথ) ভাষাতেই তাকে রামচাঁরিত বর্ণনার 
প্রতাদেশ দেন। 


কাপীধাম হইতে তুলসীদাস সেবার অযোধ্য। তীর্থে আসিয্লাছেন। এখানে এক 
যোগগীয় সঙ্গে ভাগ্যরমে তাহার সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দশনেই যোগীবর তাহাকে 'নববুগের 
বান্সীকি' বাজরা আবাহন করেন। ই'হারই উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তুলসীদাস ঠাহার 
অমর কীতি' 'রামচারিত মানস' রচনায় ব্রতী হন। 

তুলসীদাসের এই নবলন্ধ যোগী বন্ধুটি যোগশান্ত বলে এসময়ে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ 
করেন। তারপর অযোধ্যার সরযৃতটে ই'হারই পারিত্যান্ত পর্ণকুচীরে বসির। তুলসী রামায়ণ 
রচনায় হাত দেন। 

'রামচরিত-দানস'-এর কাজ এবার পূর্ণোদামে পুরু হয় । শুধুমান্র রাম চার ও রামায়ণ- 
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কথার মধে; ঠাহার এ রচনাকে নিবদ্ধ না রাঁখয়৷ ভন্ত-কাঁব গ্রহণ করেন এক বৃহতর 
পটভূমিকা। 

এই গহাগ্রন্থে তুলসী শ্রুতিসম্মত আদর্শ ও আচারানৃষ্ঠানের মাহাত্ম্য তুলিয়া ধরেন । এই 
মহান সাহত্যেকর্মের জনা ঠাহাকে দোহন করিতে হয় বাল্মীক রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ, 
অধ্যাত্রামায়ণ এবং প্রাচীন সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ ও বহুতর কাব্য। তাছাড়া, প্রসব রাঘব, 
হনুমন্নাটিক। রঘুবংশ, শ্রীমন্তাগবত ও উত্তর রামচরিত মন্থন করিয়াও "তান অজন্্র তত্ত ও 
রসবন্তু সংগ্রহ করেন। এই মধুকর-বৃত্তির ফলে রাঁচিত হয় এক অনবদ্য সৃষ্ট । সবোপরি 
রা িজ্ডীর সংমশ্রণের ফলে এ গ্রন্থ সহজবোধ্য হয়, অপ্ৰ জনাপ্ররতা 

করে। 


তুলসীদাস একাধারে কবি ও দার্শীনক, ভত্ত সাধক ও শান্তমান যোগী । দিখিদিকে 
তাই তাহার খ্যাতির অন্ত নাই। তাহার চতুষ্পাঠীতে ছান্ন অভ্যাগত ও দর্শনা্থার ভিড় 
সর্বদা লাগিয়াই আছে। 

এই খ্যাতি ও প্রতিষ্। কাশীর একদল গোঁড়া ভ্রা্গণের চক্ষুশূল হইয়৷ উঠে। 
নানার্পে তাহারা তুলসীর অনিষ্ট সাধনে লাগিয়া বায় । 

হিন্দিতে লেখা তৃলসীর রামচরিত-মানস-এর উপরই ইহাদের বেশী আক্লোশ। এ 
গ্রন্থ সাধারণের কাছে রামায়ণকে সহঞ্জ করিয়া দিয়াছে । তাই পাঠ ও ব্যাখ্যার মাধামে 
যাহারা জীবিকা অর্জন করে তাহার বড় চিন্তিত হইয়া উঠিল । 

দুইটি কুখ্যাত চোরের সহিত এই দুষ্টের দল ধড়যন্ত্র করে। শ্হিব হয় তুলসীদাসের 
এ গ্রন্থের পাও্ীলাপ এবং আশ্রমের তৈজসপন্র তাহার। চার কারিবে। 

তন্ছরদ্বর রাতিযোগে আশ্রমে ঢুকতে বাইতেছে, হঠাৎ তাহার। থামিয। গেল । সম্ভুথে 
দণ্ডায়মান এক দিব্যকাস্ত শ্যামল কিশোর | হাতে তাহার ধনুবাগ । তৃলসীয় আন্রমের 
চাঁরাদকে ঘুরিয়া তিনি পঞ্ছার৷ দিতেছ্ছেন। বার বার চেষ্টার পরও তন্থয়েরা তাহাকে 
এড়াইতে পারে নাই । ধনুর্ধারী এ অুণের যেন শ্রান্তি ক্লাস্তি বালয়। কিছু নাই, সারা 
রাতই [তান জাগিযা আছেন। 

পরদিন প্রাতঃকালে তন্ধর দুইটি গোস্বামী তুলসীদাসের নিকট গিয়া উপাচ্ছুত। 
আশ্রমের এই ত$ণ সুদর্শন রক্ষীটি কে, সে কথা জানিতে তাহাদের কৌতুহল হইয়াছে। 
এমন তেঞ্ঃপুঞ্জকলেবর দিবাফান্তি মানুষ সচরাচর তো চোখে পড়ে না। 1ক জানি ফেন, 
বার বারই ঠাহার মতিট উভয়ের মন জুয়া বসে। কোত্হলের সাহত আত্মগ্রানিও 
তাহাদের হইয়াছে । 

চোর দুইটি অকপটে তাহাদের দুষ্ট আঁভসান্ধ ও গূর্বয়াতির আঁভজ্ঞত। বিবৃত করিল । 

তুলসী এক মনে তাহাদের কাহিনী শুনিতেছেন, আর দরদর ধারে ঠাহার নগ্নন 
বাহয়৷ অপ্পু বারতেছে। আরম্বরে কহিলেন, "ভাই, তোমরা ধন্য । তোমাদের দেখ। পেয়ে 
আর ৷ পুনে আমিও ধনা। বহু জঙ্গোর সপ্ঠিত পুণাবলে তোমর] আমার প্রভু রঘুনাথলীয় 
দর্শন পেয়েছো । এসো, আলিঙ্গন দিয়ে আমার পাঁবন্ত করে। |” 

স্বয়ং প্রভু রামচন্র তুলসীর সামান্য বিশু রক্ষণের জন্য রাত জাগির পাহারা দিতেহেন। 
এ চিন্তা যেন তাহার অসহ্য। আশ্রমের ভোগরাগ ও পূজার বাসনপত্র সবই সোল তিনি 
নরিদ্রের বিলাইয় গিলেন। হত্াঁলাখত রামচারত-মানস পুশথাট পাছে অপহৃত হয়, এই 
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ভয়ে তাহা স্থানাস্তরিত করিলেন এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুব গৃহে । এবার তান হাফ ছাভিয়। 
বাচিলেন। 

তুলসীর নীতি-নিষ্ঠ। এবং সদাচার রক্ষার কঠোরতাও কিছু সংখ্যক শতু সৃষ্টি করিয়া 
বসে। এক্দল তান্রক এ সময়ে আভিচার প্রয়োগ দ্বার তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা করে। 
কিন্তু তুলসীর আভভাবক মহাবীরজীর কৃপায় এ সময়ে তাহার প্রাণরক্ষা। হয়। 


রামনামের প্রচারে তুলসীদাস একেবাবে মাতোয়ারা ৷ বাকীঁসগ্ধ মহাপুরুষ বালয়। 
দিকে দিকে তাহার খ্যাত রটিয়। গিয়াছে । তাহার প্রগত্ত রামসন্ত্র সবগ্র হইয়া উাঁঠতেছে 
চৈতন্াযময় । নানা বিস্ময়কর কাও এই মন্ত্রের মাধানে দিনের পর দিন সঙ্থটিত 
হইতেছে। 

সেদিন প্রত্যষে এক বান্তি কাদিতে কাঁদিতে তুলসীর কাছে আসিয়া উপস্থিত । 
ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়া সে মহাপাপ কারয়াছে। অনুতাপের জ্বাল দুঃসহ, কিন্তু কোন্‌ 
প্রায়শ্চিন্ত করিলে এ পাপ দূর হইবে তাহা সে জানে না । কাশী'র রক্ষণশীল পাঁওতেরা৷ 
বিধান দিয়াছেন, আত্মতআাগ ছাড়া এ পাপ হইতে মুক্তি নাই। 

লোকটি তুলসীদাসের চরণতলে আসিয়া কীদিয়৷ পাঁড়ল। তিনি অভয় দিয়া 
কহিলেন, “সে কি কথা, ভাই। সর্বপাপহর রামনাম থাকতে তোমায় আত্মহত্যা করতে 
হবে কেন 2৯ 

তুলসী তাহার কানে দিলেন রামনাম মহামন্ত্র ৷ 

রক্ষণশীলেরা এ বাবস্থা মানিতে রাজী নয়, অথচ তুলসী ঘোষণা করিতেছেন যে, এ 
বান্তি সম্প্ণরূপে পাপমুস্ত হইয়। গিক্াছে। শারণ, জহার মতে পৃথিবীতে এনন কোনো 
পাপা নাই, যাহা রামনামে ভক্মীডুত না হয়। 

তুলসী প্রশ্ন ক্গরলেন, কি নিদর্শন দোখলে এই মহাপাপ স্বালনের কথ! তাহারা 
মানিয়া নিবেন 2 পাঁওতের৷ উত্তেজিত হইয়। কাহলেন, “বেণ, তুলসী তোমার দেওয়। 
রামনামের যাঁদ এতই শন্তি হয় তার প্রমাণ আমণ্রা পেতে চাই অলোিক শ্তি স্কুরণের 
মধ্যে দিয়ে। ব্রন্ধবধের পাতকী মন্দিরপ্রাঙ্গণের শিলানিসি'৩ বৃযাটিকে তণ৭ ভক্ষণ করতে 
দিক-_ আর এঁ বৃষ জীবস্ত হয়ে তা গ্রহণ করুক । ওবেই বুঝবে তোমার রামমন্ত্রের 
মাহাত্ত্য । তবেই শ্বীকার করবো-_ব্রন্গহত্যার পাপ থেকে এ ব্যান্ত নিষ্কৃতি পেয়েছে” 

তুলসী বলিলেন, “তথা !” 

কথিত আছে, সমবেত জনতার সম্মুখে, তুলসী আশ্রিত এ ব্যান্তির হস্ত হইতে 
পাষাণ-বৃষ সৌঁদন আহার্য গ্রহণ করে। 


মণিকর্ণিকার ঘাটে সেদিন এক বিধবা নারী মৃত পাঁতর সাহত সহমরণে যাইবার জন্য 
আঁসিয়াছেন। তুলসী ঘাটের পাশ দিয়া কোথায় চাঁলর়াছেন। পাঁওহারা নারী এ সময়ে 
ঠাহার পদবজ্দনা করে। পরনে তাহার রাহয়াছে লালপাড় শাড়ী, সিশথতে 1সি'দুরের 
রেখা। 

তুলসী ভাবাবেগে ছিলেন, ভাবলেন রমণী তাহার আশাবাদ চায় । মুখ হইতে 
জমননি বার্ণী নির্গত হইল, “মা, পাঁতপুর্নবতী হয়ে আনন্দে তুম সংসার করে। ।% 


গোস্বামী তুলসীদাস ১২৫ 


এক অন্তুত আশিম্‌ ! মৃত পতির দকে তুল্লসীর দৃঁষ্ট আকর্ষণ কর। হইলে যৌস্বর্য- 
বলে এ শবকে সৌঁদন তিনি বাচাইয়। তোলেন। 

শ্রীরামচন্দ্রের এরর্যস্বৃতিতে তুলসীর হৃদয় সদা পরিপূর্ণ । তাই দরিদ্রের কোনো 
দুঃখকষ্টই তিনি সহ। করিতে পারেন না। তাহার গানে শোনা যায়__নহী" দারিদ্যু সম 
দুঃখ জগমাহী। 

সুযোগ পাইলেই মহাসাধক তুলসী আর্ত ও দরিদ্রের দুখ মোচনে অগ্রসর 
হুইতেন। 

একবার কাশীর এক নিরন ব্রাহ্মণ তুলসীকে অসামান্য যোগাঁবভীতির আঁধকারী 
জানয়৷ ঠাহার নিকট নিজ দুঃখ মোচনের জন্য ক্রন্দন করিতে থাকেন। তুলসী তখন 
গাক্গার ধারে এক মনে রামনাম জপ করিতেছেন। এই সময় গঙ্গামাঈকে অনুরোধ জানাইয়। 
ব্রাহ্মণের জন্য কতট। জাম তিনি সংগ্রহ করিয়া দেন-_-গাঙ্গার স্রোত তট হইতে দূরে সারিকা 
যায়, আর এঁ জলমুস্ত জামখণ্ড ব্রাহ্দণকে দানের ব্যবস্থা তান করেন। 

[চন্রকূটে ধ্যানস্থ থাকাকালী'ন এক দরিদ্রের প্রা কুপা করিয়া তানি তাহাকে একটি 
দারিদ্লুমোচন শিলাদান করেন। শোনা যায়, এই শিলার প্রভাবে এ ব্যান্তর সংসার 
ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উদ্তে। 

তুলপাাসের শেষ জীবনের যোগৈশ্বর্য বু লোককে তাহার চরণতুলে টানিয়া আনে। 
ঠাহার সম্পর্কে নান। 'বস্ময়কর জনপ্রবাদের সৃষ্টিও এই সময়ে হয়। এই সব জনশ্রুতি 
শুনিয়। দিল্লীর সম্রাট শাহজাহান তাহাকে একবার রাজধানীতে আনয়ন করেন। সম্রাট 
তাহাকে কিছু অলৌকিক শান্ত প্রদর্শন করিতেও অনুরোধ জানান । 

তুলসী সাঁবনয়ে উত্তর দেন, “সম্রাট, আমি রামচন্দ্রজীর এক দীন সেবক। আমি 
অলোৌকিকত্বের কি জানি” 

বাদশাহ কিন্তু তুলসীদাসের এ কথায় বড় হুদ্ধ'হইয়৷ উঠিলেন। ভাবিলেন, তুলসী 
তাহাকে অগ্রাহা করিতেছেন। বার্দশাহের আজ্ঞায় তাহাকে সেদিন কারারুদ্ধ হইতে হয়। 
কথিত আছে, ইহার অব্যবহিত পরেই সারা রাজধানী বানরের উৎপাতে আত হইয়া উঠে। 
'বাঁশষ্ট হিন্দু নেতারা তখন বাদশাহ্‌কে বুঝাইতে থাকেন, এ সব রামভন্ত তুলসীদাগেরই 
যোগাবভতির লীলা ! সত্বর তাহাকে মুন্ত না রিলে রাজ্যের অমঙ্গল ঠেকানো যাইবে 
না। বাদশাহ তখন তুলসাকে ছাড়িয়। দলেন। 


তুলসী এবার দীর্ঘ জীবনের শেষ পর্যায়ে আসয়া পৌছিয়াছেন। প্রভু রামচন্দ্রে 
নামমাহাত্ম্য আর ধর্মরাজ্যের আদর্শ প্রচারে তিনি ছিলেন আদিষ্ট । সে আদেশ তান 
সাধ্যমতে। পালন করিয়াছেন, মহাব্রত হইয়াছে উদ্যাপিত। 
এসময়ে দেহে দেখ দেয় মারাত্মক ব্রণের আক্রমণ। জীর্ণ দেহও আর যুবিতে পারে 
না। তবে ক রঘুনাথজী এবার তাহার প্রি ভক্তকে বুকে টানিয়া৷ নিতে চান? তুলসী 
সৌঁদন সেবকদের কাঁহলেন_- 
রামনাম জস বরনিকৈ হোন চহত অব মৌন। 
তুলসীকে মুখ দীঁজিষে অবহ! ভূলসী সোন ॥ 
--অর্থাং, যে জিহবা রামনামের যশ করতো বর্ণনা, আজ তা৷ হতে চায় একেবারে মোন! 
এবার তুলসীর মুখে তুলে দাও তুলসীপাত৷ আর সোনা । 


৯৭৬ ভারতে সাধক 


আসিঘাটের আশ্রমকক্ষে তূলসীগাস ঠাহার শেষ শব্যায় শুইয়া আছেন। মিলন- 
শবরহের তরঙ্গায়িত জীবনেয় গেষে চিরামিলনের লগ্মটির জন্য তিনি প্রতীক্ষমাগ। 

অদূরে শ্রাবগ মাসের ভরা গঙ্গা উচ্ছল হইয়া ছুরট়াছে আঁভিসারে, সাগরসঙ্গমের 
দিকে। মহাভাগবত তুলসীর জীবনধারাও এমানভাবে আজ মিলাইতে চায় “প্রয়ামিলন 
লাগরে। 

১৭৩৭ স্ত্রীধাজের বর্ষাঘন দিনটিতে এ মিলনযাযা দার্থক হইয়া উঠিল। ঞুরা 
সপ্তনী 'তাঁথতে ভগ্তকি তুলসীদান চিরতরে ঠাহার মরদেহ তাগ করিয়া গেলেন। 


মাতৃসাধক রামপ্রসাদ 


বাংলার শল্তিসাধনার চারণ-কাঁবরূপে, মাতৃনাম-যজ্জের হোতার্পে আবিভূত হন 
রামগ্রসাদ ৷ তন্ত্রের গৃঢ় গহন সাধনলোকে ছিল তাহার অনায়াস বিচরণ, যে সুধা সেখান 
হইতে [তান আহরণ করিয়। আনেন, সহঙ্গ খ্বচ্ছন্দ, প্রাণময় সংগীতের মধা দিয়া দিগ- 
বাদকে তাহা ছড়াইয়া দিয়া যান। বাংলার পথে প্রান্তরে, আকাশে বাতাসে এই সংগীতের 
ূর্ঘনা জাগরা উঠে। পিত-মৃখ, ধনী-দারদ্রু সকলেরই কণ্ঠে বঞ্কৃত হয় মযুগ্রাবা প্রসার্দী 
গান, মাতৃনামের মহাপ্রসাদে তৃপ্ত হয় ভন্ত নরনারা। 

বাংলার সাধনায়, বাংলার সমাঙ্গচেতনায় শান্তিবাদ আর ভাবুকতা এ দুয়েরই রাহয়াছে 
সমন্বয়। রামপ্রসাঙ্গের সাধনজীবনে এ সমন্বয় অপরূপ হইয়। ফুটিয়া উঠিয়াছে। রুক্ষ 
কঠ্ঠোর কোলসাধনাকে তিন ক্লি্ষমধূর করিয়াছেন ভক্তিপ্রেমের রসধারায় । 

শ্যামা-মা রামপ্রসাদের ইহীদেবী। তত সাধকের দৃষ্টিতে এই মা! হুইতেছেন 
বন্ষরপণা মহাশগ্তি। এ মহাশন্তিকে রামপ্রসাদ বার বার আবাহন জানাইয়াছেন, চিযায়- 
রূপে করাইয়াছেন আবির্ভৃত। 

আদূরে শিশুর মতে৷ অবলীলায় তাহার আঁচল ধরিয়া বসিয়াছেন। 

দেবী অসুরনাশিনী-_-ভীমা ভয়ঙ্ষর। প্রগয়চ্ষরী ! কিন্তু রামগ্রসাদের কাছে ঠাহার 
আরো বড় পারচয়, 'তান-_মা ! মাতৃভাবনায় উদ্বৃদ্ধ সাধক তাই মাতয়াছেন মান- 
আভমানের লীলাখেলায় । মায়ের কোলে বাসয়া গাথিয়াছেন অপরূপ ভান্তসংগীতের 
মালা। এ মাল। শুধু শান্তমান্‌ সাধকদের কণ্েই নয়, অগাঁণত সাধারণ মানুষের কণ্ঠেও 
তান দোলাইয়া 'দিয়াছেন। 

প্রসাদী গান বাংল সাহত্যের অপরূপ অক্ষয় সম্পদ। আবার বাঙ্ডালী অধ্যাত্ব্জীবনফে 
ইহা ক'রয়াছে প্রভাঁষত । কমলাকাস্ত, বামাক্ষেপ। ও রামড়ফের মতে সাধকদেয় যেমন 
এ গ্রান উদ্দীপত করিয়াছে, তেমান মাতাইয়াছে সাধারণ ভক্ত মানুষকে । বাংলার পথে 
প্রান্তরে হাটে-বাজারে আজও এ গানই আমরা শুনি, কৃষাণ মজুর আর নৌকার মাঝির মুখে 
ধ্বনিত হয় ইহারই সুর-গুজন। 


ভাগীরথীর পৃ তটে ছাঁলশহরে শান্তসাধক রামপ্রসাদ আবিভূর্তি হন। চৈতনোর 
দীক্ষাগৃরু, বৈযাচার্য ঈশ্বরপুরীর জন্মও এই জনপদে । শ্যাম ও শ্যামার নামামৃত দুই-ই 
দীর্ঘাদন এই পুণাড়ীমিতে তাই ছড়ানো রাহয়াছে। 

১১২৭ সালে আশ্বিন মাসে, এক পুভাদনে রামরাম সেনের পুরযূপে রামপ্রসাদ তুমি 
ছন। সেননহাশর ধর্মপ্রাণ বান্তি, সাধ বভ নেও বেশ উংসাহী। তাছাড়া, তাত্ত্রিক প্িয়া- 
কলাপের জন্য ঠাহার পৃরপুরুষদের সে অণ্চলে বেণ প্রাতিষ্ঠ। ছিল । 

1পতার ইচ্ছা, গানপ্রসাদ ঠাহার পোঁক 'বিদ্যাব্যবসায় শিক্ষা করুক,টাকাকাঁড়, 
প্রীতষঠা, সে অর্জন করুক । কন্তু পুত্রের সোদকে কোনো মনোযোগ নাই। অথচ সে 
অপাধারণ মেধাবী । অস্পাঁদনেই ব্যাকরণ ও কাব্য আয়ত্ত করিয়াছে । তখনকার দিনে 


৯১২৮ ভারতের সাধক 


ফাসাঁ ও উর না শাখলে উন্নতি করা যাইত না-_এই দুইটি ভাষা শিখিতেও রামপ্রসাদের 
বেশী সময় লাগে নাই। 

ঘর-সংসারে পুত্রের কোনো আকর্ষণ নাই, বৈষায়ক কাজেও তেমন উৎসাহ দেখা বায় 
না। এদিকে বয়স বাড়িয়াই যাইতেছে । 

বাইশ বৎসর পার হইলে পিতা ব্যন্ত হইয়া তাড়াতাড়ি 1ববাছের ব্যবস্থা করিলেন। 
রে যাঁদ ব ছেলের ন কিছুটা ফিরে । দুলক্ষণ বধ্‌ সবাণীকে সাদরে ঘরে আনা 

ল। 

বংশের রাঁতি অনুযায়ী কিছুদিন পরে রামপ্রসাদ সম্ত্রীক কুলগুরুর নিকট শাস্ত্রের 
দীক্ষা নিলেন । 

রামপ্রসাদের পিত৷ হঠাৎ এ সময়ে একদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এই মৃত্যু 
সংসারে আনিয়া দিল এক বিপর্যয় । 

পিতার ব্যবস্থায় এতদিন কোনে প্রকারে দিন চাঁলতোঘিল । কিন্তু এইবার উপায় ? 
অভাবের তাড়নায় রামপ্রসাদ বড় বিব্রত হইয়া প়িলেন। একটা কিছু কাজকর্ন যোগাড় 
না করিলে আর চলে না। এত বড় পরিবারের অন্নসংস্থান কির্‌পে হইবে 2 শেষটা 
চাকুরীর খোজে তিনি কাঁলকাতায় চলিয়৷ গেলেন। 

কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রে রামপ্রসাদের বরাবরই অনুরাগ । গান ও কবিত। লেখায় হ।ত- 
মধ্যেই কিছুটা পারদার্শত৷ হইয়াছে । তাছাড়া, ফার্াঁ ও উদ" তান বেশ ভালই জানেন। 
এতগুলি গুণ থাকতে কোনো একট। কাজ জোটানে। অবশ্যই কঠিন কথা নয়। কিন্তু এ 
অপাঁরচিত নগরে কে ঠাহাকে জানে 2 কেই-ই বা সাহায্য কারবে? রামপ্রসাদ বড় 
চণ্ডল হইয়। উঠিলেন। অবশেষে গরাণহাটার জাখদার দুর্গ চরণ [খননের দপ্তরে 10শ টাক। 
বেতনে এক মৃহুরীর কাজ কোনোমতে যোগাড় হইল । 


অল্প কয়েকদিন পরের কথা । শ্যামানায়ের কৃপায় গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে । 
রামপ্রসাদ খানিকটা নিশ্চিন্ত । দপ্তরে বাসল্ল৷ রোঞ্জ খাঅ লিখিতে বদেন। কিন্তু হিসাবের 
অঙ্ক লাখবেন কি, কবিচিন্ত হইতে কেবাঁল উৎসারিত হইতে থাকে ভত্তি-সংগীত | 

মায়ের তিন স্বভাবভন্ত । সদাই তাই আনমনা ও উদাসীনভাষে বাসিয়। থাকেন। 
মুহ্ুরীর কাজে তাহার মন বসিবে কেন? অজ্ঞাতসারে মায়েরই সংগ্গীত কলমের গোড়ায় 
আসিয়া পড়ে । ভাবতম্ময়ত ঠাছার দিন পিন বাড়তেই থাকে, হিসাবের খাত। ভরিয়া 
উঠে গানে আর কবিতায় । 

মানবের খাতায় জমা খরচের অজ্ঞ হয়তে৷ তেমন বাঁসতেছে না । কিন্তু শ্যামামার়ের 
খাতা রামপ্রসাদের জমার হিসাব নিঃসন্দেহে সৌঁদন ভারী হই উঠিতেছিল। 

কন্তু বিষরী মানুষের দল এ হিসাব মানিতে চাহিবে কেন? কান্ছে এমন অমনোযোগ 
দেখিয় দপ্তরের কর্নচারীরা কানাকানি করে-_হসাবের বইগুঁল কেন সে নষ্ট করিতেছে। 
এ আবার কি পাগলামি 2 মানবের কানেও এ ক উঠিতে থাকে । 


প্রায়ই নৃতন মুহুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগের পর আঁভধোগ আসে। মনিব সোঁদন বড় 
চটিয়া গেলেন। খাপ কামরায় বসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে রামপ্রসাদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 
হিসাবের খাত। হস্তে নূতন মুহুরী উপা্থিত। আশঙ্কায় বুক তাহার দুরুদুরু করিতেছে। 


মাতৃসাধক রামপ্রসাদ ১২৯ 


তবে ক ঢাকুরী?টিই আজ যাইবে। বেকার হইয়৷ পাঁড়লে পাঁরবারের যে আর দুগতির 
সীমা থাকিবে না, জমিজন৷ যাহা (কিছু ছিল সবই তে গিয়াছে। 


জামদার সেরেন্তায় সোদন বড় চাণল্য পাড়য়া গেল। মনিব এমনিতেই রাশভারী 
লোক । তদুপার আজ যে কোধে আগ্মিশর্্া। পবাই বলাবাঁল করিতে থাকে, রামপ্রসাদের 
আজ্দে আর রক্ষা নাই ! 
মনিব খাঙাখানি হাতে নিয়৷ বেশ ঝারয়৷ নাড়িয়া-চাঁড়িয। দোখলেন। পাতায় পাতায় 
ছড়াইয়। আছে কালী দুর্গার নাম, আর ভান্তরসাত্মক গান। নূতন কবির কাবত্বসম্পদের 
ভারে হিসাবের অঞ্ক অনেক জায়গায় চাপ পাঁড়য়। [গিয়াছে । 
অবশেষে মিন্রমহাশয়ের চোখ পাঁড়ল একাঁটি অপ্ব রচনার উপর। এক নিশ্বাসে 
তান প ড়য়া চাললেন-_ 
আমায় দে ও মা তাঁবলদারী, আমি নিমকৃহারাম নই শঙ্করী | 
পদ রক্র-ভাগ্ার সবাই লুটে, ইহা আম সইতে নার ॥ 
ভাড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোল৷ শরিপ্রারি। 
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, ওবু জম্ম রাখ তারি ॥ 
অর্ধ-অঙ্গ জারগীর-__মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি। 
আমি 'বিনা-মাইনের চাকর, কেবল চরণ-ধুলার আঁধকা।রী। 
যাঁদ তোমার বাপের ধার৷ ধর, তবে বটে আম হারি। 
যাঁদ আমার বাপের ধারা ধর, তবে তে। মা পেতে পারি ॥ 


মিন্ুমহাশয়ের দুই চোখ ততক্ষণে জলে ভারয়৷ উঠিয়াছে। একি অদ্ভুত প্রাণগলানো 
মাতৃসংগীত ! এমনটি তে আর দেখেন নাই ! 
থুশজয়া-পাতিয। আরও কতকগুলি রসমধুর পদের সন্ধান তিনি এই 1হসাধের খাতায় 
পাইলেন। এ আবিষ্কারের আনন্দে ও [বিস্ময়ে তাহার যেন বাকৃরোধ হই গিয়াছে । 
আর কেবলই থাকিয়। থা কিয়। অন্তরে চলিতেছে একটি আবস্মরণায় কলির গুজরণ __ 
আমি বিন! মাইনের চাকর, 
কেবল চরণ ধুলার আঁধকারী ॥ 
রামপ্রসাদ এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে জড়সড় হইয়াছিলেন, এবার প্রাণে কিছুট। বল আগল । 
জমদার মিত্রমহাশয় ধীরকণ্ঠে তাহাকে কাঁহলেন, “শোন, রামপ্রসাদ, এই হিসেবের অঙ্ক 
কষতে তোমার জন্ম হয় নি। তোমার ভেতরে রয়েছে অনেক বড় বন্তু। এ বস্তু নষ্ট হোক্‌ 
তা আমি চাইনে । যে [্িশ টাকা এখানকার কাজ করে পেতে তাই তুমি আমার সরকার 
থেকে পাবে । এবার দেশে ফিরে যাও । সেখানে থেকে মায়ের নামগান কারে । আর 
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রামপ্রসাদ স্বগ্রাম হালিশহরে ফিরিয়া আসলেন । সংসারের অভাব অনটন এবার 
কিছুটা কাীমল। সোৎসাহে তিনি শ্যানামায়ের নামগান আর অশধ্যানে লাগিয়া 


গেলেন। 
প্রাণে জাগিয়াছে ভন্তিরসের জোয়ার ! মাতৃনামের অমৃত্ধার৷ তাই তিশি -1রিদিকে 


ভ।. সা. (সু-৩)-৯ 


১৩০ ভারতের পাধক 


ছড়'ইয়া চাঁলয়াছেন। কখনো গঙ্গায় আবঙক্ষ নিমজ্জিত হইয়া ভন্ত সাধক জগজ্জননীর 
উদ্দেশে ঠাহার গানের অর্ধ; ঢালিয়া দেন। কখনো বা নিজের নিভৃত সাধন কুঁটিরে বসির়। 
একেবারে ভাব £ম্ময় হইয়৷ থাকেন। 

রামপ্রসাদের গান যেন জাদুতে ভরা । ভন্তপ্রাণের এ আকুতি, এ সুরলহরী কানে 
আসলেই গঙ্গাবক্ষচারী নৌকারোহীরা আত্মহারা হইয়৷ যায়, দাড়ির হাত্র দাড় নিশল 
হইয়৷ পড়ে। 

এমনি পাগল পারা ভক্তিসংগীতের সুর এক দিন * দয়ার মহারাজা কৃষণচন্দ্রকে আকর্ষণ 
করিয়া আনে। 

কৃষচন্দ্র প্রকৃত জহুরী ৷ রামপ্রসাদের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে তাই ঠাহার পৌর হয় নাই। 
ভন্ত কবিকে তাহার রাজসভায় যাইতে বার বার এ সময়ে তিনি অনুরোধ জানান। কিন্তু 
আপন সাধনায় রত রামপ্রসাদ এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। মাতৃসাধনা ও নিভৃত কাব্য- 
কৃজন ফেলিয়। রাজসভায় যাইতে তানি স্বীকৃত নন। তাছাড়া, রামপ্রসাদ তখন হা'লিশহরে 
খনজের সাধন-আঙন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার পক্ষে কোথাও বাহিরে গিয়।৷ থাক। আর 
সম্ভব নয়। 

ভন্তকাবির নিরাসান্ত, শ)ামামায়ের প্রাত এই এীকাস্তিকী ভক্তি, দেখিয়া কৃফচন্দ্র মুগ 
হন। এ সময়ে প্রায় একশত বিঘ। নিথর জীম তান তাহাকে দান করেন। প্রতিদানে 
রাজাকে রামপ্রসাদ পাবদ]াসুন্দর” নাটক রচনা কারয়া উপহার দেন। 

সেবার নবাব সিরাজদ্দৌল৷ নৌকাযোগে গন্ধার উপর 'দিয়। চিয়াছেন। রামপ্রসাদ 
তখন ঘাটে বাঁসয়। শাযামাসংগীত গাহিতেছিলেন। প্রাণগলানেো এ গান শুনয়। সিরাজ 
মুদ্ধ হন। সাদরে তাহাকে নৌকায় আনাইর। গান গাহিতে অনুরোধ করেন। 

নবাবের বুচি অনুমান কারয়। রামপ্রসাদ ফাসাঁ ও 'হন্দীতে গান ধরিলেন। কিন্তু 
নবাবের তাহাতে মন ভাঁরল না। রামপ্রসাদ ?নজস্ব সুর ও ভাব নিয়। যে শ্যামা-সংগীত 
গ্রাহেন, তাহাই তাহার প্রাণ স্পর্শ কাঁরিয়াছে। তান বাঁললেন, “ন। র'মপ্রসাণ, তৃমি 
তোমার নজের গান গাও, সে-গানই আমি আৰ শুনতে চাই ।৮ 

রাঃপ্রসাদ তন্ময় হইয়। গাহলেন। শুনিয়৷ নবাবের মন তৃপ্তিতে ভরিয়৷ উঠিল। 

এবার ওস্ত রামপ্রসাদের সাধনঞজীবনে আসিতে থাকে নাধনার নিগৃঢ়ওর পৰ। নব 
প্রেরণায় তিনি উদ্বদ্ধ। অগন্মাতার উদ্দেশে ভান্ত ভর| গানের অর্থ। নিবেদন করেন দিনের 
পর দিন। আবার তেমনি একানষ্ঙাবে গভীর নিশীথে তন্রোন্ত কালী সাধন ঠাহার 
অগ্রসর হইয়। চলে । গৃহ সন্নিহিত জঙ্গলে রামপ্রসাদ এক পণ্চবণী প্রস্তুত করাইয়াছেন। 
উহাতে স্থাপত হয় তাহার বিখ্যাত পণ্চমুণ্তীর আসন। 

সাধকের হদয়-কম্দর ভাবৈঙ্গষের দুযাততে ঝলমল করিয়া উঠিতে থাকে । মায়ের 
নামে নৃওন নৃতন হৃণয়স্পশী গান রচনা কাঁরয়। তাহার উদ্দেশে তিন অঞ্জল দেন। ভস্তি- 
ভরে নিজ হস্তে রোজ মহাকালীর মা গড়িয়। করেন অ$না। 

সাধন-সাগরের গভীরে রামপ্রসাদ এবার ধীরে ধারে নিমজ্জিত হইতেছেন। 'হদি 
রত/করের অগাধ জলে' ডুব 1দতেছেন ধার ঝার। বস্তু কোথায় তাহার তল 2 তাইতে। 
গাহঠ। উঠেন 

কে জানে গে কালী কেমন | 
যড়দখনে ন। পায় দরশন ॥ 
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শুধু তাহাই নয়, এক একবার তিনি ভাবিতে বসেন, মহাশান্ত রক্মময়ীর দর্শন-_এ যে 
বামন হইরা টাদে হাত দেওয়ারই মতন । সথেদে রচনা কবেন মাত সংগীত : 
মায়ের উদর ব্রহ্ধাও-ভাও 
প্রকাণ্ড তা জান ফেমন। 
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম 
অনা কেব৷ জানে তেমন। 
প্রঙ্গাদ ভাবে লোকে হাসে 
সম্তরণে সিন্ধু গমন। 
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না। 
ধরবে শশী হয়ে বামন। 


এ মহাঁসন্ধুর শেষ কোথায় তাহা কে জানে ১ আদুরে ছেলের দাবি ও আবদার নিয়া 
তন্তু সাধক বার বার অগ্রসর হইয়া আসেন, সীমাহীন! ভ্রহ্মময়ীক্সে সীমার 5 ধ্যে ধারতে 
প্রয়াস পান। নিরাকারকে দিতে চান আকার । নিতান্ত সহজ অধিকারে, সহজ সম্ন্ধের 
মধ্য দিয়া জগজ্জননী মহামায়াকে তিনি পাইতে চাহেন। তাই ভান্ত নিবেদনের শে 
থাকে ঠাহার ভীত প্রদর্শন, আবদারের সাঁহত থাকে ঠাহার কলহের ঝাঁজ। প্রসাদের 
গান ও কবিতাষ সর্ব দেখ যায় এই অস্তুত লীলারঙ্গ ! “মায়ে পোয়ের' আত্মিক যোগা- 
যোগের মধ দিয় ফুটিয়া উঠে এক অপ্রুপ মাধুর্য! জগতের খুব কম ধর্মপাঁহতোই এই 
ভাবময়তার তুলনা মিলিবে, সাধক ও ইঞ্টের মধ্যেকার এমন অন্তরঙ্গতার সুরও সহজে 
থুরশভায়। পাওয়! যাইবে না। প্রসাদ গাহয়াছেন-_ 

অভয় পদ সব লুটালে, 

1কছু রাখলেন মা তনয় বলে ॥ 
ভাড়ার জিম্ম! যাঁর কাছে মা, 

সে জন তোমাব পদতলে । 
এ যে ভাঞ্ঙ- খেয়ে শিব সদাই মত্ত, 

কেবল তুষ্ট 'বন্বদলে ॥ 
জজ্ম জম্মাস্তরেতে মা, 

কত দুঃখ ভামায় দিলে। 
প্রসাদ বলে, এবার মোলে 

ডাকবে সর্বনাশী বলে ॥ 


মা ডাহার ব্রদ্ষময়ী বিশ্ব-প্রসাঁবনী, বিশ্বপালয়িঘ্ী, বিশ্ব সহারিণী। কিন্তু তাহা 
হইলে ক হয়, তান যে ভন্ত রামপ্রসাদেরই মা, তাহার একান্ত আপনার দ্ন। তাই তে৷ 
সন্তানের চিরস্তন দাঁব নিয়া তিনি কখনো মাকে ভয় দেখান, কখনে৷ শাসাইতে 


থাকেন-_ 
মায়েপোয়ে মোকদ্দমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে। 


আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত ক'রে ল'বে কোলে । 
মায়ের চরণ-সম্পদ নিয়া রামপ্রসাদ বাবা আশুতোষের সঙ্গেই না কত কলহ 


করিতেছেন__ 


৯৩৭ ভারতের পাধক 


এবার আমি বুঝাবো হরে। 
মায়ের ধরবে! চরণ ল'ব জোরে ॥ 
ভোলানাথের ভূল এরোছি-_. 
ব'লযো৷ এবার যারে তারে। 
ভোলা আপন ভাল চায় যদ সে, 
চরণ ছেড়ে ক আমারে ॥ 
প্রাতীদ্দন এমাঁন মান-আভমান ও দ্বন্দের পাল। চলে । কন্তু 'হাঁদ রন্্রাকারের অথৈ 
জলে' দিবানি' শ ডুবিয়াও রামপ্রসাদ তে। ঈীগ্সত মীণমুস্তার সঞ্জান পাইতেছে না! পরম 
অভীষলাভ তে৷ হইতেছে না! তাইতো৷ আশা 'নিরাশার দোলায় সারা অস্তিত্ব তাহার 
দোদুলামান। 
এমন সময়ে একদিন ছদ্বোশনী ইফটদেবীব আঁবর্ভাব ঘটিল। এক অ'লাঁকিক 
লীলার স্পর্শ বুলাইয়া দিয়। জগজ্্ননী রামপ্রসাদকে স্চাকত করিয়া গেলেন । 
আগের দিন রাত্রে হালিশহরে প্রচ ঝড় বাহিয়া যায় । ফলে রামপ্রণাদের ধরের বেড়া 
জাঙিয়া গড়ে। 
গৃহে তখন অর্থাভাব। মজুর লাগাইয়া মেরামাত-কাজ সম্পন্ন করার কোনো সাধ্য 
নাই। তাছাড়া, মজুরেব অপেক্ষায় ইহা একদিনও ফোলিয়। রাখ চলে না। সাধক রাম 
প্রসাদ নিজেই তাই ঘরের বেড়া বাধিতে বগিলেন। কনিষ্ঠ কন] জগদী ধরীকে রাখলেন 
উপ্টাদকে | দাড়ির খু'টটি বার বার ফরাইয়৷ দিয়। সে ঠাহার পিতাকে সাহায্য করিতে 
থাকে । 
একমনে রামপ্রসাদ বেড়া বাধিয়।৷ চালগ়াছেন। আর কণ্ঠে চলিতেছে মাতৃসংগীতের 
অস্ফুট গুঞ্জন । 
হাতের কাজ আগ নামগানে তান নাবষ্ঠ হইয়। রাহয়াছেন, এদকে চণ্ল। বাঁলকা 
কন্য৷ খেয়াল থৃশিমতে। কোথায় চলিয়া গেল । 
অনেকক্ষণ কাহ্যা [গয়াছে । জগণদীশ্বরীর হঠাৎ ননে পাড় গেল, শাতআই তে, 
বেড়া-বাধার কাজে ?পিঙা৮ সে বে অনেকট। সাহাব) করিতোছিল ! গোঁদকে যাওন়ার কথ! 
এতক্ষণ মনেই পড়ে "ই । তড়াতাড় সে তখান ছুঁটিয়। আসল । 
গ্রিয়া দেখে, বেড়া সংস্কাছের কাতর অনেকট। আগাইয়া। পিয়াছে। 'বাম্মত হইঝ। 
পিতাকে প্রশ্ন করে - “বাবা, অনার বেড়া বাধ। তে প্রায় শেষ হয়েছে দেখাছ। একলা 
[ক ক'রে এতটা এখুলে ) কে ই ঝ৷ তোম।র দড়র খু ফিরিয়ে দিচ্ছিল, বলতে। ?” 
“কেন, মা, তুহ-ই জে ওগশে থেকে বরাবব দরে যাচ্ছিস ।» 
“সেকি কথা বাধা! আন ভে অণেব ক্ষণ এখান থেকে উঠে গোছ। ওঘর থেকে 
থেয়েদেয়ে এই মানু যে এলুম |” 
কন্যার কথ। শুনিয়া রানগ্রপাদে | বিষয়ের সয়া ধুহিণ না। বুঝলেন তাহার ধ্যানের 
ঠাকুরাণীর আসন ট্দিয়ছে। এএগ্াত। ভরে ভাক্তপ্রেমের (ডোরে ধাঁধা পাড়িয়াছেন-__ 
তাহারই টানে আর ঠাহাকে গা[মিয়। আসতে হইয়াছে । পপর গৃহকাজে নীলাহ্ছলে একটু 
সাহাধ্য করিয়। গাধার দেবা অওধান হইয়াছেন । ভন্তের কাছে, অবোধ সন্তানের কাহে, 
মায়ের এ কি অভ্ভুত লুক্খাচ্রি। হুদবে ওয় তুলিয়া দিয় অগদদ্া কোথায় আত্ম-গোপন 
কঞিলেন 2 গ্রামএসাদের অঞরে উঠে প্রবল বাড়, _দুই নয়নে বহিডে থাকে অনুধার] । 
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ভন্তের হাকর্ষণে ব্রদ্ধময়ীকে মের ধুলায় নামিয়। আদতে হইয়াছে। শ্যামামায়ের 
এক অপার করুণা | কন্যারূপে আবভূ'তা হইয়া রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া নিজেই 
বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। ভন্ত সাধকের অগুলেণকে সৌঁদন তাই আত সহজে পরম বন্ধনের 
যোগসূঘটি গাঁথা হইয়। গেল । সাশ্রু নয়নে রামপ্রসাদ গাহিলেন-__ 
মন কেন মায়ের চরণ ছাড়। ? 
ও মন ভাব শান্ত, পাবে মুস্তি, 
বাধ 'দয়ে ভান্ত-দড়া । 
নয়ন থাকতে দেখলে না মন 
কেমন তোমার কপাল পোড়া । 
মা ভন্তে ছালতে তনয়ার্পেতে 
বেঁধে গেল্সেন ঘরের বেড়া । 
অক্তরের তীব্র ব্যাকুলতায় রামপ্রসাদ যত অধা'র হইয়। উঠেন, ছলনাময়ী মায়ের লীলা- 
বঙ্গও তেমান চলে বিচির ধারায় । 
সোঁদন তিনি গঙ্গার ঘাটে ল্লান করিতে যাইতেছেন, হঠাৎ এক অপরাঁচতা নারী ঠাহার 
অঙ্গনে আসির়৷ দাড়ান ' সুম্দর সুঠাম শ্যাম তনুতে দিব্য লাবণ্যশ্রী টলমল করিতেছে । 
সুমধুর স্বরে নারী অনুরোধ জানান, “বাবা, তোমার কণ্ঠের শ্যামাসংগীত যেন সুধামাথা । 
সেই সংগীত আমি শুনতে এলাম । আমায় কিছু শোনাও |” 
প্রসাদের তখন বড় ভাড়াতাঁড় । বেলা গড়ায়! যাইতেছে, এথানি গঙ্গাল্লান সারিয়া না 
আিলে মায়ের 'দ্বিপুহরের ভোগ নিবেদন আরো দোঁর হইয়া যাইবে । মিনাত করিয়া 
কহিলেন, “মা, তুমি একটু অপেক্ষা করে৷ । শঙ্গ। থেকে এসেই তোমায় গান শোনাচ্ছি 1” 
প্লানের ঘাট থেকে ফরিয়া আসিয়াই দেখেন, রমণী অন্তাহ্হত। অনেক খুশজয়াও 
ঠাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। 
প্জামণ্ডপে মায়ের ভোগ আরতি হইয়া গেল, সাধক রামপ্রসাদ ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। 
এবার তাহার নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিল সেই প্ধদৃষ্ট নারীমৃতি'। তাহার অঙ্গের জ্যোতির 
ছটায় চাঁরাদক উদ্তাঁসত। এ যে মা অন্নপ্ণা ! 
অনুযোগের সুরে মা কাহিলেন, “বাবা প্রসাদ, তোমার মধুর গান শোনৃবার লোভেই 
যে কাশী থেকে এসে তোমার দুয়ারে আতি হয়েছিলাম । তোমার 'নবেদিত গান আমি 
তোমারই কণ্ঠে শুনতে চেয়েছিলাম । িস্তু আমাকে তে৷ শোনালে না, বাবা !” 
এক রঙ্গ ছলনাময়ীর। ভন্ত রামপ্রপাদের অন্তর অব্ন্ত বাথায় ভরিয়া উঠিল । চণ্চল 
চরণে বারাণসীর পথে তখনই ব্ওন৷ হইলেন। জননী অন্বপৃর্ণাকে যে তাহার প্রসাদী 
সংগীত শুনাইতেই হইবে | 
পদপ্রজে ছুটিয়া চাঁলয়াছেন। সম্মূখেই পড়িল ভ্রিবেণীর ঘাট । শ্রান্ত দেহে রামপ্রসাদ 
এখানে বিশ্রাম কারতে বাঁসলেন। 
আবার বিশ্বজননীর সে সুধামাথ। স্বর । কহিলেন, “রামপ্রসাদ, কাশীর পথে ছুটতে 
িষে কেন 'িভ্রেকে এমন ক'রে শ্রান্ত ক্লান্ত করছে৷ । বাবা, আম কি শুধু ঝাশীতেই 
থাক? সার! সৃষ্টি পূর্ণ ক'রে ক আমি বিরাজ করছিনে ? আমি রয়েছি বিশেষ ক'রে 
আমার ভন্তেরই হদরবেদীতে । তুমি আমার পরম ভক্ত । তোঞার হৃদয়েই আমায় খোঁজো। 
কাশীতে আস্বার দরকার কি ? এই 'িবেণীর ঘাটে বসেই প্রাণভরে আমায় গান শোনাও।” 


১৩৪ ভারতের সধক 


রামশুসাদ আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। ভান্তরসে আভাসািত ফে 
কয়খানি গান এ লময়ে তাঁহার কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হয়, আহা এদেশের শান্তসংগীতের 
পরর সম্পদ । 
অতঃপর কাশীষাতায় নিরস্ত হইয়া রামপ্রসাদ হালিশহরে ফিরিয়া আসিলেন। 
পিবেণা সঙ্গমে সোঁদন যে তত্ব রামপ্রসাদের মাতৃদংগীতে স্ফুরিত হইয়৷ উঠে, ভন্তজনের 
তাহ। 'চিরস্মরণীয়-_- 
আর কান ক আমার কাশী ? 
মায়ের পদতলে পড়ে জাছে 
গয়া গঙ্গ। বারাণসী ॥ 
হৃং-ক মলে ধ্যান-কালে 
আনন্দ-সাগরে ভাগি। 
ওরে কালীর পদ-কোকনদ, 
অর্থ রাশি রাশি ॥ 


রীদেবী এ সময়ে পরলোক গমন করিলেন । গর্ভধারিণীর এই 

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সবাপেক্ষা বড় জাগতিক বন্ধন টুটিয়া৷ গেল। 

প্রসাদের পু রামদুলাল বুঝিলেন, পিতাকে দিয়। সংসারের কাজ আর চলিবে না। 
তান তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন। 

তীব্রতম বৈরাগ্য এ সময়ে দেখ। গিয়াছে রামপ্রসাদের জীবনে । সর্ব বন্ধন ও বোধের 
উবে”, সীমাহীন নভোলোকে জীবন-হিহঙ্গ তাঁহার কে বাল উাঁড়র়। চলিরাছে। উগ্র তপস্যা 
ও বীরাচারী সাধনার মধে! তিনি মন্ত হইয়। গিয়াছেন। 

মা জগদস্বার চিন্ময়ী মৃতির দর্শন তাঁহার চাই, সর্ব মন প্রাণ এজন্য অধার হইয়া 
উঠিয়াছে। তামসী অমাবসা। পর পর আবাতিত হুইয়৷ আসে, গভীর নিশীথে পঞ্চমুণ্ডীর 
পিদ্ধাসনে বাঁসরা জপধ্যানে সাধক রামপ্রসাদ ডুবিয়। যান। মাতনামের ঘোর আরাবে বন- 
ভূমি উচ্চাঁকত হইয় উঠে। 

পণ্ঠবচীর [সদ্ধাসনে তমিম্রাথম এক অমানিশায় প্রসাদ জীবন-মরণ পণ করিয়। 
উপবিষ্ট হইলেন। জগম্মাত এইদিন আর তাঁহার বীর সাধককে এড়াইতে পারেন নাই। 

ধ্যানমগ্র সাধকের সম্মুখে জননী আবির্ভূতা হইয়াছেন । অমৃত্জ্যোতির গ্রাবন বাহয়া 
যাইতেছে চারিদিকে । রামপ্রসাদের সমস্ত সত্তা তাহাতে ডুবিয়া যাইতে চায় । মাতৃমূর্তির 
সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়৷ সোঁদন তিনি উপনীত হইলেন বোধাতত চিন্য় রাজ্যে। 

পরাদিন প্রভাতে তাহার অচেতন দেহে যখন স্জ্ঞ। ফিরিয়া আসিল পঞ্চবচীতে তখন 
লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছে । 


বড় অপর্প আনন্দমর্ীর এ দর্শন । জ্যোতিলেণকের দুয়ার টা ভক্তের নয়নসমক্ষে 
খুলিয়া দিয়াছে। নৃতনতুর চেতনা, নৃহনতর জীবনের আস্ছাদে রামপ্রসাদ এবার পূর্ণ। নব 
নব ভক্তি সংগীতের ডাল। সোংসাহে তিনি সাজাইতে বসিলেন। কণ্ঠে তাঁহার মধূ-_রচনায় 
ভান্ত ও জ্ঞানের অপূর্ব সমাহার। যে একবার তাঁহার শ্যামাসংগীত শুনে, অলৌকিক 
ভাবরসে আপ্লুত হইয়া ধায়। 'সন্ধদেহে দিব্য কাস্তি ও ওঁজ্ছল্য ফুটিয়। উঠিয়াছে। 


মাতৃসাধক রামপ্রসাদ ১৩৫ 


শান্তমান্‌ কালীসাধক বাঁলয়৷ সর্ধ্ [তান খ্যাত হইয়া পাড়িয়াছেন।। তাই তাঁহাকে দর্শনের 
জন্য, তাঁহার সংগীত শোনার জনা, অঙ্গনে ভিড়ের অন্ত নাই। 

গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ অণ্টলে আসিলেই মাঝে মাঝে সাধক কাঁবর পণ্চব্টীতলে 
আসিয়া বসেন। শানামায়ের নাম-গানে প্রহরের পর প্রহর কাটির। যায়। মায়ের পরম 
অনুগৃহীত ভক্ত এই রামপ্রসাদ । নহারাজ তাই তাঁহারই অনুগ্রহের প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া 
থাকেন। 


সুরাঁসক বলিয়। হাঁলশহরের আজু গৌসাইর খুব নাম । তাঁহার উপাচ্ছাত মাঝে মাঝে 
রামপ্রসাদ ও কৃষচন্দ্রের ধর্মালোচনার ফাকে ফাকে হাস্যরসের যোগান দেয় । আজু গৌসাই 
বৈষব কবি, তাঁহার ভাল নাম অযোধ্যানাথ গোস্বামী । তেমন প্রাতভাবান্‌ না হইয়াও 
প্রসাদের সান্নিধে। থাঁকয়। তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়া যান। 

হাঁলশহর শান্তপ্রধান স্থান' কিন্তু ইহার আশপাশে বৈষণবদের বাসও তখন কম 
ছিল না। প্রায়ই এইসৰ স্থানীয় বৈফব ও শান্তের মবে) বাদ বিসন্বাদ চলিত। এই সয়ে 
আজ গৌসাই হাসারসের ভিয়ান চড়াইতেন। 

মহারাজ কৃষচন্দ্র রামপ্রসাদের কাছে উপাশ্থিত হইলেই আলু গৌঁসাইয়ের ডাক পড়ে। 
প্রসাদ ভাবোন্মন্ত হইয়া নব নব সাধনসংশীত রচনা করেন, উচ্চকঠে সকলকে গাহিয়। 
শোনান। আর সঙ্গে সঙ্গে আনু গৌসাই এক একটি বিদ্রুপাত্বক ছড়। বাঁধিয়া ফেলেন। 
রামপ্রপাদ হয়তো গাঁহতেছেন 


ডুব দেরে মন কালী বলে. 
হাঁদ-রত্লাকরের অগাধ জলে। 
রত্লাকর নয় শূন্য কখন, 

দু'চার ডুবে ধন না পেলে, 

তুমি দম-সামর্থে এক ডুবে যাও, 
কুলকুগুলিনীর কূলে ॥ 


যেমন আন্দু গেঁসাইর অদ্ভুত উপস্থিত বৃদ্ধি, তেমানি তাঁহার পরিহাস নিপুণত৷ । 
কৌতুকোজ্ফল গানের পন রচনা করিযা তখনই মুখে মুখে তান উত্তর দেন-_ 


ডুবস্নে মন থাঁড় ঘাড়, 
দম আটকে যাৰে তাড়াতাড়ি। 
একে তোনার কফের নাড়ী, 
ডুব দিও ন৷ বাড়াবাড়ি । 
হলে পরে জ্বরম্ারি মন, 
যেতে হবে যমের বাঁড়। 
রামপ্রসাদের প্রসিদ্ধ গান, 'এ সংসার ধেশকার ঠাটি'কে পরিহাস ক'রিয়৷ আঙজু গৌলাই 
গাঁহতেন__ 
এ সংসার রসের কুঁটি-- 
হেখা, খাই লাই আর মজা লটি। 
রঙ্গরস ও হাস্য বিদুপের পালা শেষ হইলে আঙ্জু চলিয়া যাইতেন। মহারাজ কৃফ- 


১৩৬ ভারতের সাধক 


চন্দ্রের সম্মুখে অতঃপর উন্মোচিত হইত রামপ্রসাদের আর এক মৃর্তি। রানির গভীর 
অন্ধঙ্গারে আপন সিদ্ধাসনে ধাঁরে ধীরে শিয়। তিনি উপাঁবষ্ট হইতেন। মায়ের আরাধনা ও 
সাধনার 'নগৃঢ় ক্রিয়াদ একান্তে বাঁসিরা সম্পন্ন করিতেন। 

মায়ের দশন রামপ্রসাদ লাভ কারিয়াছেন । কিন্তু শুধু এ দর্শনে তাঁহার মর্ন যে ভরে 
না। জগজ্মাণার 'নিরম্তন সাঁ্বিধ্যর জন। তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠেন। অর্ভীষ্ট 'সাচ্ধর 
জন্য ব্রতী হন নিগৃঢ় তান্ত্রক ক্রিয্ায়। পরম নিষ্ঠায় আগাইয়। চলে তাঁহার শক্তিসাধনা। 

প্রথমে বাহ্যক ণ%-মকারধুস্ত বীরভাবের সাধনায়ই তিনি ব্রতী হন। আট দশ 
বংসরকাল কোলাচায়ের এই পন্থ। শুনুসরণের পর 'দিব্যাচারী সাধনার স্তরে ঘটে তাঁহার 
উত্তরণ। 

ঘীরাচারী সাধনার কালে রামপ্রসাদ তাহার গৃরুরূপে বরণ করেন আগমবাগীশ আথ্যা- 
ধারী সে সময়কার এক তুন্ত্রাচার্যকে । শুনা যায়, ইনি ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রাসদ্ধ 
তস্ত্রসদ্ধ মহাপুরুষ কৃফানজ্দ আগমবাগ্ীশের সাধনধারায় এক সংবাহক । 

শান্তসাধনার সান্ধির স্ররগুল রামপ্রসাদ একটির পর একটি ভেদ কাযা চাঁলিযাছেন। 
এবার প্রয়োজন নৃতন পধপ্রদর্শকের ॥ এই নিগৃঢ় সাধনার পথে জগজ্জননী কোন্‌ সদৃগুরুকে 
আজ পাঠাইবেন, কে জানে £ প্রসাদ বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 

গুরু আচরেই একাঁদন নিলিয়া গেল, ঈশ্বরপ্রেরত হইয়াই সোদন থটিল ঠাহার 
আবির্ভাব । একলা শ্যামনগরের পথে গঙ্গার ধার 'দিয়। রামপ্রসাদ পথ চলিতেছেন। 
হঠাৎ 'দিব্যকাস্ত দীর্ঘকায় এক তান্ত্রক সম্বাসীর সঙ্গে ঠাহার সাক্ষাৎ । এই মহাপুরুষেরই 
নির্দেশে এসময়ে শব-সাধনায় 1৩নি সিদ্ধ হন, তারপর শ্ত-সাধনার উচ্চতম স্তরে হন 
অধিষ্ঠিত। বর্তমানে ইছাপুর ও শ্যামনগরের মাঝখানে, বড়তির বলের ।নকটে ছিল এক 
পুরাতন শ্মশান । সেখানে অমাবস্যার নিশীে শান্তধর গুরু শ্গৃঢ়তম ক্রিয়াগুলি তাহাকে 


অনুষ্ঠান করান। 


সিদ্ধ রামগুসাদের দেহে এসময়ে দিব্যকান্তি ফুটিল্স। উঠে। নষন দুইটি ভাববিভোর, 
বেশী সমম্ন মৌনীভাবে আতবাহিত করেন। অধ্যা্থ-চেতনার গভীরতর স্তরে দিনের 
পর 'দিন ডুবিয়। চলিয়াছেন, ত্রহ্মময়ী শ্যামা-মা ওতপ্রোত হইতেছেন সব অভিক্কে। 

শন্তিধর সাধকের জীবনে এ সময়ে বহু অলৌকিক 'বিভাঁতর প্রকাশ ঘাঁটিতে দেখা 
যার। দূর দৃরান্ত হইতে আর্ত, তক্ত ও মুমুক্ষুর দল তাহার হালিশহরের অঙ্গনে জড়ো 
হইতে থাকে । 

সোঁদিন পণ্চবচীর 'সিদ্ধাসনে বসিয়া রামপ্র্গাদ ব্যাকুলকণ্ঠে মাকে আহবান জানাই- 
তেছেন। হঠাৎ চতুদি'কে আলোয় আলোময় হইয়া উঠিল, জগন্মাত। সম্মমখে আবিভূত। 
হইল্লেন। 

মায়ের চরণে পুম্প।গাল দিতে হইবে, রামপ্রসাদ ব্যাকুল হইয়৷ পাঁড়লেন। কিন্তু 
উপায় কই 2 নিশীথে কোনো পুষ্প-উপচারই যে আর অবশিষ্ট নাই। যাহা কিছু 
ছিল প্জা-অনুষ্ঠান শেষে ফুরাইয়া 1গয়াছে। অথচ মায়ের পায়ে ?৮ট ফুল যে না দলেই 
নয়। 

কত আছে, সিদ্ধপুরুষের এ আকুলতা ও ইচ্ছাশান্ত সোঁদন এক অধটন ঘটাইয়। 
দেয়। পন্গবগির পাশেই আছে একটি গাব গাছ। রামপ্রসাদ ইছারই নিচ 'দিয়। ফুলের 


মাতৃসাক রামগ্রসাদ ১৩৭ 


সঙ্জানে যাইতেছেন, হঠাই দোঁখলেন এক অলোক কাণ্ড । এই গাব গাছটির শাখার 
ফুটিয়া রাছয়াছে মায়ের প্রিয় কয়েকটি রন্তজবা। 

আর এক অমাবসার রাত্রির কথা৷ প্রসাদ মাষেব আবাধনায় মণ্র রহিয়াছেন। 
এসময়ে হালিশহর অগল্ে প্র এক ঝড় বহিয়। যার । এই ঝড়-বাদলের তগবে গঙ্গার 
দুই তীবের অধিকাংশ গৃহ ও বৃক্ষাদ বিনষ্ট হঘ। কথিত আছে, মাতৃধঠানে বিভোর রাম- 
প্রসাদের পণ্চবটী ও গৃহ চত্বরে এ ঝড়ের বেগ সে সময়ে একটুও বুঝা যায় নাই। এক 
ফৌটা বাষ্টিও সেখানে পড়ে নাই। পরের দিন ভোরবেলায় ঠাহার বাসভবন ও বাগান 
সম্পূর্ণরূপে অক্ষত দোখিয়। সকলে 'বাস্মত হুইয়। যায়। 


মাতৃসংগীতের সঙ্জীবনী শান্তিতে, নিজের আশীবাদ ও ফরস্পর্শে রামপ্রসাদ যে কত 
শুষ্ক জীবনে ফুল ফুটাইয়া 'গিয়াছেন, কত মানুষের মু্তর দুয়ার উল্মোচিত করিয়াছেন, 
তাহার ইয়ন্তা নাই। 
1সন্ধ সাধকের দৃ্ির কাছে ভেদধঘ্ধির গণ্ী এখন আর নাই। এক অথণ্ড বোধের 
রাজ্যে তিনি উপনীত । শামা ও শ]ামের সমন্বয়ের তত্ত ঘোষণা করিয়৷ রামগ্রসাৎ তাই 
শাহিতেছেন-_ 
মন, ক'রো ন৷ দ্বেষাদ্বেষি যদ হববিরে বৈকুষ্ঠবাসী । 
আমি বেদাগম পুরাণ ক'রিলাম কত খোঁজ-তালাসি। 
এঁ যে কালী, কৃষ, শিব, রাম-_সকল আমাব এলোকেশী । 
শিব-রূপে ধর শিঙ্গা, কফ-রূপে বাজাও বাশী । 
ও ম রাম-রূপে ধর ধনু, কালী রূপে করে আসি ॥ 


সব ভেদ ও দ্বন্দের অতীত এ পরম দর্শনের তন্তু প্রসাদের আরও দুই একটি প্রসিদ্ধ 
সংগীতে রহিয়াছে । পরমানদ্দে সেখানে তিনি গ্রাহিয়াছেন, “কালী হলি মা রাসাবহারী, 
নটন্র বেশে বৃন্দাবনে ।' 

'জান না রে মন পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়'_£ই সংগীঁতেও অনুরূপ ভাব 
প্রাপ্ত হওয়৷ যায় । রামপ্রসা'দর সাধনলন্ধ সংগীতের এই অথও পরম বোধ বাংলার সমাজ, 
সাহত। ও ধর্মঞ্গংকে অনেকাংশে প্রভাঁবত করিয়াছে, উত্তরকালে সমগ্বয় আদর্শের প্রচার 
সম্ভব করিয়াছে। 

সাধনজ্জীবনের পরবর্তী স্তরে, এক অথও্ড চৈতন্যের রসে রামগ্রসাদ নিমজ্জিত হইয়। যান, 
ধীরে ধারে আপনাকে তানি হারাইয়৷ ফেলেন নিঃসীম পারাবারে । 

ঠাহার এই সবয়কার সংগীতগাল ব্রক্ম ও র্ুহ্গশান্তর অভেদতত্ত্ের বর্ণনায় ভরপুর । 
“তারা আমার নিরাকার, 'এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্মকম সব ছেড়োঁছ' প্রভাতি 
মনোহর সংগীতে তাহার চরম অনুভূতির পার5য় গিলে । 

প্রথম জীবনে রামপ্রসাদ তাহার হঞ্টদেবী শ]ামা-মাকে বাধিয়। ফেলেন ভান্তর ডোরে। 
তারপব তাস্ত্রিক গুরুর উপাঁদষ্ট সাধনার মধ। দিয়। বাঁরভাবের অধ্যাত্ন্ত্রোত ঠাহার জীবনে 
প্রধাহত হাহ । সবশেষে আসে দিবাভাব আর কৌলসাধনার চরম সাফল্য। 

শেষ জীবনে কিস্তু রামপ্রসাদের অধ্যাত্ম-সন্তায় নৃওন এক রূপান্তর দেখ দেয় । এ-সময়ে 
তানি হইয়া পড়েন জগন্মতার এক অবোধ শিশু । চিন্ময় জননীর সাথে সবস্। তা 


১৩৬ তারতের সাধক 


জড়াইয়া গিয়াছে । ভন্তির ভাবে তিনি সদা বিভোর । বালকবৎ এই ত্রচ্মজ পুরুষের 
সুখে শুনা যায় শুধু শ্যামামায়ের নাম। এ নামামৃত্রর প্রভাবে তান সমসাময়িক এবং 
উত্তরকালের শন্তিসাধকদের জীবনে অফুরন্ত রসের প্রশ্রবণ যোগাইয়। যান । রামপ্তসাদের এই 
সময়কার গানগ্ালি মা ও ছেলের নিবিড় অন্তরঙ্গ সম্পর্কাট ধরিয়া আত্মপ্রক্যশ করিল্লাছে। 
তাই তাহাকে গাহতে শোন! যায়__ 

আমার অন্তরে আনন্দমরী সদা করিতেছেন কেলি, 

আম যে ভাবে সে ভাবে থাঁক নামটি কভু নাহি ভূজি। 


এবার তান বৃদ্ধ ছইহ৷ পড়িয়াছেন। মায়ের হীঙ্গতে, মায়ের নাম মুখে করিয়া 
মায়েরই ভাব বুকে বাঁধিয়া ঠাহাকে চলিতে হয় ॥ কণ্ঠে ঠাহার ধ্বনিত হয়-_-'ওরে তত্ব 
মঁসির উপরে সেই মহেশ-মহির্ষী। 

এ সময়কার সাধনজীবনে রামপ্রসাদ শুদ্ধাভান্তর এক রসভাগডার উজাড় করিয়া 
দিয়'ছেন। শান্ত ও জ্ঞানমাগের পথ দুগম নয়, ইহ। যে মহাশান্তির চরণে ভক্তহদয়ের রত্ত-জবা 
অর্পণেরই পথ্থ। প্রসাদের ভাবময়তা, তাহার ভন্তির দাক্ষিণ্য ভন্ত সাধারণের জন্য এই সহজ 
রাজপথাট সোঁদন ওম্মুস্ত করিয়৷ দেয়। মাতৃনানের চারণ গাহেন-_ 

সাদ হলে, ভক্তের আশ! পুরাইতে আঁধক বাসনা । 
সকারে সাধুজ হবে, নিবাণে ক গুণ বল না। 

আবার কখনে৷ বা ভীন্তবাদের মূল কথাটি উদৃঘাটন কারয়৷ 'পিয়৷ রস ও রাঁসকের 
মাধূর্য-আম্থাদনের তত্ত'ট জানাইয়। দেন-- 

ওরে, সকলের মূল ভল্ভি, 
মুষ্ত হয় মন তার দাসী। 
নিবাণে কি আছে ফল। 
জলেতে মিশায় জল ॥ 
ওয়ে, চিনি হওয়৷ ভাল নয় । 
মন, চিনি খেতে ভালবাস ॥ 


সব কিছু তন্ববিশ্লেষণ, আর বিচার 'বিতর্কের অবসানের দাঁব জানাইয়। ভন্ত রাম- 
প্রসাদ তাহার এক আবিস্মরণীয় সংগীতে ভাবমরী মায়ের তত্ত প্রকাশ করিয়। বলেন-- 
মন কি করে তত তারে, ওরে উদ্মন্ত আঁধার ঘরে । 
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত 
অভাবে 'কি ধরতে পারে ? 
শ্তি [সন্ধ মহাপুরুষ রামপ্রসাদ প্রায় আশী বংসরকাল জীবিত ছিলেন। ইহার পর 
আসে ডীহার জীবনলীলার শেষ অঙ্ক। 
বহাদিন আগের কথা । সাধক-জীবনের মধ্যযুগে এক সময়ে মায়ের কাছে প্রাণের 
আকাম্কা নিবেদন করিয়াছিলেন, (প্রাণ যাবার বেলা এই কোরে ম। ব্রহ্গরন্ধ যায় যেন 
ফেটে'। জগজ্জননী ঠাহার 'প্রর পুর এ আকাঙ্ক্ষা প্রণ করেন। 
শেষের দিনাটির কথা রামপ্রসাদ বুঝিতে পারেন । তাই জানাইয়। দেন_. এবার তাহার 
মরদেহ ত্যাগ করিবার পাল। | দাবানলের মত এ সংবাদ চারাঁদকে ছডাইয়। পড়ে । গঙ্গার 


মাতৃসাধক রামপ্রসাদ ১৩১৯ 


তট লোকে লোকারণা হইয়া যায়। পাবন্র গঙ্গাবারিতে আবক্ষ নিমাঁজ্যত করিয়া সানন্দে 
মাতৃনাম গাঁহতে গ|হিতে সাধক করেন দেহরক্ষ। ৷ বাগ ভেদ করি প্রাণবাযু বাহির্গত 
হ্য়। 
'আমায় দাও ম| তাঁবলদারী' বাঁলিয়৷ প্রসাদ রঙন| কবেন তাহার প্রথম প্রার্থনা সগীত। 
ভন্বেব সে প্রার্থনা বর্ম পূর্ণ করেন, আর এই তহবিলের বিপুল ধর্ব্য ভক্ত সাধক 
জকপণ হস্তে চারাপকে বিললাইয়। দিয়। যান। সবোপারি, শান্ত-সাধনার উর পথকে 


তিনি সাত করেন কালীনামের অমৃত্ধারায়। 


পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ 


উনাবংশ শতান্দীর 'দ্বতীয়।ধ। দীর্ঘাদনের সুযাপ্তি আর জড়ত। কাটা ইয়া জাত সবেমানর 
জাঁগায়াছে__ধর্ম, সংস্কাতি ও সমাজের ক্ষেত্রে ছড়াইতেছে মুন্তর প্রাণধারা। ভারতীয় 
জীবন-নর্করের ঘাটরাছে সৌদন স্বপ্নভঙ্গ । 

বহু 'বাশষ্ট সাধক ও মনীষী সে সময়ে এদেশে আঁবভূত হন। ই*হাদের জীবন ও 
সাধনাকে ফেন্জ করিরা দিকে দিকে গড়িয়া উঠে নৃতন প্রাণ-তরঙ্গ । পরিব্রাজক শ্রীড়ফা- 
নঙ্ধ স্বামী ছিলেন এই কীর্তিমানূদেরই অন্যতম । শন্তধর আচার্যরূপে, এ দেশের ধর্ম ও 
সংস্কাতির এক শ্রেষ্ঠ সংবাহকরূপে 'তাঁন আত্মপ্রকাশ করেন । ভারত ধর্মের উদ্জীবনের জন্য 
শুরু হয় ঠাহার এঁকাস্তিক প্রয়াস। স্বামী িবেকানন্দেরও অনেক আগে এই শন্তিধর 
সম্রাসী জাতিকে উদ্ধদ্ধ করেন নবতর চেতনায় । 

ওছুস্থিনী বাগ্সিতা, অধ্যাত্বশান্ত ও সংগঠনের বলে পরিব্রা্ক ট্রীড়ফানন্দ সারা উত্তর 
ভারত আলোড়িত করিয়৷ তোলেন। সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রাতষ্ঠার জন) যে ত্যাগ [তাঁতক্ষা 
তাঁন বরণ করেন তাহার পারমাপ আজো করা সম্ভব হয় নাই। 

বাংলা ও হিন্দী ভবায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীর ধর্মবন্ত। | শান্ত্রাবদ্‌ হিসাবেও প্রাতষ্ঠা 
তাহার ছিজ অসামান্য । ঠাহার দর্শন ও ভাষণ অগ্াঁণত মানুষের হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগাইয়া 


] 

স্থামীজীর শান্তিকে কেন্দ্র করিয়। উত্তর ভারতের ধর্মান্দোলনে এই সময়ে আত্মনিয়োগ 
করেন আত্মানন্দ্ পরমহংসঙ্জী, মহামহোপাধায় রামামশ্র শাস্তী, পাওত আম্বকা দত্ত ব্যাস, 
শশধর তর্চূড়ামণি, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, মদনগোপাল প্রভাতি ধর্মনেত।। 

প্রা পাচ শতাধিক আর্যসভ।, হারসভা শ্রীকৃফানন্দের প্রেরণায় গড়িয়া উঠে। জ্ঞান 
ও ভান্তবাদের প্রচারে ধর্মসংগীতের জাদু স্পর্শে সমগ্র দেশ তিন মাতাইয়া তোলেন, সহমত 
সহন্র লোক ধন্য হয় তাহার অনুপ্রেরণায় । 

সদ্ধাবধৃত বাবা-দয়ালদাসর্জীর আশস্‌ কোন্‌ শুভ মুহূে একদিন ঝারয়া পড়ে কৃফা- 
নক্ফ্রে উপর, অধাত্মসাধনার বীঁজটি ঠাহার জীবনে রোপিত হয় । তারপর কমময়, ভাবমর 
সাধনার পথ বাহিয়৷ উত্তরকালে এ জীবন সার্থক হইয়৷ উঠে। গুরুকুপার কল্যাণধারাকে 
দেশের দিকে দিকে তানি ছড়াইয়। দেন। 


পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্গীরথীর তীরে অবাস্থত গুপ্তিপা্। শ্রীকৃষ্কানন্দের জঙ্মম্থান। এই 
গ্রামে ১৮৪৯ শ্তীন্টাব্দে তিনি আবভূণ্ত হন। প্রবীণ চিকিৎসক ঈশ্বরচচ্্র সেনের [তান 
দ্বিতীয় পুত । মাতার নাম ভবসৃন্দরী ৷ বালককালে তাহাকে ডাক। হইত কৃষপ্রস্ন নামে। 
ঠাহার এ সথয়কার জীবনে প্রতিভার ছাপ তেমন কিছু দেখ। যায় নাই। আঠার বৎসর 
অবাধি পড়াণুন৷ করার পর বাধ! হইয়। তান স্কুল ত্যাগ করেন। সংসারে ৩খন দারুণ 
অভাব অনটন চলিতেছে, তাড়াতাড়ি তাই চাকুরী ন৷ নিয়। উপায় রহিল না। 

তরুণ বয়স হইতেই কৃষণপ্রসম্নের মমনূলে রাহয়াছে এক অজানা লোকের আকর্ষণ। এ 
আকর্ষণ ঠাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়৷ তোলে। 


পারিয়াজক শ্ীড়ফানন্দ ১৪১ 


জীঘনের অন্তস্ুলে কোন্‌ এক ফন্তুধার৷ বহিয়৷ চঁলিয়াছে ! মাঝে মাঝে ইহারই 
খানিকটা উচ্ছলৈত হইয়া উঠে। প্বজন্মের সাত্ৃক সংস্কার আত্মপ্রকাশ করতে চায়। এ 
বয়সেই বহু অধ্যাত্ব রসের কিতা তিনি রচনা করিয়। ফেলেন, সঙ্গী-সা্থীদের কাছে হইয়া 
উঠেন বিস্ময় ও সম্ত্রমের বস্তু ! 

সোঁঈন কৃষ্প্রস্ম একটি নৌক! নিয় গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ কারে গিয়াছেন। সঙ্গে দুই- 
তিনটি অন্তরঙ্গ বনু । দিগন্তের দিকে চাহিতেই মন উদ্ধাও হইয়। গেল অনস্তের পানে। 
মহামার়ার অলৌকিক শন্তির ক ভাবিতে ভাবিতে চৈঙনোর এক অতল গভীরে 1তান 
তল্াইয়৷ গেলেন, কোনে। বাহাজ্ঞান রহিল না। এক দিব) অনুীতিতে হৃদয় ঠাহার পৃণ 
হইয়া উাঠিল। কৃষপ্রস্ব বাঁলতেন, উত্তর জীবনের আঘ্মক পাখেয়রূপে সৌদনকার এ 
অনুভূতি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল । 

গৃঙ্ছে অর্থাভাব। পড়াশুনার খরচ চালানোর কোনে। উপায় নাই। পরিবানের 
গ্কানাচ্ছাদনই ঝ| ক করিয়া চলবে ? বহু ধরাধার করিয়। কূফপ্রসা্ জামালপুরে রেল- 
আফসে এক চাকুরী গ্রহণ করিলেন । 

আঁফসের কাজকর্ধ শেষ হইলেই বাসয় ফিরিয়। আস্নে। তারপর চলে বিদ্যাভ্যাস 
ও শান্তরচর্চা। যে অধ্যাত্ম-জজ্ঞাসা তবুপ হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছে, তাহ। ঠাহাকে চগ্ল করিয়। 
তোলে । ভগবং-দর্শনের আকাঙ্ক্ষ। ক্রমে উদগ্র হইয়। উঠে। 

শহরে কোনে। ভাল সাধু-সম্ন/াগী আঁসিলেই কৃষ্ণপ্রসম্ন সেখানে ছুটিয়। যান। ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা কাছে গিয়। বাঁসয়। থাকেন, সোতসাহে সেবাষত্র করেন। 

অন্তরে গুমরিয়া উ/ঠতেছে মুক্ধর দু্নবার ইচ্ছা । জনাবরল গঙ্গাসৈকতে যখনই 
তিনি উপান্থত হন, তখনই! ক জানি কেন মর তল হইতে জাগিয়া। উঠে এক অস্ফুট 
কানা, অবান্ত বেদনায় অধীর হুইয়। পড়েন। কে তাহাকে বালর! দিযে পরম পথের বাত ? 


১৮৬৯ শ্বীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। মুঙ্গেবের গঙ্গাতটে সোঁদন সাধু-সন্ব্যাসীদের ভিড় 
জমিয়। উঠিয়াছে। শত শ৩ গৈরিকধারী দণ্ডী স্ব্যাসী গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রী । শহরের 
উপকণ্ঠে দুই-একদিন তাঁহার বিশ্রাম করয়। যাইবেন। কষ্টহারিণী ঘাটে বাশষ্ঠ সাধু- 
সন্ব)াসীর এক জমায়েৎ বাঁসয়াছে। কৃষ্ণপ্রসন্্ প্রায়ই এখানে বাঁসয়া থকেন, শান্তভগ্নে 
করেন মহাপুরুষদের সেবা-যত্র । পুণ্যসঙ্গ পাইয়। তাঁহার মহা আনন্দ । 

সেদিন গঙ্গার ঘাটের কোণে হঠাৎ এক জটাজ.টধারী 'দিব্যকা|স্ত সাধুকে দে খিয়৷ তিনি 
থমাঁকয়। দাড়াইলেন। খোঁজ্র নিয়। জানিলেন, ইন এক উচ্চকোঁির সাধু- পরমহংস। 
সম্মুখে গিয়া ভান্তভরে সাহ্টাঙ্গ এণাম কারলেন। অনেক কিছু কথাবাঠাও হহল। 
[কিছুটা ঘানষ্ঠ হওয়ার পর সম্ব্যাসীকে ধাঁরয়। পাঁড়লেন, তাঁহার আবাসে গিয়। কূপ। করিয়। 
একাঁদন ভোগ চড়াইতে হইবে । 

পরমহংসজী অনুরোধ শুনিলেন বটে |কন্তু উচ্চাবাগ করিলেন না। কৃষপ্রসম্ন 
ছাঁড়বার পাত নন, পাঁড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন । 

মহাপরুষ হাপিয়। কহিলেন, “বাচ্চা, নদী সাগরঘে হিল্তি হঠয়, লোকন সাগর 
কোভি নদীমে অআ কর নেহা?" মিল্তি হায়” __অর্থাৎ, বাঝ। স্বভাখধম অনুসারে নদীই সাগরে 
গিয়ে পড়ে। সাগর 'ক্স্তু কখনে। উপ্টো৷ পথ বেয়ে নদীর দিকে এগিয়ে আসে না, সে 
থাকে নিজেকে নিয়ে অপারসম্তোষে। 


৯08 ভারতের সাধক 


কষপ্রসবকে হটানো বড় সহজ নয়। তৎক্ষণাৎ তিনি জবাব দিলেন, “মহারাজ, 
পশ্চিম দেশে হয় তে এ 1 যম খাটে, আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু অন্য রকম ব্যাপার । 
সাগরসঙ্গমে 1গয়ে দেখতে পাবেন, সাগরই নিজের গর-জ তার জোয়ারের জল নগর বুকে 
এনে পৌঁছে দেয় ।” 

চমৎকার উত্তর এ প্রাতভাদীপ্ক যুবকের ৷ ঘেখে মুখে মুক্তিকামী সাধকের ছাপ। 
পরমহংসন্জী খুশী হইয়া! পাঁড়লেন। এবার আর তাহার আবাসে গিয়া ভিক্ষা গ্রহণে 
আপান্ত দেখ! গেল না। এই জুণকে তান প্রাণ ভরিয়। আশীধাদ করিয়া গেলেন। 

কৃষগ্রসম্ের জীবন-নদীতে সাগরের জল বিন্তু সত।ই এবার আসিয়া উপান্থত হয়। 
এই ক্টহ্যারণী ঘাটেই অপ্রত্যাশিতভাবে 'তাঁন সংগুরুর সাক্ষাৎ পান। 

সাধুদের নানা জমায়েতে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি একদিন যোগী দয়ালদাস বাবার দর্শন 
পাইলেন। মহাত্মার যোগবিভীতর খ]াতি তখন চারিদিকে । দিনের বেলায় তাঁহার 
কাহে লোকের ভিড়ে আগাইবার উপায় নাই। একদিন তাই গভীর রাত্রে নিভৃতে কুক- 
প্রস্য তাঁহার আসনের সামনে আ।সিয়। দাড়ান । 

সাশ্রনয়নে প্রাণের আকাচ্ছ্া নিবেদন ক!রয়৷ ঝহেন, “বাবা, ঈশ্বরলাভ ছাড়া জীবনে 
জামার আর কোনো কাম্য নেই। এ অধমকে কৃপা করুন, দেখিয়ে দিন অভীষ্ট 'সাগ্ধির 
গপর্থ।” 
থাদ্ধ 'সাদ্ধ সব কিছু মহাপুরুষের করতলগত। নিগৃঢ় যোগসাধনার তিনি এক সর্ব- 
জনমান্য পথপ্রদর্শক । অথচ ক সহজ তাঁহার আচরণ, আর ক মধুর তাঁহার বাণী । 
চরণতলে বপামানর মুসুক্ষু কৃফপ্রুসম্নের আপত হৃদয় শীঙুল হইয়। গেল। 

মহাপুরুষ 'স্মিতহাস্যে তাঁহাকে কাহলেন, “শোন বাচ্চা, তোমায় তামি একট। গাস্প 
শোনাচ্ছি'--এক ব্রা্ষণ তাঁর যঞ্মান বড় থেকে 1ফরছেন। ভারী ধনী যজমান। 
অনেক টাকাকড়ি তাঁকে প্রণামী দিয়েছে । সব কিছু তার একট। পৌটালায় বেধে নিয়ে 
তিনি এগিয়ে চলেছেন। পথে রাত হলো অনেক ॥। সামনে পড়লে এক অরণ্য পথ । 
রাত কাটাবার জন্য এক জীর্ণ পারতান্ত কুটিরে তিনি আশ্রয় নিলেন । কিস্তু ঘুমন্ত অবন্থায় 
তাঁর পো্টলা1ট চুরি হয়ে গেল। জেগে উঠে ব্রাহ্ণ তো কেদে আকুল ! চা'রাদকে 
অনেক ছুটোছু টি ক'রেও তাঁর পোট:লার কোনো সন্ধান হলো না। অনন্োপায় হয়ে তিনি 
রাজার শরণ নলেন। এবার িস্তু কাজ হলো _ কয়েকদিনের ভেতর চোর ধরা পড়লো । 
টাকা-কড়ি ফেরত পেরে ব্রাঙ্গণের মুখে ফুটে উঠলো তৃপ্তির হাসি” 

গল্প বলা শেষ হইল। দয়ালঙাসজী কহিলেন, “আচ্ছা বাবা, বল তো, এ থেকে 
তুমি কি বুঝলে 1% 

মর্ধার্থ বুবিয়া নিতে কৃষপ্রসম্নের দর হইল লা। কাঁহলেন, “বাবা, আমি আপনার 
বালক। বেশ, যেটুকু বুঝেছি, তা-ই বলবো। আপনার এই রূপক গণ্পের ব্রাহ্মণাট 
হচ্ছে জীব। সাত্তক সংস্কারের নানা সম্পদ ।নয়েই সে প্াথবীতে আসে। পর্থিসধে 
কাম-ক্রোধ ইত|াদি িপু তার সে সম্পন হরণ ক'রে নেয় । এর পুনরুদ্ধার শুধু হ'তে পারে 
এ ভ্রাক্মণেরই মতে রাজার শরণ নিলে । অর্থাৎ, ভগ্রবানের চরণে শরণাগাত না হওরী। 
অবাধ হতসম্পদ ফিরে পাবার উপায় নেই !» 

সাক্ষাতমাব্রেই এ ভান্তমান তুণকে দর়ালদাসজী ভালবাসর। ফোলরাছেন। এবার 
এই উত্তরে খুশী হইয়া আঁহাকে বার বার আশীবাদ কারতে লাখলেন। 


পাররাজক শ্লীকফানজ্দ ১৪৩ 


সৌঁদনকার এ বিংশাঁত বৎমর বয়স্ক ফূবকের জীবনে দয়া ন্দাসজী কপাভরে যে বাঁজ- 
মন্ত্র রোপণ করেন, উগ্তরকালে তাহাই পাঁরণত হয় এক বিরাট মহ'বুহে। কৃষপ্রদ হন 
শ্রীকৃষ্ণানন্দ গ্মী। 

দীক্ষা দানের পরই দয়া্দাস-বাব। সহাসে। শিষ্কে কাঁহলেন, «ব্যাস যে কাজের 
জন্য আমার এখ'নে আস, পরমাস্মার ইচ্ছায় তা পূর্ণ হলো। এবার আমায় ডেরা-ডাণ্ডা 
উঠাতে হবে । একট৷ কথা স্মরণ রেো, বাবা । আমার সঙ্গে সাক্ষাং করতে কখনো 
ব্যস্ত হ'য়ো না। প্রয়োঙ্গন মতো এবং উপযুস্ত সময়ে আমার সাক্ষ.ং মিলবে ।” 

গুরৃপ্রদশি'ত সাধনপথ এবার শ্রীকৃফানন্দের সন্মৃথে প্রসারিত। 'সাদ্ধর সংকষ্প বুকে 
নিপপ নিভাঁক 2াধক ব্রতী হইলেন তপস্যায় । 

অন্তরাত্মার গভীর হইতে মাঝে মাঝে আসে অস্ফুট আহ্বান-_শ্রীকৃষ্ণানম্ঘ, ওঠো, 
জাগো । ভারত-ধর্মকে ক'রে তোল উজ্জীবিত।' চমাঁকয়া উঠেন তিনি । এ কোন্‌ এশ 
ইঙ্গিত? কি ইহার তাৎপর্য। 

এ কাজে চাই কঠোর সাধনার প্রস্তুতি ! শ্রক্গচর্যব্রত ধারণ করিয়। প্রাচীন ভারতীয় শান 
সাগর তাঁহাকে কাঁরতে হইবে মন্থন। সনা৬নধন্নের উজ্জীবন--ইহা৷ যে তাহার চির 
আকাম্ক্ষিত বস্তু! এই উজ্জীবনের মধ্য দিয়। ভারতভূমিতে আসিবে লোকমন্গলের প্রবাহ । 
আগামী দিনের অদ্বিতায় ধর্মবন্তা, আচার্য শ্রীকুষ্কানন্দের মনোলোকে এই চিন্তাধারা ক্রমে 
দান। বাধিয়া উঠিতে থাকে । 

চিরকুমার থাকার ব্রত কৃ্ণানন্দ গ্রহণ করিলেন, ঝাঁপ দিলেন ধর্নান্দোলনের বন্যায় । 
প্রথমে মুঙ্গেরের জনজীবনে তাঁহার প্রবর্তিত আর্ধসভা ও হারসভার কর্ম প্রচণ্ড ০গে শুরু 
হয়, তারপর উহা৷ ছড়াইল্ল। পড়ে সারা উত্তরভারতে। 

শ্রীকষধানন্দের ধর্মপ্রচারের বন্ত্রনির্ধোষ শোন যায় দিকে দিকে । অতুলনীয় বাগ্সিতা 
আর মনীষাদীপ্ত শাস্ত্ব্যাথায় শাক্ষতসঘাঙ্জ আলোড়িত হইয়। উঠে, আর তাঁহার প্রবর্তিত 
দামঞ্ীর্তনের ধারা দিগ7াবাঁদকে বিষ্তারিঠ হয! যেমন অফুরম্ত তাঁহার প্রাণশত্তি, তেমনি 
বিস্মগ্ন কর তাঁহার সংগঠন-প্রীতভা আর্ধর্ম প্রবাহিণী সভা ও হরিসভাগুলি দেশবাসীর 
ক্রেব্য ও ধর্মবুন্ধর শাথিলত। দূর কাঁরতে থাকে ৷ তাঁহার সম্পাঁদত পাত্িকা। ধর্ম প্রগারক, 
জাগাইয়া তোলে প্রবল উদ্দীপন] । 


১৮৭৮ খ্রীন্টান্দের হরিত্বারের কুন্তমেল। । আচার্য শ্রীকৃষ্কানন্দ এখানে সোৎসাহে 
োগদান করেন। এই বিশাল ধর্মক্ষেত্রের সাধু-জমায়েং তাঁহার প্রাণে এক অপ্ব আত্ম- 
বিশ্বাস জাগাইয়া তোলে । 

দয়ালদাসবাবাও এই ধর্মমেলার উপচ্ছিত হইয়াছেন । শ্রীকফানন্দ ভন্তভরে যোগীবরের 
চরণতলে শিয়। উপবেশন করিলেন নান৷ 'নিগৃঢ় সাধন [নির্দেশ পাইয়। অন্তর তাঁহার 
নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইর। উঠল । গুরুদেষের এ লময়কার খাদ্ধ সাদ্ধর অলৌকিক লীলা 
সম্বন্ধে তিনি লিখিয় শিয়াছেন : 

গ্্রীমদূ গুরুদেবের আশ্রমে গিয়া দেখি, তথায় সহস্রাধফ পরমহংস ও অবধৃত বাস 
কারতেছেন। তাঁহার! আশ্ম ও মুদ্রু। স্পর্শ করেন না, বাচ্‌ঞাও তাঁহাদের নিয়মাবরৃদ্ধ, 
অথচ ভক্তবংসল্গ ভগবান তাঁহাদের জন্য উত্তম ঘৃতপর [মষ্টামাদি আয়োজন করিয়। দিতেন। 
তখন তথাকার দোনক বয় অন্যান পুইশত টাকা। 'বিনি কষ্পতনুমূলে বাস করেন তাঁহার 
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আর অভাব কি? গুরুদেব নান৷ উপদেশ দানের পর আমার একটি সারশ্র্ভ উপদেশ 
দলেন,_বংস! যাঁদ অরুপের রূপ দেখতে চাও, দৃষ্টিকে অস্তঃবৃত্তিশীল করে 1” 

প্রীককানন্দের বুকে আ্বালয়া উঠে মুমুক্ষার আগুন, প্রাণ চণ্চল হইরা উঠে। বৈষরিক 
পাঁরবেশ হয় অসহ)॥। ভাঁবষ্যং জীবনের কর্মপন্থ। তাড়াতাড় স্থির করিয়। ফেলেন। তই 
চাকুরী প্বেই ত্যাগ কারয়াছেন। এবার উপনীত হন ভারতের প্রাণকেন্স্র কাশীধামে, 
সেখানেই চ্াঁপত হয় তাঁহার আধ্যাত্বক জীবনের করমক্ষেন্র। 

স্লীকৃফানন্দের আধধর্ম-প্রচারণী সভার শান্ত ক্রমে ঝাড়িতে থকে । পাঁওত শশধর 

ডামাঁণকে সভার ধমাচার্যরূপে তিনি নিযুস্ত করেন । শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণ৭ও তাঁহাকে এ 
সময় যথেষ্ট সাহাধ। কাঁগিতে থাকেন। বিশিষ্ট আচাধদের শাল্ত ও সহযো গতাকে দ্বমীজী 
কেন্দ্রীভূত করেন তাঁহার গঠনমূলক কর্মে । অসাধারণ ব্যান্তত্ববলে শুরু করেন সনাতন 
ধর্মের সঙ্ববন্ধ প্রচার । এ|দক 'দিয়। আধুনিক ভারতে এক অনন্য সাধারণ কীতি" তিনি 
রাথয়৷ যান। 

[তা প্বেই হবগ্ারোহণ করিয়াছেন। ১৮৪৪ গ্রাঙ্টাব্দে মাতাও কাশীধামে দেহরক্ষা 
করিলেন । জাগাঁতিক বদ্ধনগু!ল এভাবে স্থালত হইয়। গেল । এবার হইতে সারা দেহ- 
মন প্রাণ (৩ান ধম ও জাতর কল্যাণে নিয্লোজত করিলেন। 

প্রীকফনন্দের বস্তৃত। ও শ্রান্্রব্যাখ্যায, হরিকাতনের ভাববন্ঠায় সোঁদন উত্তরভারত 
টলমল করিয়। উঠে। জ্ঞান, কর্ম ও ভান্তর অপ্ব সমাহার ঘটে এই সম্বযাসীর জীবনে, 
ধীরে ধীরে জনগণের হদর তান জর করিয়া নেন। 

দেশে রামকৃফ-িবে কানন্দের অভু!দয় ৩খনে। বটে নাই । [শাক্ষত ভারতীয়দের জীবনে 
বাহতেছে ধর্মাবমুখতার স্রোত। এই স্রোতেরহ বিধুন্ধে কৃষণানন্দ দ।ড়ন একক শক্তিতে, 
ধ্বনিত করেন জারতাত্মার মহাবাণী ॥। তাঁহার উন্দী পন। ও প্রেরণা ভারতের ণব। সমাজের, 


বুকে নৃতনতর চেতন। আনিয়া দিতে থাকে । 


কাঁলকাতায় আসক শ্রীকৃষ্ণানন্দ একবার ঠাকুর রামকুফর সাহত সাক্ষাৎ করেন। 
পরনহংসদেবের ভন্ত রান দশুমহাশমের সাঁহত তাঁধার 1কিছুট। ঘনিষ্ঠতা জন্জে। প্রধানত 
তাঁহারই সাহায্যে ঠাকুর সম্বঞ্ধে নানা তথ] তিনি সংগ্রহ কগেন। কেশব সেনমহাশর 
যেমন ইংরেজী শাক্ষিতসমাজে রানকৃফণের কথ। প্রচার করেন, তেধনি শ্রীকৃফণানম্দও তাঁহার 
ধ্বস প্রচারক' পান্রকার মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতের সম্মথে ঠাকুরের দিব্য জীবনের আলেখ্যটি 
তুলিয়। ধরেন। 

রামকৃষ সন্ধে তিন লিখেন- “যাহার বাবা ( শশানখাসী শিব ) পাগল--মা 
(কালী) যাঁহার পাগালনী, 'তাঁন পাগল না হইয়। কির্‌পে থাঁকবেন ?. যেখানে 
পাগলের খেল পাগলের হাট বাজার, পাগলের বাণিজ।, সেখানে যে কোনো গ্রাহক যাউক 
নাকেন সে পাগল হইর। যায় । মহাত্মা রামকৃষ্ণ সেই বাজারের পাগল ॥ "* 

«এক-এক দিন [৩নি তাঁহার প্রাণের পিপাস। সহ্য কারিতে না পারির মায়ের নিকট 
কাঁদতেন ও সাশ্ুলোচনে জাহবীতটে বালুকারাশিতে আপনার গুখ ঘর্ষণ করিতেন । আর 
বাঁলতেন, 'মা | আমাকে ভন্তি 'দও, আম ভান্তাতন্ন আর 1কঞুই চাহ ন। কখন 
কখন ভান প্রান্তরে মাথ। কুঁটিতেন। ভন্ত তুমিই ধন)! ভান্তর প্রকৃত মাহাত্ম/ তুমিই 
বুঝিয়াছ, তো-ার নিকট ইন্দ্র, ব্রচ্ধত্ব আদি এন্বব তুচ্ছ হইতে তুচ্ছ |... 


মাতৃসাধক শ্রীকৃফানন্দ ১৪৫ 


প্মহাত্া রামকুফ এক্ষণে রামকুফ পরমহুংস নামে এদেশে প্রাসন্ধ । পাঠক ! ইনি 
গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ই'হার মন্তক মুত নহে । অথচ ই'হাকে লোকে কেন 
পরমহংস বলে বুবিয়াছ ? &ঁনি পরিচ্ছেদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্ষে পরমহংস। 

গ্যাঁদ কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন, তাহা হইলে দোঁথিতে দোখিতে 
তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হুইপ যায় । শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রন্ত-চলাচল শান্তি 
ুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহাকে ঘন ঘন প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতন৷ জাগ্রত হইয়া 
থাকে 8০৯ 

“পরমহংস মহাশয়ের উপদেশগুণে ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়ক কেশববাবুর শেষ জীবনে 
ছন্দুধর্মের রঙ ধারয়াছিল 1” 

শ্রীরামকফের জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী স্বামীজ্জীর এই বর্ণনা তাঁহার নিজেরই অসামান্য 
গুণ-গ্রাহিতা ও ভন্তিরসমধুর জীবনের পারচয় বহন করে। 

সহবাস-সম্মঘতি আইন নিয়া এক সনয়ে সারা দেশে এক তুমুল আন্দোলন গাঁড়য়। 
উঠে। ১৮৯১ শ্রীষ্টান্দে শ্রীকৃফানন্দ কলিকাতায় গড়ের মাঠের এক সভায় ইহার বি4দ্ধে 
যে বাগ-বিভূতি প্রদর্শন করেন, আজ ও তাহা স্মরণীয় আছে । তাঁহার ওজগ্ঘিনী বন্তৃতা শুনিয়। 
জনমণ্ডলী মহ। উত্তেজিত হয়, লাটপ্রাসাদের দিকে ছুঁটিবা যায়। “আমর! আইন চাহ না' 
বলিয়া বার বার দাবি ঘোষণা করিতে থাকে । ভারওায় জনসাধারণের উপর শ্বামীজীর 
বাক্তত্বের এই প্রভাব সেদিনকার সরকারকে চি্তত করিয়। তুলিয়াছিল। 


১৮৯১ খ্রীষ্থা্জের কথা । স্বামীজী কলিকাত৷ হইতে ফিরিয়া আঁসয়৷ হরিদ্বারের 
পূর্ণকুত্তে উপান্থিত হইলেন । উদ্দেশ্য গুরুর দর্শন ও উপদেশ লাভ । গরঙ্গাসৈকতে দয়াল- 
দাস মহারাজ সমাপীন, উচ্চকোটির সাধুদের দ্বারা তিনি পারবৃত। শ্রীকৃষ্কানন্দ ভান্তভরে 
সদৃগুরুর চরণতলে উপবেশন করিলেন । গ্ৃরুকুপার অনৃতরসে প্রাণকুম্ভটি পূর্ণ করিয়া 
আবার জনকল্যাণের ক্ষেত্রে তান অবতীর্ণ হইতে চান। 

একুশ বংসর ব্যাপিয়৷ কঠোর রক্ষচর্যব্রত শ্রীকফানন্দ পালন করিয়াছেন । এইবার 
গঙ্গার পাঁবত তটে গুরুজী দয়ালদাস-বাবা শিষ্যের লৌকিক জীবনের রূপান্তর সাধন 
করিলেন। জাতিকুল ও শখাসূ্ সমস্ত কিছু ত্যাগ করাইয়া তাহাকে দিলেন পূর্ণ 
সন্্যাস। এই সময়েই তাঁহার নামকরণ হয় প্রীকৃফণানন্দ স্বামী । 

দায়লদাসজী মহারাজ ছিলেন এই মেলার এক দর্শনীত্ন বন্তু। গঙ্গার সৈকতে, নবানার্মত 
এক আশ্রমে তিন অবস্থান করিতেছেন । সঙ্গে কয়েকশত সন্ব্যাসী । পরমহংস ও অবধূত- 
শ্রেণীর মহাত্মাও বহু রহিয়াছেন। 

অগণিত ভস্ত ও দর্শনাথাঁ এই মহাপুরুষের পায়ে আসিয়৷ লুটাইয়া পঁড়িতেছে। দয়াল- 
দাস-বাবা নিজে কপর্দকহীন ॥ কাহারো কাছে কোনো কিছু যাচ্ঞা করা, কাহারে 
গৃহে পদার্পণ করা তাঁহার নীতিবিরুদ্ধা। অথচ প্রতিদিন কয়েক সহম্্র সন্নযাসী, গৃহীভন্ত, 
অভ্যাগরত ও কাঙাল আশ্রমে আশ্রয় পাইতেছে, ভোজনে তৃপ্ত হইতেছে । কোথা হইতে 
থাদ/ শাসতেছে, কে যোগাইতেছে তাহা বু্বার উপায় নাই। 

শুধু আশার ও অন্বদানই নয়__-ভজন, কারন ও শান্্রালাপে সার] মেলাক্ষেত্রে মহাপুরুষ 
আনন্দের স্রোত বহাইয়। 'দিয়াছেন। 

নিকটেই গঙ্গার বাকের উপর এক মহাত্মা অবস্থান করেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বাঁলয়। 
ভা. সা, (সু-৩ )-১০ 


১৪৬ ভার়জো লাবক 


সাধকমহলে তাহার খুব খ্যাতি। দয়ালদালজীর সহত তাঁহার দীর্ঘ দিনের যোগাযোগ । 
প্রিয় শিষ্য শ্রীকফানন্দকে তিনি মহাত্তার কাছে আশীবাদ নিতে পাঠাইলেন। 

শিবকল্প সাধককে দোঁথিয়া শ্রীকৃফানন্দের আনন্দের সীমা নাই। ভান্তভরে প্রণাম 
করিয়া কাহলেন, “বাবা, আপনার উপদেশ 'দিয়ে আজ আমায় কৃতার্থ করুন ।” 

মহাত্। সল্লেছে আশীবাদ জানাইলেন। শ্রাস্তস্বরে কহিলেন, “বাচ্চা, লোকে ব'লে 
থাকে, চক্ষু উদ্মীলন করলে বস্তু দেখা যায় । কিন্তু এ তাদের ভ্রম। মানুষ যখন মায়ের 
গর্ভে থাকে, দুই চক্ষু নির্মীলত থাকে । বস্তু অর্থা শাশ্বত পুরুষের সাহত দেখা যায় 
তখনই। যোঁদন থেকে দুই চোখ মেলে সে চায়, সৌঁদন থেকে দৃষ্টিতে কেবলই পড়ে 
“অবস্তু' অর্থাৎ মায়াময় জগংপ্রপণ্। যে “বস্তু এর আগে দেখ৷ যাচ্ছিল, তার সন্ধান আর 
এখন পাওয়া যায় না। তাই বাঁল--বৎস, গুরুর উপদেশ পেয়েছ, এবার চক্ষু মুদিত 
করো-_-সমাধিচ্ছ হও, তবেই প্রকৃত বনধুর দর্শন পাবে ।” 

আন্মজ্ঞানী মহাঙাঘকফের আশাবাদ শিরে ধারণ করিয়া স্বামীজী কাশীতে 'ফারয়া 


প্রাসলেন। 


'ীধ্যাত্থজ্ঞানের প্রচার ও লোকোদ্ধার কার্ষে আত্মনিয়োগ করার অনুমাত গুরুদেব 
আগেই শ্রীকফীনম্দকে 'দিয়াছেন। এবার তাঁহার উপদেশে আকৃষ্ট হইন্লা। বু লোক এখন 
হইতে তাঁহার কাছে আশ্রয় গ্রহ করিতে থাকে, সাধন লাভ করিয়া ধন্য হয় । 

আশ্রিতেরা আসে নানা দেশ-দেশাস্তর হইতে। ইহাদের অনেকেরই অলৌকিক 
জডিজ্ঞতার কাহিনী আজে! লোকলোচনের অন্তরালে রহিযা 'গিয়াছে। 

বর্ধমানের মহড়া গ্রামের সৌদামিনী দেবা বড় দুর্ভাঁগনী। স্বামী আগেই লোকাস্তরে 
গিয়াছেন। এবার পাঁলত পুল্লটিও হঠাৎ মার গেল। মাহলাট শোকে মুষাঁড়য়৷ 
পাঁড়লেন। ধারে ধীরে তাঁহার জীবনে আদিল তীর সংসার-বিতৃফা। 

কস্তু কোথায় মুত্তির পথ, কোথায় পথপ্রদর্শক গুরু? ব্যাকুল হইয়া বৈদ্যনাথধামে 
আসিয়া তিনি "হত দেন। এখানে প্রত্যাদেশ মিলে__পরিবাজক শ্রীকৃফানন্দের উপদেশে 
তাঁহার ইষ্টলাভ হইবে । জাগ্রত বিগ্রহ বাবা-বৈদানাথ গুহার ভবিষ্যৎ গুরুর মৃতি'টিও 
চিনাইয়৷ দিলেন। এ মুর্তর চারিদিকে জ্বলিতে দেখ! গেল আগুনের শিখ । 

এই মাহলাটি শ্রীকৃফানন্দকে জানেন না, কখনো তাঁহার নামণ্ড শুনেন নাই । নান। 
স্থানে জিজ্ঞাস৷ করিয়া কাশীধামে তাঁহার সন্ধানে উপস্থিত হইলেন । স্বামীজী তখন 
হারদ্বার, জলম্ধর ও কাংড়া অগ্চল পরিক্রমা করিতেছেন । মাঁহলাটি তাঁহার উদ্দেশে ভ্বালা- 
মুখ; অবধিও ছটা বান। কিস্তু এঁক দুর্ভাগ্য তাঁহার? কোথাও তো চিহিত্ত গুরুর 
সন্ধান 'মাঁলতেছে না ! 

এসমক্লকার প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতার বর্ণন৷ দিয়া মাহল৷ ভক্তটি যাহা লিখিয়াছেন তাহা বড় 
বিদ্ময়কর-_ 

“মায়ের পাঠ্ছান দর্শন কারয়া একাদন কাঁদতোছ ও ভাবিতেছি, তবে ক প্রতযাদেশ 
মিথ্যা? তখনই দোথলাম, শূন্র শু ও শুন্র কেশধারী দীর্ঘক।য় একজন মহাপুরুষ 
বাঁজিতেছেন, “বাছা, তুমি চিন্তা ক'রো না, এইখানেই তাকে পাবে ।” আমার চমক 
লাগিয়। গেল, কিন্তু াহাকে আর আমি দেখিতে পাইলাম না। 

“সেইদিন সন্ধ্যার সময় আম বাসায় শুইয়া আছি, একটু তল্জ। আসিয়াছে, এমন সমরে 
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একটি নানালকারে ভূবিত৷ পরমাসুন্দরী কুমারী আমায় চেতন করাইয়া জ্বালাজীর মারের 
দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিরা অস্তর্ধান হইলেন। তাহার হাসামযী মৃত্তিখানি হৃদয়ে 
অহিকত হইয়া গেল। ভাবিলাম, এ কোন্‌ দেবীমৃর্তি) এর্‌প মূর্তি কোনো তীর্থে 
দেখিয়াছি বাঁলয়া৷ মনে হইল না। 

“আমি ধাঁরে ধারে মায়ের মন্দিরে গেলাম। গিয়া দোখ চারাদিকে ভ্বালামালা 
ভ্বলিতেছে, তাহার মধ্যে একজন শ্রীমান্‌ সাধূ চক্ষু বৃজিয়া ধ্যান করিতেছে । ঠাহাকে 
দেখিরা আমার বড় ভন্তি হইল । 

“ঠাহার ধ্যান ভাঙতে একটু বিলম্ব দোখলাম। এই অবকাশে আমারও ক জানি 
কেন বসল বাঁসয়া একটু তন্দ্রা আসিল । অমনি কে যেন আমাকে ধারা মারিয়া বালল 
--ওরে, এই তো! 

“যেইমান সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হইল অমাঁন আমি তাহাকে ভিজ্ঞালা করিলাম-_-আপনার 
নামই কি শ্রীকৃফানন্দ স্বামী? তিনি কহিলেন- হ্যা । 

পতন দয়৷ করিয়া একটি শিবালয়ের পার্খে, একান্ত ভ্থানে, আমাকে সাধনঙাগের 
উপদেশ করিলেন। জামি কৃতাথ হইলাম । তখন আমার মনে হইল যে, জমি, বৈদা- 
নাথে ভবিষ্যৎ গুরুর চারিপার্থ্ে যে আগ্নি আলিতে দোখিয়াছিলাম, তাহা এই হ্বালামুখীরই 
প্রশ্থালত জ্বালামালা।” 

কিছুদিন পরে শ্রীকুষণানম্দ কাশীর যোগাশ্রমে দেবী জবপূর্ণার মৃ'তি€ প্রাতিষ্ঠ করেন। 

1বগ্রহের নাম দেওয়া হয় যোগেশ্বরী । আশ্রমের গুহায় তাহার যোগসাধনা ও ধ্যান 
জপ অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । 

মা-যোগেশম্বরী যেমন জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকেন তেমান এইসগয়ে স্বামীজীর মধ্যেও 
নানা অলৌকিক যোগাঁবভূতির প্রকাশ ঘাঁটতে দেখা যার । বহুতর কৃপাপ্রাথী তাহার 
কুপায় সাধন লাভ করেন। ব্যাধির কবল হইতেও শুনেকে মুক্ত হন। 

হামীজীর যোগাবভূতির খ্যাতি তখন চারিদিকে রটিয়৷ গিয়াছে । সে-বার হাতোয়ার 
মহারাজার এক ঘাঁনষ্ঠ আত্মীয় মারাত্মক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছেন । তাহার আত্ধীয়ের 
স্বামীজীর কাছে আসিয়। ধর্ন৷ দিলেন । রোর্গীব ডান্তারটিও সঙ্গে রাহয়াছেন। 

স্বামীজ্জী কহিলেন, “আমি ক্ষুদ্র বাত্তি, আমার নিজের তো কোনো ক্ষমতা নেই যা 
করবার করেন মা'যোগেশ্বরী । তাকে জিজ্ঞেস না ক'রে তো আমি কিছু বলতে পারিনে।” 

ডান্তার ভীত কণ্ঠে বালর়া উঠিলেন, “কত্ত স্বামীজী এ রোগীর পক্ষাঘাতের মৃছ" 
যাঁদ আর দু'একবার হয়, তা হ'লে আর কিছুতেই একে বাঁচানো যাবে না। তাড়াতাড়ি 
একটা কিছু করুন ।” 

“ক করবে৷ বাবা, সবই মায়ের হাতে | তাকে ব'লে দেখি। তোমরা কাল একবার 
১০ 

সন্ধ্যারাঁত্র পর মায়েপোয়ে কথাবাঠ৷ হইল । চিম্ময়ী দেবীবিগ্রহ কাছলেন, «এ তুই 
আধার কি সব কচ্ছিস? এ রোগী তে বাচবে না। প্রান্তন শেষ হয়ে এসেছে 1? 

"মা, তুমি দয়া করলে কেন বাঁচবে না ? তাছাড়া, ওরা যে বড় বিপনন হয়ে, বড় 
উরসা ক'রে আমার কাছে আন্রয় নিয়েছে । একটা কিছু ব্যবস্থা তোমায় করতেই হবে| 

“বেশ কথা, ওরা তে পক্ষা্যাতের জনই তোর শরণ নিয়েছে । এ দুঃসাধ্য । তখু 
এ রোগ থেকে রোগী এবার বেঁচে যাবে। “কিন্তু জীবনান্ত হবে আর এক রোগো ।” 


১৪৮ ভারতের সাধক 


ঘটিলও তাহাই । প্রধান ও দক্ষ ডান্তারদের 'বিস্মিত করিয়া মরণোন্মুখ পক্ষাঘাত- 
রোগী শয্যায় উঠিয়া বসে, আরোগ্য লাভ করে। কিস্তু কিছুরগিন পরেই সামান্য স্বরে 
ভূগিরা তাহার প্রাণাবয়োগ হয়। 


নিজের কোনো পাড়ার বেলায় কিন্তু দেখা যাইত স্বামীজীর আর এক মনোভাব । 
সেম্থলে তিনি পরম উদাসীন । মায়ের দেওয়া আনন্দের সঙ্গে তাহার দেওয়া দুঃখের 
প্রচঙও আঘাতও 'নাঁবকার চিন্তে সদাই তান বরণ করিয়া নেন। 

সে-বার শরীর ঠাহার খুব অসুস্থ । একটি ভক্ত বড় ব্যাকুল হুইয়৷ দোখিতে আঁপসিয়াছেন। 

কথাপ্রসঙ্গে ভন্তাঁট কহিলেন, “হামীজী, আপনার মতে। মহাপুরুষেরও আবার অসুখ । 
মায়ের কত কুপা আপনার ওপর ; তবে এত দেহকঙ্খ আপনার হবে কেন 2 

রোগশব্যার় উঠিয়া বসিয়া স্বামীজী কহিলেন, “সে কি গো, এ তোমাদের ফেমন 
আবৃদারের কথা। শরীর অসুম্থ হলেই কি বুঝতে হবে মায়ের অ-কুপা হয়েছে। দেহ 
ধারণ করলেই তার জন) রোগ, শোক, দুঃখ ভোগ করতে হবে। তাঞাড়া, সব দুঃখ 
মোচনের জন্যই 'কি মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে আছে ? যা আর কোথাও পাওয়া যায় 
না, তাই যে ঠার কাছে চাইতে হয় ॥ তত্বজ্ঞান ও ভান্তিই হচ্ছে মা'র গুপ্ত ভাগারের নিধি, 
সেই মহাবস্ুই তার কাছে চেয়ে নিতে হয়। মনে রেখে- টাকাকাড়ি, ধানচা'ল যোগাড় 
ক'রে দেওয়া মা-যোগেম্বরীর কাজ নয়, ঠার কাজ হচ্ছে ত্যাগ, সেবাবুছ্ধ ভান্ত এসব এনে 
দেওয়া । 

[কছুক্ষণ চুপ কিয় থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী আবার হাসিয়।৷ কহিলেন, “আচ্ছা, এ 
দেহের রোগ বতবারই সারাও না কেন, দেহের পতন তো একদিন হবেই। তথন কি 
বলবে,-_এ মায়ের অকৃপা ৮” 

ভল্তটর মন এতক্ষণে ভারয়৷ উঠিয্নাছে। স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া প্রসব মনে তিনি 
উঠিগ্না গেলেন। 

দয়ালদাস-বা-। এই সময়ে একবার সদলে কাশীধামে আসেন। তান যোগাশ্রমে 
প্রবেশ করামানন মা-যোগেশ্বরীর জাগ্রত শ্বরূপটি উপলান্ধ করেন। শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া 
মহাপুরুষ হর্যভরে বাঁলয়া উঠেন, “মাঈ তো ই'হা প্রকট হুই হ্যায় ।” 

গুরুদেষের আশিস্ধারা এসময়ে কৃফানন্দের উপর অজন্রধারে বষিত হয় । দয়াল- 
দাসজীর সাঁহত সর্বদাই কয়েক শত শিষ্য ও অনুরাগী সন্ন্যাসী ভ্রমণরত থাকেন। ইহারা 
সবাই হ্যামী শ্রীকৃফানম্দকে দয়ালদাস-বাবার এক বাঁশষ্ট ও অনুগৃহীত শিষ্য হিসাবে 
যথেষ্ট সম্মান করিতেন। ঠহার দর্শন পাইলেই সসন্্রমে বাঁলয়া উঠিতেন, “মেরে বড়া 
ভাই আগয়ে।” 

দয়ালদাসজী সম্বন্ধে এই সময়কার একটি সুন্দর কাহনী রাঁহয়াছে। ইহা হইতে ঠাহার 
নিজের ও শিব্য শ্রীকৃষণানন্দের সাধনতন্ত্র ও উদার আদর্শবাদ 1কছুট। বুঝা যাইবে । 

সে-বার দয়ালদাস-বাবা কাশীতে আঁপয়াছেন। বহু শিষ্য, ভন্ত ও বিশিষ্ট সাধক- 
দের দ্বারা তিনি পরিবৃত। এমন সময়ে কাশীর পাঁওতসমাজের এক নেত৷ সেখানে 
আসিয়া উপাস্থত। দয়ালদাসজীকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, “মহারাজ, আপনি কোন্‌ 
শ্রেণীর স্বামী?” 

বাব৷ স্মিতহাস্, উত্তর দিলেন, “আমি দাস-স্থামী ৮ 


পারব্রাজক শ্রীডৃফ্কানন্দ ১৪৯ 


কথাটি শুনিয়া পাওতের বিস্ময়ের সীমা রাহল না। কহিলেন, “সে কি কথ মহা- 
রাজ ! দাস-স্থামী বলে সন্যাপ আশ্রমে কোনো কিছু আছে ব'লে তে৷ আমাদের জানা 
নেই 12 

“তা'হলে শুনে রাখুন, প্রতে/ক সম্ব্যাসীই চিরদিন থাকেন দাস তার নিজের গুরুদেবের 
কাছে, আর তিনি স্বামীরৃপে বিরাজমান হন তার শিষাদের সম্মখে 1" 

পাঁওত আবার দয়ালদাসজীকে চাপি্া ধারলেন। প্রপ্ন করিলেন, “বাবা, আপাঁন 
কোন্‌ মঠের অন্তভূর্ত £ 

“গান মতের |” 

চমকিয়। উঠিয়া পািত কাহলেন, “এ আপনার বড় অদ্ভুত কথা | শৃঙ্গেরী। যোশী 
প্রভৃতি মঠের নাম আমরা শুনেছি__গগনমঠের নাম তো কখনো শুনি নি!” 

দয়ালদাসজীর অধরে দেখা দিল 'স্মতহাস্য । বলিলেন, «এ সব মঠ কি সনাতন 
কাল থেকে প্রচালত ? না, কেউ তাদের নৃতন প্রবর্তন করেছেন ?” 

“কেন, এ সবই আচার্য শঙ্করের সৃষ্টি !” 

“উত্তর। কিন্তু বলুন তো, আচার্য শঙ্কর ও ঠার গুরু গোবিন্দপদস্থামী কোন্‌ মঠের । 
তার তো৷ ছিলেন আমার মতোই গগন-মঠের সন্নযাসী! অথ, উদার আকাশের তলে 
আকাশবৃন্তি নিয়ে পড়ে থাকা__-তাই যে আমার গগন মঠ !” 

এবার পাঁওতজী নিজের ভূল বুঝতে পারেন, গ্বামীজীর চরণতলে লুটাইয়া৷ পড়েন। 

দয়ালদাসজীর সাধনপন্থায় ছিল যোগ, তন্ত্র ও ভ্রানের এক অপরূপ সমথয় । এই 
পাঞ্জাবী মহাপুরুষের উত্তরসাধক একৃষ্ণানন্দের জীবনেও এ সাধনবোশিষ্্য আত্মপ্রকাশ 
করে। 

দয়ালদাসঙ্জী আর বেশী দিন মরদেহে বাস করেন নাই। কিন্তু অপ্রকটের আগে 
শষ্য শ্রীকৃষ্কানম্দকে তান সুপ্রাতঠিত করিয়। বান। 

সম্ন্যাসের পর হইতেই দার্কাল শ্রীকৃষ্ণানন্দ অধ্যাত্মসাধনায় রত আছেন। শান্তমান্‌ 
'আচার্ষরূপে ভারতের প্রতি তীর্থে ও নগ্ণরে তিনি ধর্প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। বহু 
সুমুক্ষু তাহার কাছে সাধন-ভজনের নির্দেশ পাইয়া ধন্য হইয়াছে। গুরু দয়ালদাসজীর 
এবার তাই প্রিয় শিষ্যকে পবমহংসাশ্রম গ্রহণ করান। 

বড় অদ্ভূত, বড় বিচিত্র মহামায়ার লীলাখেলা । এ খেলায় তনয় গ্রীকৃষ্কানচ্দকে তান 
এক অদ্ভুত পরিণতির দিকে টানিয়৷ নেন। 

স্বামীজীর কর্মবহৃল জীবনের কোণে এবার কোথা হইতে ঘনাইয়া আসে এক কালো 
মেঘ। একদল দুরাত্মার বড়যন্ত্রে সবজনশ্ুদ্ধেয় আচার্য হঠাৎ মহাবপন্ন হইয়া পড়েন। 
সমগ্র উত্তর ভারতে তখন তাহার বিরাট প্রতিষ্ঠা । কিস্তু এ প্রতিষ্ঠা একদল পরশ্রীকাতর 
মানুষের সহা হয় নাই । তাছাড়া, নিজে অব্রাঙ্মণ হইয়া বহু ব্রাহ্ষণকে তিনি দীক্ষা ও সাধন 
দিতেছেন, এজন্যও কিছু সংখ্যক গৌড়া সনাতনী ঠাহার উপর মারমুখী হইয়া উঠে। 
বিরোধীদের হীন ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা মামলার ফলে স্বানীজীর জীবনে নামা আসে চরম 
লাঞ্ছনা । 

আচার্য, ধ্নবন্ত৷ ও সংগঃকরূপে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ এতদিন ছিলেন বহুজনের জন্য, 
বহুজনেত ?হিতের জন)! এবার না-যোগেশ্ববী তাহার প্রিয় তনরকে ?ফরাইয়৷ নিতে চান 
আপন অজ্কে। বাঁহরঙ্গ জীবনের উপর ছেদ টানিয়। "দ্যা স্থামীজী তাই বুঁঝ পুরাপুরি- 


১৪০ ভারতের সাধক 


ভাবে অন্তমু্খীন হইয়া খেলেন। সম্মান আর লাঞ্ছনা, ছাসি আর জন্তু এবার তাহার 
কাছে সব একাকার ! বহিরঙগ জীবনের কর্নমনন জীবনের আকর্ষণ আর কিছু নাই। 
বাহিরের খেল ফেলিয়া মায়ের বালক এবার মায়ের কোলে ফিরিতে ব্যাকুল । গ্ামীজীর 
এসময়কার রচিত সংগীতে এই মানাসকতাি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
কেন আর বারংবার ডভাঁকস তোর ভাই, 
মায়ের কোল ছেড়ে কেমনে যাই'। 
যায় যে বেলা, আয় করবোনা খেল, 
বুঝ সাঙ্গ হ'লো, বঙ্গভূমির শ্রীরাসলীলা। 
এখন মা'র ছেলে মা'র কোলে বসে, 
নাচি আর মা'র গুণ গাই। 
আমি খোলতে গেলে, তোরা 'দস্‌ ঠেলে ফেলে 
তাই মা বলেছে, কাজ কী বাছ। ওখেল! খেলে ? 
আম মা পেয়েছি মা'র হয়েছি, 
আমাতে আর আমি নাই । 


কর্ম-জঞান-ও-ভান্তিময় জীবন এবার সার্থকতায় ভরপুর হইয়া গয়াছে। মরদেহাট 


দীর্ঘ নিম্মোকের মতো খাঁসর়। পাঁড়তে চায়। 
১৩০৯ সনের তেসরা আশ্বন অমরলোকের পরম আহ্বান আসিয়া গেল। জীবন- 
যজ্ঞের পৰি আগুনে শেষ হাবিটুকু নিঃশেষে অপপণ করিয়া সাধক শ্রীকৃফনন্দ মরলোক 


ত্যাগ করিলেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস 


গাঙ্গার বুকে সায়াহের রন্তরাগ তখনো 'মিলাইয়৷ যায় নাই। দেবী ভবতারিপীর 
মান্দরে বাজিতেছে সন্ধ্যারাতির কাসর ঘণ্টা । এমন সময়ে দাক্ষণেশ্বরের ঘাটে দেখা দিলেন 
এক উলঙ্গ সব্্যাসী। সুন্দর সুঠাম দীর্ঘায়ত দেহ । আননে অপার প্রশাস্তি ও নাল"প্তি, 
দুই চোখে দিব্য আনন্দের দুটুতি। আপন মনে তানি পাদচারণা কারয়৷ চাঁলয়াছেন। 

ঘাটের এক পাশে সাধক গদাধর ভাবতম্ময় হৃইয়। বসিয়া আছেন। সব্যাসীর দৃষ্টি 
তাহার দিকে পড়িল। দিব্যকাস্তি, আত্মভোলা কে এই তরুণ? সমাধিবান্‌ সাধকের 
লক্ষণ তাহার সাঃ অঙ্গে। সম্ধ্যাসী চমাঁকয়া উঠিলেন। তন্ত্র আর ভান্তবাদের দেশ 
বাংলায় বেদান্তের এমন উত্তন অধিকারীও থাকিতে পারে ? ইহা তো ঠাহার ধারণায় 
আসে নাই। 

সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশায় তুমূকো বেদান্ত সান অওর নিবিকপ্প 
সমাধি দুঙ্গা ! তুম লেওগে 2” 

জটাজটধারী তেজঃপুঞলশকলেবর সন্ব্যাসী এক বালতেছেন ? টিনা ধ্যানে, 
তাহার চিন্ময় বুপে, গদাধরের অন্তর বাহর রাহয়াছে পূর্ণ। মাতৃসাধনা ঠাহার পার 
আন্তত্বে ওতপ্রোত। আনন্দময়ী মায়ের রূপ ধ্]ানই যে তাহার জীবন। আজ তাহ! হইবে 
একাকার ! নিরাকারের দৌত্য নিয়৷ আসিয়াছেন কে এই নাগ সম্্যাসী 2 

মাতৃ-বরহের আশঙ্কায় গদাধরের বুক কীপিয়া উঠে, আবার দুর্নিবার আকর্ষণেও 
টানিতে থাকেন এই মায়াবাদী তপস্থী। 

সোঁদনকার মোহময় সন্ধ্যায়, আলো আর আঁধারের সার্ধক্ষণে, নিরাকারের দূত সাকায়ের 
বরপুরের কাছে আপন হস্তটি প্রসারিত করিয়৷ দেয় । এই সম্যাসী দূতই ভারতবিখ্যাত 
মহাবৈদান্তিক- _তোতাপুরী স্বামী । 

এঁশ হী্গতেই রীপু মহারাজ সৌঁদন দক্ষিণেশ্বরে আবিভূত ছন। এ আঁবিভাবের 
আলোকচ্ছটা তরুণ সাধক গদাধরের অধ্যাত্মজীবনে আনিয়৷ দেয় নৃতনতর পথের সন্ধান, 
তাহার উত্তরণ ঘটার শান্তধর লোকগুরু শ্রীরামকৃফরুপে। 


সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় সহজ নয় । তাহাকে এড়ানো আরো কঠিন। জঙ্ম- 
জল্মান্তরের কি এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ঠাহার সঙ্গে রাঁহয়া গিয়াছে, কে জানে? উদাস 
দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া গদাধর শুধু কছিলেন, “ক করবে৷ না করবো, বাবু? 
1কছুই জানিনে । সব জানেন আমার মা । ঠার আদেশ বাদ পাই, অবেই আম তোমার 
কথামতে৷ কাজ করবো ।” 

মাতর আদেশ মালিল। গদাধর বুঝিলেন, ঠাহার অধ্যা গুজীবনকে পর্ণতর করিয়। 
তুঁলিতেই সন্্যাসীর এই শুভাগমন। 

মন্দিরের শ্যাম৷ বিগ্রহই যে গ্গধরের মা, আর এই মায়েরই আদেশের প্রতীক্ষায় তান 
আছেন, প্রথমটায় পুরী বুঝিতে পারেন নাই৷ সব কথা শোনার পর অস্বৈতবাদী 
সাধকের অধরে চাঁকত হাসি খোলয়! গেল । নার়াময় বিশ্ব-প্রপণ্চের পরপারে, ভাবাতীত 


১৫২ ভারতের সাধক 


রাজ্যে এই বেদান্তীর সদা বিচরণ। মানবহদয়ের পরমধন, ভগবং প্রেমকেও যে তিনি 
মায়। জ্ঞানে বিশু করিয়া ফেলিয়াছেন। নির্বিকার সমাধির পথে করিয়াছেন রক্ষা" 
সাক্ষাৎ । সাকার ধ্যান আর ইস্টপৃজা আজ তাই ঠাহার চোথে একেবারে অর্থহীন । 

বালকস্থভাব মাতৃসাধক গদাধরের কথা শুনিয়৷ তোতাপুরী সেদিন হাস্য সংবরণ 
ক'রিতে পারেন নাই । 

পণ্চবগিতলে পুরীজী তাহার আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম শুর কীরিলেন। আজ 'পিতৃপুরুষ- 
দের শ্রাদ্ধ ও নিজ ও প্রদান করিয়া সাধক গদ্দাধর গ্রহণ করিবেন সম্যাস। পুরীন্ত্রীর 
নির্দেশমতোই সব কাজ সম্পন্ন হইল । যাহা 'কিছু নয়া এতকাল গদাধর বাচিয়া ছিলেন 
-ভবতারিণীর প্রাতি মমতা, ভন্তি, প্রেম সাধনার সমস্ত কিছু পুণ্যসণয়- সবই তিনি 
চিরতরে দিলেন বিসর্জন । বিরজ। হোম সমাপ্তির পর তাহার সন্্যোস নাম হইল-_ 
শ্রীরামকফ। 

সবপাশমুন্ত সাধকের এবার সমাধির গভীরে নিমজ্জনের পাল। । 


উত্তরকালে রামকৃফণ বলতেন, “দ্যাখ, সমুদ্রের তীরে যে সর্বদা বাস করে, তার যেমন 
কখন কখন মনে হয় যে, রত্লাকর সমুষ্রের গর্ভে কত ক রত্ব আছে ত৷ দোখি, তেমাঁন মাকে 
পেয়ে, মার কাছে সর্বদা থেকেও তখন মনে হত-_অনন্ত ভাবময়ী অনস্তরু্পণী মাকে 
নান৷ ভাবে, নানা রূপে দেখবে। 1” এবার ঠাহার সেই আনন্দরুপণী ইঞ্টদেবীকে বৃপাতীত 
পর্যায়ে নিয়া যাইতে হইবে--নামরূপের সেখানে ঘঁটিবে প্রলয় । লাভ করিতে হইবে 
জ্ঞানমার্গের চরমতম উপলান্ধ । তাই গুরুর 'নর্দেশে তিনি আসনে 'গিয়। বাঁসলেন। 

ইহ্টদেবীর চিম্ময়ী ভাবময়ী মৃতি" রানকৃষেন্প ধ্যানের ধন, তাহার সারা সন্তায় তাহা 
ওতপ্োত হুইয়। রাহয়াছে। নির্বকার পরমাত্মধযানে এই মূর্তি তে সহজে বিলীন হইতে 
চাহে না। চেষ্টা বার বার তাহার বিফল হইল । 

তোত।৷ গর্জ'য়। উাঠিলেন, “কেও হোগা নহাঁ'1”--একবও ভগ্র কাচখণ্ড নিয়া রাম- 
কৃষের হুর মধ্যস্থানে তিনি বিদ্ধ করিলেন। গভীরকষ্ঠে কাহলেন, *ব্যস্‌, এবার এখানে 
তোমার সারা মন, সারা চেতনা কেন্দ্রীভূত ক'রে নাও, পৌছে যাও চরম উপলন্ধির 
স্তরে ।” 

তখনকার অবস্থার কথ ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজে বাঁলয়াছেন__-“জগদস্বার মূর্তি আগের 
মতে৷ মনে উদয় হওয়। মানু, জ্ঞানকে আঁন কম্পন৷ ক'রে ওটা মনে মনে দ্বিখও ক'রে 
ফেললাম। তখন আর মনে কোনে বিকল্প নেই; একেবারে হু-হু ক'রে সব নাম-র্প 
রাজের উপরে উঠে গেল । সমাধিতে আমি ডুবে গেলাম ।”- ( লীলাপ্রসঙ্গ ) 

শিষ্যের সমাধির পথে কোনে বিদ্ব হয়, তোত৷ তাহ চান না। তাই রামকৃফের 
কুটিরের দ্বার তিনি তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। পর পর তিন দিন কাটিয়া গেল। 
বিস্ময়াবমুগ্ধ গুরুদেব এবার দুয়ার খুলুলেন। দেখিলেন, শ্রিষ্য তখনো সমাধহ্থ ৷ নিজ 
আসনে জ্যোতির্ময় হইয়া বাঁসয়। আছেন। দেহ 'শনশ্চল, (নস্পন্দ_একেবারে চৈতন্য- 
বিহীন। সবসত্তা যেন নিবাত নিষ্কল দীপাঁশিখার মত ভ্ালিতেছে । 

এঁক অদ্ভুত, আঁবশ্বাস্য কা! নর্দা নদীর তারে চাল্লশ বৎসরের কঠোরতম 
তপস্থার পর তোতা পুরীঞ্জী যাহা লাভ করিয়াছেন, কোন্‌ এঁশী কপাবলে এই তরুণ সাধক 
এত সহজে তাহ। লাভ করিলেন ? বিস্ময় তাহার চরমে উঠে । কেবলই.ক হিতে থাকেন, 


শ্রীরামকৃফ পরমহংস ১৫৩ 


“ইয়ে ক্যা দৈবী মায়া! ইয়ে কী] দৈবী মায়া!” শিষ্য রানকুফের সোদনকার কুতিত্বে, 
গুরুর আনন্দের সীম! রাঁছল না। 


জ্ঞানবাদী, সর্বপাশমুস্ত তোতাপুরীস্বামী এবার এই মহা আধকারী শিষ্যের প্রেমে বাধা 
পাঁড়লেন। তীর্থ পরিক্রমার পথে কয়েকটি দিনের জন্য এখানে তিনি আসিয়াছলেন। 
অতি সহজে চাঁলয়া যাওয়া আর ঘটিয়৷ উঠিল না। আপন সান্নিধ্য দিয় শিষ্যকে অদ্বৈত- 
বোধের ক্ষেত্রে সুপ্রাতাষ্ঠত করিতে 'তিনি তৎপর হইলেন। 

দাঁক্ষণেশ্বরের বাগানে একাদিক্রমে প্রায় ছয়মাস কাল পুরীমহারাজজ অবস্থান করেন 
আর দিনের পর দিন রামকুষের উচ্চতম উপলান্ধগুল তাহাকে 'বাস্মত করিতে থাকে । 

রামকফের উপাসা, তাহার ধ্যানের ধন- জগব্মাত৷ ৷ মায়ের এই চিন্ময় মত তোতার 
জ্ঞানাগ্রর স্পর্শে নামরূপের বাহিরে চাঁলয়া যায় । আবার তোতাও কিন্তু নিজে রামকৃষের 
জাদুষ্পর্শকে এড়াইতে পারেন নাই। নিরাকারের আকারকে, ব্রহ্ধশান্তকে, তিনি স্বীকার 
করিয়া 1”তে বাধ্য হন। মায়াতীতের মায়া-মোহাঞ্জন অদ্বৈত রক্গাত্মবাদীর নয়নেও সোদন 
লাগিয় যায় । 

নর্মদার ধারা এবার গঙ্গার স্রোতে আঁসয়। মিশে-জ্ঞান আসিয়া ধারণ করে ভন্তি ও 
শান্তর লীলা চণ্লতাকে ৷ 

জগন্মাতার নামগান করা সাধক রামকৃফের নিত্কার অভ্যাস। করতালি দির না 
গাহিতে গাহিতে তাঁন ভাবাবিষ্ট হইস্স। উঠেন। মায়াবাদী তোতাপুরীজীর চোখে এ দৃশ্য 
বড় অদ্ভুত লাগে, প্রায়ই হাপি চাপা দায় হয় । সোঁদন পরিহাস ক'রিয়। শিষাকে বলেন, 
“ক্যা! রোটি সুকৃতে হো 2” 

বালক-ন্বভাব রামকৃফ খিল্খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠেন। বলেন, “শাল। বলে কি। 
আম প্রাণের টানে মান্রক্ষমন্ীর নাম করি, আর ও তা বুঝতেই চায় না !” 

সুদূর দার তীর হইতে মা-ভবতারণী তোতাপুরীকে টানিয়া আনির়াছেন। প্রিয়পুর 
গদাধরের সাধনসন্তায় বহিতেছে ভান্ত ও শন্তির ধারাম্ত্রোণড এবার তাহাতে তোতার জ্ঞান- 
সাধনার প্রবাহ তান মিলাইয়া দিলেন। আবার মহামায়ার সর্বব্যাপনী মায়াও বৈদাস্তক 
সন্যাসীর জীবনকে করিল প্রভাঁবত। রামকৃফ আর তার মায়ের কাছে আসিয়া তোত৷ 
বদ্লাইয়া৷ গেলেন । শোনা যার, শেষের 'দকে রামকৃষের সুমধুর মাতৃসংগীত তিনি কান 
পাতিয়া শুনিতেন- আর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিত। 

ব্রহ্ম আর রহ্গশান্তর কথা নিয়া গুরু শিষ্য প্রণয়-কলহ এ সময়ে হইত না। সোঁদন 
তোতপুরী তাহার ধুনির সম্মুখে বাঁসয়া আছেন। মান্দরের এক পারচালক হঠাং আসা 
ধুনি হইতে 'কিছুটা কাঠ সরাইয়া নিল । পাবি হোমাপ্রর অমর্যাদায় তোতা ক্রোধে ফাটর়া 
পড়লেন। 

এমন মহাজ্ঞানীর রোষ! চিত্তচাণ্ুল্য ! কৌতুকোচ্ছল রামকৃষ্ণ উচ্চহাস্যে করতালি 
পু ক হিলেনু, “তবেই দ্যাখে৷ মহামায়ার দুবার মায়া-শান্তর কাছে ক তুম হার মানো 
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নাগা স্্যাসী তোতার বজ্ুসম দেহ কিন্তু বাংলার জলবাযুতে ক্রমে ভাঁঙয়া পড়ে, 
দুরস্ত ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হন। বাাধি যেমন দুরারোগ্য, ন্তরণাও তেমান দূঃসহ। 


১৫৪ তানতের সাধক 


অবশেষে একদিন ভাবিলেন--কি কাজ এই ভঙ্গুর দেহের পরিচর্যায় 2 কি-ই বা লাভ 
ইহার রক্ষণে আজই নদীজলে এ দেহ বিসর্জন দিবেন। 

গঙ্গার মধাচ্ছুল লক্ষ্য করিয়া তোতা আগাইয়া চলিলেন। কিন্তু এক অন্ভুত। 
ব্যাপার ? ডুবিয়৷ মারবার মতে৷ জল তো৷ নদীতে তিনি পাইতেছেন না । এপারে ওপারে 
হাটাহাটিই শুধু সার হইল । মহামায়ার মায়ায় সচ্ষ্প তাহার সৌঁদন টুটিয়া গেল । 
তোত৷ হার মানলেন। রামকৃফের নিকট স্বীকার করিলেন, ব্রন্ম ও ব্রহ্মশর্তি অভেদ। 
রামকৃফের মা, মহামায়াকে মানিয়! নিতে হইল । 

রমকুষের সাধনাকে তোতাপুরী পূর্ণাঙ্গ করিয়া গেলেন । তারপর ধারে ধারে দক্ষিণে- 
শ্বরের এ অজ্ঞাত অখ্যাত পুরোহিত প্রবেশ করিলেন যুগ্াাচার্ষের ভীমকায় । জড়বাদী 
সভাতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়াছে তখন সমকালীন ভারতে । এই তরঙ্গের মুখোমুখি আসিয়া 
রামকৃষ দাড়াইলেন । চৈতন্যময় জীবনের কথা, ব্রহ্মসাক্ষাতের কথা শুনিয়া এ যুগের 
উদৃত্রাজ্ত মানুষ উৎকর্ণ হইয়া উঠিল । 

কামারপুকুরের নগণ্য, নিরক্ষর এই ব্রাহ্গণতনয়ের বিবর্তনের কাহিনী বড় বিস্ময়- 
করন"... 

রামকফের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস হুগলী জেলার দেরে গ্রামে । নিষ্ঠাবান্‌ 
ও সদাচারী ব্রাক্মণ তানি। কুলদেবত৷ রঘুবীরের পৃজা সমাপন না করিয়া জলগ্রহণ 
করেন না। সতাসন্ধ বালয়াও তাহার খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। একবার কোনো এক মিথ 
মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে তিন অস্বীকার করেন ফলে চ্ছানীয় জমিদারের সাহত তাহার - 
সংঘাত বাধে । কিন্তু কোনো অত্যাচার ও লাঙ্ছন। ধর্মপ্রাণ ক্ষাদরামকে সোঁদন তাহার 
সত্যধর্ম হইতে বিচাত করিতে পারে নাই । অবশেষে বিরন্ত হইয়া তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ 
করেন, কামারপুকুরের শান্ত পরিবেশে বাধেন নৃতন কুটির । 

অনেকদিন পরের কথা৷ ক্ষাঁদরাম চট্টোপাধ্যায় সেদিন গ্রামান্ডর হইতে ফিরিতেছেন। 
দেহ বড় ক্লান্ত, তাই মাঠের কোণে এক গাছের নিচে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
নিদ্রাকর্ষণ হইল । 

ঘুমের ঘোরে প্বপন দোঁখলেন।-_ইঞ্টঈদেব রঘুনাথজী কাছে আঁসয়৷ দীড়াইষ্ঠাছেন, 
একটি গ্থান দেখাইয়া বলিতেছেন, «ওরে, ওখান থেকে আমায় নিয়ে চল । বাড়িতে 
নিয়ে সেবা পৃজ্জ। কর্‌ ।” 

ঘুম ভাঙিয়া গেল। ক্ষাদিরাম চমাঁকরা উঠিয়া বাসলেন। 'নার্দষ্ট চ্ছানাটির কাছে 
গিয়। বাকৃষ্ফূর্ত হইল না। একটি শালগ্রাম শিল। অর্ধপ্রোথিত রায়ান, আর ঠাহার 
উপর ফণা! বিস্তার করিয়৷ আছে এক বিষধর সর্প। 

এই শিলা ভন্তিভরে গৃহে আনিয়া চ্ছাপন করিলেন। দেখা গেল, এটি রঘুবীর 
রিনি রী চক্জ্রাদেবীও স্বামীর সাঁহত এই বিগ্রহের সেবায় প্রাণমন ঢালিয়। 
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ইন্ট সেবার ফল ফালতে দেরি হয় নাই। ক্ষাঁদরাম সেবার গয়ায় তীর্থ কারতে 
গিয়াছেন। (খানে রারে দেখিলেন এক অভ্ভুত স্বপ্ন ।--জেযোতিরময় মৃর্তিতে প্রভু গদাধর 
রদ্ব সিংহাসনে উপাব্$ট, সহাস্ো ক্ষুদিরামের দিকে চাইয়া বাললেন-_-তিন পুররপে 
তাহার গৃহে জবতীর্ধ হইবেন। পরে জানা গেল, ঠিক এই সময়ে কামারপুকুরে চন্জা- 
দেবাঁরও ঘটে এক অভ্ুত দৈব আদেশ । 


শ্রীরাম পরমহংস উরি 


১৮৪৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী । শুভ্র মুহুতে, দারদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষা্িযাত্দের গৃহ 
আলোকিত করিয়৷ ভূমষ্ঠ হইল এক সূদর্শন শিশু প্রতু গদদাধরেব বরে পুত্রের জঙ্ম। তাই 
আদর করিয়া আহার নাম রাখা হইল-_গদাধর। 

কামারপুকুরে স্থেচ্ছাবিহারী গদাধরের বাল্যজীবন কাটে পরম আনন্দে । ধর্মযায। যা 
শিবের গান শুনিলেই বালক সোংসাহে ভড়িয়া পড়ে। মনসার ভাসান, হরিবাসরের 
গীত, কান, কোনে কিছুই ফাক যাইবার যো নাই। যে কোনে গান, যে কোনো 
আঁভনয় এই মেধাবী বালকের কণ্ঠচ্থ হইয়া যায় । স্ত্রী পুরুষ 'নাব“শেষে গ্রামের সকলেরই 
সে পরমাপ্রয়, সকলেরই আনন্দ ধন। 

বড় অদ্ভূত এই বালক | মাঝে মাঝে তাহার ভাবাবেশ হয়। সেদিন মাঠের ধারে 
বেড়াইতেছে, হঠাৎ আকাশপথে চোখে পড়ে এক উড়ন্ত বলাকার বাঁক। সঙ্গে সঙ্গেই 
আত্মপংাবং হারাইয়। ফেলে । অসীমের ছোয়৷ কখন যেন তাহার মগ্র চৈতন্য দোল। 
দিয়াছে, কোন্‌ গভীরে তাহাকে তললাইয! ফেলিরনাছে ! 

মাঠ হইতে বালক গদাধরের অচেতন দেহটি তুলিয়া আনা হয় । ম৷ চন্দ্রামণি আতচ্কে 
কাঁদতে থাকেন। শাস্তি স্বস্তায়ন করাইয়৷ তবে তানি স্থির হন। 

আর একাদনের কথা। গ্রামের মেয়েরা সবাই 'বিশালাক্ষীর মান্দরে চাঁলয়াছে। 
গদাধরও তাহাদের সঙ্গ নেয় । পাথিমধ্যে হঠাৎ আহার দেহে দেখ দেয় 'দিব্য ভাবাবেশ। 
সংজ্ঞা-হীন হইয়। পাঁড়লে মেয়েরা ভয়ে আস্ছুর হইয়। পড়ে। কানাকানি শুরু ছয়-_ 
[বশালাক্ষীর ভর হয় নাই তো ? সকলে অচেতন গদাধরের স্তবস্ততি শুরু করে। 

মে-বার গ্রামে যার গানের পালা হইতেছে । গদাধর উহাতে শিব সার্জিলেন। জটা 
বাঘছাল আর ছাড়ের মাল! পরার সঙ্গে সঙ্গে বালক আঁভনয়ের কথ ভু'লয়৷ গেল-_ 
শিবের সাজসজ্জ। জাগাইয়া তুলল শিবের দৈবী আবেশ । সধাবৎ হারাইয়৷ সে ভূতলে 

| 

পিতার মৃত্যুর পর গদাধরের জীবনে ঘটে এক অদ্ভুত ভাবাস্তর। একলা অনেক 
সময় ভূঁতির খালের শ্মশান বা নির্জন আমবাগানে সে কাটাইয়া আসে। কামারপুকুরের 
পাশ দিয়াই পুরীধামের যাত্রীদের আনাগোনা । প্রায়ই লাহাবাবুদের পাস্থনিবাসে পাঁর- 
ব্লাজক সাধু বৈরাগীদেব আন্ডা জমে । গদাধর তাহাদের কাছে আসিয়া জুটে কৌতৃহলভরে 
তাহাদের আচার-আচবণ লক্ষ্য করে। সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে প্রায়ই ভাব জমিয়া যায়। 
আদর করিয়া প্রয়দর্শন বালককে অনেকে ভঞ্জনও শিখায় । 

গদাধর স্বেচ্ছামতে যন্ত্র ঘুরি বেড়ায় । লেখাপড়ায়ও দেখা যায় তাহার তেমনি 
থেয়ালপনা । পাঠশালার পড়ায় একটুও মন নাই। তাচ্ছিল্য করিয়া বলে, “ও চাল- 
কল' বাধার পড়ায় কি লাভ? ও আম পড়তে চাইনে।” বালককে নিয় বাঁড়তে 
সকলে চীস্তত হয়। তাছাড়া, মাঝে মাঝে ঘটে তাহার ভাবাবেশ, তাই পড়াশুনার জন্য 
কেউ তাহাকে তেমন চাপ দেয় না। 

বড় মধুর গদাধরের কণ্ঠ । কীর্তন ও যাত্রার গান যে শোনে, মুগ্ধ হইয়া যায়। 
আঁভনয়ে দক্ষতাও তাহার কম নয়। সহঙ্জ সুন্দর গ্রাম্য জীবনের পরিবেশে এমনিভাবে 
দিন কাটে, প্রকৃতির আনন্দলোকে সে বাড়িয়া উঠে দিনের পর দিন। 

বরস ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, এমনভাবে কতদিন আর গদাধরকে রাখা যায় ? 
সংসারের অ ভাব-অনটন যথেষ্ট। তার উপর ছেলের নিজের ভাবষ1ংও একটা আছে তে৷ ! 


6৬ ভরিতের সাধক 


জোষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার অবশেষে তাহাকে কলিকাতায় নিপা আসিলেন। গদাধরের বয়স 
তখন সতের। 

কলিকাতায় রামকুমার তখন টোল খুলিয়া বাঁসয়াছিলেন। কিল্তু ছাত্রাভাবে অস্প 
কিছুদিন পরে ইহা উঠিরা যায়। 

রাণী রাসমাঁণর নব প্রারাষ্ঠত কালীমাচ্দরে এসময়ে এক পুরোহিতের দরকার । রাম- 
কুমারকে এ কাজের জন্য ডাক হইল । 

শৃদ্রের প্রতিষ্ঠিত মন্দির। তা হোকৃ। রামকুমারের দৃষ্টিভঙ্গী হুভাবতই উদার, 
তেমন গৌঁড়ামি তাহার নাই। মান্দরের পৌরোহিত্য তিন গ্রহণ করিলেন। 

দাদার সঙ্গে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। কখনো মায়ের মান্দিরে ভাবতন্ময় 
হইরা থাকেন, কখনো ঘুরিয়৷ বেড়ান গঙ্গাতীরে । 

দাদ প্রারই পাঁড়াপীঁড়ি করেন, “ওরে, কাজ তো একটা করতেই হবে, তবে ভব. 
তারিণী মন্দিরে থেকেই কেন কিছু করিসন্ে ?” 

গদাধর এ কথায় কান পাতেন না । ভগবানের কাজ ছাড়া আর কাহার চাকুরি তিনি 
করিবেন। 

মন তাহার বার বারই ছুটিয়া বায় দেবী ভবতারিণীর মন্দিরে। কি অমোধ আকর্ষণ 
আছে এই বিগ্রহের, বুঝা কঠিন। এই মনোরম গঙ্গাতীরও তাহার বড় ভাল লাঁগয়াছে। 
মন ক্রমে নরম হইয়৷ আসে--দেবীর বেশকারীর কাজ নিতে 'তাঁন সম্মত হন। ইহার 
পর মন্দির পৃজারীর পদগ্রহণ তাহার জীবনে স্চনা করে নৃতন অধ্যায়ের । 

পুরোহিত গদাধরের সাথে ভবতারিণী গ্রহের সম্বন্ধ ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হয়। ভন্ত 
সাধক আর জগল্মাতার আত্মক যোগাযোগের মধ্য 'দিয়। গড়িয়। উঠে এক অঙ্ছেদ্য 
বন্ধন। 

শান্তী দাঁক্ষা গ্রহণ না করিলে দেবাঁপৃজ। ঠিকভাবে করা যায় না। গদাধর চিন্তায় 
পাঁড়লেন। তন্ত্রাচার্য কেনারাম ভট্টাচার্যকে তাহার পছন্দ, ঠাহার কাছেই দীক্ষা নিলেন। 
এ দীক্ষার পরই ঘাঁটিল এক অদ্ভুত কাও. ভাবাবেশে মৃছি“ত হইয়া পাঁড়লেন। 


মনের মতে কাজ ভবতারিণীর এই পূজা । গদাধর একাজে তাহার দেহ-মন-প্রাণ 
ঢালিয়৷ দেন। ভক্তিয় জোয়ার নামে জীবনের দুই কুল ছাপাইয়া, আর প্রাণে জাগে 
মুমুক্ষার আর্ত। সৃন্মলোকের ঘার ধাঁরে ধীরে উদ্মচিত হয় । 

শদ্ধদত অপাপবিদ্ধ সাধকের অন্তরে ফুটিয়া উঠে প্বজন্মের সাত্বক সংস্কার। 
প্রকাশ দেখা যায় নানা লোকোত্তর বিভূতির । 

দেবীর অর্ননায় হয়তো বসসিয়াছেন, অঙ্গন্যাস করন্যাসের সময় দেখেন অপ্ধ দৃশ্য ! 
ঠাহার নিজ অঙ্গের নানাস্থানে ঝলাকিয়৷ উঠে জ্যোতির ছটা । পূজার আগে ভূতশৃদ্ধি 
কারতে বসেন, ক্রিয়ার পর নিজেই চমাঁকিয়া উঠেন। চাহিয়৷ দেখেন পৃত্জাক্ষেত্রের 
চারদিকে, কোন অলোঁকিক শন্তিবলে জমিয়৷ উষ্িন্নাছে অলৌকিক আগ্রিশিখা, পূজার 
অনুষ্ঠানকে উহা রক্ষা করিতেছে। 

মায়ের আহবান মন্্রেরই বা এক প্রাতিক্িয়া ! এ মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সারা দেহ 'দিব্য 
সন্তায় প্ণ হইয়া যায়। মন্দ্রগৃহের বায়ু মন্থর হইয়া উঠে। এক অপার্থব ভাব 
মাহমায় সমগ্র পরিবেশ থমূথমূ করিতে থাকে৷ তেজঃপুঞ্জময় ভাবাবষ্ট তরুণ পূ্জারীর 


শ্রীরামকফ পরমহাসে ১৫৭ 


মূর্তি যে দেখে অবাক হইয়। যায় । সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেখ যেন আবিভূ্ত হইয়াছেন, 
বসিয়াছেন ব্রন্গময়ীর প্জার ! 

প্জা শেষ হয় । এবার ঠাকুর মান্দ্রগর্ভের কোণে বাসয়া, প্রাণ ভরিয়া মাকে গাহিয় 
শুনান রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গান। প্রেম-বিহবল সাধকের বুক অশ্রুজলে সিল্ত 
হইতে থাকে । 

রাতে মন্দির বন্ধ হইলে পণ্বচীর সংলগ্র বনে ঠাকুর ধ্যানন্ছ হন। বাঁহরঙ্গ জীবন 
হইতে নিজেকে [তিনি একেবারে গুটাইয়া নিয়াছেন। ইহদেবী জগল্মাতার পাদপদ্সে 
নিজেকে ঢাল্লিয়া দিয়াছেন নিঃশেষে । সংগারের আহ্বান তাহার নিকট আজ অবান্তর _ 
নিরর্থক । তাই মাতৃধ্যানে থাকেন সদা বিভোর । 

ঈশ্বরলাভের জন্য কোনো কষ্ট, কোনো ত্যাগই আঙ্জ আর তাহার পক্ষে অসম্ভব 
নহে। কোনে সাধন-কুচ্ছেই তান পরাধ্ফুখ নন। 

“সমলোঠ্ঠাশ্ম কাণ্চন হইতে হইবে » ঠাকুর শুরু করেন এক অন্তুত খেলা । হাতে 
কতকগু!ল টাক ও মাটির ঢেল। নির্লা, 'মাটিটাকা টাকা-মাটি* বাঁলয়৷ বার বার গঙ্গার 
ছুড়তে থাকেন। 

সাধনজীবনের মূল্প কথা, সাধকের অহংভাব নাশ করিতে হইবে । সর্বজীবে আনিতে 
হইবে শিবজ্ঞান। ঠাকুর কালীবাড়ির কাঙালীদের উচ্ছিব্ট ভোঙ্জনে বাসয়া যান। এই 
কাণ্ালীরাই যে তাহার ইহদেবার রূপ! আহাদের পাতের প্রসাদ যে দেবীরই প্রসাদ । 
তাই এ বস্তু শিরে ধারণ করিয়া নিজেকে পবিন্ন জ্ঞান করেন। ভিখারীদের পাতা ও 
উঁচ্ছষ্ট নিজ হাতে পারিষ্কার করিয়৷ গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া আসেন। 

সাধনার সীদ্ধর পথে কোনো ক্রিয়া কোনে কর্তবাই যে তাহার অকরণীয় নাই | 
জগম্মাতার দর্শন তাহাকে পাইতেই হইবে, আর এ লক্ষাস্থলে পৌছতে হইলে কোনে। 
ফাক রাখলে তে৷ চাঁলবে না। চরম প্রস্তুতির পথে দিন দিন ঠাকুর আগাইয়া চলেন। 

পিতামাতার হুভাবজাত শুদ্ধতা ও পবিত্র নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। নিজের 
(ভিতরেও উপাজিত হইয়াছে প্রেমভপ্তির অপারমের় এশ্বর্য । অধ্যাত্ব-জীবনের পরম প্রাপ্তির 
জন্য সর্বস্বপণ তিনি করিয়াছেন দুবার গাঁতিতে তাই চ'লিয়াছেন ছুটিয়া । 

ঈশ্বরপ্রেমের তীব্র ব্যাকুলত। ঠাকুরকে যেন উল্মাদ করিয়া তুলিল। জগন্মাতার দর্শন 
ন৷ মিললে এ জীবনই যে বৃথা! আর্ত শুনিলে পাষাণও বুঝি বিগাঁলিত হয়। 
দুঃসহ ভ্ালায় প্রায়ই আঁস্থর হইয়। বলেন, “মা, এশ যে ডাক্‌ছি, তুই কি শুনছিস না ? 
ভন্ত রামপ্রসাদকে এসে দেখা 'দিয়েছিস, তেমানি আমাকে ি দেখা দিবি না!” 

হৃদয়ের ধন্ত্রণায় আঁ্ছর হইয়া ঠাকুর সোঁদন ছুটিয়া গিয়া মন্দিরে ঢুকিলেন। 
খড়াঘাতেই এ জীবন নাশ করিবেন ! 

চৈতন্যঘন মহাসত্তার মূলে আকর্ষণ পাঁড়ল । জ্যোতিরময়ী দেবীর্পে আদ্যাশন্তি উদ্ভাসিত 
হইলেন ঠাহার নয়নসমক্ষে । এই তে তাহার চিন্ময়ী ইগ্দেবী--এই তো ঠাহার মা! 
রামকৃষ্ণ সংজ্ঞাহীন হইয়। ভূঙলে পঁড়িলেন। 

এই 'দিব্যদর্শনের পরে দুই দিন তাহাকে নিরন্তর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় থাকিতে দেখা 
যায়। 

পরবরাঁকালে এ সময়কার দিব্য অনুষ্থতির কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিয়াছেন, “ঘর-দ্বার 
মান্ঘর সব কিছু যেন মিলিয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই, কেবল এক অনস্ত চেতনার 


১৬৬ ভারতের লাধক 


জ্যোতিঃসমুদ্প ! যোঁদকে যতদূর দেখি, তার ঢেউ আমায় গ্রাস করতে আসছে। অবশেষে 
আমায় একেবারে তলিয়ে দিল। আম সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লাম ।” 
--( লীলাপ্রসঙ্গ ) 


তারপর ঘটিল অনম্ত জ্যোতিঃসমু্রের মধ্যে চিম্্য়ী মাতৃমূর্তিতে রক্গময়ীর আবির্ভাব ! 

দর্শন শেষে ঠাকুর উচ্চ স্বরে 'মা, মা" বলিয়া সেদিন ত্রদ্দন কারিয়া৷ উঠেন। সারা 
অন্তরসত৷ ব্যাঁপ্য়া এক অপার্থব আনন্দের ঢেউ বাহয়া যায়। জগজ্জননীর দিব 
প্রকাশ ও অলৌকিক অনুভূতিতে তান আভভুত হইয়া পড়েন। 


ইছদেবীর অদর্শনের পরই আবার ভ্বা্গে বিরহ যন্ত্রণা । রামকৃফের জীবন দুঃসহ 


মায়ের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আর চাঁপিয়া রাখিতে পারেন না। শুরু হয় হৃদয়ভেদী 
কামা। অধীর হইয়া মাটিতে লুটাইয়। পড়েন, মিনতি করিতে থাকেন, “মা-গে ! 
আমায় কৃপা কর্‌, দেখা দে ।” 

মান্দরগ্াত্রে প্রতিহত হইয়া ফিরে এই আর্তত্বনি। কখনো! কখনো ভগবৎ-বিরহে 
ঠাকুর উম্মাদের মতো হুন। পাষাণে মুখ ঘধিয়। বালিতে থাকেন, “পাষার্ণী, তুই দেখা 
'দিবিনে 1” রন্ত বরে মুখ দিয়া, বাহাজ্ঞান লুপ্ত হয়, চারদিকে লোকের ভিড় জময়া 
বাম ॥ 

উত্তরকালে ঠাকুর বালয়াছেন, সে সময়ে অসহ্য যন্ত্রণায় সংজ্ঞা লোপ পাইলেই মায়ের 
বরাভয়হস্ত ও জ্যোতির্নয়ী মূর্তি তিনি দেখিতে পাইতেন। এই মূর্তি ব্যাকুল সাধককে 
সান্তনা দিত, আর দিত, অধ্যাত্ম পথের নির্দেশ । আবার কখনো ঝ৷ মা আর ছেলের মধ্যে 
চাঁলত কত অন্তরঙ্গ হাস্যালাপ । 

নান অনুভূতি ও দর্শনের ম্রোত তথন ঠাকুরের সাধনজীবনে বাঁহতেছে। প্রবল 
গাতিবেগে কোথায় ছু'টিয়। চলিয়াছেন, কে জানে ? 

মাঝে মাঝে মাকে ডাকয়। বলেন, “মা গো, আমার ক হচ্ছে কিছুই বুঝিনে। 
তেকে ডাকৃবার মন্ত্রতন্্ও কিছুই আমি জাঁনিনে। যা করলে তোকে চিরতরে পাওয়া যায়, 
তাই তুই আমায় শিখিয়ে দে। তুই ছাড়। আমার সহায় বা গাঁ যে আর কেউ নেই 1» 

ভন্তি ও শরণাগাতর ঘৃর্ঠ বিগ্রহ ঠাকুর । মায়ের চরণে এবার তিনি নিজেকে একেবারে 
অবলুপ্ত করিয়। 'দিয়াছেন। নিজে তান যন্ত্র_-আর জগজ্জননী হইয়:ছেন তাহার যন্ত্রী। 
মী যেমনি চালান, তেমনি বাইয়া চলে সাধক পুনের জীবনধারা । 

আগে ঠাকুর পৃঙ্গ। বা ধ্যানের সময় মায়ের দিব্য মৃতিণট শুধু দেখিতে পাইতেন। 
এবার সদাই ঘটিতেছে তাহার সান্লিধ্লাভ। ভোরে ফুল তুলিতে যান, মালা গাথেন, 
মা-ও দিব্য মৃত'তে আসিয়। নঙ্গে জুটেন। আঁবরাম চলে বাক্যালাপ। দু'জনের হাসি 
আনন্দ, রঙ্গরসের বিরাম নাই। পৃজাঘরে মান্দর চত্বরে, বাগানে ঝ ঠাদনীতে যখন যেখানে 
যান আনন্দময়ী ভবতারিণী থাকেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে । 

ওরে, তুই এটা কর, ওটা করিসূনে' বালিয়। মা ঠাহার প্রিয় সম্তানকে নির্দেশের পর 
[নর্দেশ দয় চলেন। 


ভবতারিণীকে ঠাকুর ভোগ নিবেদন করিতে বসেন। দেখেন এক জাশ্তর্য দৃশ্য | 


্রীয়ামকফ পরমহংস ১৫৯ 


দেবীর নয়ন হইতে 'দব্যজ্যোতির রশ্মি নির্গত হইয়৷ আইসয়। পড়ে ভোগান্বের উপর। 
দেবী আবার তাহা সংহরণ করিয়৷ নেন। পাষাণ প্রতিমা যেন জীবন্ত, সচলা। এক 
একদিন কিন্তু এমনও হয়, ঠাকুর হয়তে৷ ভোগ 'নিবেদন শেষ করেন নাই। 'কিস্তু মা 
ভবতারিণীর আর তর সাহতেছে না। মাঁন্দর-গর্ভ আলোয় আলোময় করিয়৷ এাড়াতাড় 
আহারে বাঁসয়া গিয়াছেন। 

ঠাকুর পড়েন মহাবিপদে। ব্যাকুলভাবে মাকে বলেন, “রোস্‌ রোম্‌ আগে মন্ত্রটা বাল 
তারপর থাস্‌।৮ 

মন্ময়ী দেবী শুধু চিন্ময়ী হন নাই, লীলামরীও হইয়। উঠিয়াছেন। হাস্/লাস্ময়ীর্পে 
মন্দিরকক্ষে সদা থাকেন 'বিরাজমান৷ ৷ 

এ সময়কার কণথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকফ্ বলিতেন, “নাকে হাত দিয়ে দেখেছি, ম৷ সাত্য 
সাত্য নিশ্বাস ফেলছেন। মাঁন্দরের দেয়ালে চিন্ময়ীর কোনে ছায়া পড়তে না। নিজের 
ঘরে বসে বসে শুনেছি, মা পায়জোর প'রে আনম্ঘময়ী ছোট এক মেয়ের মতে কমুঝমূ করে 
মন্দিরের ওপর তলায় উঠে যাচ্ছেন ।” 

এক একদিন দোখতেন জগল্মাত জীবন্ত মৃর্তিতে মাঁম্দরের দোতলায় দাড়াইয়। গঙ্গার 
শোভা দেখিতেছেন। 

ইষ্টদেবীর সহিত একাত্মতা ক্রমেই বাড়িতেছে। ঠাকুরের বৈধী ভান্ত বাধনও তাই 
দিন দিন হইতেছে;শিঘিল। পৃজা। ও ভোগরাগের নিয়মকানুন আজকাল আর মানিয়া 
চলা তাই সম্ভব হয় না। পাগলা বামুনের এই অন্তুত ও [িবপরীত চালচলন দেয়া 
মন্দিরের লোকজন ঘাব ডাইয়া যায়। 

জবা িন্বদলের অর্ধ্য তুলিয়া নিয়া ঠাকুর কখনো নিজের মাথায় রাখেন। আবার 
ভাবাবেশে কখনে৷ বা বুকে-_ এমন কি পায়ের উপর হয়তো ঢালিয়া দেন! শুধু তাহাই 
নয়, এই পুষ্পদলেই আবার ভবতারিণ!র পাদপ্ে দতেছেন অঞ্জাল । 

মাঝে মাঝে ভাবাবেশে নয়নদ্বয় ও বক্ষ রন্তবর্ণ হয়। প্রেমোন্ম্ত অবস্থায় টালতে 
টালতে পৃঞ্জার আসনাট ছাড়িয়া উঠেন। তারপর দেবীর সিংহ।সনের উপর অবলীলায় 
নিজের পা তুলিয়া দেন। সন্পেহে চিবুক স্পর্শ করেন, আদর করেন। কখনো-ব দেখা 
যায়, বিগ্রহের হাত ধারয়। উল্লাসে নৃত্য করিতেছেন । 

শিবোদত অন্নবাঞজনের থাল৷ ঠাকুর তুলিয়। ধরেন, ভবতারিণীকে নিজহাতে 
থাওয়াইতে থাকেন! সে এক প্রেমমধুর দৃশ্য ! গদৃগদ স্বরে ঠাকুরকে এক এক সময় 
সা শোন। যায়, “মা, আমায় কি বলছিস! আম থাবে৷ ?£ আচ্ছ৷ আচ্ছা, এই আমি 

1 

নিজে ভোগান্ন খাইয়া কখন যে উচ্ছিষ্ট অন্বের অংশ মায়ের মুখে পুরিয়া দিতেছেন, 

কোন হুশ নাই। 


কর্তৃপক্ষের কাছে এবার আঁভিযোগ গেল, দেবীর ভোগরাগ কিছুই ভালভাবে দেওয়া 
হইতেছে না। উম্মাদ পুরোহিত সবক ওলোট-পালোট করিয়া ফোলতেছেন। 

রাণীর জামাতা, এস্টেটের কর্তা মথুর স্বয়ং তদন্তে আঁসলেন। লুকাইয়া নিজ চক্ষে 
সমন্ত কিছু দেখিলেন। ভাবাবেগে চোখে ঠাহার জল আগিয়া পড়িল। ভাবিলেন 


১৬০ ভারতের সাধক 


এ কি অস্ভুত প্রেম-ভন্তি এই তরুণ পুরোহিতের ? এমন ভান্ত এমন ব্যাকুলতায়ও যদি 
মন্দিরের দেবী বিগ্রহ জাগ্রত না হন. তবে আর কিসে হইবেন ? 

রাণী রাসমণি ও মথুর উভয়ে উপলন্ধি করিলেন, বহু পুণ্যের ফলে তাহার! এমন 
প্জারী পাইয়াছেন। 

আদেশ প্রচারিত হইল, গদাধর ভট্টাচার্য স্বেচ্ছামতো৷ মা ভবঙারিণীর প্জা করিবেন। 
তাহার কাজে, আচরণে ও চলাফেরায় কেহ যেন কখনো বাধ! না দেয় । 

কর্তৃপক্ষ ইহাও বুঝিয়া নিলেন, ঠাকুরের পক্ষে এখন আর বৈধ আরাধন৷ সম্ভব নয় । 
আনুষ্ঠানক কাজকর্মের ভার আর ঠাহার উপর রাখা যায় না। এ দায়িত্ব এখন হইতে 
দেওয়া হইল অপরকে । 

মথুরানাথ রাণীর জামাতা, তাহার সমস্ত 1কছু কার্ষের পরিচালক | প্রথম হইতেই 
ঠাকুরের প্রীতি মথুরের এক অদ্ভুত আকর্ষণ জদ্মে। অনেকদিন আগের কথা । সে-বার 
মন্দিরের পুরোহিতের অসাবধানতায় গোবিন্দজী বিগ্রহের একটি পা ভাঙিয়া যায়। 
সকলেই ভীত হইয়৷ পাঁড়লেন, কি কর কর্তব্য তাহা বুঝিতেছেন না। রাণী রাসমাঁণি ও 
মথুর পাঁওতদের সাঁহত বহু পরামর্শ করিলেন । সকলেরই মত-__-এই বিগ্রহ বিসর্জন দিয়া 
নৃতন বিগ্রহ প্রাতষ্ঠা কর হোকু। কারণ, ভগ্র মূর্তিতে পূজা শুদ্ধ হইবে না। 

শৃদ্ধসত্ত সাধক, ছোট ভট্‌চাজের কথ! মথুরানাথের মনে পাঁড়িল। 

পরামর্শের জন্য তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 

ঠাকুরের সহজাত প্রজ্ঞ। 'আঁত হজে দোঁদন সমস্যার সমাধান করিয়া দেয়। তিনি 
বাঁলি়। উঠেন, “এ 'িগ্রহ ফেলে দেবে, সে কি কথা গো! আচ্ছা. বাণীর জামাইদের 
কারো হঠাৎ পা ভাঙলে কি হবে বলতে ঃ তাকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে ক আর এক 
জামাই আনা হবে? না, তার চিকিৎসা চালাবে? গোবিন্দজীর ভাঙা পা জোড়া 
লাগিয়ে দাও, সব ঠিক ছয়ে যাবে ।” 

যেমন সহজ সরল কথা, তেমাঁন অকাট্য যুন্তি। প্রাসদ্ধ পাতদের বিধান অগ্রাহ্য 
করিয়! রাণী ও মথুর এ পরামর্শ ই মানিয়া নিলেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই থাকেন মায়ের ধ্যানে বিভোর এবং ভাবতম্ময়। একবার এজন) 
তাহাকে বড় বিপদে পাঁড়তে হয় ॥ সৌঁদন রাণী রাসমাঁণ দেবী দর্শনে আসিয়াছেন। 
ঠাকুরের প্রাণ-গলানো গান শুনিতে তিনি খুব ভালবাসেন, তাই তাহাকে গ্রাহিতে 
কহিলেন। 

ঠাকুর তখনি পরমানন্দে শুরু করিলেন মাতৃসংগীত। রাণী কিন্তু বেশীক্ষণ উহা মন 
'দিয়৷ শুনিতে পারিলেন না। এস্টেটের একটা জাঁটিল মামলা তখন চলিতেছে, এ 
সম্পাঁকত কি একট। কথা তিন ভাঁবয়৷ নিতোছলেন। অন্তর্যামী ঠাকুর বির হইয়। 
উঠিলেন। সরোষে কহিলেন, “এখানেও ওসব চিত্ত 1” সঙ্গে সঙ্গেই পাঁড়য়। গেল 
রাণী রাসমাঁণর গালে এক চপেটাঘাত। 

কি সবনাশ ! গদাধর ভট্াচার্য ক পাগল হইয়া গিয়াছে । মন্দিরের কর্রচরীরা 
মারমুখী হইয়৷ ছুটিয়। আসে। 

রাণীর অঙ্গাল সঞ্কেতে সকলে নিঃশবে স্থান ত্যাগ ঝ রিয়া যায় । রাণী বুঝিয়াছেন, 
শৃদ্ধাচারী সাধকের কাছে তাহার বিষয়ী মনের চিস্তাতরঙ্গ ধরা পাড়িয়াছে। সাত্যই তো। 


শ্রীরামকফ পরমহংস ১৬১ 


কালীঘরে বাঁসরা কালীর গান শু'নতেছেন, এথানে বৈষায়ক কথ। ভাবা তাহার উচিত 
হয় নাই। এধে তাহারই লজ্জার কথ।। 

মথুরানাথ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সংশয়া িচারশীল মানুষ । +কস্তু ঠাকুরের 
সাম্লধে। আসবার পর হইতেই তাহার জীবনে শুর হয় এক অপ্ৰ পারবর্তন। শুধু 
ঠাকুরের রসদদারী করাই লয়, দীর্ঘকাল তান একান্ত নিষ্ঠায় তাহার সেবা করিয়াছেন । 
ভন্তবংসল ঠাকুরের প্রথম ভন্তর এই নথুরানাথ । 'তাঁন ও তাহার পত্রী ঠাকুরকে 'বাবা, 
বাঁলয়৷ সম্বোধন করিতেন, আর এই খেয়ালী বাবার সমস্ত আবদার অত্যাচার মুর সহ্য 
করিতেন হাসিমুখে । বাবার ঠহ্োনো ইচ্ছা প্রণের সুযোগ পাইলে তাহার আনন্দের 
সীমা থাঁকত না। 'বিষয়ানুরাগা মথুরানাথ এক অহৈতুক মমত্বের বন্ধনে এই বিষয়- 
বৈরাগীর সাথে আবন্ধ হন। 

মথুরের সেব৷ ও ভান্তর কথা উল্লেখ করিয়। উত্তরকালে রামকৃষ্ণ বাঁলতেন, “মথুব যে 
চৌদ্দ বংসর ধরে সেবা করোছিপ তা কি অনাঁন করেছিল » ম! তাকে এই শরীরের 
ভেতর 'দয়ে অদ্ভুত অনেক কিছু দোঁথয়োছিলেন। সেই জনেই সে এও সেবা করতে 
পেরেছিল ।” 

অনেক দন আগের কথা৷ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বাবান্দা পায়চার টরিতেছেন। 
হঠাৎ তাহাব 1দঞ্চে দুষ্ট পাঁড়তেই মথুরানাখ চনাঁকয়। উঠিলেন। বাবার মধ্যে আজ [তিনি 
এ কি দেখেছেন 2 ভবতারণী ও মহাদেহ্রের গু বে তাহার মধ্যে আঁবর্ভূতি। এ 
ক বিস্ময় । মথুর বার বার চক্ষু মার্জন কবেন, কিন্তু দেখেন সেই একই অলৌকিক 
দৃশ্য! অশ্রুজলে বুক ভাপিয়া যাইতে থাকে । ছুঁটিয়।৷ 'গয়া ঠাকুরের পদতলে তখনি 


লুটাইয়। পড়েন। 


শুধু ঠাকুর ও তাহার ভঙ্তমণ্লীব সেবা নয়, ঠাকুরের চারদিককার সমস্ত পরিবেশকে 
মথুবানাথ তাহার সাধনার পক্ষে সহায়ক কারয়া অেছেন। তাই পরমহংসদেব বাঁলতেন, 
“মাকে বলৌছিলাধ, এ দেহ কেমন ক'রে রক্ষা হবে, আর সাধু তস্তদেব নিয়ে কেমন 
করেই ব থাকবে! ? তাই তে সেদবাবু চৌদ্দ বংসর সেবা করলে ।” 

মথুরের সাঁহত ঠাকুর সে-বার তীর্ঘভ্রমণে যান এবং বৈদানাথধামে আসয়। উপাস্থিত 
হন। এখানকার কাঙালীদের দুঃখ দেনা দেখিয়া ঠাকুরেব হৃদয় বিগাঁলত হয় । 
মথুরকে ধাঁরয়া৷ বসেন, "এই সব দীন-দুঃখীদের খাওষাতে হবে, সবাইকে কাপড় দিতে 
হবে।” 

মথুর দোখলেন মহাবিপদ | দৃ্ন তীর্ঘে চলিয়াছেন। যেখানে সেখানে এমনভাবে 
অর্ধ বায় কাঁরুলে চাঁলবে কেন? কিন্তু যত ান বুঞ্কাইতে থাকেন. ঠাকুর ততই বীকিয়া 
বসেন) উত্তোজত কণ্ঠে বাঁলয়া ওঠেন, “তুম হচ্ছে৷ ম।যের দেওয়ান। ভনে কেশ এদের 
দেবে না !» 

শেষটায় চদ্ধ হইয়া কঁহলেন, “বাঃ! তোর সঙ্গে আমি কাণা যাবো না, আমি 
এদের কাছেই থাকবে৷ ৷ এদেব ধে দেখবার কেউ নেই ' 

অগত্যা মথুরকে বাজী হইতে হইল । 
ভা, সা. (সু-৩) ১১ 


১৬২ ভারতের সাধক 


মথুরের সহত ঠাকুরের একবার তর্ক হয়। মধুর বলিতেছেন, “ঈশ্বর আইন করেছেন 
ঠিকই, কিন্তু তাকেও তার নিজের বিধান মেনে চলতে হয় ।৮ 

ঠাকুর উত্তর দিলেন, “সে কি গো ! এ আবার ক কঞ্গা! ঠার প্রাইন তিনি সব 
সময়ে যে রদ করতে পারেন!” 

যুক্তিবাদী মুর একথ মানতে রাজী নন। কহিলেন, 'তা কি ক'রে হয় বাবা ? 
লাল ফুলের গাছে যে লাল ফুল হতেই হবে, সাদা ফুল সেখানে হবে কি ক'রে 2” 

পরের দিনই কিন্তু তাহাদের এ 'বকের সমাধান ঘটল । প্রতৃ.ষে বাগানে গিয়া 
ঠাকুর দেখেন, কি আশ্চর্য! একটি লাল জবাগাছে শ্বেত জবাও ফুটিয় রাহয়াছে-_ 
একই ডালে দুই বণের ফুল । তান ছুটিয়। গিয়৷ মথুরের চোখের সামনে এই বিস্ময়কর 
ব]তক্রমাট তাঁলর। ধারলেন । মথুরকে হার মানিতে হইল । 

এক মথুরানাথই তখন ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী। বালকত্বভাব ঠাকুর মাঝে মাঝে 
তাহাকে ডাঁকয়৷ বলেন, “দ্যাখো, মা আমায় দোখয়ে দিয়েছেন, এখানকার ঢের অন্তরঙ্গ 
ভন্ত আছে। তার৷ সব আসবে, আর এখান থেকে ঈশ্বরকে লাভ করবে । মা এই খোলটা 
দয়ে অনেক খেল! খেলবে । অনেকের কল্যাণ করবে । তাই এটাকে রেখোছ, এখনে 
ভাঙে নি। হ্ঠাগো, তামি ক বল? এসব ফি ভুল 2, 

মথুর আশ্বাস দেন, “না বাবা, তোমাকে মা এ অবাধ কোনোটাই ভুল দেখান 'ন, তবে 
এ কেন ভুল হতে যাবে 2 নিশ্য়ই তারা আসবে । কিন্তু বাবা, তার দেরি করছে 
কেন? শিগৃগীর আসুক ন।, তাদের নিয্লে আমি আনন্দ কার ?” 

আবার যখন ভক্তদের আগমন সম্পর্কে ঠাকুর মাঝে মাঝে নিরাশ হইয়৷ উঠেন, মথুর 
ঠাহাকে উংসাহ দিয়া বলেন, “তাতে হার কি হয়েছে, বাবা 2 আম একাই তো তোমার 
একণো ভন্ত 2, 

বালকণ্বভাব ঠাকুর ক্ষু্মনে উত্তর দেন, “ক জানি বাবু, তার আনবে এটা যে মা 
আমায় দেখিয়ে দিলেন !” 


ঠাকুরের সাধনার পথে এ সময়ে সৃক্ষলোক হইতেও সাহাধ্য কম আঁসিত না। উত্ত- 
কালে নজেই তাহা বর্ণনা করিয়াছেন,_«আমারই মতো দেখতে এক যুবক সন্রযাস্র 
মর্ত আমার দেহের ভেতর থেকে যখন তখন বোরয়ে আসতো, আয় সব বিষয়ে আমায় 
ওপদেশ দিত। সে এঁরূপে বাইরে এলে, কখনো আমার সামান) বাহাজ্ঞান থাকতো, 
কখনো-ব আম জড়বৎ পড়ে থেকে তারই চেষ্ট। সফল দেখতে পেতুম, তারই কথা শুনতে 
পেতুম % 

এ সময়কার উন্মস্ত, অবস্থার তথাও ঠাকুরের কথায় 'কিছু পাওয়৷ যায়-_“৫র এক 
চতুর্থাংশ বিকার উপাস্থত হলে যে কোনে! সাধকের শরার তা হয়! এ সময়ে দিন- 
রাতের আধি *াংশ সময় মা'র কোনে। না কোনে রূপ দর্শনাদ পেয়ে ভুলে থাকতাম, তাই 

ক্ষে! নতুবা শরীরের এ খোলট। থাকা অসম্ভব হত। এখন থেকে আর্ত করে দীর্ঘ 
ছয় বছর কাল ঘুম হয়া, চোখ পলকশূন্য হয়ে গিয়োছল । চেষ্টা ক'রেও পলক ফেলা 
যেও না।” 

এক সনয়ে ঠাকুরের এক 'দিব্যোম্মাদেতর ভাব খুব বাঁড়গ়া যায়। বায়ু উত্ধ'গাঁত, বম 


শ্লীরামকফ পরমহংস ১৬৩ 


র্তবর্ণ, মাথার চুল সব রুক্ষ, জট পাকাইয়। গিয়াছে । পাঁরিধানের কাপড় বিভ্রস্ত । দিনরাত 
সাতভাবনায় তান উন্মাদ । সমস্ত দেহে মনে যেন এক বড়ের মন্ততা। 

এ'ড়েদার বৈফব পাওত কৃফীকশোর একাঁদন ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন, তান ঠাহার 
উপবাত ত্যাগ করিয়াছেন কেন ? 

ঠাকুর জবাব দিলেন, “আমার বখন এই অবস্থা হলো, তখন আঁম্বনের ঝড়ের মতে 
একটা কি এসে কোথায় ডাড়য়ে 'নিয়ে গেল ! আগের চিহ্ন কিছুই রইলো না। হু'শ নেই, 
কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা পৈত। থাকবে ক ক'রে? তোমার 'দিব্যোম্মাদ হ'ঙ্লে তবে 
বুঝতে পারতে 1” 

হলধারী ঠাকুরের আত্ম।য়, মাম্দিরের তিনি অন্যতম পুরোহিত। জ্ঞানমাগীয় এক 
গ্রন্থ পড়িয়া সেদিন ঠাকুরকে বুঝাইনেন _ঈম্বর প্রকৃতপক্ষে ভাবাতীত নামরূপাদি উপাধি- 
বাঁঞ্জিত। ভাব ভান্ত ইত্যাদ সহায়ে ঠাহার সম্বন্ধে যে সব অনুভূতি হয়, তাহা মিথ্যা 

এ কথা শুনিয়া ঠাকুর বালকের মতে৷ বড় বাাকুল হইয়৷ পাঁড়লেন। ভাবলেন, 
“তবে কি ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরায় রূপ দেখেছি, ঘ৷ কিছু শুনেছি, ত৷ সবই ভুল ।' 

মা ভবতারিণীর কাছে কাঁদিয়া কৃহলেন, “মাগো নিরক্ষর মুখ্য বলে আমায় দি এমনি 
ক'রে ফাঁক দিতে হয় ।” 

কান্নার বেগ আর বেন থামিতে চাহে না। অকস্মাৎ সম্মুখের মেঝে হইতে কুয়াশার 
ধেশয়ার মতে। ক যেন উঠিতে থাকে । উহার ভিতর হইতে আবিভূতি হন এক 'দিব্য 
পুরুষ । ঠাকুরকে সান্তন। 'দিয়। কহেন, “ওরে, তুই ভাব মুখে থাকু, ভাব মুখে থাকু।” 

যেমন আকাঁস্মকভাবে এই অলৌকক মৃর্ত আব্ভূ'তি হন তেমনি আবার হন 


অস্তাহহত। 


ঠাকুর দিব্যোম্মদ্রন্ত। কিন্তু তাহার সম্পর্কে নানা ধরনের কথা পল্লবিত হইয়। 
জননী চন্দ্রমাণর কানে পৌঁছিতে থাকে । তবে কি গদাধর সতাই পাগল হইয়া গেল ? 
উৎকষ্ঠার ঠাহার সীম! নাই । 

জননীকে শান্ত কর! দরকার, ঠাকুর তাই কামারপুকুরে চলিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে 
তান নিজেও খানিকট। স্থির হইয়াছেন। আগের দে উদ্দাম ভাবাবেশ, সে চণ্চলত। আর 
নাই। গীয়ে আঁসয়া মনের আনন্দে ঘুরিযা বেড়ান, মাঝে মাঝে ভূতির খাল, বুধই 
মোড়লের নিভৃত শ্রশানে হুন ধ্যানম্থ । 

জননী আন্বন্ত হইলেন, পুরের বায়ুরোগ তবে কিছুটা কমিয়াছে। এবার বাশ হইয়া 
পড়েন তাহার ববাহের জন্যে। মনে আশ। ইহার ফলে যদ বা সংসারের প্রতি কিছুট। 
টান হয় । 

চেষ্টা খুবই গঁলতেছে। কিন্তু পার্তী কই? অচিরে দেখা গেল ভাবিষ্যং জীবন- 
সাঙ্গনার খবরটি ঠাকুরের অজানা নয় । 

মাতাকে ডাকিয়া শ্মিতহাস্যে পাশ্ীর সন্ধান নিজেই সোঁদন দিলেন। কাঁহলেন, 
“হেতায় হোথায় ছুটে ক হবে ১ জযরামবাচীর রাম মুখুঙ্গের বাড়তে খুঁজে দেখোগে 
[বয়ের কনে কুটাবাধা হয়ে আছে ।” 

সাতিই কনের সন্ধান সেখানে নিলিল। বালক বধূ সারদামণিকে মা সানন্দে 
বরণ কারয়। ঘরে তুলিলেন। বধূর বরেস পাচ, আর ঠাকুরের বয়স তখন তেইশ বংদর। 


১৬৪ ভারতে নাধক 


কলিকাতায় ফিরিয়৷ আসার পরই আবার দেখা দিল তাহার দিব্যোজ্মাদের অবস্থ। ॥ 
পিবারাহ জগম্মাতার ভাবে থাকেন বিভোর, বহিরঙ্গ জীবনের কোনো ধারই ধারেন না। 
ভাবাবিষ্ট দেহে মহাবাযুর গাঁত কেবল থাকে উধ্ব দিকে । বক্ষ সদা আরাস্তম, চু 
পলক হীন, নিদ্রার লেশমান্্র নাই । তীর গাতদাহের জন্য প্রায় সময়েই আস্থুর থাকেন। 
যে কোনে সাংসারিক প্রসঙ্গ ঠাহার কাছে হইফ্জা গিয়াছে বিষবংৎ। শহরের প্রবীণ 
কাবরাজের দল এ ব্যাধর শুরৃপ বুঝিতে পারেন না, হার নানিয়। যান। কেহ ব৷ বলেন, 
-__এ তো সাধারণ বাঁধি নয়, যোগজ ব্যাধি । সারানে৷ বড় কঠিন। 


১৮৬১ প্তীষ্টাব্দের শেষভাগ । গঙ্গাতীরে ছোট বাগানটিতে ঠাকুর সোঁদন পুষ্প চয়ন 
কারতেছেন। হঠাৎ দোথখলেন, বকুললতলার ঘাটে একটি নৌকা আসিয়া ভড়িল। 
1ভতর হইতে বাহির হইলেন এক ভৈরবী । বয্নস তাহার চল্লিশের বেশী হইবে না। 
পাঁরধানে গৈরিক বেশ । দাঁর্ঘ কেশরাশি আলুলাপ্রিত। সুন্দর সুঠাম দেহে অঙ্গকাস্তি 
উচ্ছলিয়৷ পঁড়িতেছে। 

ঠাকুর তাড়াতাঁড় নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসলেন। ভাগনেয় হৃদয়কে ডাঁকিয়। 
বাঁললেন, “হ্যারে হৃদে, চট্‌ করে ষ। তো এ ঠ5িবরাঁকে এখানে ডেকে আন 1” 

হৃদয় তো অবাক! সাধিকা স্ত্রীলোকটি একেবারে অপারাচিতা-_তাহার শাহবানে 
সে আসতে চহবে কেন ? 

ঠাকুর 'স্মিতহাস্ো বাঁলর। দিলেন, “ওরে যা না॥ আমার নাম ক'রে তুই বল্গে 
[ঠিক আসবে ।” 

ঠাকুরকে দোঁথিয়াই ভৈরবী বিস্মধ ও আনন্দের সীমা রাঁহল না। নয়ন দুটি পুলকা- 
শুতে ভাঁরয়া৷ উাঠিল। কাহয়। উ্গিলেন, “বাবা, তুমি এখানে রয়েছ 2 তুক্িগঙ্গাতীরে 
আছ জেনে, তোমায় যে আমি খুজে বেড়াচ্ছি। এতদিনে আজ তোমার দেখ। পেলাম ।” 

ভৈববী ও ঠাকুর পাক্ষাংভাবে কেহ কাহাকেও জানেন না। নামও শোনা নাই। কি 
কোন্‌ সৃদ্ষদ যোগমূ্র উওয়ে সৌদরন থুণজয়। পাহলেন তাহা। কে বাঁলবে ? 

তৈরবী যেন ঠাকুদের এক নৃতন মাভভাবকা। ঠরাকুরও হৃইয়। 'গিয়াছেন এক বালগক 
(বিশেষ । নিজের নান। আঁঙিজ্ঞঙার কথা কাহতে থাকেন । দিঝ্যোন্মাদের দশা *তখন 
চলতেছে । কবে এই দশ। হইতে মস্ত পাইবেন কে জানে ৮ ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করেন 
“ইঠগা, আমা ক সাল হলুম ! আমায় এ সকল ক হর ?” 

(ভৈরবী উত্তর দেন, “তোমায় কে পাগল বলে বাবা 2 তোমার যে মহাভাব হয়েছ। 
রাংারাণী, চৈতন।দেব এদের য। হবেছিল। মান শান্তর থেকে এসব সকলের কাছে 
প্রনাণ করাবো !” 

ঠান্তশান্ত্র ও 'শ্রগ্রস্থ হইতে ঠ5রবা ঠাকুরকে নানা তথ। ও প্রনাণ পড়িয়া শুনান, 
তাহাকে শ্রাশ্বাস্ত করেন । 

আলাপ আলোচনায় বেল সোঁদন অনেকট। গড়াইয়া গেল! ভৈরবার কলগ্ন ইঙ্$ 
রঘুবীর-চঞ্ন তখনে। রহিয়াহেন অভু$। মন্দির হইতে ভিক্ষা 1নয়। তান পন্তবচীতে 
রাঁধতে বাঁসলেন। 

ভোগ নিবেদন  রিতে গিয়া ধ্যানে বাঁপয়াছেন, দুই নয়নে ধাহতেছে প্রেঘাশ্রুর ধার 
বাহাজ্ঞান নাই। 


শ্রীরা্দকৃষ পরমহংস ১৬৫ 


এসময়ে ছাকুর হঠাৎ এক অন্ভুত কাও করিয়। বসিলেন। ক যেন এত অলোকক 
আকর্ষণে তান তখন পণবঠিতে আসিয়া উপাস্থত। ভাবাবেশে উদ্বেল। ভৈরবীর 
ইহাকে নিবেদন-করা অন্ন কখন যে নিজেই গ্রহণ করিয়া বাঁসয়াছেন হৃ'শ নাই। 

স্বাভাঁবক জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে ঠাকুরের লঙ্গমার আর অবাধ রাছল না। কাহিতে 
লাগিলেন, “তাই তো! কে জানে বাবু, কেন এত বেসামাল হয়ে এ কাজ ক'রে 
ফেললুম ।” 

ভৈরবী ঠাহাকে সাহস দিয়া কাহলেন, “একাজ তুমি করো নি বাবা! যান তোমার 
[ভিতর বিরাজিত আছেন, তিনিই যে করেছেন। ধ্যানে যাঁকে দেখাছ, এ যে ঠারই 
কাজ। কেন এর্‌প হলো, তাও অমি বুঝতে পেরেছি । আর আমার পুজোয় কাজ নেই, 
পুজো এবার সাথক হয়েছে।” 

সোঁদনকার ভোগপ্রসাদ ভান্বুভরে গ্রহণ করিয়া ভৈরবী তাহার দীর্ঘ দিনের পাজি 
রঘুবীর চক্র গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন। 

ঠাকুরের দিব্য ভাব দৌথিয়া ঠাহার অলোকিক অনুভূতির কথা শুনিয়া ভ্রেবীর 
বিস্ময়ের সীমা থাঙ্কে না । নানা দেহলক্ষণ [মলাইর। তান চনৎকৃত হইয়া যান । শানে 
ভৈরবীর অসামান্য আঁধকার, সাধাসাধন তত্তৃও কম জানা নাই। সব 'দিক বিচার করিয়া 
এই তরুণ সাধকের চরম সাধনাবস্থারই সমর্থন তিনি পাইতেছেন। 

ঠাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, ঠাকুবের এই আঁবর্ভাব জীবোদ্ধারের জন্য । তাছাড়া 
ঠাহার এ উন্মন্তত। দিব্যোম্মন্তত৷ ছাড়া আর কিছু নয়, মহাভাবের প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহার 
মধ্যে। এ তত্ব শুধু নিজে বিশ্বাস কর নয়, আশেপাশে সকলের কাছে ভৈরবী উহা 
প্রচার করিতে ছাড়তেছেন না। 

একপিন সোতসাহে ঘোষণ। করিয়৷ বাঁসলেন, “রামকৃফ অবতার-_এবারে নিতায়ের 
খোলে চেতন্যর অবতরণ !” 

ভৈরবী এসব কি বাঁলতেছে 2 কালীবাঁড়তে এক মহাচাণ্চলোর সা হইল । এই 
উত্তির ফুলে সকলেরই সম্রদ্ধ দৃঁষ্ট পাঁত৩ হইল দক্ষিণেশ্বরের উন্মাদ ব্রাহ্মণের দিকে । 

ট্রৈবী নিজের "সিন্ধান্ত স্থাপন কাঁরতে চান, তাই শান্ত্রজ্ঞ পাওতদের আহ্বা বর করিতে 
বালশ্েন। ঠাকুরের কৌতৃহল বালকের মঠো-__মথুরকে সরল মনে অনুরোধ ক।র তছেন, 
“বামুনী এ৩ সব কথ জোর দিয়ে বলছে, তা একটা মীমাংসার জনা তাদের সবাইকে 
ডাকে ন। বাব্‌ !” 

বীরভূম ইন্দেশের বিখ্যাত তান্তক সাধক [ছিলেন গোরীপাঁওত। মথুরানাথ তাহাকে 
আহ্বান কারলেন। এ পাঁওতের সিদ্ধাইর তখন থ্ব প্রুসিদ্ধি। দাক্ষণেশ্বরে থাকা 
কালে ঠাকুর রামকৃফও ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। 

গোরীপণ্ডিত এক অলেইীকিক ধরনের হোম করিতেন। বামহস্তটি শূন্যে প্রসারিত 
কারর। করতলের উপর প্রায় একমণ যঞ্ঞকাষ্ঠ তিনি সাজাইয়া দিতেন । তারপর উহাতে 
করা হইত আগ্রসংযোগ । এই অদ্ভুত ভাঙ্গতে দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়। চালত ক্রিয়ানুষ্ঠান। 
বস্ময়ের কথা, হাতের তাঙ্পু তাহার অক্ষতই থাঁকত। 

গোরীপাওতের আরো একটি পিদ্ধাই ছিল । এটি প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার একটি 
বিশেষ প্রাক্িপ্া।। এ ?সদ্ধাই 'নয়! ঠাকুরের সঙ্গে গোরীপাতের সংঘাত হয় এবং পারত 


"পরাস্ত হন। 


১৬৬ ভারতের সাধক 


দক্ষিণেশ্থরের প্রাঙ্গণে পৌছামা গৌরীপাওত উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনি করেন এক তাব্রক 
আরাব। হা-রে-রেরে নিরালম্বে! লম্বোদর জননী তামু যাম শরণং- প্রভাতি মন্ত্র ঘোর 
রবে বলিয়া চলেন। 

তাহার সুখ হইতে এগুলি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো শন্তিমান্‌ সাধকের 
শান্ত বিনষ্ট হইয়। যায়, আর -পাঁওত অবলীলায় প্রাতপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হন। 

সোঁদন গোরীপুত্র চীংকারের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরও এক অদ্ভুত কাও কারি 
যসেন। কি জানি কেন, অজ্ঞাতসারে ঠাহার মুখ হইতে নির্গত হয় আরও উচ্চ রব-_ 
“ছা-রে-রে?। 

চারাদকে তখন এক প্রচ ফোলাহল পড়িয়া যায়। তারস্বরে হঠাৎ এমন রে-রে 
শঙ্খ কেন? তবে কি মান্দরে ডাকাত পাড়িক্লাছে? ভবতারিণীর গহনার লোভে সদল- 
বলে আজ হানা দিয়াছে ? লাঠি-পোটা হাতে নিয়! হস্তদস্ত হইয়। দারোয়ানের৷ ছায়া 
আসিল । বল৷ বাহুল্য, ক্ষণপরেই আসল ব্যাপারটা বুঝা! গেল, সঙ্গে সঙ্গে মাম্দির চত্বরে 
বহিয়৷ গেল এক হাসির তরঙ্গ । 

গোরীপাঞ্জিতের সমস্ত কিছু শান্ত, আর সমস্ত 'সিদ্ধাই কে যেন ইতিসযোই নিষ্কাষত 
করিয়া নিয়াছে ! হতবীর্য হইয়। বিষণ মনে ধারে ধীরে তিনি কালীমন্দিরের দিকে 
চাঁলয়া গেলেন। 

উত্তরকালে ঠাকুর এ সম্পর্কে ভক্তদের বলেন, “মা এরপর আমায় জানিয়ে দিলেন 
গোরী যে শান্ত বা সিদ্ধাই দিয়ে লোকের বল হরণ ক'রে অজের থাকতে, সেই শান্তর 
এখানে এরুপে পরাজয় হয়ে যায়। তাই তার সিদ্ধাই আর থাকলো না। মাতার 
কল্যাণের জনই তার শান্তা আমার এই খোলটাব ভেতরে টেনে নিলেন ।” 

গোরীপাওত অতঃপর কয়েকাদন দক্ষিণেশ্থরে অবস্থান করেন। ঠাকুরের দিব্যভাব 
প্রক্ষ করিয়। তিনি মোঁহত হন, ভান্তভরে ঠাহার কাছে করেন আত্মসমর্পণ । অল্পকাল, 
পরে প্িত সব্যাস গ্রহণ করেন, অভীষ্টাসাদ্ধর পথে যাততা ঠাহার শরু হয়। 


এমানতেই ঠাকুরের প্রাতি মথুরের শ্রদ্ধা অসীম। তদুপার ভৈরবী ঠাহার ভগবন্তা 
প্রমাণ করিতে চাওয়ায় মথুরের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। শান্ত্রজ্ঞ পাওতদের এক সভা 
তানি আহবান করিলেন । 

বৈফবচরণ কালিকাতার চৈতনাসভার সভাপতি, সে সময়কার বৈফব আচার্যদের মধেঃ 
ঠাহার খ্যাতি যথেষ্ট । সদলবলে তিনিও দক্ষিণেশ্বরে উপাশ্ছিত হইলেন। 

সভা শুরু হইতে দেরি নাই। ঠাকুর ভবতারিণীকে প্রণাম করিতে গিরাছেন। 
প্রণামের সাথে সাথেই দেহে নামিল দিবা আনম্ম-রসের ঢল । মহাভাবে তিনি প্রমন্ত। 

মান্দর-ঘারে আঙিয়াই ঠাকুর হঠাৎ থমাঁকয়। দীঁড়ান। অপূর্ব ভাবাবিষ্ট মৃ্তি'। 
ঢোঃৎ মুখে স্বগাঁয় জে)াতির ছটা। এ মুর্তি বৈফব-চরণের নয়নপথে পড়ামার তিনি 
আঁভিভূত হইয়া যান। ঠাকুরের চরণে পাড়িয়। বার বার আতি প্রকাশ করিতে থাকেন। 

প্রেমোম্মন্ত হইয়া ঠাকুর এ সময়ে বৈফবচরণের কাধের উপর বাঁসরা পড়েন। পগিত 
তো আনন্দে একেবারে মাতোয়ারা, কৃতকতার্থ। অপার উৎসাহে গহিত থাকেন ঠাকুরের 
স্তব-গাথ। । গোরাপাঁওত, মথুরানাথ প্রভৃতি নীরবে দাঁড়াইয়া এই নাটকাঁয় দৃশ/ 
দেখিতেছেন। 


শীরামকৃফ পরমহংস ১৪৭ 


সভার 'বিঙকের মীমাংসা এভাবে আগে হইতেই প্রায় হইয়া গেল। সমবেত পঙওত ও 
দর্শকদের সম্মুখে ভৈরবাঁও সেদিন তাহার অসামান্য শাস্তরজ্ঞান প্রদর্শন করিলেন । 

ঠাকুরের নান! লক্ষণ ও শাস্ত্রের প্রমাণ নিয়া সে সময়ে আলোচন। চাঁলতেহে । গোরী- 
পুত, বৈফবচরণ ও অন্যান্য আচাধের। প্রবল উৎসাহে বতর্কে মাতিক্লাছেন। অথচ 
যাহাকে নিয়। এত কথা, তান 'কস্তু একেবারে নালপ্ত। সকলের মাঝখান অর্ধনগ্র 
হইয়৷ ঠাকুর উপাঁবষ্ট। মাঝে মাঝে বালসুলভ ভঙ্গীতে এদিক ওদিক তাকান, কখনো 
কৌতুকভরে আপন মনে রহস্য করেন। কখনো-ব৷ সম্মুখের বটুরা হইতে কিছু মৌর 
নিয়া সুখে পূরিয়া দেন। 

পাঁওতদের বাক্তাবতণ্া উত্তেত্বনা তাহাকে স্পর্শ কাঁরতেছে না, যেন অপর ঝা হায়ো 
প্রসঙ্গ শুনিয়া যাইতেছেন। 

উৎসাহভরে এক একবার ঠাকুর বিতর্কে যোগ দেন । উত্তেঞ্জিত পর্গিতদের হাত 
টানিয়৷ ধরিয়। ছোট বালকের মতো৷ হাসিতে থাকেন, কখনো-বা বালয়৷ বসেন, 'না গো। 
না, তা নষ-_আমার 1কল্তু এরকমটা নয় ।” 

ভৈরবীর কথা বৈষবচবণ মানিয়া নিলেন । সিদ্ধাও কাঁরঙ্গেন, ঠাকুরের মধো বৈষব 
শাস্ত্রোন্ত মহাভাবই সণ্টারিত হইয়াছে । উনিশ প্রকারের এই মহাভাব। ইহার দুই চারিটি 
উপস্থিত হইলেই জীবের দেহ চালয়া যায় । সভার শেষে সোঁদন ঘোষিত হইল- ঠাকুর 
ঈশ্বরাবতার। 

গোরী পাগুত ঠাকুবকে আগেই মানিয়। 'নিয়াছেন, তিনি আর কোনে 'বিতর্কে অগ্রসর 
হইলেন না। 

বিষবচরণের ঘোষণ। শুনিয়। মুর ও অন্যান্য সকলে তে৷ বিস্ময়ে হতবাক । বালক- 
স্বভাব ঠাকুর 'বাস্মত ও উৎফুল্ল হইপ্না। উঠিয়াছেন । মথুরকে ডাঁকয়। চুপি চুপি বলেন, 
"ওগো, এসব বলে কি? যা হোক বাবু, রোগ-টোগ নয় - শুনে কস্তু মনটায় আনন্দ 
হচ্ছে 15? 

মথুর এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলেন, পরম সৌভাগ্য ঠাহাব তাই এই 
দেবকল্প মহাপুরুষের সেবার ভার পাইয়াছেন, শার পাইপ্লাছেন তাহার কৃপা । 


ভৈরবী শ্থির করিলেন, এবার হইতে শাস্ত্রোন্ত পন্থায় ঠাকুরের সাধন। অগ্রসর হোকৃ। 
প্রতিভাময়ী সাধিক৷ নিজেই সেই ভার গ্রহণ করিলেন-_হুইলেন ঠাকুরের প্রথম লৌকিক 
শিক্ষাগুরু। 

নানা বিচিত্র সাধনধারা আসিয়া মিলিয়াছে ভৈরবীর জীবনে । কণ্ঠে সদাই তাহার 
বালানে। থাকে ইউদেব রণুবীরের গক্ক। তন্ত্র-শাস্ত্রে তাহার অদ্ভুত আঁধকার। আবার 
বৈফবীয় শাস্ত্র ও সাধনাও ঠাহার কম আয়ত্তে নয় । 

শৃদ্ধাভান্তর বলে ঠাকুর রামকৃফণ 'সাদ্ধ লাভ করিয়াছেন । এইবার ভৈরবী ঠাহার 
মধ্যে সপ্ালিত করিয়। দেন শান্তি সাধনার নৃতনতর প্রাণধারা। চৌবাঁট্ধান৷ তন্ত্রের নানা 
ধরনের দুর্হ অনুষ্ঠান তিনি ঠাকুরকে 'দিয়। একে একে সম্পন্ন করান। তারপর তন্রমতে 
ঠাকুরের পূর্ণাভিষেক ক্রিয়া উদ্যাঁপ্ত হয়। বেলতলা ও পণ্চবটীতে দুইটি পগ্চমুণতীর 
আসন প্রন্থুত করাইয়৷ ভৈরবী নিথৃ'তভাবে দিনের পর দিন তত্ত্রসাধনার সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান 
সম্পন্ন করান । 


১৬৮ ভরিতে পাথক 


পূর্ণাভিবেক বা তান্রক সম্গ্যাস গ্রহণের পর ঠাকুরকে বহুতর তান্ত্রিক সাধন-ক্রিয়া 
করানো হয় । এ কাজে মা ভবতারণীর আদেশ মিলিয়াছে, ঠাকুরের তাই ইহাতে নিজেরও 
উৎসাহের অভাব নাই । এই সাধনকালে বহু অলৌিক দর্শন ও অভিজ্ঞঠ একের পর 
এক তাহার হইতে থাকে । 


তাস্রক ক্রিয়ায় বহু দুপ্পরাপ্য বোর দরক্কার হয়। ভৈরবী রোজই দূর-দূরাস্ত হইতে 
এগুলি সংগ্রহ করিয়া আনেন। 

একদিন শবের খর্পরে মৎস্য রাঁধিয়া ঠাকুর মা-জগদস্বাকে ভোগ দিলেন নিজেও 
তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 'কিস্তু ভৈরবী যোদন ঠাহাকে নিবোদত নরমাংস গ্রহণ 
করিতে বাঁললেন, সেদিন তান ঘুণায় সঙ্কুচিত ন৷ হইয়া পারেন নাই । ভৈরবী অবলালার 
এঁ মাংস নিজে ভোজন কারলেন। তারপ্র দৃঢ়স্ছরে ঠাকুরকে কহিলেন, “বাঝ। এবার 
তুমি এই মহামাংসের প্রসাদ মুখে দাও ।” 

ঠাকুর 'মা-মা' বলিয়া মাঝে মাঝে হুজ্কার ছাড়িতেছেন, আর ভিতরে তাহার উদ্দীপ্ত 
হইয়া উঠিতেছে চাণ্ডকার ভাব। এই ভাবাবেশের পর আর এ মাংস গ্রহণে কুষ্ঠাবোধ 
রহিল ন1। 

আর একদিনকার কথা । গভীর অমানিশায় বিশেষ একটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হইবে। ভৈরবী কোথা হইতে এক পূর্ণ যৌবনা রূপসী রমণীকে দাক্ষিণেশ্বরে ডাকিয়া 
আনয়াছেন। ঠাকুরকে কহিলেন, “বাবা, একে দেবীবুদ্ধিতে আজ তুমি পুজো করো ।” 

পৃজ। শেষ হইল্স। গেল। ভৈরবী এবার এই নারীকে বিবস্ত্র করিয়।৷ ফেলিলেন। 
ঠাকুরকে নির্দেশ দিলেন, “বাবা, এখন মেয়োটির কোলে বদে তোমার জপসাধন করতে 
হবে।” 

নারীমাঘ্জেই আজীবন যাঁহার মাতৃজ্ঞান সেই মহাসাধকের অস্তরও প্রথমটায় আতঙ্কে 
কাঁপয়া উঠল । কিন্তু কৃপাময় কৃপাসিদ্ধ যিনি ঠাহার আবার ভয় কি ? জগজ্জননীকে 
স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর মাতৃশন্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়৷ উঠিলেন। বাঁর সাধক দিব্য 
আবেশভরে এ উলঙ্গ নারীর অগ্কে 'গয়। বাঁসলেন। বাঁসবামাতুই ধ্যানন্রোতে কোথায় 
ডুঁষিয়। গেলেন, কোনো বাহ্াজ্ঞান রীহল না। 

সধাবং ফিনিয়। পাইয়া ঠাকুর নয়ন উন্মীলন করিলেন । ভৈরবী তখন তাহাকে 
বাঁলতেছেন, “বাবা, তোমার ক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে । খুব কম সাধকই এ সাধনকালে 
আত্মসংবরণ করতে পারে । সামান্য 'কিছুকাল জপ করেই তারা ক্ষান্ত হয়। আর তুমি 
এসময়ে একেবারে সমস্ত বোধের পরপারে চলে গিয়েছিলে 1” 

অ্সাধনকালে রামকৃফের অঙ্গকাস্তি এক অপ্ব দিব্যন্বী ধারণ করে। ফুটিয়া উঠে 
সিদ্ধ সাধকের নয়নাভিরাম রূপ । যেখানেই যান লোকে নিরিমেষে ঠাহার দিকে 
তাকাইয়। থাকে । মার কাছে তাই মিনতি জানান বার বার, “মা, আমার এ বাহ্য রূপে 
কোনে। দরকার নেই, এট নিয়ে নিয়ে, তুই আমায় ভেতরের €প দে।” 

এই সময়কার তন্্োন্ত 'ক্রিয়াকলাপের ফল ফলিয়। উঠে। ঠাকুরের সাধনজীবনে আসে 
বিভূতির এরশ্বর্য, বুুতর অলৌকিক দর্শন এবং অনুভূতিও তিনি লাভ করেন। 

[কস্তু বরাবরই তিনি ছিলেন শুদ্ধাভন্তির একনিষ্ঠ সাধক, তাই এই বিভাতি সম্বন্ধে 
কোনোধিনই ওংসুক্য দেখান নাই, এ সম্ধন্ধে সচেতনও তেমন হন নাই। 


শ্রীরামড়্ফ পরমহংস ১৬৯ 


ঠাকুরের সেবক, ভাগিনের হৃদয়লাথের বড় দুঃখ- লোকের সাধনায় কত ফল ফলে, 
কিস্তু কই, তাহার মামার জীবনে তে। চৰকপ্রদ সিন্ধাই কিছু দেখা যইত্রেছে না £ বৈষারক 
উন্নতিতেও তে এ “সন্ধাই লাগানো য!ইত ! 

একদিন সোল্জাগুক্রি বলিয়া ফোঁলিলেন, “মামা, পঞ্চবচিতে কত সব শান্তমান সাধু 
সবযাসী আসে, কত তাদের সিন্ধাই ! তারা ধুলোকে সোনা করে, আরও ক৩ কিছু করে। 
তৃমি তো এতকাল কত কঠোর সাধন করলে, কিন্তু মামা তোমার কিছুই হ'লে না ।” 

বালকবৎ স্বভাব ঠাকুরের । ভবতারিণীর কাছে ছুটিয়। গেলেন, জিজ্ঞাস করিলেন, 
“মাগো, হদু কত সব বল্ছে, আমার নাকি কিছুই হয়নি !” 

জগজ্জননী অঙ্গুলি সংকেতে দেখাইয়৷ দিলেন-__€বষ্ঠার স্তুপ অর্থাৎ, 'সিদ্ধাই সাধকের 
কাছে 'বিষ্ঠার মতোই ঘৃণ্য। 

মন্দির হইতে ফিরিয়া ঠাকুর হদয়কে নুদ্ধপ্বরে কহিলেন, “শালা, তুই আমাকে ভুল 
বুঝিয়েছিলি 1” 

ইহার পর হইতে অধ্টসিদ্ধি ও বিভূতির উপর ঠাকুরের ঘৃণার ভাব চির৩রে বদ্ধমূল 
হইয়া যায়। 

তন্ত্রসিন্ধ হওয়ার কালেই ঠাকুর দিব্য শাত্তবলে ভাঁবিষ।ং জীবনের হীঙ্গত প্রাপ্ত হন। 
স্পঙ্টত বুঝিতে পারেন, দক্ষিণেশ্বর মাঁন্দরে বাঁসয়৷ যুগ্াচার্ষের ভূমিক। তাহাকে গ্রহণ 
করিতে হইবে, শুদ্ধসত্ত সাধকেরা সব আসিবে আশ্রয়ের জন্য। এই উপলান্ধর সাথে 
ঠাকুরের জীবনে আসে গুরুভাবের নৃতনতর চেতনা । 


নেপথোর মহানাট্যকার রামকৃষজীবনের নৃতন নৃতন দৃশ্য তখন উন্মোচন করিয়। 
চালয়াছেন। তাত্রক ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পর আবার এক্স পটপরিব্ন ঘটিয়া 
গেল। 

গ্গাধক জটাধারী সে-বার দাক্ষিণেশ্বর বাগানে আয় উপাস্থত। বাৎসল্য রসের এক 
সিদ্ধ সাধক তিনি । নবদূধাদলশ্যাম বালক শ্রম তাহার উপাস্য । ধাতুমর-বিশ্রহ 
'রামলাল।' জটাধারীর কাছে শুধু চিম্মর বৃপ পরিগ্রহ করিয়াই ক্ষার্ত থাকেন না, এক নিত্য 
সহচরবৃপে প্রিয় ভন্তের সঙ্গে করেন লীলাবিহার । জঁটীধারীর পিছে পিছে ঘুরিয়া বেড়ান, 
আব্দার উপদ্ূব করেন, আর বাংসল্যঃসে বিভোর সাধক সমস্ত ঝঞ্চাট সানন্দে পোহাতেই 
থধাকেন। 

জটাধারী আর তাহার ইঞ্টবিগ্রহ, ক জানি কেন, ঠাকুরকে কেবলি আবর্ষণ করে। 
প্রায় সময়ই তান তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিয়। থাকেন । রামলালার নব নব লীলা 
আর নাটুকেপন। দেখিয়৷ তাঁহার আনন্দের অবধি থাকে না। 

রামলালা বিগ্রহ কিন্তু অঁচরেই 'ডিগবাঙ্ী খাইয়। বসে _হঠাগ সে একাঁদন ঠাকুরের 
প্রেমে পাড়িয়া যায় , গভীর ভভ্তিনিষ্ঠা নিয়া সাধক জটাধারী 'দিবারাতি এত সেবায় 
করিভেছেন, সেদিকে তাহার ভ্রুক্ষেপই নাই। চতুর চূড়ামীণ এবার নৃতন লীলারঙ্গে 
মাতিয়াছেন। ঠাকুরের দিকেই এখন তাঁহার ঝোঁক পাড়য়াছে। ঠাকুর জটাধারীর কাছ 
হইতে সরিয্না আসিলেই,-রামলাল৷ চিন্ময়বুপে অমাঁন তাহার ঘরে আসিয়। হাজির হয়। 
বারণ করিলেও মানে না। ঠাকুরের কোলে উঠিয়া নাচে, দৌড়ায় আর সকল রক মের 
উৎপাত করিয়া বেড়ায় । 


১৭০ ভারতের সাধক 


রামলালার এ সময়কার লীলারঙ্গ বড় মধুর । এই লীলা যেভাবে ঠাকুর ব্যন্ত 
করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য ও মাধুর্য উপলান্ধ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠাকুর 
বলিয়াছেন, “সোঁদন রামলাল! ঘায়না করছে দেখে, ভোলাবার জন) চারিটি ধানপুদ্ধ খই 
খেতে দিলুম। তারপর দেখি, এঁ খই খেতে গিয়ে, ধানের তৃষ লেগে তাব্র নরম জিভ 
চিরে গেছে । তখন মনে বা কছ্ট হলো! তাকে কোলে ক'রে ভাক ছেড়ে কাদতে 
লাগলুম - বে মুখে মা-কোশল)। লাগবে বলে ক্ষীর, সর, ননীও সম্তর্পণে তুলে দিতেন 
আম এত অভাগ! যে, সেই সুখে এই কদর্য খাবার 'দিতে মনে একটুও সঞ্ফোচ হ'লো না 1” 
এই অন্ভুত ঘটনার কথ বর্ণনা করিতে গিয়। ঠাকুরের শোকের পাখার উথালয়! 
উঠিত। তখন ভন্ত ও দর্শনার্থারাও স্থির থাকতে পারিতেন না । 
অনেক দিন আগে কুলদেবত। রঘুবীরের সেব! ও পূঙ্গার সুবিধার জন্য ঠাকুর রামমন্ে 
দীক্ষিত ইয়াছিলেন। এবার সেই রঘুবীরের প্রাতি জাগিয়া৷ উঠে গভীর বাংসল্যভাব । নৃতন 
মন্ত্র তিনি জটাধারীর নিকট হইতে গ্রহণ করেন, আর বালক শ্রীরামের ধ্যানে থাকেন সদ 
বিভোর । সদাই প্রত্যক্ষ করেন-_ 
যো রাম দশরথকা বেটা, 
ওছি রাম ঘট ঘটমে লেটা 
ওঁছ রাম জগৎপসেরা 
ওহ রাম সবসে নেয়ারা | 
ভন্ত জটাধারীর মনে কিন্তু ক্ষোভ হইয়াছে । এক আচরণ ঠাহার রামলালার 
এতাঁদনের সেবা পূঞ্জ। সব ভূলিয়া গেল 2 
রামলাল সোঁদন তাহার থেদ মটাইয়। দেয়, আনিয়া দেয় সাধকজীবনের চরম 
উপলান্ধী। জাটাধারী দেখিলেন-_ঠাহার ইষ্টদেব পরম চৈতন্যয়, সমস্ত বিশ্বসংসারে তিনি 
রহিয়াছেন ওতপ্রোত। 
এবারে অন্তরে আর তাহার কোনে ক্ষোভ নাই। রামক়ফের কাছে থাফয়াই যখন 
রামলালার দতাকার আনন্দ তথন জটাধারী তাহাতে বাদ সাধবেন কেন? এই জাগ্রত 
বিগ্রহকে ঠাকুরের নিকটে রাঁখয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


বাংসল)ভাবে 'সিচ্ধির পর ঠাকুর রামকুফ ব্রতী হন মধুর ভাবের সাধনায় । সখীভাবে' 
করেন দেহসজ্জা, প্রেমভাবে হন ভাঁবত। শুরু হয় ঠাহার মধুর রূসের রাগানুগা-সাধন। 

ভাবনা ও সাধন! অনুযায়ী 'সিদ্ধিলাতে ঠাকুরের দোর হয় নাই । নারীবেশে জানবাজার 
রাজবাড়ির অন্তঃপুরে ঠাকুর এসময়ে 'ক্ছুকাল বাস করেন। পুরমাহস্রারা অনেকে 
ভূলিয়াই যান যে তিনি পুরুষ । ঠাকুরের মধ্যে ফুটিয়া উঠে কাস্তাভাব-_ প্রেম-ভন্তির এই 
সাধন অতঃপর পরিণত হয় মহাভাবে। শ্রীভগবানের চিন্ময় রূপ ও মাধুর্য আস্বাদন কারিয়া 
ঠাকুর মধুর-মাধনের চরম পধায়ে উপনীত হন। 

বিভিন্ন সাধনার অন্তত স্বত্ত যে এক ও আঁভম্ব--এ সত/টি উপলব্ধি কাঁরিতে 
ঠাকুরের দেরি হয় নাই। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের তত্ব তাহার মধ্যে সমন্বিত হয় এক অথও 
অধ্যাত্মচেতনায় । 

প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতনোর সাধনত্তের হয অপূর্ব ব্যাখ) ঠাকুর রামকফ দিতেন তাহাতে 
এই অখওবোধের পাঁরচয় মিলে । [তান বাঁলতেন, “হাতীর বাইরের দাত থাকে শনুকে 


শ্রীরামকফ পরমহাস ১৭১ 


আক্রমণের জন্য, আর ভেতরের ধাতে সে খাবার 'চাঁবয়ে খার শরীর পোষণের জন্য। 
গোরাঙ্গের অন্তরে ও বাইরে তেমান ছিল দুইটি ক্ছাবের প্রকাশ। বাইরের মধুর ভাব 
সহায়ে তিনি লোকের কল্যাণ করিতেন, আর ভেতরে থাকতে অদ্বৈত ভাব-_ প্রেমের চরম 
পরিপুষ্টিতে তিনি ভূমানন্দে একেবারে গলে যেতেন, তখন তান ব্রচ্মভাবে থাকতেন 
আঁধাষ্ঠত।” 

মধুর সাধনার পট পরিবর্তনের পরই ঠাকুরের জীবনে ঘটে তোতাপুরীর আঁবর্ভাব-- 
আসে বেদাস্তের পরম উপলান্ধ। 

অস্বৈতবোধের প্রবাহ ঠাকুর রামকুফের অধ্যাত্ম বনে মাসের পর মাস ব্যাপিয়। বাহির 
চলে। এসমরকার অবশ্থার বর্ণনা করিয়৷ তান বালিয়াছেন-- 

"যে অবস্থায় সাধারণ জীবেরা পৌছুলে আর ফিরতে পারে না, একুশ 'ছিন মান শরীর 
টেকে, শুকনো পাত যেমন গাছ থেকে ঝরে পড়ে, তেমান পড়ে যায় _সেইখানে ছয় হাস 
ছিল্লুম। কখন কোন দিক দিয়ে যে দন আসতো, রাত যেত, তার ঠিকানাই হ'ত না ॥ 
মর! মানুষের নাকে সুখে যেমন মাছি ঢুকে তেসনি ঢুকতে, কিন্তু সাড়া হচ্ছ না। চুজ- 
গুলো ধুলোয় জটী পাকিয়ে গিয়োছল। হয় তে অসাড়ে শোচাদ হয়ে গেছে, তারও 
হৃ'শ হয় নি। 

“শরীর কি আর থাকতো ?--এই সময়েই যেত। তবে এ সময়ে একজন সাধু 
এসোছল। তার হাতে রুলের মতো একগাছা৷ লাঠি 'ছিল। আমার অবন্থা দেখেই 
চিনেছিল । আর বুঝেছিল-_ এ শরা'রটে দিয়ে মা'র অনেক কাজ এখনে বাকী আছে-_ 
এটাকে রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে। তাই খাবার সময় খাবার এনে, 
মেরে হু'শ আনার চেষ্টা করতে।। একটু হু'শ হচ্ছে দেখেই মুখে খাবার গুজে দিত। 
এই রকমে কোনে দিন একটু আধটু পেটে যেত, কোনো দিন যেত না । এই ভাবে ছ'মাস 
গেছে। 

“তারপর এই অবস্থার কতদিন পরে শুনতে পেলুম মা'র কথা- ভাবমুখে থাক্‌, 
লোক শিক্ষার জন্য ভাব মুখে থাক্‌। 

“তারপর অসুখ হ'লো- রম্ত আমাশয় ; পেটে খুব মোচড়, আর খুব বস্তরণা। সেই 
যন্ত্রণায় প্রায় ছ'মাস ভুগে ভুগে তবে শরীরে একটু একটু করে মন নামলো সাধারণ 
মানুষের তখন মতো হৃ'শ এলো । নহৃব৷ থাকতে থাকতে মন আপনা-আপনি ছুটে গিয়ে 
একেবারে সেই নির্বিকস্প অবস্থায় চলে যেত ! 


ঠাকুরের স্ত্রী সারদামাণ মে যোবনে পদার্পন কারয়াছেন। স্থামীর সম্বন্ধে অনেকে 
অনেক কথা বলে। মস্ত বড় সাধক তান, দাক্ষণে্রের মান্দরে নাকি তাহার প্রাতি- 
পাঁওর পীমা নাই। 

অন্তরের ব্যথা গুমরিয়া উঠে, এমন স্বামীর সেবার অধিকার কি তাহার হইবে না ? 
সেবার পিতাকে সাঙ্গ নিয় দাক্ষিণেশ্থরের মান্দরে আনিয়া উপ।ম্থত ছইলেন। সাধন- 
ভজনে সদাই ডুঁবয়। থাঁকলে কি হয়, সোদন পত্ৰীর প্রতি ঠাকুরের ব্যবহার কিন্তু দেখ 
গেল বড় স্বাভাবিক, বড় আন্তারক । পরম সমাদরে তাহাকে তিনি গ্রহণ করিলেন! 
স্থান দিলেন নিজেরই কক্ষে, নিজ্বেরই শধ্যায় । বিবাহিত ত্রুণী স্ত্রীকে নিজের 

রভাধান স্ত্রীকে, নিকটে রাখিয়। হীন্দ্রললসযেমের পরাকাষ্ঠা তিন প্রদর্শন করিলেন। 


১৭৭ ভারতের সাধক 


উত্তয়ের দাম্পত্য জীবনের এক শুদ্ধসত্ব, স্বগাঁয় বৃপ সৌদন ফুটিয়া উঠিল। এরুপ 
বড় দুল'ভ। দাম্পত্য জীবনের এ দিব্য রূপায়ণে ঠাকুরের তুঙ্নায় সারদামণির কৃতিত্ব 
কমনয়। আপন সংযম ও ত্যাগবৈরাগ্য 'দিয়। স্বামীর ব্লকে তিনি অক্ষু্ন রাখেন। 

উত্তরকালে পরা সম্পর্কে ঠাকুর বালয়াঞ্েন, “ও যাঁদ এত ভাল ন৷ হ'ত, আত্মহারা 
হয়ে তখন আমায় আক্রমণ করতো! তাহ'লে আমার সংযমের বাধ ভাঙতে৷ কিনা, দেহবৃদ্ধি 
আসতো কিনা, কে বলতে পারে ? বিয়ের পর ম। জগদস্াকে ব্যাকুল হয়ে ধরে পড়েছিলাম। 
বলোঞ্ছিলাম-_মা, আমার স্ত্রীর ভেতর থেকে কামভাব একেবারে দূর করে দে। ওর সঙ্গে 
একতে বাস কারে এ সময়ে বুঝোছলাম, মা আমার সে কথ সাতাই শুনেছিলেন।” 

স্বামী সারদানন্দ ঠাহার রাঁচ৩ লীলা প্রসঙ্গ-গ্রছে 'লীখয়াছেন, “পূর্ণ যৌবন ঠাকুর ও 
নবযৌবনসম্পন্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এই কালের দিব্য লীলাবিলাস সম্বন্ধে যে সকল 
কথা আমর! ঠাকুরের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাহ। জগতের আধ্যাত্মক ইতিহাসে অপর 
কোনও মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না। উহাতে মুগ্ধ হইয়৷ মানবহাদয় স্বতই 
ইহাদিগের দেবদ্ধে বিশ্বাসবান্‌ হইয়। উঠে এবং অস্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা ইহাঁদগের শ্রীপাদ পদে 
অর্পণ করিতে বাধ্য হয় | দেহবোধ বিরাহত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাতি এইকালে সমাধিতে 
অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে বুঃগি৩ হইরা বাহাভূমিতে অবরোহণ করিলেও 
ঠাছার মন এত উচ্চে অবস্থান কারিত যে সাধারণ মানুষের ন্যায় দেহবুদ্ধ উহাতে এক 
ক্ষণের জন.ও উাদত হইত ন। 1” 


দক্ষিণেম্থরে পৌছানোর দুই একদিন পরে পল্লী সারদামণিকে একান্তে পাইয়৷ ঠাকুর 
বলেন, শক গে৷ আমায় কি তুম মায়ায় বন্ধ করতে এসেছে। ১” 

কিশোরী বধূ তথখান দৃঢ়, সপ্রীতিত কঠে উও্তর দেন, “না, তা কেন 2 আম তোমার 
সহধার্মণী। তোমার ধর্মপথে সহায়তা করতেই আম এসেছি 1” 

রাতের পর রাত শয্যায় বাঁসয়। ঠাকুরের ভাবসমাধি হয়। লারদামণি বড় ঘাবড়াইয়। 
যান। এক একাদন নস্তে ব্যস্তে ঠাকুরের ভাগিম্নয় হাদয়কে গাঁকয়। আনেন। কানে বার 
বার নাম শুনানোর পরে তবে ঠাকুর প্রকাতস্থ হহয়। উঠেন। 

খহার পর হইতে ঠাকুর নিজেই সারদামাঁণকে বলিয়া রাখতেন, কোন্‌ রকমের ভাব- 
সমাধি হইবে। কিন্তু রান্রি ঘনাইয়৷ আসলেই সারদার আগ দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। 
কখন [ক ভাবাবেশ ঠাকুরের হয়, কখন মৃছি'ত হইয়া পড়েন, তাহা জান' নাই। শ্রায় 
সারারাত [তান জাগিয়া কাটান । ঠাক়র একাদন সেকথ। জানিতে পাঁরয়। বড় দুর্গত 
হইলেন। কাছেই নহবৎখানার ধর, এখন হইতে সেখানেই সাদামাণর শয়নের ব্যবস্থা 


কর৷ হইল । 


একাঁদন সারদ। ঠাকুরের পদসেবা কারিতেছেন। হঠাৎ ঠাকুরকে তিনি প্রশ্ন করিয়। 
বসিলেন, ওগো. ঠিক ক রে বঙ্গ তো, আঘায় তোমার কি মনে হয় 8৮ 

ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “মন্দিরে যে মায়ের পৃজা হয়, সেই মা ই এই শরীরের 
জন্ম দিয়েছেন এবং আঙ্রকাল নহবতে বাস করছেন । আবার তান এখন কচ্ছেন আমার 
পদসেবা । আনন্দময়ী মায়ের প্রত্যক্ষ মূর্তি বলেই যে তোমায় সর্বদা আমি দোখি।” 

[নিজের পত্থীতে ও সমন্ড নারীতেই ঠাকুরের এই মাতৃভাব। ব্রহ্ধম্রীর হরুপ তান 


শ্রীরামকফ পরমহংস ১৭০ 


ঠাহাদের সকলের মধ্যেই উপলব্ধি করেন। এবার ঠাহার এ উপলদ্ধিকে তিনি পৃর্ণতর 
করিয়। তুলিতে চাহেন। 

সেদিন অমাবসা৷ । ফলহারণী কালীপ্জা ৷ ঠাকুর নিজে শয়নধরে ষোড়শী পৃজার 
আয়োঞ্জন করিয়৷ বাঁসলেন। প্ী সারদামাণকে তান মহামায়া জ্ঞানে পূজা করিবেন, 
জপতপ ও ধ্যান ধারণার সব কিছু ফল তাহার চরণে কারবেন সমর্পণ । 

গঙ্গাজলে আঁভষেকের পর সারদামাণকে নব বস্ত্র পরানো হইল । পুষ্প-চন্দনে সজ্জিত 
হইয়া তিনি পৃঙ্গাবেদীতে বসিলেন । এই ভাবগন্ভীর পাঁরবেশে তিনিও ভাবাবিষ্ট হইয়া? 
গিয়াছেন। পৃজ। শেষে মা-ম। রবে চারিদিক কাপাইয়া তুলিয়। রামকৃফ সমাধিস্থ হইলেন। 
বেদীতে উপবিষ্টা সারদামাণিরও তখন বাহ্যজ্ঞান নাই । 


১৮৭৫ শ্বীষ্টাব্দ। এ সনয় হইতে ঠাকুরের জীবন.লীলানাটে এক নৃতনতর দৃশ্যপট 
উদ্মোচিত হয়। আত্মসমাহ৩ সাধক এবার আত্মপ্রকাশ খরেন লোকগুরুর্পে । 

মনীষী, বাগ্ৰী ও ধর্মনেতার্ূপে কলিকাতায় তখন কেশব সেনের বিরাট প্রাতষঠা। 
তাহার সঙ্গে ঠাকুরের প্রীতর সম্পর্ক গাঁড়য়া৷ উঠে, কমে এ সম্পর্ক হয় খান্ঠতর । কেশব 
সেনের দেখাদোখ বিজয়কৃফ্, প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভীতও আসিতে থাক্ন। 

এবার হহতে দক্ষিণেশ্বরের পাগ্‌ল। বামুনের ভগবৎ-কথা শুনতে সকলে ভিড় করেন, 
ভাগবত জীবনের প্রকাশ তাহার মধ্য প্রতঃক্ষ করিতে অনেকেই হন মহা কোৌত্হলী। 
এই ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপ্রুষের দিকে কাঁলকাতাপ শিক্ষিতসমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তারপর 
তাহার চরণতলে আসিয়া জড়ে৷ হইতে থাকে একের পর এক ভন্তবৃন্দ ও মাত্মার পরমাত্মীয় 
শিষাদল। 

সার! দেশের সমাজজীবনে তখন চলতেছে এক মানস-সঙ্কট। একাঁদকে প্রাচ) ও 
প্রতীচোর আদর্শ সংঘাত, আর একাদকে জাগয়া উঠ্য়াছে জাতির আত্মপারিচয় সাধন ও 
আত্মপ্রাওষার তীব্র আন্তাতক্ষ। ' কোথায় আলো কোথায় পথ 2 বিভ্রান্ত মানুষকে দিবে 
সত্যের গদ্ধান 2 এই সময়ে ঘটল শ্রীরামকৃষের অভ্যুদয় ! 

সংশয়াচ্ছন্ন, জড়বাদী মানুষকে তিনি ডাঁঞ্য়। কহিলেন, ঈশ্বর দূরের বস্তু নয়, তিনি 
পর নন। আমাদের একাণ্ড আপনজন । তাহার জন্য ব্যাকুল হইলে, সবত্যাণী হইলে 
অবশ্য তাহাকে পাওয়া যায় । ঠাকুর শ্রীরামকৃফ তাহাকে শুত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার 
সন্ধানও তান অবগত আছেন। 

শত শত ১ শ্বরাবিমুখ ব্যান্ত ঠাহাকে দশন করিতে আসে। ভগবৎ-শান্তর প্রশ্াশ 
তাহার দেহে দেখিয়৷ বিশ্বাসবান্‌ হয়, নৃতনতর চৈতন্য লাভ ক'রে। ঠ্যাগবৈরাগ্যবানৃ 
সাধকেরাও আসেন দলে দলে । তাহাদের বিশ্বাস হইয়া উঠে দু তর, পরমাশ্রয়র্পে এ মহা- 
প্রষকে আরে। আঁকড়িয়৷ ধরেন । 

কেশব সেন এফ্াদন সখেদে রামকৃফকে কাহলেন, “মশাই, বলে দিন, কেন আমার 
ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে না।” 

ঠাকুরের জীবন ঈশ্বরধত। ঈম্মরময় তিনি হইয়া 1গয়াছেন। তাই এ ব্যাপারে 
তাহার মুখে মনরাখা কথ। শোন। যায় না। সোজ। বলিয়া দিলেন, “লোকমান!, বিদ্যা, 
এ সব নিয়ে তুমি আছে৷ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুষি নিয়ে যশ্কণ 
ততক্ষণ মা আসে না। লাল চুঁষ। খানিকক্ষণ পরে চাবি ফেলে 'দয়ে যখন চা 


১৭৪ ভারজো সাধক 


করে, তখন মা ভাতে হাঁড় নামিয়ে আসে। তুমি মোড়লী করছো, মা ভাবছে-__ 
ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। এভাবে আছে তে। থাক ।” 

শিবনাথ শান্ত্রী এক সময়ে প্রায়ই পলামকৃফের কাছে যাইতেন। কিন্তু ঠাহার ভাব- 
সমাধ যে কি বন্তু তাহ। বাঁঝয়! উঠিতে পারতেন না। কেহ এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে 
িবনাথ মত প্রকাশ কারিতেন--এই ভাবসমাধ শ্লায়ুবিকার প্রসূত। 

সেঁদন আচার্য শিবনাথ দক্ষিণেশ্বরে আঁসয়াছেন, ঠাকুর ঠাহাকে কোণঠাসা করিয়া 
ফোঁললেন। কাহলেন, “হ॥গ্ো শিবন.থ, তুমি নাকি এ-মুলোকে রোগ বল? আর 
বল যে, এ সময়ে অচৈতনা হয়ে যাই 2 তোমর। ইট, কাঠ, মাটি, টাকাকড়ি এই সব 
জড় জানসগুলোতে দিনরাত মন রেখে ঠিক থাকবে, আর যাঁর চৈতন্যে জগৎ সংসারটা 
তৈতন।ময় হয়ে রয়েছে, তাকে দিনরাত ডেবে আমি অজ্ঞান, অচৈতন্য হলুম! একোন্‌ 
দাশ বুদ্ধ তোমার 2” 

শিবনাথ (নির্বাক, নঙশির হইয়া বসিয়। রহিলেন। 

[বিষয়ী ও অর্ধ বিষয়ী লোকের ভিড়ে রাম কেবলি হাপাইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু 
কই ? যে শুদ্ধসত্ত, ত্যাগ-বৈরাগাবান্‌ সাধকদের প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়া আছেন, তাহাদের 
তে। এখনো দেখা নাই। জগজ্জননী যে নিজে বলিয়াছেন তাহাদের আগমনের কথা । সে 
কথা তো মিথ্যা হইবার নয় । কিনতু ঠাকুর যে অর ধের্য ধরিতে পারেন না। 

এক একটা দিন চাঁলয়। যায়, আর তাহার 'বিরহযন্ত্রণ। হয় তীরতর । হতাশ হইয়া 
ভাবতে বাসন-__-আরও একটা দিন আঁতক্তান্ত হইয়া গেল, কই? যাহাদের আসবার 
কথা, তাহার৷ তো আজে আসিল না ! 

সন্ধ্যার আকাশে অন্ধগার নাময়া আসে। মান্দরের আরাতির শব্দ দূরে-_ বহুদূরে 
শমালাইয়। যায় । রামকফ কুঠিবাড়র ছাদে চুপি চুপ উঠিয়। যান। তারপর সেখানে 
শগয়। ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে থাকেন, “ওরে, তোরা সব কে কোথায় আছস্‌, আম্ন । তোদের 
না দেখে যে আর আমি একদিনও থাকতে পারছিনে ।” 

মিলনের লগ্ন আসিয়া যায়। এবার একের পর এক আসতে থাকে শুদ্ধাত্মা, মুমুক্ষ 
তন্তের দল-_রামকৃফের আদর্শের ইহারা ধারক বাহক, নব ধর্মান্দোলনের এক একটি স্তন্ত। 

চাহত শিষ্যদের কাহার ি পরিচয়, কে কোন্‌ দিক হইতে আসতেছেন কোনো 
ধকস্ু ঠাকুরের অজান। নয়। এক একদিন মনের আনন্দে দু'এক কথ প্রকাশও করেন। 
দেখা হইলেই পরম আত্মীয়ের মতে। তাহাদিগকে গ্রহণ করেন। তারপর শুরু হয় এই 
ভন্ত সাধকদের এাঁড়িয়। তোলার পর্ব। 

অন্ভুত অধ্যাত্মাশস্পী এই ঠাকুর শ্রীরামকক ! বিস্ময়কর তাহার সৃজনী প্রতিভা । আর 
অমোঘ ঠাহার অলৌকিক সাধন শান্তর স্পর্শ । দৃরসন্ধানী দৃষ্টি দিয়া প্রাতিটি শিষোর 
অন্তস্তল দিনের পর দিন তিনি দেখিতেছেন, নিপুণ হস্তে করিতেছেন রূপান্তারত। সর্বজ্ঞ 
এবং শাল্তধর সদ্গুনুরূপে সদ! নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাহাদের সৃক্ষমতম চিন্তাতরঙ্গ | 

সাধক ভন্তদের উপর ঠাকুরের কৃপা বর্ষণের কথা জানাইতে গিয়। লীলা-প্রসঙ্গকার 
সারদানম্দজী 'লাখয়াছেন-_ 

প্রত্যেককে একাস্তে আহবানপ্ৰ্ ধ্যান করাইতে বসাইয়া আহাদিগের বঙ্গ, জিহবা 
প্রভৃতি শরীরের কোনো কোনো চ্ান 'দব্যাবেশে স্পর্শ করিতেন। এ শ্তিপূর্ণ স্পর্শে 
তহাঁদগের মন বাহরের বিষয়সমূহ হইতে আধাঁশক ও সম্পূর্ণভাবে সন্ত ও অন্তমুখা 


শ্রীযামকৃফ পরমহংস ১৭৫ 


হইয়া পাঁড়ত এবং সাপ্ঠিত ধর্মসস্কোর সকল অন্তরে সহসা সঙ্গীব হইয়া উঠিয়া সত্য হবরৃপ 
ঈশ্বরের দর্শন লাভের জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত কারিত। ফলে উহার প্রভাবে 
কাহারও 'দিবাজ্যোতি মায়ের অথবা দেব-দেবীর জ্রযোতরয় মাতমূহের দর্শন, কাহারও 
গভীর ধান ও অভুতপ্ব আনন্দ কাহারও হৃদৃগ্রান্থ সকল সহসা উন্মোচিত হইয়া 
ক্রপ্থর লাভের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা, কাহারও ভাবাবেশে ও সবিকম্প সমাধি এবং বিরল 
কাহারও নিবি“কল্প সমাধির প্বাভাস আসিয়া উপস্থিত হইত। 

“তাহার নিকট আগমন করিয়া এরূপ জ্যোতিমস মৃতি" প্রভীতর দর্শন কত লোকের 
যে উপাস্ছৃত হইয়াছিল তাহার ইয়ন্ড৷ হয় লা। 

“তারকের মনে এ্ররূপ বিষম ব্যাকুলতা ও ক্রুহ্দনের উদয় হইয়া অন্তরের গ্রান্থ সকল 
একাঁদন সহস৷ উদ্মোচিত হইয়াছিল এবং ছোট নরেন উহার প্রভাবে স্বপ্পকালে নিরাকারের 
ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিল, এ কথা৷ আমর ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। কিন্তু এপ 
স্পর্শে এককালে নার্বকম্প অবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া একমাণ্র নরেন্দ্রনাথের জীবনেই 
দেখা গিয়াছিল। 

“স্তাদগের মধ্যে কোনো কোনো ব্যন্তকে ঠাকুব এরূপ স্পর্শ করা ভিন্ন কখনও 
কখনও আনবাী ব! মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করিতেন। এ দীক্ষা প্রদানকালে তিনি সাধারণ 
গুরুগণের ন্যায় শিষোর ক্োষ্ঠীবচারাদি নানাবিধ গণন ও প্জাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন না, 
কল্তু যোগদৃাষ্ট সহাঘে তাহার জন্মজন্মাগত মানসিক সংস্কারসমূহ অবলোকনপূরক 
“তোর এই মন্ত্র বাঁলয়া মন্ত্র নির্দেশ কাঁবয়া দিতেন | 

নবাগত ওুরুণ সধকেরা ঠাকুরের কাছে আসেন । নিজন্ত সমস্যার কথা, আঁভজ্ঞতার 
কথ! জাশাইয়া নির্দেশ চান। এ সময়ে ঠাকুর যেন তাহাদের অন্তরঙ্গ সখা, সৃহদ ।॥ সাধ্য 
ও সাধন সম্পর্কে ফাকা আওয়াজ ঠাহাব নাই । ০: 5 বাঁসয়া, নাগালের বাহরে থাকিয়। 
উপদেশ বর্ষণ করিয়া 1গন কর্তব্য সমাধ। কবেন ন। ঘনিষ্ঠ সাম্নধ্যে আসিয়া একান্ত 
অস্তন্গগতায় আশ্রতের হাতটি ধরেন । তাহার পর ধীরে ধীরে টানিয়৷ নেন শহাকে পরম 
প্রাণ্তির দিকে । 

সে-বার এক তরুণ ভন্ত সথেদে কাহলেন, “ঠাকুর, আমার যে কাম যাচ্ছে না, এত 
সাধনভজন ক'রে চলোছ কিন্তু মাঝে মাঝেই হীন্দ্রয়শগ্চল এসে পড়ছে। কি করবো, 
আমায় বলে দিন» 

ঠাকুর যেন প্রশ্নকর্তার এক প্রবীণ বন্ধ । তাহাকে কাঞ্ছে বসাইয়া আশ্বাস ও উৎসাহ 
দিয়া কাহতে লাগলেন-_- 

«ওরে, ভগবংদর্শন না হলে কাম একেবারে বায় না । তা, ভগবানের দর্শন হলেও 
শরীর যতাঁদন থাকে ততাঁদন একটু-আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না। তুই কি 
সনে করিসূ, আমারই একেবারে গেছে 2 এক সময়ে মনে হয়োছল, কানটাকে জয় করেছি। 
তারপর পণ্চবটীতে বসে আছি, এমনি কামের তোড় এলো যে, আর যেন সামলাতে 
পাবান। তারপর ধুলোয় মুখ ঘষড়ে কাঁদ আর বাঁল, 'মা, বড় অন্যায় করেছি, আর 
কখনও ভাববে না যে কাম জয় করেছি" তবে যায় । 

“কি জানিস_ তোদের এখন যৌবনের বন। এসেছে । অই বাধ দিতে পাচ্ছিস্‌ না। 
বান যখন আনে, তখন কি আর বাধ বাধ টাখ মাথে 2 বাধ উহলে হেঙে জল ছুটতে 
থাকে। লোকের ধানক্ষেতের ওপর এক বশ সমান জল পাড়যে যায়। 


১৭৬ ভারতের সাধক 


“তবে বলে- কিতে মনের পাপ পাপ নয়। আর, মনে একবার আধ-বার কখনো 
কুভাব এসে পড়ে তেব বেন এল' বলে বসে বসে তাই ভাবতে থাকবি কেন? ওগুলো 
কখনো কখনো শরীরের ধর্মে আসে যায়--শোঁচ-পেহ্ছাপের চেষ্টার মতো! মনে করবি। 
শোচ-পেচ্ছাপের চেষ্টা হরোহল বলে লোকে ক মাথায় াত দিয়ে ভাবতে বসে £ 
সেইরকম ওই ভ বগুলোকে আঁতি সামান্য, তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান ক'রে মনে আনাবি না। 

“আর তার নিকটে খুব প্রার্থনা করাঁব, হরিনাম করব ও তাঁর কথাই ভাববি। ও 
ভাবগুলে। এল ক গেল- সেদিকে নজর দিবি না। এরপর ওগুলে। ক্রমে রমে বশ 
মানবে ।” 
গম্ভীরাক্মা, ধৈরাগাবান মহাপুর্ষ রামকৃষ্ণ । কিন্তু মুমুক্ষু বালক ভক্তদের নিয়া এক 
একদিন ?ক হাস/-পারিহাসের তরঙ্গই না তাঁলয়া দেন। যে কক্ষটিতে প্রাতিদিন জ্ঞান, 
বৈলগ্য এর ঈশ্বরতত্বের সুগভীর মালোচন। হয়, সেখানে অনাবিল হাসারসের ঝড় বহিয়। 
যায়। ঠাকু? হাঁসিডে হাসিতে অনেক সময় বলেন, “দ্যাখো, আমি এ ছোকরাদের ক্েবেল 
নিরামিষ দিই না। মাঝে গ্রাঝে আঁষ ধোয়া জল একটু একটু দিই। ওত না হলে 
আসবে কেন ?” 

ঠকুরের ভস্তু কথামৃত-কার শ্রীম এক দিনকার এরূপ একট দৃশ্যের বর্ণনা দিতেছেন, 
“ঠাকুর শ্রীরামকৃফ শুদ্ধাত্ম। ভন্তদিগকে পাইয়া আনন্দে ভাঁসতেছেন । নিজের ছোট 
খাটাটতে বসিয়া ঝাসয়৷ তাহাদগকে কীওশীয় ঢং দেখাইয়। হাসাইতেছেন। 41এনী 
সেজেগুজে সম্প্রদায়ের সঙ্গে গন গণহতেছে। কীতনী দাড়াইয়া। হাতে রঙীন রুমাল । 
মাঝে নাঝে ঢং কারিয়া কাঁশতেছে ও নথ তুলিয়া থুতু ফোলিতেছেন। আবার যাঁদ 
কোনে বিশিষ্ট ব্যস্ত আসিয়। পড়ে, গান গ ইতে গাইতেই আহাকে অভ্যর্থনা কারিতেছে 
ও বালিতেছে-আসুন' । আবার মাঝে মাঝে হাতের তাবিজ, ৩৭ ও বাউটি ই৩াঁদ 
অলঙ্কার দেখাইতেছে।” 

ক্ষজ্পুরুষের এ এক লীলা রঙ্গ, অপ্র রসোচ্ছল ভাব। হাত নাড়িয়া মুখ বাকাইয়। 
একাই 1তাঁন ঢ পওয়ালীর আভনষ জমাইযা তুলিহেছেন, আর অতুঃ্স ঝলক ভন্তদের 
মধ্যে পাড়য়৷ গিয়াছে তুমুল হাস/রোল । একটি ভস্তের ২য়9 ঝড় কম, খাকুরের ক)ও 


দেখিয়৷ সে এ। হাঁসিয়। লুটোপুটি। 
ঠাকুর তৃগ্তর হাঁস হাসিধা কাহতেছেন, “ছেলে হানুষ কনা, এই হেসে গড়াগাঁড় 


যাচ্ছে।” 
পরক্ষণেই আবার এ বালক ৬দ্তাকে তান সতক" কিয় দিতেছেন, “করে পল্টহ। 
দেখিস তোর বাবাকে যেন এসব কথা বলিসনি। যা-ও আমার ওপর এক-আবটুকু টান 
ছিল, তা-ও তাহলে যানে । «রা এক্ষে ইধীলশম্যান লোক ।% 

ভল্র লরেন্দ্রনাথ তখন জীবনযৃদে কড় ক্ষতাক্ষত, চরম ঘারিপ্রের আঘাতে সুহাখান। 
পতার মৃত্যুর পর পাঁরিবারের এরণপোষণের দায়ত্ব তাহার উপর পাড়য়াছে | অথ 
বহ্‌চেফায় একটা চাকুরী জুটাইতে গারিছেন না) তাহার ইচ্ছা, বাঁডর একট! 
সুব্যবস্থা কারযা নিশ্চিন্ত হইয়া, ভারপর একেবারে অধ্যাত্বজীবনের প্রোতে ঝাঁপাইয়া 
পাঁডবেন। কত ঞকুরের হিসাব অন্য প্রকার । তাহার মতে, ঈশ্বরপ্রেম যখন উত্তাল 
হইয়৷ উঠে, বিরহের তীবতায় যখন প্াাণ ওষাগত হয়, সাংসারক 'বালব্যবস্থার .কথ, 
সতর্কতার কথা, তখন প্রকৃত মুন্তকামী ভক্তের মনে উঠিবে কেন 2 


শ্রীয়ামকৃফ পরমহংস ১৭৭ 


সোঁদন নরেন দক্ষিণেশ্বরে আঁসরাছেন। সার দেহে মনে ক্লান্তি আর বিবাদের 
ছাপ। ঠাকুর এমন সময় তাহাকে লক্ষা কাঁরয়। বক্রোন্তির বাণ ছাড়িতে লাগিলেন। ভত্ত 
মাস্টারমহাশয়্ কাছেই উপাবিষ্ট। ঠাকুর তাহাকে বাঁললেন, “দ্যাখো, যে বড় ঘরের 
ছেলে তার খাবার ভাবনা হয় না-_ে মাসে মাসে মাসোহারা পায় । আচ্ছ৷ নরেনের 
অত উঁচু ঘর, তবু হয় না কেন, বল তো? ভগ্মবানে মন সবটা সমর্পল করলে এবে তো 
তিনি সব যোগাড় ক'রে দেবেন ।” 

একটু পরেই এ প্রসঙ্গের জের টানিয়া ঠাকুর শুরু করিলেন তীক্ষ ব্যঙ্গোস্তি ৷ 
কহিলেন, “একট। মাগীর ভারি শোক হয়েছিল! আগে নথ্‌টা কাপড়ের আঁচলে 
সে বাধলে, তারপর--'ওগো, দিদিগো আমার কি হ'লো গো” বলে সকলের সামনে 
আছড়ে পড়লো ; কিন্তু খুব সাবধান রয়েছে সে, নথটা যেন ভেঙ্গে না যায় !” 

সকলে হাসিতেছে। কিন্তু ঠাকুরের এই শাণিত বিদ্লুপের খোঁচ৷ সোঁদন নরেনের 
মর্মে গিয়া 1বশধল। মন মেজাজ এমানতেই ৫েমন ভাল নয় । কক্ষের মেঝেতে 
শ্রাম্ত দেহটি ধীরে ধীরে এলাইয়া দিয় তিনি শুইয়৷ পড়িলেন। 

ভন্তপ্রবর মাস্টারমহাশয় ঠাকুরের কথার ভঙ্গীতে কৌতুকোচ্ছল হইয়। উঠিয়াছেন। 
'স্মিতহাস্যে নরেনের দিকে চাহিয়া ফোড়ন কাটিলেন, “একেবারে শুষে পড়লে যে!” 

মাস্টারমহাশয় নরেনের চাইতে বেশী সংসারী । মুহূতমধ্যে ঠাকুর তাহার লক্ষ্য 
ঘুরাইয়৷ নিয়া মাস্টারের ?দকে তাক্‌ কারলেন। সঙ্গে সঙ্গে হানিলেন তীক্ষতর গ্লেষ 
ও ব্যঙ্গভরা উত্তি, «এ যেন সেইরকম কথাই হ'লো-_আমি তো৷ আছি নিজ্বের ভাশূরকে 
নিয়ে তাইতেই লজ্জায় মার, অন্য মাগীরা পরপূরুষ ?নয়ে থাকে 'কি ক'রে লো ?” 

তরুণ ভন্তদের তুমুল হাস্যরোলে সার৷ ঘর মুখর হইয়। উঠে। কিন্তু হাঁসও ব্যঙ্গো্তির 
অস্জরালে যে তীক্ষ শায়ক ঠাকুর সোদন 'নক্ষেপ করেন তাহা প্রাবন্ঠ হয় সাধনপ্রয়াসী 
সকল ভন্তেরই মরমূলে। প্র-পশ্চাৎ 'ভাবিতে গেলে যে ঈশ্বরপ্রেমের প্রোতে ঝাঁপ দেওয়া 
যায় না, এ সার কথাটি ঠাহারা৷ আর কখনো বিস্বত হন নাই। 

আবার এই রঙ্গ উচ্ছল আপনভোলা মহাপুরুষের দেখ যার আর এক কঠোর বৃপ ॥ 
কঠিন শাসন ও [নিয়ন্ত্রণের মধা দিয়া শিষ্যদের তান দিনের পর 'দিন গড়িয়া তোলেন। 
ত্আগ তিতিক্ষা ও ধ্যান জপের মধ্য দিয়া তাহাদের 'অধ্যাত্মসাধনকে করিক্া তোলেন 
কেন্দ্রীভূত তীক্ষ সজাগ নয়ন দুইটি 'নিরস্তর ভস্তশিষ্যদের পাহার! দিয়া চলে । কোনো 
ক্ষুদুতম নুটাবচ্যুতি, কোনো ফাকি তাহার এই শ্যেন দৃষ্টিকে এড়াইয়। যাইতে পারে না। 

রাখাল মহারাজ ঠাকুরের মানসপুরর । প্লেহে ও আদর 'দিয়। সদাই ঠাকুর তাহাকে 
ঘিরিয়া রাখেন। হঠাং একদিন রহস্যচ্ছলে কোনে সঙ্গীর কাছে রাখাল মিথ্যা কথ! 
বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অন্তর্যামী ঠাকুরের কাছে এ তথাটি অঙ্গানা রহে নাই ! দোষ 
যত নগণ্যই হোক্‌ ভন্তের কল্যাণের জন্য উহা। সংশোধন করিতেই হইবে । রাখালকে 
তান চা(পয়৷ ধাখলেন । কঠোর স্বরে কাহলেন, “বে, তোর মুখ ওরকম দেখাছ কেন 2 
[নশ্চয়ই তুই আজ [ছে কথা বলোছিস।” 

দোষ খ্বীকার করিয়া ওবে রাখাল নিষ্কৃতি পান। 

গাতের সাহত একটু বেশী পাঁরঘাণ ঘি খাওয়া ভণ্ড নিরএনের চিরকালের অভ্যাসস। 
নতুবা ভোঞনে হাব তৃপ্তি হয় না। ব্যাপারটি নিভান্ত তুচ্ছ । কিন্তু রামকৃষ্ণ ইহ। নিয়াই 
এক তুমুল কাও বাধাইয়া বাঁসলেন। নিরঞ্জন সৌঁদন কেবলণান্র ভাতের থালাটি নিয়! 


আআ. সা. (সু৩ )-১৯ 


১৭৬ ভারতের সাধক 


খাইতে বসিয়াছেন, চটি ঠকৃঠক্‌ করিয়া দুরতপদে ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত । উত্ভেজিত স্বরে 
বাঁলয়া উঠিলেন, “ত্য | অত ঘি খাওয়।! শেষকালে ক তুই লোকের 'ঝি বউ বার 
করাঁব ? 
নিরজন সং ও শুদ্ধাচারী সাধক । তাই বিশেষ করিয়া এ মন্তব্যে ড় মঞ়াহত 
হইলেন। কিন্তু ঠাকুরের তিরস্কারে মিঙাচার ও কৃষ্ছুসাধনের আদর্শাটি চিরতরে তাহার মনে 
গাঁথ। হইয়া গেল। 
শিষদের অধ্যাত্ব-বৃপান্তরের ক্ষেত্রে ঠাকুরের মধ্যে ফুটির। উঠিত লোকোন্তর রূপ ! 
সেখানে [তান মহাশান্তধর আচার্য, সদৃগুর্সতার মহিমময় প্রকাশ তাহার মধ্যে। শিষাদের 
জীবনতরীর তিনি কাণ্ডারী। অবলীলায় এই তরীকে পৌছাইয়। 'দিতেছেন ওপারে । 
অতী্দ্য় রাঙ্গের চাবিকাঠিটি রহিয়াছে তাহার হস্তে । শুধু কথায় ও স্পর্শে শত্তি 
সপ্টারত হইয়াছে ; শিষাদের জীবনে আসিতেছে নব নব অধ্যাত্ম অনুভূতি । শুধু দৃষ্টি 
সম্পাতে ও পদাঙ্গুষ্ঠের ছোঁয়ায় ঘাটিতেছে মানুষের নবজল্ম। 
রাখাল তখন থুব কঠোর সাধনা করিতেছেন । কিন্তু ঠাহার মনে বড় দুঃখ, অলৌকিক 
দন কিছু হইতেছে না। ঠাকুরকে মাঝে মাঝেই এজন্য অনুযোগ দিতে থাকেন। 
অবশেষে হার কৃপা হইল, কহিলেন, “আচ্ছা, যা_-মা তোকে কিছু দেখাবেন ।৮ 
দেই দিনই এক কাণ্ড ঘাটল। রাখাল মহারাজ মান্দরে বাঁসয়। ধ্যান করিতেছেন। 
সম্মুখে দেখিলেন এক দিব্য জ্যোতির ম্রোঙধারা । শুধু তাহাই নয়, এই স্রোত তাহারই 
দিকে ধাইয়। আসিতেছে । নবীন সাধক বড় ঘাবড়াইক্। যান, ছুটয়। মান্দির হইতে বাহর 
হন ও ঠাকুরের কাছে আসির়। বসিয়া পড়েন । 
অন্তর্ধামী গুরু সবই জানেন। হাসিয়৷ হাসিয়া কাহতে লাগলেন, “ওরে, ঝটপট 
দর্শন-টর্শন চাইব, আবার পালিয়েও আসাঁব। ৩] হলে কি ক'রে হবে বল তো৷ 2, 
আরে! কিছুদিন পরের কথা । একনিষ্ঠ কঠোর সাধনভজনের ফলে রাখাল মহারাজের 
মধ্যে কিছু কিছু অলে!কিক বিভূতি স্ফুরিত হইয়৷ উঠিতেছে। মানুষের মনের অভঃস্তর 
তিনি অনায়াসে দেখিতে পান । নৃতন সাধক -তাই মাঝে মাঝে এসব দেখার জনা কিছুটা 
হচ্ছ! মনে এগে। আচরেই ঠাকুর এ ইচ্ছার মূলোৎপাটন কারলেন। 
রাখালকে ডাঁকয়। আনিলেন। তারপর তীব্র ভাষায় তাহাকে তিরস্কার কারয়। 
কহিলেন, “ওরে, তোর এমন হীন বুদ্ধি কেন রে ? কোথায় শুদ্ধাভান্ত নিয়ে সাধন-ভজনে 
মেতে থাকাবি, তা না অঞ্ট-সিদ্ধির দিকে মন দিচ্ছিস।” 
প্রথম সাক্ষাতের মাসখানেক পরে নরেন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃফের সঙ্গে দেখা কারতে 
আঁসিয়াছেন। অস্ফুটস্বরে কি বালতে বালতে ঠাকুর দক্ষিণ পদদ্ধার৷ ঠাহাকে স্পর্শ 
করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরেনে; সম্মুখে খুঁলয়৷ গেল এক অপৃব অলৌকিক আঁভজ্ঞতার 
ছার । 
দেখলেন, কক্ষের সব কিছু বেগে ঘূর্ণমান হইয়। নিঃসীম আকাশে মিশিয়া গেল । 
তাহার আমত্ব ধোধও তখন লোপ পাইবার পথে। মহাশৃন্যের সাহত সমস্ত কিছু আস্তত্ব 
যেন একাকার হইতে চালয়াছে । আমিত্বের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘটিতেছে সর্বাবলুপ্তি ! 
সবগ্রাসী মৃতু, উহার কাছে আগাইয়া! আসিতেছে। 
নরেন চাৎকার কারয়৷ উঠিলেন, “ওগো, তুমি আমার এ কি করলে । আমার যে 
ম। ভাই সব রয়েছে, দাঁয়ত্ব রয়েছে ।” 


শ্রীরামকৃফ পরমহংস ১৭৯ 


'স্মিহাস্যে ঠাকুর কহিলেন, “আঙ্ছা তবে এখন থাক । একবারে কাজ নেই,কালে 
হবে |” 

অতঃপর নরেনের নব রূপান্তর সাধনে দেরি লাগে নাই। ঠাকুর ঠ্াহার এঁশা লীলার 
প্রধান পরিকরকে, তাহার এই বাণীবাহককে, পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলেন। ভক্ত ও শিষ্যদের 
মধ্যে নরেন ফুটিয়। উঠেন তাহার “সহম্দল কমল"-রূপে, স্বামী বিবেকানন্দর্পে আধুনিক 
ভারতের প্রাণশন্তিকে তান উদ্বদ্ধ করিয়া তোলেন । প্রতীচীর দ্বারে এই মহাসাধক 
ভারতের শাশ্বতবাণী পৌছাইয়৷ দেন, গাঁড়য়া তোলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাতোর মধ্যেকার মহা- 
মিলনের সেতু । 

একফ্জোড়া চটি পায়ে, কাপড়ের খু'টট গায়ে জড়াইয়৷ সাধারণ প্জারা বাণুনের 
মতোই চলাফেন' করেন ঠাকুর রামকু্ণ। ঝাহিরের লোকের চোখে নিরীহ ভন্ত মানুষটি। 
শুধু অন্তরঙ্গ শিষোর জানেন তাহার প্রকৃত শ্বরূপ। জানেন, তাহার কৃপ৷ মুহূর্তে আনিয়৷ 
দেয় উচ্চতর অধ্যাত্ম-উপলন্ধি, স্মধকজীবনের বৃত্তে অবলীলায় ফোটায় বর্ণাঢ্য পৃষ্পদল। 

সাধনরত তারকের বুকে রামকৃফ সোঁদন পদস্পর্শ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে এক 
বিস্ময়কর কাণ্ড! তরুণ ভন্ত ভাবসনাধিতে মগ্ন হইয়া যান। বাহ্যজ্ঞান পাইন দেখেন, 
ঠাকুর তাহার মাথায় হাত বূলাইতেছেন আর অস্ফুটস্বরে কহিতেছেন, “মা, নেমে এসো 
নেমে এসো ।7 

ঠাকুর আর তাহার মায়ের এ কৃপালীলা দেখিয়া ভন্ত শিষ্যের বিশ্বক্র-মুধ নেতে 
চাহয়া থাকে । 

ভন্ত কালী তখন একা গ্রমনে সাধনা করিয়া চালিরাছেন। ধ্যানে বাঁসয়। ইঞ্ত ও দেব- 
দেবীর কত চিম্ময়মৃর্তি দর্শন করেন, ঠাকুরকে প্রায়ই এসব অভিজ্ঞতার কথা জানাইতেও 
থাকেন। পরম আনন্দে দন কাটিতেছে। হঠাং ঠাকুর একাদন বাঁলয়। দিলেন, «ওরে, 
তোর এসব দর্শন-টর্শন আর হবে না।% 

সেদিন হইতে ঘটিলও সেইর্প। নবীন সাধক ইহার পর হইতে আর কোনো চিন্ময়- 
মূর্তি দেখেন না। শান্তধর ঠাকুরের নির্দেশে বশংবদের মতে৷ সেমুলি কোথায় সায়! 
পাড়য়াছে। 

জ্ঞানপন্থী তরুণ শিষ্যের সাধনা ও 1সদ্ধির পথে এই ব্যবস্ছাই ঠাকুব সোঁদন কল্যাণকর 
মনে করিয়াছিলেন । 


বিশাল ও বাঁচত্র এই পামকৃফবৃলী সদৃনুরুসন্তার নহাসমুদ্র । ভন্ত ও [শষ্যদের পক্ষে 
ইহার কৃল-কিনার৷ পাওয়া সম্ভব ছিল না। 

সদন এক গৃহী ভঙ্ত দক্ষিণেশ্বরে আসমা লাটু মহারাজক্ে এক-জোড়া নৃতন চটি 
ছিয়া যান। দুর্ভাগাকুমে এ [দিনই উহার একপাটি কোথায় হারাইয়া ছেল । বাংসল্য 
রসে ভরপুর ঠাকুর একথ৷ শৃনিয়। বড় দুরখত হইলেন। পরান প্রতৃ।ষে দেখা গেল, 
[তান এ হারানে। চটির পাটির জনা বাগানে খোঁজাখুশজ শুরু গরয়াছেন। 

লাটু পাঁড়য়াছেন মহাবিপদে । কাতর ক্ঠে তিনি অনুনয় 1705 লাগিলেন, 
“দোহাই আপুনার হামার চটির লিয়ে আপুনাকে এমন ঢু'ড়তে হবে না। হামার এতে 
পাপ হোবে।” 

ঠাকুর গ্রীরামকফ কিন্তু নিরস্ত হবার পাত নন। ঝোপঝাড়গুলি দেখিতেছেন 


আডাটে ভারতের গাধক 


আর সথেদে বাঁলতেছেন, “তাই তো৷ রে, নতুন জুতো জোড়া । মোটেই তোর ভোগে 
এলো না 1% 

লাটু মহারাজ অসহিফু হইয়া বাঁললেন, “রাম রাম, হামার জুতোর জন্যে আপুনি 
এতো কট ফেনো করছেন । হামার 'দিনটাই আজ একেবারে খারাপ যাবে . 

ঠাকুর উত্তরে শুধু কহিলেন, “ওরে, দিন ক এতে খারাপ যায় ? সেই দিনই খারাপ 
যাবে যোঁদন ভগবানের নাম নিবিনে 1» 

ভোরে তো এই জুতে-উদ্ধার পর্ব। প্ু্নপ্রাতম লাটুর জন্য কোমলহৃদয় ঠাকুরের 
খেদের অন্ত নাই। আবার সন্ধ্যায় দোথ মুমুক্ষু সাধক শিষেঃর উদ্ধার পর্ব । সেখানে 
কুটির উঠিয়াছে ত্রহ্মাবিদ্‌ সদৃগুরুর এক শ্তিধর মাহমোজ্ছবল রূপ | 

সে-দিন সায়াহে' লাটু মহারাজ ধ্যানে বসার পর চৈতন্য হারাইয়া ফেলেন । চোখ 
দুইটি শিবনেত, মুখ দিয়৷ কেবাঁল বাহির হইতে থাকে গৌ-গো শব্দ। সংবাদ শুনিয়া 
ঠাকুর ছটা আসলেন, নিজের হাটু দিয়া লাটুর বুকে ঘষিত লাগিলেন । ক্রমে তাহার 
বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল । লাটু ইতিউতি চাঁহতেছেন। ঠাকুর বালিতে লাগলেন, 
“তুই আঙ্গ ম৷ কালীকে দেখোঁছস, তাই না? চুপ কর শালা, চুপ কর ! নইলে এখান 
চারদিকে সোরগোল পড়ে যাবে ।” 

ঠাকুরের অপার করুণ! আশ্রিত ভন্তদের উপর । কত আশা ও আশ্বাসের বাণীই না 
এই দেবমানবের কণ্ঠে সদাই উদ্‌গত হয় । 

ভন্ত যোগীন সে-বার বিবাহ করিয়াছেন। মনে মনে ডাহার মহা ভয়, ঠাকুর হয়তো 
এ দোষে তাহাকে ত্যাগই কারবেন। কামিনী কাণ্চন ত্যাগের আদর্শ যিনি সর্ধশন প্রচার 
করিয়া বেড়ান, শিষোর এ নুটি কি তিনি সহছে ক্ষমা করিবেন ? 

যোগান ভয়ে ভয়ে দাক্ষণেশ্বরের কালীবাঁড়তে ঢুকতে যাইতেছেন। দূর হইতে 
সাবস্ময়ে দেখলেন, ঠাকুর পরনের কাপড়টি বগলে চাপিয়। ধাড়াইয়া আছেন। ঠাহারই 
জন্য তিনি অপেক্ষমান । ব্যস্তসমন্ত হইয়৷ কহিলেন, “ওরে, আয় আগ্ন ভয় কি ? এখানকার 
আশীবাদ থাকলে ওরকম একলাথ্‌ বিয়ে করলেও ক্ষাঁত হয় না ।” 

যোগীনের অন্তর হইতে দুশ্চিন্তার পাষাণভার নামিয়া গেল। 

গিরিশ ঘোষ ঠাকুর রামক্কফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভন্ত। নাট্যকার ও নটের অসামান্য 
প্রতিভ৷ নিয়া তান জীম্ময়াছেন। মনীষা, ব্য্তিত্ব ও ক্ষুরধার বৃদ্ধির দিক 'দিয়া তিনি 
অতুলনীয়, কখনে। কাহারে। কাছে মাথ৷ নোয়ান না । কিন্তু ঘোর মাতল ও দুরন্ত তিনি। 

এই গিরিশ দক্ষিণেশ্বর বাগানে গিয়া ঠাকুরের কাছে মাতলামি করিয়াছেন, এক এক 
সময়ে বেসামাল হইয়া তাহার পিতৃপুরুষকে গালিগালাজ করিতেও ছাড়েন নাই। ঠাকুর 
1কন্তু করুণার মৃত বিগ্রহ ৷ অসামান্য ধৈর্য নিয়া এই দুর্দান্ত ভক্তের পাঁরবর্তনের জন্য প্রতীক্গা 
করিয়াছেন। তাহার নটবৃত্তি, মদ্যপান, কোনো কিছুতেই বাধা দেন নাই। অপার 
করুণারাশি তাহার নয়ন হইতে সতত বারয়া পড়িয়াছে। কেহ কখনো গিরিশের মদ 
খাওয়া বন্ধ করার জন্য ঠাকুরকে অনুরোধ জানাইলে তান শুধু কহিয়াছেন, “থাক্‌ না 
শালা, ক'দন খাবে!” 

এ বরুণা, এ হৃদয়বন্তার তুলনা কই ? 'গ্াঞ্িশের কাছে ইহাই হইল ঠাকুরের 
ভগ্গবস্তার প্রমাণ। ঠাকুরকে তিনি বিশ্বাস করিলেন ভগবান্‌ ঝাঁলয়৷ । তারপর একদিন 
ঠাকুরের প্রেরণায় তাহাকে বকলৃম। দিলেন, চরণে করিলেন আত্মসমর্পণ ।, 


শ্রীরামকৃফ পরমহংস ১৮১ 


কিন্তু 1্লারশের এ ভা বিশ্বাস সব সময়ে তে চ্ছির থাকে ন1। হযুন্তবা্দী মনে মাঝে 
মাঝে সন্দেহ জাগিয়া উঠে, ঠাকুরকে বাঙ্রাইয় 'নিতে উৎসুক হন। 

সোঁদন এক আঁভিনেত্রীর বাড়তে শিরশের নিমন্ত্রণ। পান-ভোজনে অনেক রাত 
হইয়। িয়াছে। আভনেত্রীটি সে রানির জন্য তাহাকে সেখানেই থাঁকয়৷ যাইতে বলিল। 
গিরিশ সাধারণত অন্যত্র রাতিবাস করেন না। এই দিন এক দুুবুদ্ধি তাহার মাধায় 
জাগিল। ভাবিলেন, দেখাই যাকৃনা, এ প্রলোভনের চ্ছানে ঠাকুর তাহাকে রক্ষা করেন 
[কনা । গ্ৃহকল্রীর অনুরোধে রাজী হইয়া পঁড়িলেন। 

এদিকে রান্ন যত গভীর হইতেছে, গিরিশ ততই তাহার শহ্ীরে বোধ করতেছেন এজ 
তীন্ত জ্বালা । এ জ্বালা শ্তমে অসহ্য হইয়া উঠিল। এ গৃহে তান আর এক মুহূর্ত যে 
টাকে পারিতেছেন না । আঁভনেত্রীটিকে কাহলেন, “ওগো, বাড়িতে যে চাবির গোছাট 
ফেলে এসৌছ। হারিয়ে গেলে মহাবিপদ হবে! আর তে। তোমার এখানে থাকতে 
পাচ্ছিনে 1” 

বাড়িতে ফিরিয়া ঘুম আব হয় নাই। প্রত্যুষে উঠিয়াই দক্ষিণেম্বরে গিয়া উপশ্ছিত 
হন। কাতরকণ্ঠে রামকৃফকে প্রশ্ন করেন, “ঠাকুর, কেন কাল আমি এমন সঙ্কটে 
পড়লাম 2 বণুন, তবে কি ম্লাপান আমার বকল্নৃঘ। নেন ন-_-আমায় গ্রহণ করেন নি 2 
আবার ক আনায় সেই অধঃপতনের পথেই নেমে যেতে হবে ” 

ঠাকুব এতক্ষণ 'গারশের কথা শুনিতেছেন আর মুচকি মুচাঁক হাঁসতেছেন। এবার 
দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “সৌট আর কখনো হবে না। শালা, তুই কি ভেবোছিস, তোকে 
ট্যামূনা সাপে ধরেছে যে পাঁলয়ে যাব? তানয়রেতানয়। এযেজাত সাপের ধরা। 
[তিন ডাকেই চুপ করতে হবে। কোনো রকমে পাঁলয়ে গেলেও বাসায় গিয়ে মরে 
থাকতে হবে ।” 

দতাই তাই। ঠাকুরের সর্ববিস্তারী কূপার কবল হইতে গিরিশ সারা জীবন আর ছাড়া 
পান নাই। জীবন তাহার রামকৃষময় হইয়া উত্ে। মনের নেশ। ও তহঙ্কারের স্থান আর 


পেখানে হষ নাই। 


বাহিরের লোকের কাছে ঠাকুর বড় প্রচ্ছন্ন থাকেন, যেন নিতান্ত এক সাধারণ ভন্ত 
সাধক তিন। কিন্তু স্থান-কাল-পাত তেদে দেখা যায় তাহার শীল্তর প্রকাশ । 

সে-বার পাঁওত শশধব তর্কচূড়ামাণ ঠাকুর রামক্ফকে দর্শন কাঁরতে আঁসতেছেন। 
এদিকে তাহার পাওত্য ও বন্তুতাশান্তর কথ শুনিয়৷ বালকস্বভাব ঠাকুর তো ভয়েই 
আঁস্মির। এদিনকার দৃশ্যটি বড় কৌতুকাবহ ! ঠাকুর নিজেই ইহার ঘর্ণনা 'দিতে গিয়া 
বালয়াছেন, “দেখছোই তো, এখানে ওসব লেখাপড়া-টড়া কিছু নেই। মুখা-শৃখ্যু মানুষ । 
পণ্ডিত দেখা করতে আসবে শুনে বড় ভয় হ'লো। এই তো দেখছো, পরনের কাপড়েরই 
হুশথাকে না। কি বলতে ক বলবে, ভেবে একেবারে জড়োসড়ো হুলুঘ ।” 

এটি বললুম, দোখিস মা. আমি তো তোকে ছাড়া শাস্তর-মান্তর্টকছুই জানিনে। 

দোখস। 

তারপর একে বাঁল-_তুই তখন থাঁকিস্‌' । ওকে বাঁল-_তুই আসিস, তোদের নব 
দেখলে তবু ভরগা হবে । 

“পাওত যখন এসে বসলো, তখনে। ভয় রয়েছে। চুপ ক'রে বসে তার দিকেই 


১৮২ ভারতের সাধক 


দেখাছ, তার কথাই শুনা । এমন সময় দেখাঁছ কি যেন তার ভেত্রটা ম৷ দেখিয়ে দিচ্ছে 
_ শান্তর-মান্তর পড়লে কি হবে, বিবেক বৈরাগ্ায না হ'লে ওসব কিছুই নয়! তার 
পরেই সড়সড় ক'রে একটা কি এই শরীরের ওপরের দিকে, মাথায় উঠে গেল । ভয়- 
ডর সব কোথায় চলে 'গেল। একেবারে 'বিবভুল হয়ে গেলুম ! মনে হতে লাগল, 
মুখ উঁচু হয়ে গিয়ে তার ভেতর থেকে যেন কথার ফোয়ারা বেরুচ্ছে । আর যত বেরুচ্ছে, 
তত ভেতর থেকে কে যেন ঠেলে ঠেলে যোগান 'দচ্ছে। কামারপুকুরে ধান মাপবার 
সময় যেমন রামে রাম, দুইফে দুই বলে মাপে, আর একজন তার পেছনে বসে ধানের 
রাশ ঠেলে দেয়, সেই রকম । কস্তু'কি যে সব বলেছি, তা কিছুই জানিনে। যখন 
একটু হ্রশ হ'লো, তখন দেখছি কি, পাওত কীদছে, একেবারে ভিজে গেছে। এ রকম 
একটা অবস্থা মাঝে মাঝে হয় 1” 
দর একদিনের অনুরূপ ঘটনার কথাও তাহার নিজের মুখে মাঝে মাঝে শুনা 
«কেশব সোঁদন খবর পাঠাল, জাহাজে করে গঙ্গায় বেড়াতে নিযে যাবে, একজন 
সাহেবকে (ভারত ভ্রমণে আগত পাূরী কুক সাহেব ) সঙ্গে নিয়ে আসছে । সোঁদনও ভয়ে 
কেবলই ঝাউতলার দিকে শোচে যাচ্ছ! তারপর যখন তারা৷ এলে৷ আর জাহাজে 
উঠলুম, তখন এই রকমটা হয়ে 1গয়ে ছিল! আর কত কি বলেছিলুম। পরে সবাই 
বলতে লাগলো খুব উপদেশ নাকি 'দিয়েছিলুম। আম কিন্তু বাবু কিছুই জান 'নি।” 


নরেন হইতেছেন ঠাকুর রামকুফের শুদ্ধসত্ব, বৈরাগ্যবান শিষাদের মধ্যমাণি। প্রথম 
হইতেই ঠাকুর ঠাহাকে 'চিহত করিয়া নিয়াছেন ঠীাহার প্রধান পরিকররূপে। নরেনের 
ত্যাগ বৈরাগ্য আর সহজাত জ্ঞানের প্রশংসায় তিনি একেবারে পঞ্চমুখ । একদিন 
সোৎসাহে বলিয়া ফেলিলেন, “দেখলাম, কেশবের ভেতর একটা শান্তি, যার ফলে সে 
জগধাবখাত হয়েছে, আর আমাদের নরেনের ভেঙর রয়েছে সে রকম আঠারোটা শান্ত । 

আবার কখনে। ঝা সকলের বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া ঠাকুর নরেন সম্বন্ধে কছেন, “ও 
জান খড়া সহায়ে মায়াময় সব বন্ধনকে খণ্াঁবখণ্ড ক'রে ফেলেছে । ঘহামায়া৷ তাই তে৷ 
ওকে নিজের আয়ত্তে সহজে আর আনতে পারছে না ।” 

একদিন ঠাকুর বাঁলয়। বসেন, “নরেন খাপখোলা তলোয়ার। ও অখণ্ডের ঘর, 
ধ)নাঁসদ্ধ খাঁ ।” 

শান্তমান্‌ সাধক নবেনকে ঠাকুর তাহার ভালবাসার বাধনে বাধিয়া ফেলেন । আব্মর 
ঠাকুরের মধ্যে যে এ্ীশ্বরীয় ভাব, ভাবগত শান্তর প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিস নিতে 
নয়েনেরও বেশী দেরি হয় নাই। 

দিনের পর দিন তান প্রতঃক্ষ করিয়াছেন দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলা বমুনের 
অলোকিকত্ব। উপলঃন্ধ করিয়াছেন ঠাহার মাহাত্ম্য । তাহার হাতেই যে রাহয়াছে 
অধ্যাত্বশন্তির স্পণমিণি ! সামান্যতম কপাসম্পাতে এই মহামানব মানুষের পরমপ্রাপ্তি 
ঘটাইয়। দিতে পারেন। 

ঠাকুরের ঘনিষ সান্নিধ্যে থাকা নরেন তাহার সাধনানর্দেশ গ্রহণ করিতেছেন, উচ্চতর 
অনুভাতি ও উপলাব্ধর দ্বার উন্মোচিত হইতেছে দিনের পর 'দিন। অধ্যাত্মজীবন হইয়া 
উঠিতেছে পর্ণতর। 


শ্রীরামকৃফ পরমহংস ১৮৩ 


কঠোরতপা নরেনকে ঠাকুর একাঁদন ডাঁকয়। কাহলেন, “আচ্ছা, ঠিক ক'রে বল 
দেখি, তুই কি চাস্‌।” 

উত্তর হইল. “আমার ইচ্ছে হয়, শুকদেবের মণে। একেবারে পাচ ছর দিন সমাধিতে 
ডুবে রে ॥ তারপর শুধু শরীর রক্ষার জন্য খানিকট। 'নিচে নেমে এসে, আবার সমাধতে 
চলে যাই।” 

গছ! ছি! তুই এত বড় আধার। ঠোর মুখে এই কথা? আমি ভেবেছিলাম, 
তুই বটগাছের মতো হাব, তোর ছায়ায় হাছ্ছার হাজার লোক আশ্রয় পাবে তা না হয়ে 
তুই কিন! নিজে মুক্তি চাস? এ তো তুচ্ছ কথা, আঁত হীন কথা রে! না না, অত ছোট 
নজর করিস নি” 

আর একদিন নরেনের সমাধি ও উচ্চতম অধ্যাত্ম-উপলব্ধির শেষে ঠাকুর তাহাকে 
ডাকিয়া আনেন। বলেন, “কেমন রে। মা! তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। 
চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল । এখন তোকে কাজ করতে হবে । বখন আমার এই 
কাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার চাবি খুলে দেব ।” 

রামকৃফমওলীর নেতৃত্বে আর এশ্বরীয় কর্মের দায়িত্বভার নিবার যোগ্য করিয়া ঠাকুর 
তাহাকে গাঁড়িয়া তোলেন, কর্মময় মহাজীবনের শেব অঙ্কে সোঁদনকার কিত চাবিটিও 
তান খুলিয়া দেন। 

১৮৮৫ সাল । রামকৃষ্ের লীলাময় জীবনদীপ এবার নিরবাণোন্মুখ হইয়া উঠে। 
মারাত্মক ক্যাসার রোগে তান আক্রান্ত হন। ভন্তদের জীবনে নামিয়া আসে (বিষাদের 
অন্ধকার । 

প্রথমে কলকাতায় কিছুদিন ঠাকুরের চিকিৎসা! করানো হয়। তারপর ঠাহাকে 
আনা হয় কাশীপুরে। আসন্ন গুরুবিচ্ছেদের শোকচ্ছায়ায় ভন্তদের মধ্যে গাঁড়য়া উঠে 
এক অচ্ছেদ্য প্রাণের বন্ধন । উত্তরকালে রামকৃফমণ্লীর সূচনা হয় সৌঁদনকার এই 
যোগসৃতের মধা দিয়া । 

ঠাকুর এখন যেন হইয়৷ ডাঠয়াছেন এক' স্পর্শমাঁণ। কৃপাভরে যাহাকেই কাছে 
টানিতেছেন সেই-ই হইতেছে নৃতন মানুষ । 

এ সময়ে রোগশয্যা় থাকার কালে ঠাহার দেহে এক অপ্র, অলৌকিক শান্তির 
স্ক্রল হইতে থাকে । এ সম্পর্কে নিজেই ভন্তদের তান বাঁলতেন, “ম৷ দেখিয়ে 'দচ্ছে__ 
এ শরীরের ভেতর এখন এমন একটা শান্ত এসেছে যে, এখন আর কাউকে ছু'য়ে 
[দিতেও হবে না। তোদের বলবো ছুয়ে দিতে, তোরা দিবি, তাতেই অপরের চেতন 
হবে।” 

দক্ষিণেগ্বরে ও কাশীপুরে দেখা বায়, ঠাকুর দিনের পর দিন কত গল্প করিতেছেন, 
তত্রে।পদেশ দিতেছেন। ব্রন্ধাবিদি পুরুষের অগৃতময় বাণী শুনিয়া ভন্ত দর্শনাাঁদের মন 
অপার তৃষ্টি ও আনন্দে ভারিয়। উঠিতেছে । জটিল দুরহ দাশীনক প্রশ্নের মীমাংস। তান 
অবলীলায় করিয়া দেন. সাধারণ মানুষের দৈনান্দন জীবন হইতে তুলিয়৷ ধরেন কত 
উদ্দাহরণ। সত্যের সহঙ্ছ সরল ব্যাধানে লোক অনুপ্রাণিত হয় । কল্যাণ ও আনচ্ছের 
সয় নিয়া দর্শনাথীর। ঘরে ফিরে । 

ঠাকুরের এক ভস্ত সৌঁদর্ন জিজ্ঞাসা করেন, “শাচ্ছ৷ ঠাকুর, ভগবান্‌ সাকার না 


নিরাকার 7 


১৮৪ ভাতের পাধক 


উত্তর হয়, “ওরে, তান সাকারও বটে, আবার নিননাকারও বটে; আবার তাছাড়া আরো 
কি, তা কে দ্রোনে? সাকার কেমন জানিস 2 --যেমন জল আর বরফ । জল জমেই 
বরফ হয়, আবার এই বরফের ভেতর বাইরে জল। বরফ জল ছাড়া আর কিছুই নয়। 
কিন্তু দ্যাখ, জলের রূপ নেই-_অর্থাৎ তার একটা বিশেষ কোনো আকার নেই। কিন্তু 
বরফের আকার আছে । তেমান ভান্ত হিমে অর্থও সাঁচ্চদানন্দে সাগরের জল জমে বরফের 
মতো নানা আকার ধারণ করে ।” 

সাঞ্ষার আর নিরাকার এর বহু বিতাঁকত প্রশ্নের এ এক সহজ মীমাংসা, অপরুপ 
ব্যাখ্যান। 
ভন্তদের কাছে পরমতত্বের আভাস দিতে গিয়া এক এক দিন ঠাকুর বাঁলতেন, 
«ওরে, স্চিদানন্দ বন্ধ কি সহজ কথা ? রাম, কফ এ সব অবতার তাতে কত থরে 
থরে ফুটে রয়েছে ।” 

সোঁদন ভন্তপারবৃত হইয়া ঠাকুর বসিয়া আছেন। প্রসঙ্গরুমে 'সর্বজীবে দয়া' এই 
কথাটি তাহার কানে গেল, অমানি সমাধিস্থ হইয়া! পাঁড়িলেন। ক্রমে অর্ধবাহ্যাবস্থা ফিরিয়া 
আসিল । তখন আপন মনে কহিতে লাগিলেন, “আবে দয়৷--জীবে দয়া 2 দূর 
শালা! কাঁটাণুকীট তুই। জীবকে আবার দয়া কি করবি 2 দয়া করবার তুই কে 2 
না না. জীবে দয়া নয়--শিব জ্ঞানে জীবের সেবা ।” 

নরেন্দ্রনাথ সোঁদন শ্রীরামকৃষের এ কথ। কয়টি শুনতে শুনিতে আভভূত হইয়া 
গেঙ্গেন। এ যে বেদান্তের প্রজ্জানময় ভাষ্য! 

উচ্ছাসত কণ্ঠে কহিলেন, 'ণক অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের এই কথায় পেলাম। 
বেদাস্তজ্ঞান শুফ, কঠোর বলেই শামর। জানি । ভান্তর মিশ্রণ ঘটিয়ে ঠাকুর এ বেদাস্তকে 
ক সরস, কি মধুর ক'রে তুললেন। ঠাকুর থা বললেন, তাতে বোঝা গেল, বনের 
বেদাস্তকে ঘরে আন! যায় । সংসারের সব কাজে ত৷ অবলম্বন করা যায়।” 

সত্যোপলঙ্ির পথে মহাসাধক রামকুণ ভান্ত, শন্তি ও জ্ঞানের ঘটনার এক অপরূপ 
মিশ্রণ, ভাশ্রিত ভন্তদের হৃদয়ে তিনি গাথয়া দেন তাহার পরমতত্্। হিন্দ, মুসলমান ও 
ঘ্রীহ্টানের ভিন্নপন্থী সাধনা যে একই পরমপ্রাথর সাগরে গিয়া বিলীন হয়--এ সত্য 
ঠাহার নিজ জীবনে প্রতিফাঁলিত হয় । যুগাচাধের ভূমিকা গ্রহণ করিরা ঠাকুর ধ্বনিত 
করেন আধুনিক যুগের মহাসনন্বয় বাণী__ যত এত তত পথ, | 

[শিষ্যদের সাধনা ও 'সাদ্ধির স্তরগুলিতে অহংবোধ যাহাতে মাথা উচাইয়। ন। দাড়ায় 
সৌঁদকে সদাই ঠাকুরের সুক্ষ দৃষ্টি ছিল। এ সম্পর্কে একদিন তাহাদিগকে সাবধান 
করিয়া কহিলেন-_ 

“অনেকের ইচ্ছে হয়-_গুরুগিরি করি, পাচজনে গণে মানে, শিষ্যসেবক হয়, লোকে 
বলবে, গুরুচরণের ভাইয়ের জাঞ্গকাল বেশ সময়, কত লোক আসছে যাচ্ছে, শিষ্য-সেবক 
অনেক হয়েছে, ঘরে জিনিসপত্র কত থে থে কচ্ছে। এ গুরুগিরও কিন্তু বেশ্যাঞ্সিরির 
মত! ছার টাকাঞ্চড়ি, লোকমান্য হওয়া, শরীরের সেবা. এই সবের জন্যে আপনাকে 
বিক্রি করা! যে শরীর মন আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সেই শরীর মন আত্মাকে 
সামান্য 'ভিনিসের জন্য এর্‌প করে রাখা ভাল নয় । এক্জন বলোঁছিল, সাবির এখন 
খুব সময়, এখন তার বেশ হয়েছে, একখাল৷ ঘরভাড়া নিয়েছে, ঘু'টেতে গোবরে, তন্তপোশ, 
দুর্খান৷ বাসন হয়েছে, বিছানা মাদুর তাকি়া, কতলোক বশীভূত, যাচ্ছে আসছে, অর্থাৎ, 
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সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে, তাই তার সুখ ধরে না। আগে সে ভদ্ুলোকের বাড়ি দাসী 
ছিল, এখন বেশ হয়েছে । সামান। জিনিসের জন্য নিজের সধনাশ !” 

এই ধরনের তীক্ষু গ্লেষাত্মক ক শোনার পর ভন্ত শ্রোতাদের 'সম্তর হইতে গুরুর 
ক্মীণতম ইচ্ছাটুকুও নিশ্চিহ হইয়া যাইত। 

শুধু নানা উপদেশ ও তত্বের ব্যাথ্যাই ভক্তরা ঠাকুরের মুখে শুনে নাই, সেই তত্বুকে 
ঠাহার মধে; স্কুরিত হইতে দেখিয়াছে । তত্র বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ত₹-এর মহনীয় রূপের 
আভা তাহার ভাগবতী তনুতে বিলসিত হইতে দেখিয়া দিনের পর দিন সকলে ধন্য 
হইয়াছে । 

এ সময়ে প্তায়ই নিজের আধ্যাত্মক অবস্থার কথা বাঁলতে গিয়। ঠাকুর শিষ্যদের 
কহিতেন, “দ্যাথ্‌ এখানকার মনের স্বাভাবিক গাঁতই উধবণদকে । সমাধি হলে আর 
ত1 নামতে চায় না। তোদের জন্য জোর ক'রে নাময়ে আনি । নামাতে নামাতে হয়তো 
আবার সেই ওপরের দিকে ঠোচা দোৌড়ল ।” 

গ্রলরোগের চিকিৎসা করার জন্য ঠাকুরকে তখন শ্যামপুকুরে আনয়া রাখ। হইয়াছে ॥ 
বিজয়কুফ গোস্বামী এসময়ে একদিন তাহার সঙ্গে দেখ। করিতে আদেন। কছাদন পূর্বে 
ঢাকার থাকতে ঠাকুর সম্পর্কে গৌসাইজীর এক অলৌকিক আভজ্ঞত] হয় । ঠাকুর ও 
ভন্তদের কাছে বসিয়া সেই কাঁহনীটিই তিনি বাললেন-_ 

কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া গৌসাইজী ভগবৎ-চিস্তা করিতেছেন । হচাৎ দোঁখলেন, ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ সশরীরে তাহার সম্মুখে বাঁসয়া আছেন । একি আবিশ্বাস্য কাও! কাঁলকাত৷ 
হইতে ঢাকার গেওারয়া আশ্রমে তিনি কি কারিয়। এভাবে এখানে উপচ্থিত হইলেন ? 
দৃষ্িদ্রম নয় তে ? 

ঠাকুর কি সৃন্মদেহে আসিয়াছেন, না-_একেবারে স্থল দেহেই আবিভূতি? পরথ 
করা দরকার। সম্মুথস্থ মূর্তির হাত পা গেসাইজী বহুক্ষণ টিপি দেখিলেন। সতাই 
যে ইহা ্রীরামকুষের সঙ্গীব দেহ । ঠাকুর তাহার সম্মুখে বঁপিয়া কেবল মিটামাট 
হাঁসতেছেন। 

ক্ষণপরেই এ মুর্তি অন্তত হইয়া গেল। 

ঠাকুরকে দেখাইয়া বিজয়কষ্ ভক্তদের কহিতে লাগিলেষ, “দেশ বদেশ, পাহাড়- 
পর্বত ঘুরে ফিরে অনেক সাধ মহাত্ম দেখোঁছি 1কত্তু এমনটি আর কোথাও দেখলাম না। 
এখানে মে জাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখছ, কোথাও তার দু আনা, কোথাও এক এক আনা, 
কোথাও এক পাই আধ পাই মান্র। চার আনাও কোনে জায়গায় দেখলুম ন1।” 

ভন্তদের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর 'স্মিতহাসি হাসিতেছেন। হঠাৎ বালকের মতে৷ 
বাঁলয়া উঠিলেন, পবজয় এসব বলে কি গে। !” 

গৌসাইজী ছাড়বার পান নন। যে বস্তু তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, স্পর্শন্বারা অনুভব 
করিয়াছেন রাকৃফণ তাহা উড়াইয়৷ £দতে চাঁহলে তিনি মানবেন কেন 2 

আবার কহিলেন, “দেখুন, দোঁদন ঢাকাতে আম ফেমনাট দেখোছি, তাতে আপনি 
না” বললে আমি আর শুনছিনে। আতি সহজ হয়েই তো আপনি যত গোল বাধিয়েছেন। 
কলকাতার পাশেই দক্ষিণেশ্বর । যখনই ইচ্ছে, এসে আপনাকে দর্শন করতে পারি। 
আসতে কোনো কধ্টও নেই-নোঁকা, গাড়ি সবই পাওয়া যায়। ঘরের পাশে এভাবে 
আপনাকে এত সহজে পাওয়া যায় বলেই আমর! আপনাকে বুঝলাম না । বাদ কোনো 


১৮৬ ভারতের পাধক 


পাহাড়ের চুড়োয় বসে থাকতেন, আর পথ হেঁটে অনাহারে, গাছের শিকড় ধরে 
উঠে, আপনার দর্শন পাওয়া যেত, ও হলে আমরা আপনার কদর করতাম । এখন মনে 
করি ঘরের পাশেই ঘখন এই রকম, তখন ন।৷ জানি বাইরে দূর-দূরাস্তে আরে৷ কত ভাল 
ভাল সব রয়েছে। এ জনোই আপনাকে ফেলে আমরা ছুটোছুটি ক'রে মরি ।” 

অলৌকিক ভাব ও অলে'কক শান্তির প্রকাশ ঠাকুর রামকৃফের জীবনে বার বার 
দেখ। গিয়াছে । িস্তু সাধনজীবনের এ বৈশিষ্ট, এ পরিচয় এ মহামানবের জীবনে 
কখনো সুখ) হইয়া উঠে নাই। তাহার সবচেয়ে বড় পরিচয়--তিনি লোকগুরু, সার্থক 
সাধকজীবন গঠনের এক অসামান্য অধ্যাস্মশিল্পী। 

স্বামী গববেকানজ্দ তাই বাঁলতেন, “মনের বাইরের জড় শন্তিগুলোকে কোনো উপায়ে 
আয়ত্ত ক'রে কোনো৷ একট৷ অলৌকিক ব্যাপার সকলকে দেখানে বড় বেশী কথ নয় - 
কিন্তু এই যে পাগ্‌ুল৷ বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মতে। হাতে নিয়ে 
ভাঙতে। পিটতো, গড়তো, স্পর্শমান্রেই নৃতন ছাচে ফেলে নৃতনভাবে পূর্ণ করতো, এর 
চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার আম আর কিছুই দোখনে ।” 


ভন্ত বুড়োগোপাল সে বার নান। তার্থ দর্শন কারয়। ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহার 
খুব ইচ্ছা, এ উপলক্ষে সাধু-সন্্যাসীদের ভোজন করান, বন্ত্রাদি দান করেন। 

ঠাকুর ঠাহকে কাঁহলেন, “ওরে, কোথায় আবার সাধু খুজে বেড়াবি। এখানকার 
ছেলেরা সব বৈরাগ্যবান। এদের খাইয়ে দে, তাতেই তোর কাজ হবে ।” 

ভোজন ও দানের বাবস্থাদ সব ?কছু ঠাকুরের নির্দেশমতো সম্প্য হইল । নিজেই 
[তান তরুণ ভন্তদের হাতে তুলিয়া দিলেন গৈরিক বস্ত্র, একগাছ৷ করিয়া মালা আর 
কমওলু। 

শিষ্যদের জীবনে আস্তর সম্ব্যাসেরই এক ধারাম্ত্রোত ঠাকুর হয়তো সোঁদন উন্মুস্ত করিয়া 
দিতে চাহয়াছিলেন। 


১৮৮৬ সালের পহেলা জানুয়ারী অপরাহ্ কাল। কয়েকদিন ঘরে আবদ্ধ থাকার 
পর ঠাকুর সৌঁদন বাগানে বেড়াইতে বাঃহর হইয়াছেন। পরক্ষণেই গিরিশ ঘোষের 
সঙ্গে দেখা। প্রশ্ন বরিলেন, “আচ্ছা গিরিশ, তুমি কি এখানে দেখেছ যে, অত কথা 
যাকে তাকে এমন ক'রে বলে বেড়াও ?% 

শ্রীরামকৃষ্ণের কথ। বালতে গেলেই গিরিশ উচ্ছাসিত হইয়। উঠেন, বলেন-- তান 
অবতার । তাই ঠাকুরের এই প্রশ্ন । 

গিরিশ তখনই ঠাকুরের পদতলে জানু পাতিয়া বসিলেন, কর-জোড়ে শুরু করিলেন 
তাহার স্তবস্তৃতি। 

ঠাকুরও তখন ভগবৎ-ভাবে বিভাবিত হইয়া উঠিয়াছেন। মুখমণ্ডল হইয়াছে দিবা- 
ভাবে প্রদীপ্ত। আর আবেঙ্গোচ্ছল গিরিশ 'জয়-রামকৃফ' বাঁলয়৷ ঘন ঘন হুঙ্কার 
ছাঁড়তেছেন। 

সেদিন অনেক গৃহীভন্ত কাশীপুরে আসিয়াছেন। ঠাকুরকে ঘিরিয়া ঠাহার। বার বার 
জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহাস ১৮৭ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃফ তখনও ভাবে গাতোয়ারা | . সকলকে কহিলেন, “তোমাদের আর 
কি বলবো তোমাদের সফলের চৈতন্য হোক ।” সোঁদন তিন হইয়াছেন কষ্পতরু ! 
এক একটি ভন্তের বক্ষ স্পর্শ কারতেছেন আর 'দব্য ভাবাবেশে সে উদ্দেল হইয়া উঠিত্ছে। 
লীলাময় ঠাকুরের স্পর্শে সেদন এই গৃহী ভক্তদের সকলেরই প্রাণে আসে উদ্দীপনা, 
অভীন্ডরয় দর্শন ও অলৌকিক অনুভূতি লাভে সবাই 'বিহবল হয়। 


ঠাকুরের ব্যাধি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভল্ত ও শিষাদের মনে তাই দুঁশ্চস্তার 
অবধি নাই । আপ্রাণ চেষ্টায় সকলে তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 

সোঁদন পাত শণধর ৩র্কচূড়ামাণ ঠাকুরকে দেখিতে আঁসিয়াছেন। রোগবন্ত্রণায় 
ভূগিতে দোখয়৷ পাওত কাহলেন, “আপনার মতো লোক তে ইচ্ছেমাই এ ব্যাধ দূর 
ক'রে দিতে পারে । তা'হলে একবার ত| করলে হয় না 2” 

ঠাকুর উত্তরে কাহলেন, “সে কি গো ! তুমি পাও হয়ে এ কথা কি ক'রে বলছো ? 
যেমন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তা সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়'মাংসের 
খাচাটায় রাখতে কি প্রবৃত্তি হয় ?” 

শশধর পাওত 'বিস্ফারিত নয়নে এ দেবমানবের দিকে চাহিয়। রাহলেন, গুখে কোনো 
কথা সারল না। 

কিন্তু ভন্তদের এড়ানো দায়। নরেন ও অন্যান্য গুবুভাইর। দিনের পর দিন চাপ 
দিতে লাগিলেন, অন্তত ভন্তদের জন্য ঠাকুরকে তাহার « রোগ সারাইতে হইবে। তান 
নিজে কিছু না করিতে চান মাকে তে বলতে পারেন ! 

অগত্যা ঠাকুরকে রাজী হইতে হইল । শিষেরা সবাই ফলাফল জানিতে বাগ্র। 
নরেন্দ্র আসিয়। চাপিয়া ধরিলেন, “মাকে বলেছেন তো ? কি জধাব পেলেন, বলুন।” 

“ওরে, মাকে বললাম, মা, গলার এ ক্ষতের জন্য খেতে পারিনে, যাতে দু'টি খেতে 
পারি, তাই ক'রে দে। তা মা তোদের সবাইকে দোখয়ে দিয়ে বললেন-_“কেন, এই হে 
এত মুখে খাচ্ছিস্‌ !” 

দেহাত্মবোধের উধ্রে” অদ্বৈতজ্ঞানে যে মহাসাধক সদা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন একথা 
ছাড়৷ জগল্মাতা আর তাহাকে কই বা বলবেন? ঠাকুরকে ভন্তগণ গ্রার ব্যতিবাস্ত 
করেন নাই। 

অধ্যাত্মশল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের এক একটি অপরূপ সৃষ্টি এই তরুণ ভক্তের । ইহাদের 
প্রাণ-প্রতিষ্জ। 'তিনি করিয়াছেন, এবার প্রয়োজন প্রাগশান্তকে কেন্দ্রীভূও করিয়া তোলা। 
এজন্য ঠাকুরের তৎপরতার অবধি নাই। নুযোগ পাইলেই নিবিড় করিয়া তাহাদিগের 
কাছে টানেন, একায় কানা তুলিতে যয়বান হন। মাঝে মাঝে নিজ স্বরূপের আভাস 
ইঞ্জিতও প্রদাধ করেন। 

সো্দন রোগখব)য় শারিত নিষ্ছের দেহি অঙ্গুল স্জ্কেতে দেখাইয়া বলেন, “ওরে, 
যেরাম,যে কুষ হয়েছিল, সেই ইদানীং এই খোল্টার ভেতর--৩বে এবার গুগ্তভাবে 
আসা ! যেমন রা্ার ছগ্মখেশে নিজ রান্য পাঁরদর্শন । বেমান জানাঙ্গান কানাকান 
হয়, জমান সে সেখান থেকে সরে পড়ে- সেইরকম 1” 

মহাপ্রস্কানে৭ 'দূনটির আর বেশা দেরি নাই। ঠাকুর সৌঁদন নরেন্দ্রনাথকে নিজ 
কক্ষে ডাঁকিয়। আনিলেন। আর কেহ সেখানে উপাস্থত নাই। স্থির দৃষ্টিতে 'প্রয়তম 


১৮৮ ভারতের পাধক 


শিষোর দিকে তাকাইয়৷ থাকিয়া ধীরে ধীরে তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্র- 
নাও হইলেন বাহাজ্ঞান বিরহিত। নিষ্পন্দ হইয়া তিনি উপাবষ্ট। 

জ্রান ফিরিয়া আিলে নরেন দেখিলেন, ঠাকুর ঠাহার দিকে চাহিয়৷ প্রেমাধু বর্ষণ 
কাঁরতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সংক্ষেপে শৃধু কহিলেন, “আজ তোকে সর্থ দিয়ে আমি 
ফকির হলাম। এই শ্রান্তিতে তুই অনেক কাজ করবি। তারপর ফিরে যাবি।” 

চাহনত প্রাতনিধির মধো ঘাটল শান্ত সঞ্টালন। 

১৪৮ ্রীষ্টাব্ের ১৬ই আগস্ট । ঠাকুরের মরলীলা সোঁদন শেষ দৃশ্ আসিয়া 
পড়ে। মধ্যাহের কিছু আগে যোগার্‌ঢ় অবস্থায় চিরনিদ্রায় তান নীদুত হন। যুগাচার্ষের 
ভঁমকার শেষে মহাগীবনের উত্তরণ ঘটে জগম্মাতার অমৃতময় আঙ্কে। 


গোস্বামী বিজয়কৃষ্ৎ 


বাংলার ধর্ম ও সমাজজীবনের এক সাস্ষাক্ষণে গ্রোস্বাণী 1বজয়কফ আবিভূত হন। 
আপন সাধনা, 'সাদ্ধ ও জাত্মক আদর্শ প্রচারের মধ্য দিয়া সমকালীন সমাজ-বিবর্ঠনকে 
তিনি প্রভাবিত করেন, বাংলার ক্ষয্রিফু ভান্ত-জান্দোলনে জাগাইর। তোলেন নৃতন প্রাণ- 
স্পন্দন ৷ এই শন্তিধর মহাপুরুষের জীবন ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয় সহম্র সহস্ত্র মুমুক্ষ মানুষ । 

অদ্বৈতবংশের নৈষ্ঠিক বৈফন্র গৃহে বিজয়কফের জন্ম । তরুণ বয়স হইতেই জীবনে 
জাগে উদগ্র আকাক্ক্ষা_ঈশ্বরলাভ ঠাহাকে কারিতেই হইবে, প্রত্যক্ষ করিতে হুইবে 
পরদসত্যকে ; এজন্য কোনো ত্যাগ, কোনে দুঃখেই 'তান পরাধ্ুখ হইবেন না ; সত্যকে 
[তন প্রত্যক্ষভাবে জানিবেন, অর্জন করিবেন ব্রহ্মজ্ঞান । 

সত্য সাক্ষাতের এই মহান্‌ ব্রত বিজয়কফকে ঠেলিয়। দেয় চর্ম ত্যাগ-তাতিক্ষাময় 
জীবনের পথে । 

গোড়ার দিকে তান ঝাঁপাইয়।৷ পড়েন ব্রাহ্মাসমাপ্রের আবর্তে _-পদে পদে চলিতে 
থাকে সতথধৃত জীবনের [নিভীঁক সংগ্রাম । তারপর আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে সদৃগুরুর সহিত 
[মিলন ঘটে। কঠোর তপস্যার বলে অপারমেয় যোগৈশম্বধ তান আহরণ করেন, গুরুর 
আদেশে অবতীর্ণ হন আচাধের ভূঁমিকায়। অকুপণ করে বিতরণ করিয়া যান 
অধ্যাত্সম্পদ । 

জীবনের এই বাঁচন্র গাতিপথে [বিধাতা তাহাকে নিয়া কত খেলাই না খেলিয়াছেন ! 
কত ম্লোতাব রাঁচিত হইয়াছে । জীবনধারায় সৃষ্ট হইয়াছে কত আলো-আঁধারের মায়।। 
তারপর দিব্য চেতনায় উদ্ভাসিত হইয়া এই জীবনধার৷ মিশিয়াছে মুক্তির মহা পারাবারে। 

সংস্কারপন্থী ব্রাঙ্ম আন্দোলনের পর গৌসাইজী গ্রহণ করেন ষোগীবর পরমহংসজীর 
প্রদত্ত সাধন! ; (সাঁদ্ধলাভের পর উত্তরজীবনে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন মহাপ্রেনিক 
বৈফবাচার্যবূপে । মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের এক প্রধান ধারক ও বাহকরূপে 'চিহিত হইয়। 
উঠেন। 

এই মহাজীবনের তাৎপর্যের কথা বালিতে গিয়া শ্রীঅরবিদ্দ এক সমন্লে 'লাখিয়াছিলেন, 
«এদেশের সমাজ-চেতনায় বিজয়কফের অধ্যাত্ব-জীবনের "ভাব সুদূর প্রসারী-"এ প্রভাবের 
গুরুত্ব উপলব্ধি কারবার মতে৷ সময় আজিও আসে নাই ।” 


ঝুলন পৃর্ণনার সম্থায়, ১৮৪১ প্রীষ্ান্দে বরা আগস্ট তারিখে প্রভূপাদ বিজয়কুফ 
ষ্ঠ হন। 

৬ ধপতা আনম্দচন্দ্র গোস্বামী বৈষবীয় দৈন্যের প্রাতমৃর্ত এক পরম ভাগবত। গৃহদেবত৷ 
শ্যামসূন্দরের পৃজ। ন। করিয়। কখনো৷ জলগ্াহণ ধরেন না। একবার শাঁস্তপুর হইতে 
লাষটাঞ্গ প্রণাম করিতে করিতে রপ্তন্ত বক্ষে তিনি পুরীধামে পৌছেন। এভাবে পরম 
দৈন্যভরে জগন্নাথ পর্থন করিয়া তবে তাহার মনে শাস্তি আসে। আনন্দচন্দ্রের শেষের 
দনাটিও বড় চ্ৎকার। ভাঁন্তভরে ভাগবত পাঠ করিতে করিতে, ভাবাবিষ্ট অবগ্থায়, 
তান দেহরক্ষ। করেন। 


১৯০ ভারতের সাধক 


বিজয়ের মাতা হর্ণময়ী ছিলেন এক অসামানা নারী । বিপন্ন ও আর মানুষের কাছে 
তান যেন মৃতি'মতী করুণা । 'দিনদুঃখীরা কোনো কিছু চাহলে উজাড় কারিষ৷ সব 
ঢালিয়া দিতেন। 

গ্রামের হাটে দিপু নারীরা শাকপাত বিক্লয় করিতে আসে । বো-ঞ্েনার কাজ 
সারিতে বেল! গড়াইয়া যায় । স্বর্ণনয়ী সয্লেহে তাহাদিগকে বাড়িতে ডাঁকর৷ আনেন, 
গ্বহন্তে মাথায় তেল মাথাইয়৷ দেন। ম্লান করিয়া আসলে আকষ্ঠ পুবিয়া ভোজন করান। 

সেবার এক্ত শীতের সন্ধ্যায় কাঁলিকাতার এক পথ দিয়া তানি চালর়াছেন। দেখিলেন, 
একট তনুণী গাঁণকা রাস্তার ধারে নীরবে দীড়াইয়া আছে। বহুক্ষণ পরে সেই পথেই 
ফরিলেন। তখনো মেয়েটি দুরস্ত মাথের শীতে তেমনি দাড়াইয়। আছে। স্ঘবর্ণময়ীর 
অন্তর করুণার ভাঁরয়া উঠিল । বাস্তসমন্ত হইয়া হাতের সমস্ত টাকাকড় পাতিতাটিকে 
1বলাইয়৷ দিলেন। সঙ্লেহে বার বার বাঁলতে লাঁগঞ্পেন, “বাছা, আর এমন ক'রে শীত 
ভোগ ক'রে! না-_-এবার তৃমি ঘরে ফিরে ব'ও।” এমনি করুণাময়ী ছিলেন তিনি । 

অল্প বয়দে বিজ়্কফের 'পিতৃবিয়োগ হয়। তাই জননীর প্রভাব ঠাহার জীবনে 
বেশী পাঁড়ঠে দেখা যায় । বংশের এীতহোর সাথে নিজের সহজাত ভান্ত ও বৈরাগ্য 
াহার রাহয়াছে, পুণ্যময়ী জননীর সান্নিধে) এ সম্পদ আরো বাড়াইয়৷ তোলে । 


শান্তপুরের সহজ সুন্দর গ্রাম্য পারবেশ। পরমানচ্দে সেখানে বিজয়ের দিন কাটে। 
বাল/কাল হইতেই চারে ফুটিয়৷ উঠে ধজুতা ও অপ্ব সতানি&।। পাড়ার ছেলেদের 
সঙ্গে ভুঁটিব। মাঠে ঘাটে বালক ঘৃ'রিয়। বেড়ায় । প্রতিবেশীদের উপর উপদ্বুবও কম করে 
না। যে কেহ আঁভযোগ করিলে সত্য কথা নিঃসঙ্কোচে বালয়া দেয় । চোখের 
সামনে অন্যায় আবচার কিছু দোখলে বির কাহাকেও ছাড়িয়। কথা কহে না। দৃপ্ত 
ভঙ্গীতে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বসে। 

সে-বার শাঁস্তপুরের জমিদার এক প্রচ্জাকে কাছারী বাড়তে আনিয়াছেন। অপরাধ 
যাহাই হোক, শাস্তর ব্যবস্থ। উাঠয়াছে চহমে। বাশ-ডল। দিবার ফসে লোকটির শ্বাস- 
রোধ হওয়ার উপব্রম। 

এ নৃশংদ দশা ঘোথয়। বৈেজযের আর ধের্য রাহল না, ক্ষিপ্ুবং সেখানে ছুটিয়া 
গেলেন। জমিদার 'রাক্ষল' 'ডাকাত' বলিয়৷ গাল দিতে দিতে মৃছি ত হইয়া 
পড়িলেন। গৌোসাহদের বাপক্রে এ দুবস্ত সাহস দেখিয়। জমিদার ও তাহার লোকজন 
বাম্মত হইয়।৷ যায । 

[বজয়ের এ সংসাহসের ফলে নধাতিত লোকাঁট [চভ্তু যুন্তি পায়, ঘরে !ফারয়া আসে । 

একবার জ্ঞ।তি গে'সাইরা এক শিষ্যকে সমাঞজচাত করেন। তাহার অর্থদণ্ড হয় তিন 
শতটাকা। কিশোর ঠবজয় তিছুদিন পরে এ শিষোর বাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছেন, 
লোকটি সাশ্ুনয়নে তাহার দুঃখের কথা [নিবেদন কাঁরল ৷ বিজয়ের হৃদয় গাঁলঙে দেরি 
হইল পা । সমস্ত দও |নজ দায়িত্বে তান মার্জনা করিয়া দিলেন । £জন, জ্ঞ।তদের কাছে 
তাহাকে লাছ5 হইতে হইয়াছিল । 

শাত্তিপুরে পাঠশালা ও টোলের পড়। শেষ হইলে বিজয়কৃষ' কলিাতায় গিয়া 
সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইলেন। উৎসাহী শিক্ষার্থী বেশ 1কছুদিন বিদ্যাচর্চায় ডুবিয়া 
প্হলেন। 


গোস্বামী 'বিজয়কৃফ ১৯১ 


বিজয়ের বয়স তখন মানত আষ্ঠারো৷ বংসর । জননী ইহারই মধ্যে ঠাহার বিবাহের 
জন্য ব্যস্ত হইয়া পাঁড়য়াছেন। অচিরে সুলক্ষণ। পাত্রী যোগমায়াকে বধ্রূপে বরণ কারয়। 


তুলিলেন 


সেবার রংপুর জেলায় কোনো এক শিষ্যবাড়িতে 'বিজয়কৃফ অবস্থান করিতেছেন। 
হঠাৎ সৌঁদন পথ চাঁলতে চাঁলতে কানে আসল গভীর কষ্ঠে দৈববাণী। কে যেন 
ঠাহাকে উদ্দেশ করিয়া বার বার বালতেছে, 'প্রলোক 1স্তা কর । 

একি বিস্মপনকর অলৌকিক কণ্ঠ! নেপথ্য হইতে কে তাহাকে ডাকে? এমন 
করিয়। কল্যাণ চায় তাহার 2 কে তাহাকে উদ্ধদ্ধ করিতে চায় নবজীবনের পথে ঃ 
[বিজ্ঞয়কফের অন্তরে এই অলোঁকিক বাণী আলোড়ন তুলিয়া দেয়। কি কারবেন 
বৃঝিয়। উঠিতে পারেন না। অন্তরের ব্যাকুলতা 'দিন দিন বাড়িতে থাকে । 

আবার একাদন আসে চেতনার দুয়ারে নূতন করাঘাত। এক বৃদ্ধ 'শিষোর জীবনে 
আসিয়াছে প্রবল 'বিষয়-বিরান্ত । বিজয়কফের পায়ে সে লুটাইয়৷ পড়ে, কাদিয়৷ বলে, 
প্রভু, আম ন্রিতাপে সবলে পুড়ে মরছি, আপনি কৃপা ক'রে আমায় উদ্ধার করুন।% 

এই অশ্রুজল, এই আর্তি, সত্যাশ্রয়ী যুবকের মর্সমূলে গিয়। সেদিন বিদ্ধ হয়। 

1বজয় চমাঁকয়া উঠেন । ভাবেন, 'আমি উদ্ধার করবো একে ? সে কি কথা। 
আমি নিজেই যে মায়ায় আবন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছি। আশ্রয় নেই, সহায় নেই, আম 
কার জন্য কি করতে পারি? যাঁদ না-ই পার, তবে কেনই ঝ। এই গুর্গিরির 
কপটাচার 2 

1সন্ধান্ত স্থির হইতে দেরি হইল না। সেই দিন হইতেই 'গুরুগার তিনি ত্যাগ 
করিলেন। 

বাংলার সমাজ-জীবনে এ সময়ে প্রচ ঝড় বাহতেছে। ইংরোজ শিক্ষা ও সভ্যতার 
আক্রগণে সমাজ-বন্ধন শিথিল, ধর্ম ও সংঙ্কাত বিপন্ন ॥ ডিরোজও, ডাফ:, মেকলের 
প্রভাবে শাক্ষঠ বাঙালীর একদল হইয়াছে নিরীশ্বরবাদী, কতক হইতেছে শ্রীষীন। 
সোঁদনকার এই ভাঙন রোধের জন্য, ধর্ম ও সমাজের সংস্কারের জনা, শ্তিধর পুরুষ রাজা 
রামমোহন আঁসিয়৷ দাড়ান জাতির পুরো ভাগে । 

ভারতীয় সভ্যতাকে বাঁসইতে গিয়া রামমোহন সোঁদন রচনা করেন এক আত্মরক্ষামূলক 
বাহ। নৃতন ধর্মান্দোলন সৃষ্টি করিয়া তাহার নাম দেন, “বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম । 
তারপর ইহাতে আসিঙ্রা। মিলে মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথের অপূর্ব সংগঠন প্রতিভা । আচ্দোলন 
হইয়া উঠে ব্যাপকতর, নাম দেওয়। হয় ভ্রাহ্মাধর্ম । সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব 
সেনের প্রেরণায় শিক্ষিত বাঙালী ঘরের দিকে তাহার দৃষ্টি ফিরাইতে শুরু করে। 

হন্দূসমাজ তখন বিপর্যয়ের মুখ হইতে সায়া দড়াইযাছে । এবার চলিয়াছে তাহার 
আত্মশদ্ধ ও আত্মপ্রাতষ্ঠার ান্দোলন। তরুণ বিজঞকুক এই আন্দোলনে নামিয়। 
পাড়লেন। 

[শব/ব্যবসায় আগে হইতেই তাগ কীরয়াছেন। সংস্কৃত কলেজও এবার ছাঁড়য়া 
দিলেন। 1কল্ডু স।সার নিবাহের কি উপায় ? অথকরী কাজ তে৷ কিছু কর প্রয়োজন। 
শ্থির করিলেন, [তান মোঁডকল কলেজের বাংল। বিভাগে পড়িবেন। পাস করার পর 
সংসার পালনের সঙ্গে সঙ্গে জনকল্যাণ করাও চলিবে । 


১৯২ ভারতের গাথক 


এ সময়ে এক বন্ধুর 'বিস্বাসবাতফতায় তিনি চরম অর্থক্টে পড়েন। এক একদিন 
কলের জল পান কাররাও তাহার দিন কাটে। 

অন্তরে আগে হইতেই চালতেছে এক ভাব-বিপ্লব। তার উপর দারিদ্রের এই 
কশাঘাত। একেবারে উদত্রান্ত অবস্থা । 

এ সমন ঘুরিতে ঘুরতে বিজ একদিন রাদ্ষসমাজে আসিয়া উপস্থিত হন। 
মহা দেবেন্দ্রনাথ বেদীতে উপাবষ্ট, ওজাছ্বনী ধর্মোপদেশ 'তান দিতেছেন। এ উপদেশ 
বিজয়ের অন্তরে শান্তর প্রলেপ মাথাইয়া দিল । ব্রাহ্গধর্মে তিন দীক্ষা 'নিলেন। 

অস্পকাল মধ্যেই ব্রান্ঘসমাজের এক শ্রেষ্ঠ কর্মীবৃপে তান খ্যাতি অর্জন করেন। ত্যাগ, 
আদর্ানিষ্ঠা ও কর্সতংপরতায় তাহার সমকক্ষ লোক তখন সে সমাজে খুব বেশী দেখা যায় 
নাই। 
দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্ের এক ঘাঁনষ্ সহকর্মী হসাবো বিজয় ব্রাহ্মপমাজের কর্মরত 
গ্রহণ করেন। কিন্তু উত্তরকালে দেখ! যায়, নিজ আদর্শ ও সত্যানষ্ঠ। রক্ষার জন্য এই 
দুই ধর্মনেতাকেই বন করিতে 'তানি দ্বিধ! করেন নাই। 

[বিজয় সবেমাত্র ব্রা্গসমাঙ্জে ঢুকিয়াছেন। কিন্তু অপ্প সময়ের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ 
করে ঠাহার সত্যপন্ধ ও বিপ্লবী রূপ । মহার্য ধেবেন্দ্রনাথকেই একদিন প্রশ্ন করিয়। 
বসেন, “আচ্ছা, বলুন তো, জ।তিভেদই যাঁদ আমরা না মানি, তবে আর এ উপবীত রাখ। 
কেন? এ কন্ু আমার কাছে মনে হপন এক কপটাচার 1» 

দেবেন্দ্রনাথ উদার হইলেও এতটা অগ্রপর হইতে চাহেন নাই। বিজয় কিন্তু তাহাব 
উপবাঁত সোদন হইতেই ত্যাগ করেন। 

উপবাঁত ত্যাগের জন্য শান্তিপুর ও কাঁলকাতায় তাহার ও তাহার পাঁরবারের লোকবের 
লাঞ্ছনার অবাধ গাহল না। কিন্তু কোনোমতেই অকুতোভয় তরুণকে সোঁদন টলানে৷ 


যায় নাই। 


আরেক বারের কথা । বিজয় মম্প কিছুদিন হয় ঘ্রা্গসমাজের প্রচারক-পদে 
নিধুক্ত হইয়াছেন) কথাপ্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বাঁললেন, “একট। কথা স্মরণ 
রেখো, প্রসারের জন্য আম তোমাষ যখন যেখানে যেতে বলবো, সেইখানেই তোমায় যেতে 


হবে 1 
তেঞ্জগ্বী বিজয় গল্ভীরভাবে উত্তর 'দিলেন, “মার্জনা করবেন, আমি আমার জীবনে 


ডগবানের আদেশ ও ধর্মবুদ্ধিকেই শুধু অনুসরণ ক'রে যাবো-_মানুষের আদেশে চল। তে 


আমার পক্ষে স্ব হবে না।” 
দেবেন্দ্রনাথ গুণগ্রাহী ধর্নেত । এ কথা শুনিয়। সেদিন একটুও [তিন বিরন্ত হন 


নাই, ববং বিজয়ের নিভাঁকত। ও ভগবৎ-প্রেমের এই পরিচয় তাঁহাকে মুগ্ধ কর্ে। অতঃপর 
স্বাধীনভাবে ধ্মপ্রচার কবিতেই তাঁহাকে অনুমতি দেন। 

যশোহরের এক গ্রামে সে সমযে আবলগে একজন দক্ষ রাগ প্রচারকের দরক্চার। 
িত্তু এত তাড়াভাঁড় উপযুন্ত লোক কবৃপে পাওয়া যাইবে 2 কর্তৃপক্ষ খড় দুশ্চিন্তায় 
পাঁড়লেন। 

মেডিকেল কলেজের শেঘ পরীক্ষা হইতে আর কয়েক মাস বাকী, 'বিজয়কৃষ এজন্য 
প্রস্তুত হইতোঁছলেন। কিন্তু শ্রাহ্মদমাজের প্রয়োজন ও সে প্রয়োজনের গুরুত্বের কথা 


গোস্বামী বিজয়কফ ১৯৩ 


শুনিয়া বিনা দ্বিধায় তানি আগাইয়া আসলেন । 'চাকংসক জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা ও 
উজ্বল ভাঁবষ্যংকে তুচ্ছ করিয়৷ গ্রহণ করিলেন এঁ প্রচারকের পদ । 

হিতকামীদের তনেকে ইহা পছন্দ করেন নাই। জনৈক বন্ধু প্রশ্ন করেন, “পড়া 
ছেড়ে তে। প্রচারক হ'লে, কিস্তু পরিবারের ভরণপোষণ কি ক'রে চলবে, তা কি 
ভেবেছো। 2” 

ত্যাগরতী বিজয় দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দেন, সেজন্য মোটেই ভাবিনে। ধিনি মরুভূমিতে 
বনগুল্ম বাঁচষে র'খঠে পারেল, তিনিই নেবেন আমার আর আমার পরিবরের ভার ।” 

শ্রচাবকের কাজ নিবার পর যে অসাধারণ তাগ, তিতিক্ষা ও [নঠ। তান প্রদর্শন 
করেন, যে কোনে সংগঠনে তাহা দ্ূলভ। 

প্রাচীন ও নব্/পনস্থীদের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজ অতঃপর দুই ভাগ হইয়া গেল । রক্ষণশীল 
নেতা মহাঁধ" দেবেন্জনথ আদিব্রাহষসমাজকে আঁকড়াইয়া রাঁহছলেন, আর নব্যদল, 
কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির নেতৃত্বে স্থাপন করিলেন ভারতবরষীয় ব্রা্দসমাজ । 

কিকাতর ভেদ-বিসধাদে ক্লাস্ত হইয়৷ গ্োগ্ামীজী এই সময়ে কিছুদিনের জন্য 
শ।ক্তিপূরে গিয়। বাস করিতে থাকেন 


শাম্তপুরের গৃহদেবত। শ॥মসুন্দর বিগ্রহকে নিয়া না") অলৌকিক কাও এ সময়ে 
ঘটিত। স্বপ্নযে।গে বা জাগ্রতাবস্থায় শ্যামসূন্দর বিজয়ের কাছে বহু আব্দার কাঁরতেন। 
অদ্ভুত ধরনের নির্দেশও মাঝে মাঝে আনত । ধুণ্তিবাদী ব্রাহ্ধনেতা গ্েস্বামীপাদের হইত 
মহাবিপদ । এসব অলৌকিক দর্শন ও প্রত্যাদেশ নিজের বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে 
যাচাই করিতে গিয়া তাহার খেই হারাইয়া যাইত। 

শযাসসুন্দর বিগ্রহের সাহত বিজয়ের অন্তরঙ্গতা |কন্তু ক্রমেই বাড়য়া চলে । ঠাকুরের 
আচরণ বড় বিচিত। আব্দার আর মান আঁভমানের যেন তাহার অস্ত নাই। সুযোগ 
পাইলেই চিন্ময় রুপ ধারয়া বিজয়ের নিকট [হন আবিভূতি হইতেন। বিজয় যেন 
ঠাহার মনের মানুষাঁট। নিজের যত কিছু ছোটখাটো আভযোগ ও আশা আকাঙ্ক্ষার 
কথা ঠাহাকে জানাইতেন, তারপর হুইতেন অস্তীহ্হত। শ্যামসুন্দরের এই প্রণয়লীলার 
কথা বিজয়কৃষণ উদ্ভরকালে মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে শিষ্যদের কাছে বিবৃত করিতেন-__ 

একবার শযামসুম্দর এসে আমায় বললেন, ওরে, আমি সোনার চুড়ো পরবে ; 
আমাকে একট। চুড়ো গাঁড়য়ে দে না। 

আম বললাম, আম তোমায় বিশ্বাস-টশ্বাস কার না। যারা করে তাদের গিল্পলে 
বল। আমি টাক কোথায় পাব ? 

'শযামসুন্দর বললেন, দ্যাথ্‌ তোর খুড়ীমাকে বল্‌গে, তার ঝাঁপির ভেতর টাক। 
আছে। তাই নিয়েমেনা। 

“পরে খুড়ীমাকে এ [বিষয় বলাতে খুড়ীমাও বললেন,_-ওরে কাল যে শ্যামসুন্দর এসে 
আমায় স্বপ্নে বললেন, হ্ঢাঁরে, আমায় চুড়ে। গাঁড়য়ে দেনা। আম বললাম-_ আম 
এত টাকা কোথায় পাবো £ আধার তে। কিছু নেই। শ্যামসুন্দর বললেন-_সে কি, 
চল্লিশ-পণ্াশ টাকা কি তৃই দিতে পারিস না? দ্যাথ্‌ নানা পারিস তে বিজয়কে 
বলংগে, সে দেবে। 
ভা পা. (সু-৩)১৩ 


৯৯৪ ভারতের সাধক 


থুড়ীম। এই বলে খুব কাদতে লাগলেন, আর বললেন-_-সাতধটিট টাকা আমি আতি 
গোপনে রেখেছিলাম, তা কেউ জানে না। 

'এ টাক। খুড়ীম। দিয়েছিলেন, আম সেই টাক দিয়ে ঢাকা হতে সোনার চুডো 
গড়িয়ে দিই । আজ শ্যামসুন্দব সেই চুড়ো পরেছেন। 

'সন্ধ্যার একটু প্বে, আমি যখন এই ছাদের উপর গিয়েছিল।ম শ্যামসুন্দর উঁকি 
মেরে দেখে অমাকে বললেন) _-ওরে একবার দেখে যা না, ছুড়ো পরে আম কেমন 
সেজোছ। 

'আম বললাম-_আঁম আর এ সব কি দেখবো, আম'তো৷ আর তোমায় মানি নে। 

'শ্যামসুন্দর বললেন,_তাতে আর কি, না-ই বা মানলি, একবার দেখতেও কি 
সাব ? 

“আজ আনি শ্যামসুন্দরের কাছে যেয়ে তার প্লেহমাথা ঘ্লিগ্ধ দৃষ্টি, উজ্্বল রূপের ছটা 
গেখে, একেবারে মুদ্ধ হ'য়ে পড়পাম। 

'শ্যামসুন্দর একটু হেসে বললেন, এক, তুই না আমাকে বিশ্বাস করিস না ? 

“আম বললাম,- ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই যাঁদ দয়া, তবে আর এতকাল 
এত ঘুরালে কেন? সমস্ত ভাঙিয়ে চুরিয়ে বিষম কালাপাহাড় করেছিলে কেন ? 

'খাযামসুন্দর বললেন, -তাতে আর তোর ক ১ ভেঙেছিলাম আমি, আবার গ'ড়েও 
নাচ্ছ আম; তের তাতে কী আর হয়েছে; ভেঙে গড়লে আরও কত সুন্দর হয়, 
স্বানস ? 

'প্রচারক অবস্থায়, সময়ে সময়ে মা'ঠাকুরাণীকে দেখতে আম বাড়ি আসতাম। 
একবার এই ঘবে মধ্যাহ্ন ব'সে আছি, শ্যামসুন্দর এসে বললেন, দ্যাথ্‌--আজ আমাকে : 
খাবার দিয়েছে, কিন্তু জল দেয় নি। 

'আমি মান্ই খুড়ীমাকে ডেকে বললাম,__ ধুড়ীমা, তোমাদের শ্যামসুন্দব বলছেন, 
আজ তোমর! তাকে জল দ.ও নি। 

'খুড়ীমা আমায় বললেন,--হাঁ, শ্যামসুন্দর আর লোক খুজে পেলেন না; তুই 
বরন্গাজ্ঞানী কনা, তাই তোকে গিয়ে বলেছেন, জল দেয় নি। 

“আমি বললাম,__-আচ্ছ। অনুসন্ধান করে দেখ না। 

খখুড়ীমা অমনই অনুসন্ধানে জানলেন, যথার্থই জল দেওয়া হয় নাই। 

“এইবৃপে শ্যামসুন্দর অনেক সময়ে অনেক কথা বলতেন। পৃজ্জারী কোনোপ্রকার 
অনাচার ব৷ তুটি করলে, শ্যামসুন্দর এসে বলে যেতেন। 'শিশুকাল থেকে শ্যামসুন্দরের 
আশ্চর্য কুপা দেখে আসছি । আমি না মানলেও তিনি কখনও আমাকে ছাড়েন নি । 

ঈশার নাদি'ষট যে প্রেম-মধুর লীলা আভনয় সাধক বিজয়কফের জীবনমণ্ডে অনুষ্ঠিত 
হইবে, তাহার প্রন্থুতি সোঁদন ভিতবে ভিতরে শুরু হইয়াছে । তাহ। দেখার জনাই কি 
আড়াল হইতে চতুর শ্যামসুন্দর এইভাবে ডাঁকঝু ক মারতোছলেন ? 

শ্যাঃসুন্দরের মুরলীধ্বনি 'বিয়কৃফকে মাঝে মাঝে শুধু উচ্চাঁকত ফাঁরতেছেন, 
তখনো মন কাড়িতে পারে নাই। 


কোথায় আলো৷ কোথায় অমৃত ? কে 'দিবে পথসম্ধান ? অতৃপ্তি ও মানাসিক অশান্ত 
নয়৷ বিজয়ক₹ফ দিন কাট,ইতেছেন। তাহার এ অবস্থা দেখিয়। এক বৈফব বন্ধু কহিলেন, 


গোত্বামী বিজয়কৃফ ১৯৬ 


“তুম শ্রীচৈতনাচরিতামূত পাঠ করে। |” এ মহাগ্রস্থাট পাঠের পর পাইলেন তান অমৃত- 
পথের সন্ধান । 

গৌসাইজী নিজে 'লিখিয়াছেন, “ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কাঁবতাং জগদীশ কাময়ে, 
জল্মান জন্ম ৭শ্ববে ভবতীস্তীন্তরহৈতুকণ দ্বরী- এই শ্লোকাঁটি পাঠ করিয়া অঠহতুকী ভন্তি 
লাভের জন্য আমার মনে এসময়ে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল 1৮ 

শ্রীচৈতনোর প্রেমভান্তর রসধার। ধারে ধীরে তাহার অধ্যাত্ব জীবনে নানিয়া আছে। 
এবার শুরু হয় অদ্বৈত সন্তানের সাধনায় আপন প্রভুকে চানিয়া নিবার পাল৷। 

সে-বার বিজয়কৃ্ক নবদ্বীপের 'সিদ্ধ মহাপুরুষ চৈতন্যদাস বাবাজীকে দর্শন করিতে 
শৃগায়াছেন। কর্াপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাস করিলেন, “বাবাজী, ভান্ত (কিসে হয় ?” 

ভান্ত' শব্দাট কানে পশিবামান্র বাবাজীর সার! শরীর কদন্বের মতো রোমাণ্টিত 
হইয়৷ উঠিয়াছে। আবেগক্পিত দেহে, হুঙ্কার দিয়া তান কছিলেন, তোমার মুখে 
তে এ প্রশ্ন সাজে ন। গৌসাই! ভান্ত যে তোমাদেরই ঘরের বস্তু! এযে আমার 
জদ্বৈতেরই ভাগারের ধন! তবে গৌসাই, একথা সাতাই দীনহীন কাঙাল ন। সাঙ্জলে, 
আভমান উৎপািত না হলে ভন্তিদেবীর কৃপা লাভ হয় না ।” 

শীন্তধর মহাপুরুষ চৈতনাদাস কিছুক্ষণ গৌসাইজীর দিকে স্ির দৃষ্টতে তাকাইয়া 
প্রহলেন। তারপর ধীর কণ্ঠে বাললেন, “প্রভু, আমি যে তেমার ললাটে তিলক ও 
পালায় কণ্ঠ দেখলাম । কালে এ দু"ট বন্তু যে তোমায় ধারণ করতেই হবে । 

বাবাজী তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কারিতেই গ্রোস্বামীপাদের চমক ভাঙল, দুতপদে 
সেখান হইতে তিন চালর়া৷ আসিলেন। 


ইহার পর কাল্নার ভগবানদাস বাবাজীর সাঁহত বিজয়কৃফ একবার সাক্ষাৎ করিতে 
যান। অনেকটা পথ হাটিয়া আসিতে হওয়ায় বড় পিপাসা পাইয়াছে। জল পান 
করিতে চাঁহতেই বাবাজী কিছু মিষ্টি ও জলভর৷ কমওলু টি আগাইয়া দিলেন। 

গৌসাই সঞ্কোচে বাললেন, “বাবাজী, আম যার-তার হাতে খাই-_জাত মানিনে। 
আপাঁন এক কচ্ছেন? আপনার নিজের ব্যবহারের কমগুলুটি আমায় যেন দেবেন না” 
বাবাঞ্জী করজোড়ে কাহলেন, “প্রভু, আমার জাতাবচার না গেলে, খওবৃদ্ধি নাশ না হলে, 
ভীন্তদেবীর কৃপা হবে কেন 2 আমায় আর পরীক্ষা করবেন না। আপাঁন কৃপ। ক'রে 
জল পান করুন ।” 

গোস্বামী-প্রভু জল পান করার পর ভগ্ববানদাস বাবাজী ভান্তভগে এ কমওলু তাহার 
[নজের মাথায় ঠেকাইলেন, প্রসদ হিসাবে অবাঁশষ জলটুকু পান করিয়া ফোললেন। 

একটি ভন্ত এসময়ে বাবাজীকে স্মরণ করাইয়৷ দেয়, “বাবাজী, গোসাইপ্রভু 'কিন্তু 
গলার পৈতেটাও বর্জন ৭ রেছেন।” 

ভগবানদান উত্তরে কহিলেন, "জান তে আমার শ্রীদ্বৈতরও পেতে গলায় থাকতে। 
না। আর মজা দেখ অন্বৈত সন্তানের নেতৃত্বাট কিন্তু বজায় আছে । আনার গৌসাইপ্রভু 
্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন বটে, কিন্তু সেখানকার আচার্য হয়েই বসে আছেন ।” 

এক বান্ত তথ বিদুপ করিয়া বলে, “ত৷ বটে, তবে ইনি হচ্ছেন জামা-মুতে। পরা 


আধুনিক আচার্য।” 
কথাটি শুনিয়াই বাবাজীর চোখ অনুগজল হইয়া উঠিল। বাঁললেন, “ভাই, প্রভুকে 


৯৯১৬ ভারতেন সাধক 


মনোহর বেশে সাঁজয়ে রাখা, সে যে আমাদের এক পাব্র দায়িত্ব । আমরা দুর্ভাঞ্জ। বলে, 
এ দায়িত্ব পালন করতে পার নি। তাই তে, প্রভুকে নিজের সঙ্জ। নিংজকেই ক'রে 
নিতে হয়েছে।” 

বাবাজীর এ করুণ খেদোন্তি সকলেরই মরন স্পর্শ করে, মন্তব্যকারী মাথা নী করিয়া 
থাকে । 

চৈতনাদাস ও ভগবানদাস বাবাজী সংবেদন অদ্বৈতবংশের সম্তান গৌসাহজার হৃদয়ে 
তুলিয়৷ দেয় আলোড়ন। 


ব্রাহ্মধর্মের প্রচার-ব্রত [বিজয়কৃফ গ্রহণ করেন, আর এ ব্রত সাধনে প্রদর্শন করেন চরম 
তআগ, বৈরাগ্য ও কৃচ্ছের আদর্শ। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম প্রচারকদের জন্য মাসিক বৃত্তি 
নির্ধারত করিতে চান, কিন্তু বিজয়কৃষণ হহার 'বন্নোধি৩। কারিয়া বীসলেন। চরম 
দারিদ্র্যের সঙ্গে তান যুঝিতেছেন, সবাঁদক দিয়া সহায় সম্বলহাঁন, ৩বুও ভাগবৎ-জীবনের 
আদর্শ গ্রচার কারতে গিয়৷ অর্থ নিতে চান নাই, মন তাহার সায় দেয় নাই। ফলে তখনকার 
মতে। মহার্যকে এ প্রন্তাব ৩াগ করতে হয়। 

ঈশ্বরের উপর 'নর্ভর করিয়৷ ইশ্বরের ধর্মপ্রচার কার্ষে বিজয় নাঁমগ্নাছেন। এষে 
তাহার এক পাঁবর দায়িত্ব । একাজে পারশ্রামক নেওয়া কেন? নজে চিকংস। 
জানেন সামান্য, কিছু উপার্জনও হয়। ইহ। দিয়াই সংসার চালাতে গ্বাকেন । কিন্তু সত 
নিষ্ঠ সাধকের মনে এক দিন প্রশ্ন উঠে, এভাবে টাকাকাড়ি উপার্জন করা ক ঠিক ? এই 
অথকরী কাজে লিপ্ত থাকলে ধর্প্রচারের ক্ষতি তে। [কিছুট। হইবেই। অনেক ভাবিয়া 
চান্তয়। তিনি এ চিকিৎসা-বাবসাও ত্যাগ্ধ করিলেন। আকাশ বাত্তর উপরই রহিল এক 
মাম ভরসা । 

এসময়ে সপরিবারে দিনের পর দিন ঠাহার অর্ধাশন ও অনশনে ঝাটিয়াছে। যোদন 
অন্ন জুটিত, উপকরণ জুটিত না। উপকরণ যাদ বা 'মালল অন্নের সাথে দেখা নাই। 
প্রায়ই উঠানের কাটানটে শাক অথব৷ হলুর্দ ও ঠেতুলের জল গ্রহণ করিত ব্জনের স্থান । 
পত্বী যোগমায়। দেবকেও দারিদ্রোর লাঞ্থুন। কমর সহ্য কাঁরতে হয় নাই। স্বামীর আদর্শ- 
[নষ্ঠ জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট সানন্দে তিনি বণ করিয়া নেন। ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছু- 
সাধনের মধ দয় হাসিমুখে আয়া তাহার পাশে দাড়ান। যোগমায়া ছিলেন সত্যকার 
সহধার্মণী, তাই তাহার সাহায্যে গৌসাইজীর বুত উদ্যাপন সহজ হইয়। উঠে। 

প্রচারকার্ষে বিজয়কে সাধ্যের আতারস্ত পারএম করিতে হয়, বাংলা ও বাংলার 
বাহরে বহু স্থানে এ সয়ে তিনি পর্যটন করিতে থাকেন । ফলে শরীর তাহার ভাডি়। 
পড়ে। হৃংপিণ্ডে জন্মে দু'ারোগ্য বাঁধি । তাছাড়া, প্রচারে রঙ থাকার সময় ভখনকার 
রক্ষণশীল হন্দুসমাজের কত বিদুপ, কত অতা।চার ও লাগছনাই যে তাহাকে সহ; করিতে 
হয় তাহার ইয়ন্ত। ন।ই। 


ব্রাহ্মসমাজের ধর্মালোচনা, ধঠানধারণ। প্রভাতি গৌনইজা একাস্ত নিষ্ঠা কারয়। 
চাঁলয়াছেন। রাণির পর রা কাটিতেছে সাধন-ভজন ও উপাসনায়। [কিস্তু তৃফ। তাহার 
[মটে কই ? 

ফেশব সেনের মতে তিনিও দক্ষিণেশ্বরে গিয়। পরমহংস শ্রীরাম্কৃফের কাছে উপবেশণ 


গোস্বামী বজয়কৃফ ১৯৭ 


কবেন। অধীর মন সামায়ক তাবে [কছুটা শান্ত হইয়৷ আসে। আবার বাড়ে চিতের 
আচ্ছরম।। অধ্যাত্-জীবনের যে পপ্রম প্রাপ্তির এন্য সবস্পণ করিয়াছেন, তপস৷ 
করিতেছেন, ৮ 1 তো নিঃলতেছে না ? 

বিজয়ের -এোষ্ঠ ভ্রাতা বড় চমৎকার কীর্তন গান করেন। সে অপ্র গান শুনিয়া 
নযনে তাহার প্রেমাশ্রুব ধান বাহয়া যায়, হৃদয় দুব হইয়া আসে। এক একাদন থেদ 
জাগে, এমন প্রাণ-গলানো কীর্তন কী ব্রন্মসগাজে প্রবর্তন করা যায় না? নেত৷ কেশব- 
চন্দ্রকে সে-বাব ভ্রাতাব সুমধুর কীর্তন শোনাইযা তিনি মুদ্ধ করেন, অনুমাতি নেন সমাজে 
মৃদঙ্গ-কর ঠাল সহ কীর্তন প্রবর্তনের হন্য। 

এই কীর্ভন গানে, আর মহাভস্ত বিজয়কৃষেব আকুতি ও ক্ুন্দনে ব্রাহ্মসমাজের সভায় 
ওক্কিরসের তবঙ্গ উঠিত। 

বিজয়ক্ুফের এসময় কার ঈগ্বর-পাগল বৃপ্রে আকর্ষণ ছিল বিস্ময়কর। শিবনাথ 
শাস্ত্রী বাতেন, “আমাদের গৌোসাইকে সকলে সামনে দোঁখিয়ে বেড়ালে, ঠার এই ভান্ত- 
সমৃদ্ধ ঘৃঙ দেখালেই ব্রান্ম-ধর্মের বাপক প্রচার হতে, মার 'কিছুব দরন্গার হবে না” 

কেশবচন্দঞেও এ সময়ে প্রা্ই বাঁলতে শোনা যাইও, “গোসাই ডন্তসিদ্ধ হয়ে 
গিয়েছে।” 

সম্যানষ্ঠ সাধক বিজয়ের মন কিন্তু এ কথায় শান্তি পায় না। যে আনচ্দ ও 
খবনৃভা রে দোলা হৃদয়ে আসিয়া লাগে তাহা তো স্থায়ী হয় না! ভাবিয়া আকুল হন, 
ভগ্বৎ দর্শনের জন্য মনেপ্রাণে 'ভখাবী সাজয়াছেশ, িজ্তু কই পরম প্রভুর সন্ধান তে৷ 
[নিলিল না 2 কবে আসনে মিলনের লগ্ন? শ্চে বাবে, এ দুঃসহ বিচ্ছেদের 
পারস-াপ্তি হইবে বোন পথে ? 

মনে জোনে শান্ত নাই । গৌসাইজী ঈদনের পর দিন সাধু-সম্র্যাসী থৃণীজয়৷ বেড়ান। 
বাকু বভা'ব ঠাহাদ্রে পনুসবণ করেন, সাহধালাভে কৃতার্থ হইয়া উঠেন। একাঁদনকার 
বাঁচ্র শ্বীভতেতাব কথায় তিন বাঁলতেছ্েন,-_ 

“মেছোবাজার স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছ, আমার জুতো ছিড়ে গেল । রাস্তার উপরে, একটি 
চামার্রকে দেখে, তাকে «ই জুতো সেলাই করতে দিলাম, কিন্তু সে পয়স৷ চুক্তি করলে 
না। ্ৃতো সেলাই হয়ে গেলে, আম তাকে পয়সা দিলা । সেই পয়সা হতে, সে 
মামাকে দু'টি পয়স৷ 'ফাঁরয়ে দিন এবং তখনই তার যঙ্তরাদ গুটিয়ে নিয়ে চলল । 

«আমার একটু আম্চর্য বোধ হলো । আম তার পিছনে পিছনে চঙ্গলাম। সে 
গঙ্গাতীপ্লে, বাবু-ঘাটে যেনে, তল্পপ-ত্লুগা রাগ্কাব নিচে একটা ভাঙা খিলানের ভিতর 
গু'জে রেখে গঙ্গ। ম্লান করল ; পরে [লক ক'রে, সম্ধ]-৩র্পণাঁদ ক'রে খাদর পুরের 
দকে চলল । আঁমও তার পশ্চাং পশ্চাং যেতে লাগ্লাম। 

«সে এ চট ধাড়িতে প্রবেশ করল ॥ আগও এ বাড়ির ঘাবে উপাস্থিত হওয়া মালেই 
প্কটি লোক এসে, আমাকে আতাঁথ মনে করে বাড়তে নষে গেলেন । 

“যেয়ে দোখ, এ চাখাবটি একজন পহ্ান্ত। তাহার বপ্তব শিব্য সেবক আছেন । 
আখড়ায় ঠ।কুর প্রীতাঁঠিত মাছেন। খুব ধুমধান বপার । আম দেখে শুনে একেবারে 
অবাক হরে গেলাম। 

“মহান্তকে (অিজ্জস। “রলাম, আপনার এত শিষ্য সেবক, নিজে মহাস্ত, জাতিতে 
ব্রাদণ, কিছুরই ৩ে। অব, “নই, অবে আগানি জুতে৷ সেলাই করেন কেন ? 


৯১৯৬ ভারতের সাধক 


প্মহান্ত বাবাজী আমার প্রশ্ন শুনে কেঁদে ফেললেন, এবং হাত জোড় করে তার 
গুরুদেবকে ম্মরণ ক'রে পুনঃপুনঃ নমস্কার করতে করতে বললেন-__গুর্‌ আমার বড় দরাল 
ছিলেন। একদিন আতকে ভোজন করাবার পূর্বেই আম আহার করোছলাম, তাতে 
তিনি আমাকে শাসন ক'রে বললেন আরে তু কাহে সাধু হুরী, তু চামার হ্যায় । আমার 
গুরুদেবের সেই বাক্য আমা হ'তে অন্যথা হবে ? এই জন্য আম, সেহীদন থেকেই চামারী 
ক'রে আমার জীবিকা নিবাহ করছি। সারাদিন চামারী ক'রে নিজের আহারোপযোগী 
চার আনা পয়সা মান্র পেলেই আমি চলে আসি। গুরুদেব শেষকালে তার গাঁদতে 
আমাকে দয়া ক'রে রেখে গিয়েছেন । কিন্তু তা হ'লেও, সাধামতো৷ চামারীবৃত্তি দ্বারাই 
সেবা ক'রে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। আমাকে আশীর্বাদ করবেন, যেন শেষ দিন পর্যন্ত 
আমি আমার গুরুদেবের সেই বাক্য রক্ষা ক'রে যেতে পারি। 

“ইহাকে দেখার পর, আমার মনে হ'লো, এ প্রকার ছদ্মবেশে তো৷ মহাত্মারা সবর 
থাকতে পারেন ! বাইরের আকার, বেশভূষা, আচার-ব/বহার দেখে যখন তাদের চেনবার 
যো৷ নেই, তখন কার 'কি অবস্থা ি প্রকারে বুঝবো ? সেই হতে আমি রাস্তায় বার হলেই, 
দুদকে স্রীলোক, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, মেথর, হাড়ী, ডোম, সুটে, মজুর যাকেই রাস্তার 
সম্মুথে দুপাশে দেখতে পাই, মনে মনে নমস্কার ক'রে চলি ।” 

অধ্যাত্মজীবনে নৃতনতর অধ্যায় এবার উন্মোচিত হইতেছে, তাই গেসাইঙ্গীর ব্যাকুল তাও 
তেমনি বাড়িয়া চালয়াছে। সাধু সব্যাসীর মধ্যে গুরু খুশজয়৷ বেড়ানোই এখন তাহার 
প্রধান কাজ। এ সহহ্ধে নজের এক অভিজ্ঞতার 'বিবরণ 'দিতেছেন-_ 

«একদিন আমি মির্জাপুর স্ত্রী দিয়ে যাঁচ্ছি। দেখতে পেলাম, একটি দীর্ঘাকৃতি 
কাঙালবেশ সাধু দণ্ড-কমণ্লু হাতে ছুটে আসছেন। দূর হতে দেখতে পেয়ে আমি 
তাকে নমস্কার করব মনে ক'রে ফুটপাথের অপর দিকে গিয়ে দাড়ালাম । তান নিকটে 
আসতেই আম তাকে নমস্কার করলাম। 

ণ্চলাত সুখে তান আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীবাদ করলেন । তখন মনে 
হু'লো যেন আধমণ বরফ আমার মাথায় কেউ চাঁপয়ে দিলে । সমস্ত শরীরটা আমার 
ঠা্া হ'য়ে গেল। 

«আম সাধুর সঙ্গে বেতে মনস্থ করা মাঘ, সাধু আমার পিঠে একটি চাপড় মেরে 
বললেন-_ “চলো বাচ্চা, চলে।'। এই ব'লে, খুব দুত পদে যেতে লাগলেন। আমিও 
ঠার পশ্চাৎ পশ্চাং চললাম । কি ভাবে, কোন্‌ দিক্‌ দিয়ে, কোথায় যে গেলাম, কিছুই 
জানি না। একেবারে যেন মেস্মেরাইক্রড হয়ে পড়লাম । 

“কতক্ষণ পরে দোখ, ইডেন গার্ডেনে উপাচ্ছিত হয়োছ। সাধু আমাকে একটা 
গাছের নিচে বাঁসয়ে অনেক উপদেশ দিলেন। গুরু ব্যতীত 'কষ্থুই হয় না, তিনি 
পুনঃপুনঃ বলতে লাগলেন। 

“আমি তার নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা করাতে, তিনি আমাকে বললেন-_'না, তা হবে 
না; তোমার গুরু নিদ-্ট রয়েছেন। সময়ে তানই তোমাকে খুজে নেবেন, বস্ত হতে 
হবে না। 

“তার পর আঁম, ঠার অনুসরণ ঝরতে ইচ্ছুক হ'য়ে পশ্চাৎ পশ্চাং চললাম । হাওড়ার 
পোলের উপরে চলতে চলতে দেখলাম হঠাৎ সাধু অদৃশ্য হয়ে পড়লেন। এ ঘটনার 
পরে সাধুদের প্রাতি আমার শ্রন্ধ! আরও বেড়ে গেল ।” 


গ্োত্বামী বিজয়কফ ১৯১৯ 


গৌসাইঙ্জীর সাধনজীবনে আত্মতুষ্টির স্থান নাই। প্রাতি পদক্ষেপে নিজেকে করেন 
পরীক্ষা আর করেন কঠোর নিয়ন্ত্রণ । সে-বার তিনি লাহোরে গিম্লাছেন। নিজের 
মুটি বিচযাতর কথ৷ ভাবয়। একাঁদন বড় হতাশ হন, নদীতে জীবন বিসর্জন দিতে যান। 
হঠাৎ আঁবর্ভ়ত হন এক শান্তমান্‌ মুদলমান ফ্কীর, তাহাকে পিছন হইতে ডাকয়। 
িরান। বলেন, “বেট। দ্ানয়ার মালিকই সব খেলা খেলছেন-_ তোমায় নিয়েও চলেছে 
ঠারই খেলা ৷ অন্তরে খে? রেখে না, প্রার্থিত ধন মিলবে। নিদি-্ট গুরুর কাছেই তা 
তুমি পাবে ।” 

প্রাণের পিপাসা বিজয়কুফকে চণ্টল করিয়া তোলে । এই সময় অঘোরপন্থা, 
কঠাভজা, রামাইৎ, শান্ত, বৈষব, বাউল, দরবেশ, বৌদ্ধযোগী প্রভৃতি কত সাধকের কাছেই 
না তিনি ছুটাছুটি করিয়াছেন! কিস্তু আকাও্ষত বস্তুর সন্ধান কোথাও পান নাই। 

কলিকাতার ঠনঠনিয়ার মোড়ে সো্গন এক শান্ত, সৌম্যদর্শন উচ্চকোটির সন্বযাসীকে 
দেখিষা৷ গৌসাইজ্ী আকৃষ্ট হইলেন। এ সময়ে তিনি ওগবদ্‌ দর্শনের জন্য একেবারে 
আস্ছির। সন্্যাসী তাহার মনের অবস্থা বুঝিলেন। বাঁললেন, “দেখো, আকাশমে কোই 
ইমারৎ বনানে সকৃত নহী*। তৃমকো তে গুরু কর্নে হোগা । মগব্‌ ঘাবড়াও মং বাচ্চ। । 
তুমৃহাব। গুরু বখত্‌কে মিল্‌ জায়েগা ।” এই আশ্বাসবাণী শুঁনয়। তান কিছুদিনের জন্য 
শান্ত হন। পরে আবার জাগে তীব্র চণ্চলতা। 

সেবার গৌসাইজী শুনিলেন, দাঁজশীলং-এর কাছে, অরণ্যে এক শত্তিমান্‌ বোদ্ধযোগা 
রাহম্নাছেন। তথাঁন সেখানে ছুঁটিয়া গেলেন। অপরিমেয় যোগাবভীতির অধিকারী এই 
মহাত্ম। । দেখা গেল, ধ্যানাসনে বসিয়া আছেন, আর তাহার ?শিরোদেশ হইণে জে]াতি 
নগগ'ত হইতেছে। বাস্মত বিজয়কুষ্ণ নিনি'মেষে সোদকে চোঁহয়। রাহলেন । ধ্যান- 
ভঙ্গের পর মহাপুরুষের কাছে চাহিলেন দীক্ষা । 

যোগী উত্তর দিলেন, ' বাবা, আমি তে৷ আদিষ্ট না হয়য় কাউকে দীক্ষা দিইনা! ত। 
ছাড়া, তোমার গুরু 'নার্দষ্ট রয়েছেন। তার সন্ধান পাবে নরনদাতীরে ৷ সেখানে যাও 
1নর্দেশ ঠিক মিলবে ।” 

এই যোগী নর্মদাতীরের এক মহাত্মার ঠিকান৷ তাহাকে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই 
বিজয়কৃ্ণ সেখানে গিয়া হাঁজর | মহাত্মার চরণে পাতিত হইয়া জানাইলেন আকুতি । 
1তাঁন আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “বৎস, তোমার সংগুরু উপযুস্ত সময়ের অপেক্ষায় বসে 
আছেন। নিজেই এসে কুপ। করবেন, তুমি অধীর হয়ো না।” 

ব্যাকুল প্রাণে একবার কাশীতে 1গয়৷ গৌসাইজী তৈলঙ্গত্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
এই মহাযোগীর আন্তরিক শ্লেহ ও সানিধ্যলাভ করিয়া হন কৃতার্থ। 

অদ্ভুত আকর্ষণ এই যোগীরাজের । প্রায় সারাদনই 'বিজয়কৃষ্ণ তাহার সঙ্গ ক রিয়। 
বেড়ান। বেল৷ গড়াইয়া যায়, ক্ষুংপপাসার 'দিকে লক্ষ্যই নাই। তাহার শ্রাস্ত দেহ 
শৃকনে। মুখ, দোয়া ঘ্বামীজী এক-একদিন ব্যস্ত হইয়। পড়েন, ভন্তদের দিয়৷ আহার্য 
আনিয়া দেন। 

দ্বামীন্রী ইচ্ছাময়, খেয়াল-খুশীমতো গঙ্গাম্ত্রোতে ভাসিয়৷ বেড়ান, প্রায়ই আসঘাটে ডুব 
দিয়া ভাসিষা উঠেন মণি কাণ“কার শ্মশানে । এই খেয়ালী ত্রন্মজ্ঞপূরুষের সঙ্গনেশা বিজয়- 
কৃফকে পাইখা বঙিয়াছে। গঙ্গার তীরে তীবে হীটিয়া তিনিও চলেন তাহার পিছু পিছু । 
কখনে। দেখা যায়, স্বামী নিশ্চল গ্রস্তরমৃতি'র মতো বাঁসয়া৷ থাকেন, আর ভন্তগণ দলে 


২০০ ভারতের সাধক 


দলে আসিয়া এই উলঙ্গ যোগীরাজের শিরে বন্বপত্র ও গঙ্গাবারি ঢালিয়৷ দেয় । বালিতে 
থাকে, «নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায় ।% 

বড় অপরূপ, বড় প্রাণস্পর্শা এই দৃশ্য । এই দৃশ্যের দিকে চাহিয়া গৌসাইজী মন্ত্র 
মুখের মতে বাঁসয়া থাকেন। 


সোঁদন গঙ্গাতীরে অনেকক্ষণ ঘুরিয়৷ 'বিজয়কুফ থুব শ্রান্ত হইয়া পাড়গ্লাছেন। বিশ্রামের 
জন্য মাণিকার্ণকার ঘাটে আসিয়া বাঁসলেন। হঠাৎ দোঁথলেন গঙ্গাগর্ভ হইতে হ্থামীজী 
উঠিয়া আতেছেন। সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, “ওহে, প্লান ক'রে এসো, তোমায় আজ 
একটা মন্ত্র দেবো ।” 

ৰ্জয়কৃফ থতমত খাইয়া গেলেন । কহিলেন, 'ম্বামীজী, আমার মায়ের নিকট যে 
আমার প্রাথামক দীক্ষা হয়ে গিয়েছে ।” 

স্বামীজী ছাড়িবার পান্র নহেন, বিজয়কৃষকেও তখাঁন এক ধমক 'দিয়া উাঠলেন। 

বিজয় জোড়হস্তে যোগীবরকে নিবেদন করিলেন, “বাবা, আমার 1ক্তু মন্তরতন্ত্রে 
তেমন বিশ্বাস এখনো হয় নি। তাছাড়া, আমি এখনো ব্রাহ্মসমাজের লোক । 

1কস্তু এসব কথায় কান দেয় কে ? শ্রেলঙ্গ মহারাজের মাথায় আর এক বঝোঁক 
চাঁপিয়া গিয়াছে । বিজয়কে সবলে আকর্ষণ করিয়া যোগ্ীরাক্ তাহাকে শ্লান 
করাইলেন। তারপর শ্মিতহাসো কহিলেন, "শোন বাচ্চা, তোমায় এ মন্ত্র দেবার বিশেষ 
কারণ রয়েছে । তোমার শরীর শুদ্ধির জন্যই এখন এর প্রয়োজন । আম তোমার দীক্ষা- 
গুরু নই। তান রয়েছেন অন্যপ। তার সঙ্গে এক শুভ লগ্নে শিগগীর তোমার দেখা 
হবে 1% 

নৈলঙ্গ মহারাঞ্জের প্রদত্ত এই মন্ত্রটি গোদ্বামীজী শ্রদ্ধাভরে বহুদিন জপ করিয়াছিলেন । 

ব্রাহ্গসমাঙ্জের প্রগরকার্ষে বিজয়কৃষ সে-বার গয়ায় আপিয়াছেন। 1নকটেই আকাশ- 
গঙ্গা পাহাড় । সিদ্ধ রামাইৎ সাধু রঘুবরদাসজীর আশ্রম সেখানে । ীসাইঞ্জী তাহাকে 
দেখিতে ছুটিলেন। 

বাবাজীর পদতলে পাড়িয়া নিবেদন করিলেন, “প্রভূ, আঁম বড় অজ্ঞান, আমায় দয়। 
করুন। পরাভাব্তর উদয় যাতে হয়, সেই আশীবাদই আম আপনার কাছে চাই 1” 

রঘুবরদাস প্লেহভরে বাঁলিলেন, “বাবা, তোমার মতো আর্তি যার, ভান্তদেবী কি তাকে 
কুপা না ক'রে পারেন? চ্ছির হও। অচিরেই মনস্কামনা তোমার পূর্ণ হবে।” 

বিজয়কৃফের প্রাত বাবাঞ্ীর ম্লেহের অন্ত নাই। নিজ হস্তে তাহার আহার্য প্রস্তুত 
করেন, সযত্নে ঠাহাকে ভোজন ঝরান। এই ভান্তাসন্ধ নহাত্মার বিভূতি দর্শনে গৌসাইজী 
অবাক্‌ হইয়া যান। 

আকাশচারী পাখির দল বাবাগীর আহ্বানে দুয়া আসে। অনুগত পোষ্যের মতে 
সরাহার দেহে আসিয়া বসে, ঠোট 'দিয়। খুশটয়া খুটয়া জটা পরিষ্কার কির! দেয় । বন্য 
পণুরাও বাবাজ্রীর কম বশ নয় । আশ্রমের আশেপাশে ঘন বন। সেখান হইতে মাঝে 
মাঝে দুই একটি বাঘও আসিয়া উপাস্থত হয়। হিংঘ্র বাঘ বাধাজীর সম্পেহ তিরস্কার 
মাথা নোয়াইয়া দাড়াইয়। থাকে । আবার ঠাহার আদেশে প্রস্থান করে। 

এই মহাপুরুষের আশ্রয়ে, আকাখগন্গ৷ পাহাড়ের শান্ত মনোরম পঠিবেশে গোস্ামীপাদ 
কিছুদিন সাধন ভজন করেন। 


গোগ্ামী 'বিজয়কৃফ ২০১ 


ব্র্মযোনী পহাড়ে এক মহাপুরুষ অবস্থান কবেন, গোম্বামীজী সোঁদন তাহাকে দর্শন 
করিতে যান। অবতরণের সময় পবতের সানুদেশে গোড়ধোয়৷ নামক স্থানে তিনি 
উপস্থিও হন। শুনিলেন, এই মেই পাণিল্ন ক্ষেত্র যেখানে শ্রীচৈতন্য তাহার শ্যামসুন্দরকে 
দর্শন করেন, অন্তরে জাগে তাহার দিব। উন্মাদনা । 

ভন্ত বিজগ্নকুষ্ণের মানসপটে ভাসয়া উঠে মহাপ্রভুর সেই প্রেমাবহবল ছাঁব 'কৃফরে 
বাপ্রে' বাঁলয়া যে কান্না তিনি কাদিযাছিলেন আজিও যেন গোড়ধোয়ার আকাশ 
বাতানকে তাহা মন্থর করিয়া রাখিয়াছে। অলোকিক্চ ভাবময়তায় এস্থান প্ণ। 
গৌসাইজী একেবারে আত্মহারা হইয়া যান ! 

হৃদয়ে তাহার জাগে অলৌকিক প্রেম-বন্যার উচ্ছাস। হীন্দ্রয়, বুদ্ধি আর মনের 
প্রাকার যেন ভাঙিয়। চুরিয়া একাকার হইতে চায় । 

ইষ্ট দর্শনের আকাঙ্ক্ষা মনে আরো তীব্র হয়, দিন গুনিতে থাকেন সদৃগুরুর আশায় । 


১২৯০ সালের আষাঢ় মাস। সোঁদন ভোরবেলায় বিজয়কৃ$ আকাশগস্গ। পাহাড়ে 
রঘুবরদাসের আশ্রমে বাঁসয়া আছেন। শুনিলেন পর্বতশীর্ষে এক শন্তিধর মহাপুরুষের 
আবির্ভাব হইয়াছে । 

সেবার জন কিছু ফলমূল হাতে [নয়া তখাঁন উপরে উঠিলেন। দর্শন পাইলেন এক 
দবাকান্ত মহাপুরুষের | 

নার্নমেষে গৌসাইজী ঠাহার দিকে তাকাইয়া রাঁহলেন, ধীরে ধীরে ঘাটল আত্ম- 
বিস্বাত। কি এক অমোঘ আকর্ষণ রাহধাছে এই লোকোন্তর পুরুষের মধে!। দর্শন- 
মার সাঃ আস্তত্ব যেন দ্রবীভূত হইয়। তাহার চরণতলে লুটাইতে চায় । তাহাকে গুরুরুপে 
বরণ করিবার জন্য তিনি বাকুল হইয়। ওঠিলেন। 

মহাত্মাট বিজয়কে আশাবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে এক শরনিবচনীয় আনন্দে ঠাহার মন- 
প্রাণ ভরপুর হইয়৷ উঠল । মহাপুরুষের চঃণ ধরিয়া কাতরভাবে তিনি দীক্ষ৷ চাহিলেন। 

্ার্থণ৷ পূর্ণ হইল । দীক্ষা নিবার অববাঁহত পরেই গুরুর চরণে গৌসাইজী নিপতিত 
হইলেন। বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়া গেল। 

চেতন পাইয়৷ দেখেন, গুরু অস্তাহতি হইয়াছেন। 

এতদিনে যাঁদই বা দেখা দিলেন, জীবনতন্বীর কাগারী আবার কোথায় হইলেন 
অদৃশ্য 2 গৌসাইজী দিশাহারা, উন্মততপ্রায়। সদগুরুকে আবার পাইতেই হইবে, নতুবা 
জীবনে তাহার শাণ্ত নাই । গয়া অণ্ুলের পাহাড়ে পাহাড়ে তান ঘুরতে লাগিলেন। 

অবশেষে রামাশিল। পাহণড়ের এক নির্জন অরণ্যে গুরু মগারাজ আবার তাঁহার সম্মুখে 
হঠাৎ হন আবির্ভত। সান্তনা দিয়া বলেন, “বাচ্চা, ঘাবড়াও মং। জোর্সে সাধন অওর 
হজম করতে রহো । বখতমে *মৃহারি পুরি সিদ্ধি মিল জায়গ। ।” 

অতাঁক“তে মহাপুরুষ আবার অদৃশ্য হইয়া গেলেন। 

গোস্বামীপাদের গ্বুগ্বের নাম ব্রঙ্গানন্দস্বামী। পরমহংসজ্জী নামেই তিনি সাধুমহলে 
পরিচিত ছিলেন। 

তাঁহার পূর্বাশ্রমের দেশ পাঞ্জাব। গোড়ার 'দিকে তান বাস করেন নানকপন্থী এক 
উদাসী সং্ররদায়ের মধ্যে। তারপর ভ্তিসাধক নানকগন্থী মতে সাধনা করেন। উত্তর- 
কালে এক মহাযোগীর আশ্রয্ন লাভ করিয়৷ পরিণত হন এক ত্রহ্মাবদ্‌ মহাসাধকে । 


০২ ভারতের গাবক 


পরমহংসজীর আসন ছিল 'ছিমালয়ে, মানস-সরোবরের তীরে । ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের কাছে 
নিজ সাধনচ্ছলীর বর্ণনা তিনি মাঝে মাঝে দিতেন। কহিতেন, সাধারণের পারাচিত 
মানস-সরোবর হইতেছে ভৌগোলিক মানতালাও কিন্তু যোগীদের সাধনক্ষে, আসল 
মানন-সরোবর, এই মানতাঙ্গাও হইতে পৃথক । তাঁহার মতে, সদৃগুরুর কুপ। ও যোগশন্তি 
ছাড়া এই আসল মানস-সরোবরে যাওয়া কাহারে পক্ষে সম্ভব নয়। 

এই পরমহংসজীর কৃপায় বিজয় 'সীন্ধলাভ করেন, হন আগ্তকাম। অলৌকিক 
বিভুতির খেলা তাঁহার জীবনে বহু দেখা গিয়াছে, কিস্তু বরাবরই শাণডধর গুরু অন্তরাল 
হইতে তাঁহার সমস্ত কর্ম নিয়ান্ত্রত করিয়াছেন । যখান প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তাঁহাকে 
নিগৃঢ় সাধন নির্দেশাদ 'দিয়াছেন। বিজয়কৃফের জীবনে স্তরে স্তরে এই গুরুক্কপা ছড়ানো 
রাঁহয়াছে। 

দাঁক্ষার পরে হঠাৎ একদিন গৌসাইজীর গত জন্মের স্মৃতি জাগিয়। উঠে। সৌঁদন 
[তিনি ফদ্গুর অপর তীরে রামগঙ্গায় গিয়াছেন ৷ সেখানে ন্বীসংহ মান্দিরে বঁসিতে গিয়াই 
তাঁহার চেতনার পর্দাট সাঁরয়৷ গেল। মনশ্চক্ষে ভাঁসয়া উঠিল পৃর্জদ্মের সন্বযাস- 
জীবনের দৃশ্য। 

_এই মান্দরে আরো তিনজন সাধুর সঙ্গে তান সাধনভজন করিতেন। সে জন্মে 
এখানকার এক বটবৃক্ষে তিনি “ও রাম" এই মন্ত্রাট 'লিখিয়া রাঁখিয়াছিলেন। খোজ কাঁরয়া 
দেখা গেল, বৃক্ষের গায়ে খোদাই করা লেখাটি তখনো রাহয়াছে, একেবারে মুছিরা 
যায় নাই। 

এই অণ্চলের বরাবর্‌ পাহাড় বহু শাস্তমান্‌ সাধূ-সন্রাসীর তপোক্ষেত্ন। এইথানেই 
যোগা গন্ভীরনাৎথবাবার সাঁহত বিজয়কৃষের সাক্ষাৎ হয় । যোগীবরের কৃপা ও নানা সাধন 
নিদেশ পাইক্জা তিনি এ সময়ে উপকৃত হন। 


আকাশগঙ্গ। পাহাড়ের এক নির্জন গুহায় গোদ্বামী তাঁহার আসন পাতিয়। বাঁগলেন। 
বরাবরই আহার চরিঘ্রের বৈশিষ্টা-যে কাজে ব্রতী হন, তাহার শেষ না দোখয়া ছাড়েন 
না। আহার-নিদ্রার কথা ভুলিয়। সাধনার গভীরে তিনি ডুবিয়৷ যান, গুরুর নিরে'শিত 
পদ্থায় ধীরে ধীরে হন অগ্রসর । 

রথুবরদাস বাবাজী বাঁলয়াছেন, শেষের দিকে বিজয়কৃফ এক আসনে এগারো দিন 
একাধিক্রমে ধ্যানমগ্র থাকেন। বাবাজীর যয়েই এ সময়ে কঠোরতপা সাধকের প্রাণ 
রক্ষা হযর়। 

পরমহংসজী। অতঃপর গৌসাইকে কাশী যাওয়ার নির্দেশ দেন। সেখানে গিয়া 
হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকট তিনি সন্র্যাস গ্রহণ করেন। নব নামকরণ হয় অচ্যুতানম্দ 
সরঘতী ৷ 

এই আনুষ্ঠানিক সব্যাস গ্রহণের পর বিজয়কৃফ। ঠিক করিলেন, তিনি আবলম্বে 
সংসার ত্যাগ করিবেন। 'কিস্তু সংকণ্প সাধনে বাধা দিলেন ঠাহার গুরুদেব, পরমহংসজী। 

কাশীধামে হঠাং সৌঁদন আঁবভূঁত হইয়া ভাহাকে কাঁহলেন, “বাবা, তুমি সংসার 
ত্যাগ করো না। আগের মতোই গৃহ্থাশ্রমে থাক, যে সাধন পেয়েছ, তা নিয়ে এগিয়ে 
চলো। জীবের কল্যাণের জন্যই তোমার সংসারে থাকতে হবে। ত্রাম্মাসমাজ ছাড়বার 
কথা ভেবে ব্ন্ত হ'য়ো না, সময় মতে তা সাপের খোলসের মতে খসে পড়ে বাবে ।” 


গোখামী বিজয়$ফ ২০৩ 


কাশী হইতে গৌসাইজী আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ফিরিয়া আসলেন । জাবার গুরু 
হুইল তাহার কঠোর তপস্যা । গুরু পরমহংসঙ্গীকে এসময়ে প্রায়ই আবিভূত হইতে যেখ। 
যাইত, উত্তম অধিকারী শিষ্যকে যোগের দূর্হ সাধনাদ তিনি শিক্ষা দিয়া বাইতেন।? 


গৌসাইজী একাদন করথাপ্রসঙ্গে যোগীদের অলৌকিক শন্ত ও যোগবিভূতি সহঞ্ষে 
সন্দেহ প্রকাশ করেন। 

পরমহংসজ্জী বাঝলেন, যুক্তিবাদী শিষ্যের প্রত্ায় সহজে আসিবে না, কিছুটা যোগৈষ্র্য 
ঠাহাকে প্রত্যক্ষ করানো দরকার । 

গুরুজী সোঁদন তাহাকে আঁণিমা-লঘিমা ইত্]াদি অঙ্টসাদ্ধর নান৷ ক্রিয়া প্রদর্শন 
করেন। যোগশন্তির এক একটি প্রকাশ সাধক বিজয়কৃ্ণ প্রত/)ক্ষ করেন, আর বিচ্ময়ে 
আঁভভুত হইয়। যান। সব বিদ্যা-বুদ্ধি ও আঁভমানের 'ভান্ত একেবারে শিখিল হইয়া 
উঠে। 

গুরুমহারাজের একিনকার যোগাবিভীতির লীলা কিন্তু তাহাকে হতবাক কিয় দেয়। 

আকাশগঙ্গ। পাহাড়ে, গহুনবনের এক প্রান্তে সোদন একট লোক মরিয়া পাড়য়া 
আছে। পরমহংসদী যোগবলে স্থক্ষাদেহে সেই মৃতদেহে প্রবেশ করিলেন । শবাঁট 
ধারে ধীরে নাঁড়য়। চাঁড়িয়া উঠল, তারপর একেবারে জীবস্ত হইয়া উপবেশন কারিল 
গৌসাইজীর সম্মূথে । তিনি তে বিস্ময়ে একেবারে হতবাকু। 'নানমেষে এই জীবন্ত 
শবের দিকে চাঁহয়। রহিলেন। 

পুনরায় এ দেহ হইতে বাহিরে আসিয়া পরমহংসজী নিজ দেহে ঢুকিয়৷ পাঁড়লেন। 
এবার সহাস্যে শিঝ/কে বাঁললেন, “কযা ? অব. তুমৃহার। বিশ্বাস হুয়া ?” 

এসময়ে অস্পাদনের ভিতর গুরুর কৃপায় কঠোরতপা গ্োস্বামীজী অঞ্চসাদ্ধ লাভ, 
করিলেন। 

এই সময়ে গয়ায় এক তন্তরাসদ্ধ মহাপুরুষের আগমন ঘটে। গুরুর নির্দেশে এই শান্ত- 
মানু তান্তরঞের ভৈরবীচক্কে গৌসাইজী একদিন যোগদান করেন। তন্রসাধনার স্বরূপ 
সম্বন্ধে কিছুট। ধারণ৷ সোদন তাহার আর্ত হয়। শিষ্োর নিজ সাধনপথ রাহয়াছে, 
তবুও গুরু ঠাহাকে নানা আধ্যাত্মিক আভজ্ঞার মধ) দিয়া এ সময়ে গাড়িয়৷ তৃলিতেছিলেন । 

আকাশগঙ্গ৷ পাহাড়ে গৌসাইজী দুশ্চর তপসার় ব্রতী হইয়াছেন। ত?পরি রাহয়াছে 
গোরিক ধারণ, আর তীব্র বৈরাগ্য। আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবের। শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। 
অবশেষে তাহারা জোর করিয়৷ ঠাহাকে কলিকাতায় নিয়া আসিলেন। 


বিজয়কৃফ সোঁদন মহ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন । 
ভান্তভরে তিনি দেবেল্জনাথকে প্রণাম করিলেন, তাহার মুখের দিকে চাহিবামান দেবেল্্র- 
নাথেরা বস্ময় জাগিয়া উঠিল । দেখিলেন দিব আনন্দে নবীন সাধকের আননখানি 
ঝলমল করিতেছে । ব্যগ্রভাবে বাঁললেন, “গোসাই, তোমায় যে নতুন মানুষ দেখছি। 
নিশ্চয় কোনো অদূল্য বস্তু তুমি পেয়েছ। কোথায় পেলে ?” 

গোস্বামীজী উত্তর 'দলেন, “গরার পাহাড়ে । এক ব্রহ্মাজ্ঞ মহাপুরুষ কূপ ক'রে কিছু 
দিয়েছেন।” 

দেবেন্দ্রনাথ আবার কহিলেন, “বুবতে পারছি, যে বস্তু পেয়েছ, তাতে তুম ধন; 
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হবে, উদ্ধার হবে । এ দেবদুলত ধন কখনো তাগ করো না। ব্রাহ্মপমাজে তুমি 
থা বা না থাকো, সে ভিন্ন কথা । বস্তু এ যেন কখনো ত্যাগ ক'রো না।” 

কেশবচন্জের কন্যার কোচবিহারে বিবাহের পর ব্রাঙ্মমমাজের মধ্যে লগত বিরোধ 
উপাস্থত হয়। এসময়ে বিজয়কুষষ ও অন্যন্য নেতারা মিলিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ 
প্রতিষ্ঠত করেন। 

অতঃপর প্ৰবঞ্গে গিয়া গৌসাইজী সঙগালেণ প্রচারকর্পে কাজ করিতে থাক্ন। 
আন্তর সাধনাও চালত এই সাদ । িনের নীদ'ষ্ড কাজের পর তান সাধনার গভীরে 
ডুবিয়া ধাইতেন। 

সাধনপথে অতঃপর জাসিতে থাকে বাধার পর বাধা । কিস্তু সমর্থ গুরু প্রীতিবারই 
উপস্ফিভ হন তাহার সাহাযোর শ্রন্য। উচ্চতর "ধনাব স্তরে শিষাকে আগাইয়। দিয়া 
যান। 

সেবার বিজয়কুফেব সর্বদেহে এক দৃঃসহ দহন-জ্বল। শুরু হয, অন্তরেও দেখা দেয় 
শুফতা। এ সময়ে পরমহংসঞ্জী হঠাৎ একদিন তাহার সম্ুখে আবিভূতি হন। কহেন, 
“বাবা, তুমি এবার জ্বালামুখীঠে চলে যাও। সেখানে [য়ে তপসা। করো, তোমার 
দেহের এ দাহ-বোধ আচরে সেরে যাবে ।» গুরুর নির্দেশমতো সাধনা অনুসরণ করিয়। 
গোগ্বামীজী শ্বান্তলাভ করেন। 

সদৃগুরু কৃপা ও কঠোর তপস্মার ফল অতঃপর ফ'লিঞ। উঠে । সাধক 'বিজয়কৃফের 
জীবনে স্ফারত হয় দিব্য জ্ীবনের পরন জ্যোতি । ঢাকায় স্বৌোগারিয়া৷ আশ্রমে বাঁসয়া 
তিন সিদ্ধকাম হন, ভগবৎ দর্শন লাভ করেন। তাহার সিদ্ধ দেছে এসময়ে অপ্র দিব্য 
কান্তি ফুটিয়া উঠে । যে কেহ তাহার দর্শনে আসিত, নেই বিস্ময়-বিমুদ্ধ হইত । 


সাধনভীবনের শেখে এইবাব শুরু হয় আগার্যজীবনের পালা । পরমহংসঙ্জী এখন 
হইতে বিজয়কৃষণকে দীক্ষাদানের অনুমাতি দেন । 

বরাবরই গোস্বামীর দীক্ষাদানের একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাইত । কেহ কখনো তাহার 
কাছে দীক্ষাপ্রার্থা হইলে তান নেপথ্যস্থিত তাহার গৃরুদেবকে নিবেদন করিতেন। 
অনুমতি মাললে তবেই প্রার্থীকে দিতেন নাম বা দীক্ষাবীজ । 

ব্রাহ্ম প্রচারক নশেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যার তাহার এক অলোকিক দর্শনের কথা বর্ণনা 
করিয়াছেন। গ্রোস্বামীজী নিভৃতে বাঁসয়। সোঁদন নগেন্দ্রনাথকে দীক্ষা 'দিতেছেন। হঠাৎ 
নগেন্দ্রবাবুর চোখে পাঁড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য। দেখলেন, গোস্বামী খভুর পিছনে 
এক দীর্ঘকায় শুদ্রশ্ত্ু, জে)1৩র্সয় পুরুষ দাড়াইয়া রাঁহয়াছেন। 

নগেন্দ্রবাবু এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে গোঁসাইজী হা?সয়া বাললেন, “গুরুদেব পরম- 
হংস্গীকে আপানি দেখেছেন। তার আপার কৃপাতেই '্মাপনার এ দর্শন ঘটেছে। 
প্রত্যেকটি দীক্ষাদানের সময়ে তানই আমার এই দেহকে আশ্রয় ক'রে কাজ করেন। 
তিনি যন্ত্রী, আর আমি যন্ত্র মান্।” 

গোখানীজীব সাধনদানের প্রণালী ছিল সরল ও সহজসাধ্য। প্রতি শ্বাসে গুরুর 
দেওয়া নাম সাধন করিতে হইত । এ সঙ্গে প্রাণায়ামের প্রক্রিয়াও থাঁকত। তাছাড়।, 
আহার-বিহার দদাচার ও ধর্মানঃ। বজায় রাখার কঠোর 'নর্দেশ তিন সবাইকে দতেন। 

ঠাহার এই সাধন দ্বারা কিন্তু কাহারো [নিজস্ব ধর্মীয় গ্বাধীনতা ক্ষু্ হইত না। প্রকুত- 
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পক্ষে বিভিন্ন ধর্ম সন্প্রদদায়ের বহু মুমুক্ষ লোক তাঁহার কাছে আশ্রয় ও সাধন পাইয়৷ কৃতার্থ 
হইয়াছেন । 

দীক্ষাকালে গোদ্বামীজীর শস্তি স্টারণ ভক্তদের প্রায়ই বাস্মিত করিত। স্পর্শ ও 
মন্্রোন্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষিতের অতীন্দ্রিয় দর্শনাদ ঘাঁটিও, অলৌকিক ভাবাবেশে 
[তিনি বিভোর হইর। পাঁড়তেন। 

এই দীক্ষাদ্দান সম্পর্কে কখনো কাহারো অনুরোধ উপরোধের ধার গোঁসাইজী ধারতেন 
না। সেবার একটি গৃহ পারিচারিকাকে (তানি সাধন দলেন । ঠিক সেই সময়েই কোন 
আঁভজাত পাঁরবারের এক সচ্চরিন্ত যুবক তাহার কাছে আশ্রয় চায়। তান কিন্তু তাহাকে 
প্রত্যাখ্যান করেন! এ ঘটনাটি ভন্তমহলে চাণ্চলোর সৃষ্টি করে। 

এ সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করা হইলে কাঁহলেন, “দ্যাখো, এ সাধন সম্পূর্ণ অহৈতুকী, এ 
বস্তু নিতান্তই ভগবানের দাশ ! ধার উপর কৃপা রয়েছে-- তিনিই পাবেন । এর তালিকাও 
রচিত হয়ে রয়েছে । সদৃগুবু মাধামেই এটা বিজ্ঞাপিত হয়। অনুযোগ কারে কোনো 
লাভ নেই।” ক 

মহাযোগী ভোলাগার মহারাজ বিজ্রকৃষণকে সাধক ও আচার্য [হসাবে যথেস্ট মর্যাদা 
দিতেন; একবার কোনো বিশিষ্ট বাঙালী হদ্রলো * গিরিজীর নিকট সাধনপ্রার্থা হন। 

«আরে হামারে পাস কেও আয়া ? ওহা ডে আশুতোষ হ্যায়, উন্সে লে লেও”__ 
গিরি মহারাজ উত্তর 'দলেন। 

বিজয়কুফকে তিনি ম্লেহ করিয়। বাঁলতেনঃ আশুতোষ । বিদয়কৃষের দেহত্যাগের 
পর তান বাঙালীদের দীক্ষ। দিতে শুরু করেন। 

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও গোস্বামী প্রভুর মধ্যে বরাবরই এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্তমান 
ছিল। লোকনাথ সে সময়ে বাস করিতেন বারদী গ্রামে । তখন ডাহার বয়স প্রায় 
পৌনে দুই শত বৎসর । কঠোরস্বভাব শাঞ্ধধর এই মহাপুরুষ বিজয়কে বড় প্লেহ 
করিতেন। বিজয়কৃঞ্ণও প্রায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ন। '$রিয়া স্থির থাকতে পারিতৈন না। 
দুই মহাপুরুষের মিলনে দেখা দিত গঙ্গ-যমু'ণর সঙ্গম, উৎসারিত দিব্য আনন্দের ধার! ! 

হ্মচারীজী স্বভাবও দুমুখ ও রুক্ষ প্রকৃতির হইলে কি হয়, বিজয়কে দেখিলেই 
তাঁহার মানন্দ উ্থালয়। উঠিত। একবার গোস্বানীজী তাহার দশনে গিয়াছেন, তিনি 
রসিকতা করি৷ এক বৈঞচবকে বাঁরলেন, “ওগো, তোমাদের গৌরাঙ্গ হচ্ছে মাটির, 
পাথরের । আর এই দ্যাখো, আমার গোরাঙ্গ__-এ জীবস্ত (৮ 

শোস্বামীপাদের সাহত পরিচিত হইবার পর হইতেই লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নাম এ 
দেশের বাভন্ন অণ্চলে বিশেষত শিক্ষিতসমাজে ছড়াইর। পাড়তে থাকে । 

সাধনজীবনে গোঁগাইজী এ সময়ে এনন স্তরে আসিয়া পৌহিয়াছেন যেখানে ধর্ম, 
সমাজ ও সম্প্রদায়ের যও কিছু গণী ও ভেদরেখা স্বতই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইবার গুরু 
পরমহংসজীর কথা ফলিয়। উঠিল। সাপের খোলসের মণ্ে ব্রাহ্মসমাজের আবরণটি 
হঠাৎ একাদন স্বালত হইয়৷ পাঁড়ল। ১১৯০৮ সালে চিরতরে তান সাধারণ ব্রাহ্ম সাজ 
ত্যাগ করিলেন। 

শিষাদের উৎসাহে ও সমবেত চেষ্টায় গেগারিয়ার আশ্রমটি এবার ধারে ধারে গাড়য়া 
উঠে। সিন্ধপুৰুষ গোঁসাহ্জীকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভাসিত হয় দিব্য আনন্দের তরঙ্গ। 
যোগ, তপ ও ভজনের সাথে বাঁহয়। চলে শাস্ত্রপাঠ, ধর্মালোচন৷ ও নামকীর্তনের ধার! । 
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সে-বার দ্বারভাঙ্গার গিয়া গোঁসাইজী শূলবেদনায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ডান্তার- 
দের চিকিৎসায় কোনোই ফলস হইতেছে না । স্পষ্টই বুঝা গেল, রোগীর বাচার কোনো 
আশা নাই। 

বন্ধুবান্ধব ও ভন্তের৷ হাল ছাড়িয়া দিলেন। এমন সময়ে সৌঁদন দেখা গেল, বাড়ির 
বারান্দায় এক গোৌরতনু দীর্ঘকায় সন্ব্যাসী চুপচাপ বসিয়া রাহয়াছেন । লকলেরই মন 
চণ্ল ও বিষাদগ্রন্ত, কেহই এ সাধুটিকে লক্ষ্য করেন নাই। অপরাহু হ তে কিন্তু দেখা 
গেল, গোস্বামীজী দত আরোগ্যের পথে যাইতেছেন। 

সঙ্কট কাটিয়া গেল, এবং রোগী অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হইয়। বাঁসলেন। শুধু 
তাহাই নয়, সকলকে 'বাশ্মত করিয়া গোঁসাইজী সেই 'দিনই সন্ধ্যাকালে তুমুল বিক্লমে 
উদ্দও কীতন শুরু কারয়৷ দিলেন। ডান্তার ও ভন্তেরা তে৷ এ দৃশ্য দোখিয়া হতবাক: ! 

গোস্বামীর্জী পরে ভন্তদের কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন, “তোমরা সোঁদন লক্ষ্য করো 
নি। বারান্দায় যে পাধুটি নিভৃতে বসৌঁছলেন, তিনিই গুরুদেব পরমহংসজী । স্বয়ং উপপাস্থিত 
থেকে সোঁদন আমার মৃতু/যোগ কাটিয়ে দিয়ে গেলেন। আর একথাও আমায় তিনি 
বলে দিয়ে গেলেন, “বহুজনের হিতের জন্য তোমার আরে কিছুদিন বেঁচে থাক৷ 
দরকার |" 

আপৎকালে শিষ্যদের আশ্রয়দন ও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের দিকে গ্োস্বামীজীর 
অক্ষ দুষ্ট ছিল। একবার মহেন্দ্রনা্থ মিত্র নামক তাহার জনৈক শিষ্যকে তিনি ঢাকা 
হইতে কোনে কাজে কালকাতায় পাঠান। মহেন্দ্রবাবু কার্যোপলক্ষে বড়বাজার দয়া 
যাইতেছেন। ক্ষুধার উদ্দেক থুব হইয়াছে, 'কন্তু সঙ্গে আছে মাঘ চারটি পয়সা । শ্থির 
কারলেন উহা দিয়। দুধ [ক নিয়। থাইবেন। 

[ঠক এমাঁন সময়ে এক সাধু আসয়৷ [ভিক্ষা চাহিয়। বাঁসলেন। কি আর করা 
যার ১ তথান পয়স। কয়টি তাহাকে দান করিতে হইল । 

ঢাকার ফিরিবামান্র গোস্বামীজী 'স্মতহাসো বাঁলয়া৷ উঠিলেন, “সোঁদন বড়বাজারের 
সাধুকে পয়সা ক'টা দিয়ে ভালই করেছেন ।” 

মহেন্দ্রবাবু তে অবাক্ক:1 সুদূর ঢাকায় বসিয়া গোঁসাইজী কি করিয়া এ কথ 
জানিলেন? তান কি সবজ্ঞ ? 

বিজয়কৃষণ পরে লব কথ। তাহাকে ভাঙিয়া বলেন। এ দুধ পান কাঁরলে মহেন্দ্র- 
বাবুর তৎক্ষণাৎ কলের৷ হই5, তাই ঠাকুর বিজয়কৃষেরই নির্দেশে তাহার পরিচিত এক 
সাধু এ পয়স। ক"ট হস্তগত করেন, সোঁদন তাহার প্রাণরক্ষা করেন। 


এ সমরূকার সিদ্ধাবস্থায়, গোস্বামীপাদের জীবনে ও তাহার আশে-পাশে নান৷ 
অলৌকিক ঘটনা ঘাঁটিতে দেখ বাইত। শিষ) কুলদানন্দজী প্রত্যক্ষদশী হিসাবে ইহার 
বকদ্ু কিছু বর্ণনা তাহার দনালপতে রাঁখয়। গ্রিয়াছেন। তিন 'লাখিয়াছেন-_ 

“সধ্যাহে, আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় যাইয়। বাঁসলেন। মহাভারত শ্রবণান্তে বেলা 
প্রায় দুইটার সময়ে ঠাকুর বাঁললেন -আমগ্াছু হতে আজ মধুক্ষরণ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো ? 
আমি হেট মন্তকে থাঁক বালয়া ওঁদকে দৃঁষ্ট পড়ে নাই। ঠাকুর বালবামার একটু মাথা 
তুলর। দেখি, গাছ হইতে আবশ্রান্ত শাশরাবন্দুর মতে। কি যেন পড়িতেছে। আম- 
তলায় শৃষ্ক তৃণপত্র ও তুলসী গাছগল তেলপন৷ হইয়। 'গিয়াছে। মা্দরের পূর্ব ও 
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উত্তরা্দকের রোয়াকে ফৌটা ফোটা শিশিরবিদ্দুর মতে। মধু পড়িয়া ভিজিয়। রহিরাছে। 
আর তাতে বিস্তর ডে'য়ে পিশ্পড়। প্রভীতি আসিয়া জড়াইয়। পড়িতেছে। সমস্ত গাছের 
পাতায় পাতায় অসংখ্য মধুমক্ষিকা গুনগুন করিয়। ঘুরিতেছে। এক প্রকার সদৃগন্ধে চিত্ত 
প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। 

“ঠাকুর আবার বঁজিলেন-_কি, মধু ব'লে বুঝতে পারছে 2 এসময়ে শ্রীধর ও 
আশ্বনী আসয়। পাঁড়লেন ; তাহার৷ দু-তিনাটি শুদ্ধপন্র চাটিতে চাটিতে বাঁললেন,__বাঃ 
এ তো বেশ মিষ্ট; মধুই বটে। 

“আমার তেমন বিশ্বাস হইল না। আম বৃক্ষের নিম্ন শাখার দুটি পাতা ছিশড়য়। 
ফেলিলাম, ঠাকুর শিহরিয়। উঠিয়া বাঁললেন--উঃ, কি করছে৷ £ ওভাবে পাত। ছি'ড়তে 
আছে? 

“পাতা দুইটি হাতে লইয়! দোখলাম-_ঠিক যেন তরল আঞ মাথানে৷ রহিয়াছে। 
চাটিয়া দেখলাম থুব মিষ্ট । তখন আশ্রমস্থ দশ-বারজলকে খণ্ড খণ্ড করিয়৷ 'ছি'ড়য়া 
দিলাম, সকলেই আমপাতার মধুর স্বাদ পাইয়৷ আশ্চর্য হইলেন। 

“ঠাকুরকে জিজ্ঞাস করিলাম -আমগাছে আবার এর্‌প মধু পড়ে নাকি? ঠাকুর 
বাললেন- শুধু আমগাছ কেন? যে সব বৃক্ষের তলায় বহুদিন নিষ্ঠার সাহত হোম, 
যাগ-যন্ঞ, সাধন-ভজন তপস) হয়, অথবা যে সকল বৃক্ষের নিচে মহাত্ম। মহাপুরুবদের 
আসন থাকে, সে সব বৃক্ষ মধুময় হয়ে যায়। সময়ে সময়ে সে সব বৃক্ষে মধুক্ষরণ হয়। 
খুব ভান্তর সঙ্গে পূজা করলে জলও মধুময় হয় । শাম্তপুরে গঙ্গাজলে একবার মধু পোকা 
পড়ছে উঠছে দেখে সন্দেহ হ'লে। । জল একটু থেয়ে দেখলাম মিষ্ি মধুর গন্ধ। ব্ছু 
প্রাচীন নিমগাহ, ঠেতুলগাছ দেখোছি, তা থেকে ঝরণার মতে। মধু পড়ে । কমওলু ভরে 
খেয়েছি, পরে অনুসন্ধান করে জেনোছ--ওসব বৃক্ষের তলায় কোনে সিদ্ধপুরুষ বা মহা” 
প্রুষের আসন ছিল ।” 

গেঁ'সাইজী সম্বন্ধে ব্র্নচারীর আরও এক চমকপ্রদ আঁভজ্তার বিবরণ পাওয়। যায়-_ 

«“কয়েকাদন যাবৎ ঠাকুরের শরারে সবদাই বন্দু বিন্দু ঘামের মতো দেখিয়া 
আসিতোছি। বেগে বাতাস করাতেও তাহা শুকার ন। দোঁখয়।৷ সময়ে সময়ে সদ্দেহ 
'জমিয়াছে-_কিন্তু '্রিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই না। ঠাকুর সময়ে সময়ে ভিজ গামছা 
লাইয়৷ নিজেই গ। পুশছয়। থাকেন, [পঠে হাত চলে না বালিয়। আম 1পঠ পু'াছয়। দিই। 
প্রচুর পাঁরমাণে তৈল মাখিয়৷ ম্লান করিয়া উঠিলে যে রূপ দেখায়, ঠাকুরকে কয়দিন 
যাবৎ সেইরূপ দেখিতোছি। মানুষের শরীরে ঘর্মকারে মধু বাহির হয়-_ ফ্োথাও শুনি 
নাই, কোনো পুস্তকেও পাঁড় নাই। ঠাকুরের এ যে স্মস্তই অদ্ভুত দোঁথতোছ। 

“ল্দ্ধ সুমিষ্ট পদ্মগন্ধে সবদাই ঘরাটি আমে।দিত হইয়। রাঁহয়াছে। বোলুতা, প্রজাপতি 
ও মধুমাছ ঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের মাথার উপর দুই চার পাক ঘুরিয়। বাহির হইয়া 
যাইডেছে। হাতপাখার ঝাপ:ট। হাওয়াতে ঠাকুরের শরীরে বা মন্তকে বাঁসবার অবসর 
পাইতেছে ন। অসংখ্য পি'পড়।ও সময়ে সময়ে ঠাকুরের আসনের ধারে ও উপরে আসিয়া 
পাঁড়তেছে। দেখলেই অ.মর। উহ। ঝাড়িয়। সরাইয়। দিতোঁছ। 

“ঠাকুর নত মস্তুকে মুদ্রুত নয়নে স্থিরভাবে বাঁসয়া আছেন । ঠৈলধারার মতে৷ আবরল 
অণু বর্ষণে ঠাকুরের বক্ষঃম্থল ভাসিয়া কৌপীন এবং বহিবাস ভাঁঙয়৷ যাইতেছে । ধ্যান- 
মগ্নাবস্ায় ঠাকুরের মস্তক প্রা শ্বাসপ্রশ্বাসে ধীরে ধীরে ঝু'কয়া বামদিকের হাটুর উপরে 
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আসিয়া পড়ে। ঠাকুর এই অবস্থায় ৮১০ মিনিট কাল থাকেন, পরে উঠিয়া বসেন। 
পুনঃপুনঃ এইভাবে পাড়িয়া উঠিয়৷ অপরাহু ৪টা পর্যন্ত আতিবাহত করেন। এই সময়ে 
ঠাকুরের দেহে যে সব অদ্ভুত অবস্থা প্রকাশ হয় তাহ! আমার ব্যস্ত করিবার উপায় নাই ; 
ঠাকুরের অসীম কুপাতে দশন করিয়া ধন্য হইস। যাইতোছ।» (ঞেএ্রীসদৃগুরু প্রসঙ্গ ) 
কুলদানন্দ সে সময়ে প্রায়ই !বজ্য়কৃষের কক্ষে শয়ন করেন। সোদন শেষ রানিতে 
এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দোখয়া [তানি চমাকয়া উঠলেন । তাহার দিনালাপিতে রহিয়াছে__ 

“দোখিলাম এক টি কৃষণবর্ণ সাপ ঠাকুরের বাম এঙ্গ বাহয়া মস্তকে একটু ফণা বিস্তার 
করিয়। রাহল, পরে ধীরে ধারে দক্ষিণ অঙ্গ বাহয়। আবার নামিয়। গেল। ৩াকুর 
আমাকে খাললেন-ইনি আসনের জাত-সাণ । সুখ্ধি গেলেই আনেন, জট বেয়ে 
মাথায় উঠে কপালের উপরে ।কছুক্ষণ ফণা ধরে থেকে চলে যান। 

“সবুনালে প্রাণায়াম স্বাগ্রাবকভাবে চলতে থাকলে তাতে বড় সুন্দর একাট শব্দ হয়। 
সাপ সেই সুর শুনতে বড় হালবাদে। বাঁড়প যেখানেই মাপ থাক্‌ না কেণ, দূর হতে 
উহা শুনতে পা, আর তাতে আকৃষ্ট হয়। ক্রমে সাপ এসে এ গুর ধরতে গিয়ে, গায়ে, 
ঘাড়ে, মাথাষ উঠে পড়ে । নাকের পাশে কপালের উপর ফণা [বস্তার করে, স্থ্র হয়ে 
এ সুর শুনতে থাকে । সনয়ে সময়ে নিজের শিসৃও ওতে ম।শয়ে 'দিয়ে বড়ই শ্যানন্দ 
পার়। মহাদেবের ঘাড়ে মাথায় যে সাপ থাকে, ৩ কিছুই অস্বাতা(বক নয, সাধন চললে 
তোমাদেরও গায়ে সাপ উঠতে পারে । এই সাপ কখনও আঁনষ্ট করে না, পের দ্বারা বিস্তর 
সাহায)ই পাওয়। যার । এর৷ ছে৷ মারে না,_-শস্‌ ফেলে আবার প্রাণায়াম হলেই চলে 


যায় )+ 
সেবার ঢাকার শিষাদের নিয়। গৌসাইজী বৈষবদের পবিত ধূলট উৎসব মহা 


সমারোহে উদ্যাপন করেন। 
ব্রাহ্মপমাজের গভী-ল্জ্রান্ত গৌসাইজীর জ্রীবনে ভান্তির প্রবাহ এবার উপাণচয়া 

পাঁড়তেছে। সমগ্র নগরীর জীবনকে তাহা আনন্দে উতেল কারয়া তুলিল। শত শত 

মৃদঙ্গ-করতাল বাঁজিওেছে, আর বিপুল জনও প্রভুপাদকে ঘিরিয়। গা হিয়। চলিয়াছে _ 


“হরি বলব মুখে যাব সুখে ব্রক্ষধামে, 
কাঁলতে তারক ব্রক্ধ হরিনাম । 
এ নাম শিব জাঁপছেন পণমুখে, 
নারদ করেন বাণায় গান। 
এবার গুরু নামে দিয়ে ডক্কা, 
রাধা নামে দাও বাদাম । 
এই নামসুধা পান করিয়া সহম্্র সহশ্র লোক সোঁদন উন্মত্তপ্রায়-_মহাভাবে 
মাতোয়ারা । এই ধূলট উৎসবে বিছয়কফের উদ্দও নৃত্য প্রেমভীন্তর বন্যা বহাইয়৷ দেয়। 


অঞ্চসাত্তক প্রেমীবকার তাহার ভন্তিসি ও দেহে প্রকটিত হয়। এ স্বগাঁয দৃশ্য দৌখয়া 
জনতা আঁভভুত হইয়। পড়ে । কার্তন-উৎসবে অনেকের উপর গোঁসাইজীর অলো কিক 


শান্ত সন্টারণের কথা ঢাকাবাসী দীর্ঘকাল বিগ্বাত হয় নাই। 


সেবার গোগামীজী কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। কাশীর ধর্মসভার বাংসরিক 


গোস্বামী বিজয়কুফ ২০৯ 


আধবেশন এ সময়ে অনুষ্ঠিত হয় । কূফানম্দ স্বামী এই সভার প্রধান কর্মকর্তা, স্বামী্জী 
গোস্বামী প্রভৃকে নিনস্ত্রণপ০ পাঠাইতেছেন, এ সময়ে কয়েকটি লোক বক্রোন্তি করিয়৷ বলে, 
“ইনি তো গৃহী সম্বযাসী! গাহ্‌স্থ্য ধর্মাট ঠিকই বজায় রেখেছেন ।” 

অন্তর্যামী গৌসাইঞ্জীর দিব্য দষউটতে এসব এড়ায় নাই। তান সদলবলে এই 
ধর্মসভায় উপাস্থত হইলেন । সভার পর কান শুরু হইল এবং বিজয়কফের নাচগান 
ও উদ্্ও নৃত্যে সোঁদন জাগিয়া উঠিল প্রচণ্ড উদ্দীপনা ! পরম ভাগবতের দেহে অশ্রু, 
কম্প, পুলক প্রভৃতি এক ডাবের বিকাশ । দেখিয়৷ সকলে হতবাক: হন, ক্লোযোন্তি 
যাঁহারা করিয়াছিলেন. ঠাহার! বার বার ক্ষমা প্রার্থনা কারিতে থাকেন। 

কাশীর মঠ ও মন্দিরে গোস্বামীজী এ সময়ে প্রায়ই বিগ্রহ দর্শনে যান। ঢুঁকবামাতই 
“বমূ ভোলা-__-বমু ভোলা” হৃষ্কারে চারাদক কীপাইয়া তোলেন । নয়নকোণ হইতে 
ফোয়ারার মতে 'অশুজল উৎসারিত হইতে থাকে । সে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য! আরাত 
শেষ হইলে ঠাহার পদধূলি গ্রহণের ভিড় লাগিয়া যায়, প্রায় সময়েই মান্দরে শৃঞঙ্খল৷ রক্ষা 
করা কঠিন হইয়া পড়ে । 

স্বামী বিশৃদ্ধানজ্দ সরদ্বতীর সাহত গৌসাইঞ্জীর এই সময়ে একবার সাক্ষাৎ হয়। 
তাহাকে পরম মাদরে গ্রহণ করিয়া দ্বামীজী মহারাজ নান৷ শান্ত্রালাপ করেন। বিশুদ্ধ 
নন্দজী অনেককে ইহার পর বাঁলতেন, “বহুৎ সাধু ম্যায় দর্শন কিয়া, লোৌকন ইয়ে 
বাঙ্গালী সাধূক। মাফিক অও্র কোঈ সাধু নহী দেখা ।” 

কাশীধামে তখন ভাগ্করানন্দজাব যোগাবভাতর খুব খমাতি। গোঁসাইজী একদিন 
[শিষ্যগণসহ ঠাহার সাহত দেখা কাঁরতে যান । আশ্রমে পৌঁছিয়। শুনলেন, শ্বামীজী 
মহারাজ ধ্যানমণ্র পরহয়াছেন, এখন নেট হইবে না। 

দর্শন না করিয়া গোস্বামীপাদও নাড়বন না। শিষ্যদের নিয়া তিনি আশ্রমের 
বাহিরে এক বৃক্ষমূলে বাঁসয়া রিহিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাস্করানন্দ নয়ন উন্মীজন 
করিলেন। 

বাহান্ঞান প্রাগুর সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যদের কাঁহলেন, “বাগানের বৃক্ষতলে এক শক্তিমান 
মহাপুরুষ উপাবষ্ট রয়েছেন। চল, এখাঁন আমরা সেখানে গিয়ে ঠার সাথে মিলিত 
হই।” 

উওয়ের সাক্ষাৎকারে 'দিব্য আনন্দের ম্রো বাহয়৷ গেল। 

প্রাসদ্ধ সাধক দ্বারকাদাস বাবাজীর সাহত গ্োস্বামীপ্রভুর দেখা করার খুব আভলাষ 
হয়। বাবাঞী মহারাজ দিনের বেলায় কাশীর সান্নীহিত এক বনে প্রবেশ করিয়া 
সাধনভঙ্জনে রত হন, তারপর রান্রে স্বস্থানে ফিরিয়। আসেন । আশ্রমে সোদন তাহার দেখা 
না পাইয়া গোস্বামীর্জী নিজের নাম ঠিকানা রাঁখয়া আসলেন । পরাঁদন সকলে 'বাস্মত 
হইয়৷ দেখেন, দ্বরকাদাস বাবাজী নিজেই বিজয়কফের আবাসে আসিয়। উপাস্থিত । সসম্ত্রমে 
বহুক্ষণ তাহার সাহত নান। কথাবার্তা বঁলিয়৷ তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

এ সময়ে গুরু পরমহংসজীর নির্দেশে বিজয়কৃষণ কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবনে বাস করেন। 
গুরু তাহাকে আশীবাদ কাঁরয়৷ বালয়াছিলেন, “যাও বাচ্চা, ব্রজভুমিতে গিরা 1কছুদিন 
ভঞঙ্গন সাধন করো । বড় জাগ্রত সে স্থান। সেখানে এ সময়ে থাকলে রাধাকৃফের 
অপ্রাকৃত লীল৷ তুমি প্রত্যক্ষ করতে পারবে ৮ 

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ যেন পরমহংসজীর এক অনন্যসাধাগণ সৃষ্টি! শভিধর গুৰুর 


ভা, স (সু-৩)১৪ 


২১০ ভারতের সাধক 


কুপায় তাহার জীবনে উদ্‌গত হইয়াছে অলৌকিক বিভূতি আর প্রেমভান্তির মধুরস। যোগ- 
সিদ্ধ দেহের আধারে ভন্তির রস টলমল করিয়া উঠিয়াছে। অসামান] যোগবিভূতির সাথে 


আঁসয়৷ মিলিয়াছে 'বিরল প্রেম স্ত ! 


শাস্তপুরের কাছে বাবুলায় অদ্বৈতপ্রভুর এক ভঙ্জনস্থান আছে। বাল্যকাল হইতে 
গবজয়কফের এখানে থুব যাওয়। আস! ছিল। ধর্মজীবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এ পাবন্র 
ভূমির আকর্ষণ তাহার নিকট আরও বাড়িয়া যায়। শান্তপুরে আসলেই এখানে 
কিছুকাল 'তান ধ্যান-ভজ্জন-জপে কাটাইয়া যাইতেন। 

সে-বার শিষ/গপসহ তিনি বাবলায় উপক্ছিত হইয়াছেন। লকলকে বাঁললেন, 
“দ্যাখো, এখানকার আবহাওয়া অপূর্ব, একটু স্থির হয়ে বসলে বা অশ্তমুখীন হ'লে ত৷ 
টের পাওয়। যায় ।” কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী সোৌঁদনকার এক অদ্ভুত আঁভিজ্ঞতার বর্ণনা 
1দয়াছেন-_ 

“আমর] সকলেই স্থিরভাবে বাঁসয়া নাম কারতে লাগিলাম । প্রায় অর্ধথণ্টা পরে 
মুহুমুহ শঞ্খধবনিসহ একটি মহাসংকাঁত্তন ক্রমশ 1নকটব্তাঁ হইতেছে । ভাবলাম, 
ঠাকুরকে এস্থানে আজ উপস্থিত জানিয়াই বুঝ আশপাশের লোক সংকীর্তন লইয়া এম্ানে 
আসিতেছেন। আমরা খুব উৎসাহের সাঁহত নাম করিতে লাগলাম । সংকীর্তনের 
ধ্বনিতে আমাদের চিত্ত নাচিরা উঠিল । 

“দুই এক মিনিট অন্তরেই, সংকীর্তন আসিয়া পাঁড়য়াছে সুস্পষ্ট বোধ হওয়াতে, 
মরা কেহ কেহ আসন ছাড়িয়া সংকাঠনে যোগ দিতে মান্দরের বাহির হইয়৷ পড়িলাম 
এবং অদূরেই সংকীর্তন হইতেছে বুঝিয়া অগ্র্র হইতে লাগিলাম। অদ্ভুত ভগবানের 
খেলা । ঠাকুরকে ছাড়িয়া যতই আমরা সংকাঁতনে যোগ দিবার আকাঙ্ছায় চলিতে 
লাগিলাম, ততই সংকীর্তনের ধ্বান ক্লমশ হাস পাইয়া, দুই-এক মিনিটের মধে;ই একেবারে 
বিলুপ্ত হইয়া গেল। 

«আমরা আসিয়া ঠাকুরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম- সংকীঠনের মহাকোলাহল 
আনিয়া তাহাতে যোগ দিবার আকাক্ক্ষায় যেমন আমরা মান্দরপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির 
হইয়। ছুটাছুটি কারিতে লাগিলাম, জানি না অকস্মাৎ ক প্রকারে সেই সংকী্ন মুহূর্ত- 
মধ্য কোন দিকে চালরা গেল । 

“ঠাকুর বললেন, ছেলেবেলায় প্রায়ই আম ঝাব:লায় আপতাৰ--এই সংকীর্তন 
শুনতাম, তখন একবার এঁদক একবার ওদিক ছুটাছুটি করতাম । স্থির হ'য়ে বাসে 
নাম করলেই, ক্রমে ওতে আরও যোগ দিতে পারতে । এই সংকীর্তন সাধারণ কীতন 
নয়। তোমরা খুব ভাগ্যবানৃ- মহাপ্রভুর সংকীত্ঠনধ্বনি শুনেছ।” 


আর একদিন গোঁসাইজীকে কেন্জ করিয়৷ সেখানে এক বিস্ময়কর কাও ঘটে। 
কুলদানন্দের দনালাপিতে এ তথ/াটিরও উল্লেখ রাঁহয়াছে -“এক দিবস ঠাকুর চৌদ্দ 
“দল লইয়। বহুলোক সমেত নিজ বাঁড় হইতে সংকার্তন করিতে করতে বাব্লায় 


চালিলেন। গৃহপালিত কুকুরাটও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 
“এ কুকুন্ন সাধারণ কুকুর নয়। শুনলাম, জীবনে কখনও এই কুকুর মাংস ব৷ উাঁচ্ছট 


গোস্বামী বিজয়কুষ্ণ ২১১ 


খায় নাই । কুকুর 'কেলে' প্রত্যহ শ্যামসূন্দরের মান্দর পারক্রমা করিত। খোল-কর- 
তালের শব্দ পাইলে সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইত এবং 'নিবিষ্কচত্তে একস্ছানে বাঁসয়। 
সংকীর্তন শ্রবণ কারত। কথনো কখনে! উহার অশ্ারা নির্গত হইত। ঠাকুর 
কেলেকে 'ভন্তরাজ' বাঁলয়া ডাকতেন । কেঙ্গে নাঁক মহাপুরুষ, বিশেষ কোনও কার্য 
সাধনের জন্য সংসারে আসিয়াছে । 

“সংকীর্তনের সঙ্গে আনন্দ করিয়া কেলে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাং চাঁলল। কিন্তু 
গঙ্গার খাত পার হইবার সময় সহযান্ীদের মধ্যে কতিপয় ব্যন্তি কেলেকে তাড়াইবার 
জনা চেষ্টা কারতে লাগল । ফেলে তখন নিরুপায় হইয়া দৌঁড়িয়৷ গিয়৷ ঠাকুরের 
পায়ে লুটাইয়া পাঁড়ল। ঠাকুর কেলের গমনে বাধা দিতে নিষেধ করিলেন। 

“অচিরেই হরিসংকীতন মান্দরের অঙ্গনে প্রবেশ করিল। তখন ভাবাবেশে মন্ত 
হইয়া সকলেই উদ্দণ নৃত্য কাঁরতে লাগলেন এবং চতুর্দিকে অপ্রাকৃত মহাসংকীর্তনের 
মৃদঙ্গ করতালের ধ্বান শুনিয়া সকলেই মাতোয়ারা হইলেন। কেহ কেহ অদূরে সংকীর্তন 
আসিতেছে ভাঁবয়া তাহাতে ফোগ দিবার মানসে এঁদকে সোঁদকে ছুটাছুটি কারতে 
লাগিলেন। কিন্তু যতই তাহার। মান্দর হইতে তফাৎ হইতে লাগিলেন, ততই স্« 
সংকীত্“নের ধ্বনি আর শুনিতে পাইলেন না । 

“এই সময় 'ভন্তরাজ' কেলে কিৎ ব্যবধানে পণ্চবটীব নিকটে একটি ম্ছানে দৌড়াইয়া 
শগিয়। সজোরে মন্তক। আঁচড়াইতে লাগিল এবং পরক্ষণেই ঠাকুরের নিকট আঁসিয়া 
চীৎকার কাঁরতে করিতে ঠাকুবের বাহাস কামড়াইয়া ধাঁরয়। সজোরে আকর্ষণ করিতে 


লাগল । 
"ক্রমাগত তাহাকে এইরূপ কবিতে দোয়া ঠাকুব কেলের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সেই স্থানে 


উপাস্থিত হইলেন এবং উহ। খুশড়বার জন্য আদেশ করিলেন। নিকটবর্তী কৃষকদের 
গৃহ হইতে দু'খানি কোদাল আনয়৷ এ স্থান খনন কর! হইল। খানিক দূর খনন 
করিয়া কিছুই না পাঃয়াতে খননকাীর৷ নিবৃত্ত হইল। 

এই সময় 'ভন্তরাজ' ঠাকুরের দিকে সতৃষণনয়নে তাকাইয়া চীৎকার করিতে লাগল 
এবং আপন নথ্থারা মু্তক। আবার ব্যস্ততার সাঁহত আঁচড়াইতে আরত্ত করিল । 

“ইহা দেখিয়া ঠাকুর আরও মুন্তকা খনন কারতে বালিলেন। এইবার কিছুক্ষণ 
খুশড়তেই একটি পিতলের হাড় বাহির হইয়। পাঁড়ল। উহার ভিতরে শ্রীঅন্বৈতপ্রভুর 
নামাঙ্কিত এক জোড়া কাষ্ঠপাদুকা, একটি মাটির করোয়৷ এবং হস্তালখিত ছিন্নপুথ 
একটি বাক্সের ?ভতর রাহয়াছে দোথয়। সকলেই বাস্মত হইলেন। ঠাকুর পাদুকা 
মস্তকে ধারণ করিয়। নৃত্য কাঁরতে লাগিলেন । 

“সংকাঁত'ন আবার আরম্ভ হইল। ঠাকুর ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। 
তারপর সংজ্জালাভ করিয়া দোখিলেন 'ভন্তরাজ' কেলেও অচৈতন]। ঠাকুর তাহার কানে 
নাম শুনাইতে লাগিলেন। র্লমে কেলে উঠিয়। দাড়াইল। ঠাকুর তাহাকে বুকে 
জড়াইঘ। ধাঁরয়৷ 'যে কার্ধেব জন্য তুম এসেছিলে, আজ তা সম্পন্ন হলো, এখন তুমি 
গঙ্গালাভ করো।-_বাঁলয়া৷ আশীবাদ কাঁরলেন। 

“প্রহরাধি? রানির পর সংকাঁঙ'ন করিতে করিতে সকলে গৃহে আসিল । প্রাদন 
প্রাতে গঙ্গায্নানে গিয়া সকলে দোঁখল একহাটু জলে কেলের মৃতদেহ ভাঁসতেছে ! ঠাকুর 
নিজহস্তে গল্গাতীরের বালুকা খনন কাঁরয়। 'ভন্তরাজ' কেলের দেহ সমাধিস্থ করলেন ।” 


১২ ভারতে সাধক 


বৃন্দাবনে পৌঁছবার পর পরম ভাগবত গৌরাঁকশোর দাসের সাঁহত গ্োস্বামীপাদের 
ঘানঠত৷ ও বহুত্ব হয়। দুজনে 'মালয়৷ মহানন্দে এই সময়ে কৃষপ্রেমরস আহ্ধাদন 
করিতেন। 

বৃদ্দাবনে কয়েকটি প্রভাবশালী গোস্বামী গোড়ার দিকে গোম্বামী বিজয়কৃফের শ্রাত 
বিরূপ আচরণ প্রদর্শন করেন তাহার উপর বেশ 1কছুটা অত্যাচারও ছয়। একবার 
একদল দুষ্ট গোঁসাই তো৷ অলক্ষ্যে ভাহার শিরে দুর্গদ্ধময় গোবর জলই ঢালিয়৷ দেয় ! 
এই দুষ্কৃতকারীদের একজন ছ্বপ্নে আদেশ পায় যে, প্রভুপাদ বিজয়কুফ এক মহাপুরুষ-_ 
পুগ্পমাল্য দিয়া ঠাহার উপযুন্ত অভঃর্থন৷ না কাঁরলে তাহার! সকলে বিনষ্ট হইবে। এ 
ত্বপ্নাদেশের কথা শুনিয়। দুষ্কৃতের৷ ভীত হয়, বিজয়কৃষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়৷ মাল? 
দয়া ঠাহাকে সংবর্ধনা জানায় । 

সৌঁদন বৃন্দাবনের রাধাবাগে বাঁসয়া গোস্বামীপ্রভু গভীর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। 
এ সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জ্যোর্তিময় মৃর্তিতে ঠাহার সম্মুখে আবিভূর্তি হন। এই 
জলোঠকিক দর্শন জাগ্াাইয়া তোলে এক মহাভাবের প্রবাহ । গোঁসাইজী বাহাজ্ঞান 
হারাইয়া ফেলেন। 

উত্তরকালে গোঁসাইজীকে প্রায়ই বাঁলতে শুনা যাইত, বৃদ্দাবনের বনাঞ্চলে বৈষ্ণব 
মহাপুরুষেরা বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়। অবস্থান করেন। এই পুণ্যক্ষেত্রের অগ্রাকৃত লীলা 
দর্শনের জনাই তাহারা আসেন। তানি ভন্ত ও শিষ্যদের বাঁলতেন, __এই সকল বৈষব 
মহাপুরুষদের সাহত ঠাহার বহুবার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। 

পাঁরকরবৃন্দসহ গোস্বামীজী সোঁদন যমুনাপুলিনে বেড়াইতেছেন, বালুর মধ্যে হঠাৎ 
মৃতদেহের একাট আশ্থ পাওয়া গেল। এই অস্থি হাতে তুলিয়৷ নিয় প্রতুপাদ সঙ্গী- 
দিগকে কহিলেন, “চেয়ে দ্যাখো, এই পৰি হাড়গুলোতে 'হরেকৃ' নাম চিহিন্ত রয়েছে। 
বৃদ্দাবনের বৈষবদের নামসাধনার !ক গ্রভাব। নিরস্তর নাম করার ফলে তাদের আস্থ- 
মজ্জ৷ এইরূপ নামাজ্কিত হয়ে যায় ।” 


এক বাঙালী ভদ্রলোক এ সময়ে বৃন্দাবনে বেড়াইতে আসিয়াছেন। গ্োঁসাইজীকে 
[তানি খুব শ্রদ্ধা করেন। প্রভু এখানে আছেন জানিয় বাগ্রভাবে তাহার সাহত সাক্ষাৎ 
করিলেন। 

কঞ্থাপ্রসঙ্গে কহিলেন, “প্রতু, বৃন্দাবনের মাহাত্মের কথা কেবল কানে শুন্ইে গেলাম, 
কস্তু কিছুই অনুভূত হ'লো না। এ স্থানের বিশেষত্বও কিছু জানতে পারলাম না।” 

গোস্বামীজী বলিজেন, 'আপানি এক কথা বলছেন? এ যে অগ্রাকৃত ধাম ! 
ব্রজরজের মাহমা নিশ্চয়ই আছে! একবার নাম ক'রে এই পৰি ভূমিতে আপনি লুটিয়ে 
পড়ুন দোখি।” 

আগন্তুক একথা শুনিয়। ধুলোয় গড়াগাড় দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল তাহার 
অদ্ভুত ভাবোন্সত্ততা । অঝোর ধারে তিনি কাদিতে লাগিলেন। দুই চোখে আবরল ধারায় 
কেবাঁল অণু ঝারতেছে আর ব্রজের পাবন্ধ ধূল তান বার বার শরীরে লেপণ 
কারতেছেন। বহু কষ্টে সোঁদন ঠাহাকে শান্ত করা গেল। 

যোগমার। দেবী এই সময়ে 1কছুঝালের জন) বৃন্দাবনে আসিয়। বাস ঝরেন। 


গোস্বামী 'বিজয়ক়ক ২১৩ 


গোঁসাইজী পদ্মীসহ বাস করিতেছেন, এজন্য বৃন্দাবনের কোনো কোনো সাধূকে বিদুপ ও 
কটাক্ষ করিতে দেখা যায় । 

ব্রজাবদেহী মোহান্ত রামদাস কাঠিয়া-বাবাজীর কানে একথা পৌছে। বাবাজী 
মহারাজ বিজয়কৃষের মর্ম জানিতেন। 'তাঁন বিদ্ুপকারীদের তীব্র্ধরে তিরস্কার কারিয়া 
বাললেন, “তোমরা চুপ করো । এই মহাত্মা এক মহাসমর্থা পুরুষ। তেজদ্বী সাধক 
বান্ত হচ্ছেন ঠিক আগুনের মতো, সব কিছু তার তেজে দগ্ধ হয়ে যায়। গৃহে বাস 
করলেও এর তে। সাধুর কোনো ক্ষাঁত হয় না।৮ 

বৃন্দাবনে থাকাকালে গোঁসাইজীর পত্রী যোগমায়৷ দেবী বাঁলয়াছলেন-_রাধাকফের 
অপ্রাকৃত লীলাচ্ছান এ ব্রজধাম, এখানেই 'তাঁন শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিবেন। হইলও 
তাহাই । শুন্ধাত্থা সাধিকা অল্পাঁদন পরেই নিত্যলীলায় প্রাবষ্ট হইলেন। 

যে কোনো অবস্থায়, যে কোনে সময়ে নামকীর্ন শুঁনিলে গ্োস্বামী-প্রভুর বাহ্যজ্ঞান 
থাকিত না- সার! সন্তায় মহাভাবের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। বৃদ্দাবনে সোদন 
এক কোতুককর ঘটন। ঘটে। 

গোস্বামীজীর আবাসের নিকট দিয়া এক সংকীর্তন চালয়াছে। তিনি তখন 
শোঁচাগারে। শোঁচক্রিয়া শেষ না করিয়াই 'দিগৃবাদক জ্ঞানশৃন্য হইলেন এবং কাঁর্তনে 
গিয়া যোগ দিলেন। ভাবাবেশে একেবারে মাতোয়ারা ! নামকার্তন ও হুরিলুট শেষে 
বথান বাঁড় ফিরিলেন তখনই ক্মরণ হইল-_তাই তো৷ ! শোচকার্য তে করা হয় নাই! 
এমান ছিল ঠাহার ভান্ত ও প্রেমের আবেশ, এমান প্রগাঢ় 'ছিল নামে রাত ! 

খণ্ডবুদ্ধির পরপারে ছিল এই মহাসাধকের নিরস্তর অবাস্থতি। পাপ-পুণ্য ও 
শোঁচাশোৌচবোধের প্রয়োজন তাই ঠাহার কাছে অর্থহীন হইয়! 'গিয়াছল। 


মহধি" দেবেন্দ্রনাথ ও প্রভুপাদ বিজয়কৃফের এ সময়কার সাক্ষাংট বড় মর্মস্পর্শী । 
কুলদানন্দজী তাহার দিনাঁলাপিতে ইহার এক অপূর বিবরণ 'দিয়াছেন_ 

“ঠাকুর দুই বেণ্ের মধাস্ছলে যাইয়া নমস্কার করিয়া, মহাঁধর ছরণঘ্বয় তাহার মন্তুকে 
ধারণ করিয়া কীঁদয়া ফোললেন। এ সময়ে পাঁব্রমৃতি" বৃদ্ধ খহার্ষর শৃন্র মুখমওল 
বৃন্তিম হইয়৷ উঠিল। তান করপুট বক্ষঃন্থলে হ্ছাপনপূরক, মস্তক ঘন ঘন কম্পিত 
কারয়া, গদ্‌গদ স্বরে 'নমে ব্রন্ধণ্যদেবায়, গোব্রাদ্মণাহতায় চ। জগাদ্ধতার কৃফায় 
গোঁবন্দায় নমো নমঃ, গোঁবন্দায় নমোনমঃ, গোঁবন্দায় নমোনমঃ।' পুনঃপুনঃ বাঁলতে 
বলিতে শিহরিয়৷ উঠিতে লাগিলেন। গগচ্থল ভাসাইয়৷ অশুধার! বর্ষণ ছইতে লাগিল । 
ঠাকুরও ভাবাবেশে যেন অবশাঙ্গ হইয়াই মহাঁষ"র বামভাগাস্যিত চেয়ারে বসিয়। পাড়লেন। 
ঠাকুর ও মহার্ষ উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য নিন্তন্ধ হইয়া রহিলেন। আমরাও সকলে 
এঁ সময়ে মহাষ'ঞ্চে ভামিনে গাড়ন্লা প্রণাম করিলাম এবং উভয় পাশ্থস্থ লম্বা বেন 
বসিয়া পড়লাম । প্রির়নাথ শাস্ত্রীমহাশর মহষি'র দাক্ষিণদিকে গ চেয়ারে বাঁসয়াছিলেন। 
আমাদিগকে দোয়া, মহর্ষি ঠহাকে বলিলেন, গঁহাদের দেখিয়া অমার বড়ই আনন্দ 
হইতেছে, ইহার। কে ? শান্ত্রীমহাশয় মহা্ধর কানের কাছে মুখ রাখরা উচ্চৈঃত্বরে 
রাঁলতে লাগলেন -ইহারা সকলে গোঁসাইর শিষ্য। 

“হাব বাললেন, 'মানুষ যখন একটা উৎকৃষ্ খাবার বস্তু পায়, শুধু নিজে ন৷ খের়ে' 


৪৪ ভারতের সাধক 


অন্যান্যকেও উহা দিতে ইচ্ছা করে, ইনিও সেইব্প নিজে যাহা ভোগ করেছেন, শিবা 
[দগকেও তাহা দিচ্ছেন; ইহাতে ওর বিন্দুমানরও স্বার্থ নাই, শিষ্যদের কল্যাণই আকাঙ্া? 
করেন। ইনিই ধন্য, ইীনিই বথাথ 'শিষাদের সম্তাপহারক । ইহার দর্শনে প্রাচীন ধাষিদের 
ভাবই প্রাঙে জাগ্রত হয় । 

শতাঁন আবার বাঁলতে লাঁগলেন-_-ভগবানূকে ঘেমনভাবে পেতে আকাক্ষা, তেমন 
ভাবে পাচ্ছ না। সময় সময় তান গয়া ক'রে দর্শম দিয়ে বিদ্যুতের মতে অদৃশ্য হয়ে 
যান, বতক্ষণ বার সেই প্রেমময়ের উজ্বল রূপ দর্শন না পাই, উদ্মন্ডের মতে। থাঁক, 
প্রাণ আমার ধড়ফড় করে-_সময় যে ক ভাবে কাটাই, 'তানই জানেন। তানি দয় ক'রে 
দর্শন না দিলে, 'কিআর করবো । জ্ঞানের দ্বার কখনও তাকে লাভ করা যায় না, 
জ্ঞান তে৷ একটা কথার কথা মান্ন। যথার্থ প্রেমভন্তই তাকে লাভ করবার একমান্ন 
উপায়। তা তো আর চেষ্টাসাধ্য নয়। তারই দয়ায় হয়; পুরুষকার _অর্থশূন্য কা । 
তার চরণে নিভ'রই সার । শ্বেত অশ্বমেধের ঘোড়। ক'রে তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন 
বলেছেন। ঠার এই বাক্যই ভরসা ক'রে, ঠার দয়ার দিকে চেয়ে পড়ে আছ ।, 

“এই বালয়া মহষি বালকের মতে ক্রন্দন করিতে করিতে একে বারে অধীর হইয়। 
পড়িলেন। ঠাকুর 'জিয়গুরু জয়গুরু', বাঁলতে লাগিলেন। একটু পরে, চোখ মুখ মুছিয়। 
মহর্ষি ঠাকুরকে বাঁলতে লাগিলেন, “যে ক্ষেত্রে ভগবানের কুপা অবতীর্ণ হয়, পৃব হ'তেই 
তার জক্ষণ দেখা যায়। জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন, এই চারিটি একগঙ্গে না থাকলে 
প্রকৃত সত্য বস্তু, ষোল আনা ধর্মলাভ হয় না । তোমাতে এই চারটি উপবুন্তরূপে রয়েছে । 
অধৈত প্রভুর বিশুদ্ধ বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, সদৃগুরুর আশ্রয়লাভ করেছ, তার কৃপায় 
প্রকৃত সংশিক্ষা। ও সদৃপদেশ পেয়েছ । তারপর, মনুষাচেষ্টার় সাধনভজন৪ য৩ট। সম্ভব, 
তাও পূর্ণমাতায় তম করেছ, সবোপারি ভগবানের কৃপা, তাও তোমার প্রতি যথেখ রয়েছে । 
তুম ধন)।' এই রালয়া মহধি' একটি শ্লোক পাঁড়লেন-_ 

কুলং পবিটং জননী কৃতার্থা, বসুদ্ধর৷ পৃণ্যবতী চ তেন। 

নৃত্স্তি হু্গে পিতরস্তু তেষাং, যেষাং কুলে বৈষব নাম ধেয়ঃ | 

“তুমি বাই কর, যখন যেরৃপ ভাবে চল, ভগবান তাই আতি সুন্দর দেখেছেন ।” 

“ঠাকুর বাললেন- আপানিই তো আমাকে হাত ধরে মানুষ করেছেন। আমার সবই 
তে। হয়েছে আপনার থেকে । আপাঁনই আমার গুবু। 

“ঠাকুরের এই কথা শেষ হইতে না হইতেই, মহর্ষি একটু হাসিয়া বাঁললেন, 'হা, ত। 
ঠিকই বলেছ, গুরু তো বটেই। তবে সে যে পাঠশালার ছেলেদের গুরুমশায়ের মতে৷ । 
ক, খ শিখতে হলে প্রথমে যেমন ছেলেদের গুরুমশায়ের নিকট শিখতে হয়, পরে এ 
ছেলেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা পেয়ে এ গুরুমশায়েরও গুরুর উপযুক্ত হয়। এখন 
পাঠশালার গুরুমশায়কে গুরু বললে যেমন হয়-_তোমার বেলাও ঠিক সেইবৃপই হচ্ছে, 
গো।' ঠাকুর চুপ করিয়া রাঁছলেন। মহ্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন 'এই প্রকার নানা কথ। 
তুলিয়া ঠাকুরের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন গারোথান করিয়া 
মহর্ষধির চরণদ্বয় সস্তুকে ধারণ করিয়া বলিলেন__ আম আপনার বালক, আমাকে 
আপনি আশাবাদ করুন ! 

“মহর্ষি প্রতিনমন্কার করিয়া বাললেন,-_-আমি তোমায় আশীর্বাদ করতে পারি না, 
আমি তোমায় শ্রন্ধ। কারি। তোমার জয় হোক । 


স্োস্থানী 'বিজয়কুফ ২১৫ 


“জামরাও সকলে একে একে মহর্ষি চরণ স্পর্শ কাঁরয়। প্রণাম করতঃ বাসায় ফিরিতে 
প্রস্তুত হইলাম । মহ খুব হ্টান্তঃকরণে আমাদগকে আশীবাদ করিয়৷ বাললেন__ 
তোমাদের মঙ্গল হবে, গোঁসাইকে তোমর। কনে ছেড়ে না, হীন তোথাদের সকলকে 
অনন্ত উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন।” 

সে-বার প্রয়াগধামে মহাসমারোহে কুপ্তমেলা অনুষ্ঠত ছইতেছে। গ্োত্বামী বিজয়কৃফ 
এখানে শিষাগ্ণসহ উপাস্ছিত। বৈফব সাধুমগলীর মধ্যে তাবু খাটাইয়৷ 'তাঁন আসন 
হ্থাপন কারয়াছেন। ঠাবুর মধাস্থলে রাহয়াছে এক পৃজাবেদী । মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও 
নিত্যানন্দ প্রভুর দুই বিগ্রহ স্থাপন কারয়৷ নিতাপৃঙ্জার বাচ্ছা হুইপ্নাছে। 

শিষাদের মধ্যে কাজের ভার বাটিয়। িয়। গোস্থামীজী বাললেন “আমার কি কাজ 
হবে জানো 2-ভিক্ষা। । তোমাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকবে আমার ওপর ।” 

সাত কোনে! টাকাক়ি ঠাবুতে নাই, ক্তু দৌনক শত শও টাকা বল হইতেছে। 
আটা, চিনি, ঘি আসিতেছে, ভারে ভারে । 

মেলায় আগত শত শত লোককে [নর়ামতভাবে ভোজন করাই্যাও গোষামীজীর 
চিরাচারত দানকার্ধ অবাধে চালত। তাহার আতাঁথ বৎসল ঠার কথ। সেখানে জনপ্রবাছে 
পারণত হইয়।ছল। 

বিয়কুফ গৃহস্থের মতে জীবনযাপন করেন । বৈষ্ণব হইয। দুদ্রাক্ষ 3০"রক বদন 
ধারণ করিতে ঠাহাকে দেখা যায়। শুধু ৩)হাই নয়, গোরনিতাই বিগ্রহেব পৃজাও 
তাহার ঠাবুতে চালয়াছে। এসব নিয় মেলার বৈষবমগুলীতে নান৷ বিরুদ্ধ সনালো5ন। 
উঠিতে থাকে । 

এসময়ে ভোলাগার মহারাক্জ, কাঠিযা বাবাজী প্রভাতি মহাত্মাগণ গ্োঁসাইজীর সমর্থনে 
আগাইয়। আসেন। তাহার অধ্যাত্মজীবনের উৎকর্ষ ও সাধনশন্তির মাহাত্ম্য সকলকে 
বুঝাইর়। দেন। বৈষ্ণব সাধুরা এবার শ্রান্ত হন। 

উচ্চকোটির সাধুসত্ব্যাপীরা ইতিমধ্ই গোঁসাইজীর মর্ম অবগত হইয়াছিলেন। 
মৌনীবাবা, অমরেশ্বরানন্দ পুরী, নরাসংহদাস বাবাজী, গন্ভীরনাথন্্রী, দর়ালদাস বাব, 
অন্দুনদাস বাবাজী প্রভৃতি মহাপ্রুষগণ 'বিজয়কুষের সাঁহত সাক্ষাতমান্রই তাহাকে আন্তারক 
সমাদর ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কারিতেন। 

একদিন মহাত্মা অন্ত্ুনদাস গোস্বামীঞ্জীর তাবুতে বসিয়া আছেন। রঙ্গিয়াবাব৷ নামক 
এক পিদ্ধধোগীও এসময়ে সেখানে উপাস্থিত। কথাপ্রসঙ্গে যোগক্রিয়া সমন্ধে তাঁহার 
জান৷ কিছু কিছু নিগৃঢ় তথ) তান সাধকদের শুনাইতে থাকেন। কিছুক্ষণ তাহার 
কথাবাঠা শুনার পর অর্জুনদাসঙ্জীর ধৈর্যচুযুতি ঘটিল। গ্রোস্বামীকে দেখাইয়া তেজোদৃপ্ত 
কণ্ঠে রাঙ্য়াবাবাকে বালর। উঠলেন, “আরে, দেখতে নেহী, ইয়ে সাক্ষাৎ যোগীরাজ 
হ্যায়! হরবখং সমাধিমে রহতে হণ্যায়। ইকো সামনেমে তুমু ক বাংলাতে হো 2 
যোগাী'টি এ 'তরস্কারের পর একেবারে চুপ হইয়৷ যান। 

যোগশান্তর সাথে ভক্তি, এর্ষের "সাথে দৈন্য, গোদ্ামীজীর মধ্যে বিস্ময়কররূপে 
মাঁলত হয়, লাভ করে এক সুসমঞ্জস পরিণাতি। 

আত স্বাভাবক ভাবে গোঁসাইজী নিঙ্গের এই যোগৈশ্্যকে বহন করিতেন। তাঁহার 
এ যোগাসাদ্ধ প্রকটিত হইর। উঠিত শুধু কৃপার ক্ষেত্রে, দানের ক্ষেত্রে । হাঙ্কার হাজার 
ভক্ত লোকগুরুরুপে দোখত তাঁহার প্রেমভীন্ত-উজ্ছল ভাবময় রূপ । এ রূপ, এ ভাব নিয়া 


২১৬ ভারতের সাধক 


বাংলার অধ্যাত্বঙ্গীবনে যে প্রেমতরঙ্গ তান তোলেন, চৈতনাধুগের পরে কম বৈফব নেতাই 
তাহা করিতে সক্ষম হুইয়াছেন। 

বোলপুরের উকিল শ্রীহরিদাস বসু প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম ছিলেন-_ পরে তিনি 'বিজয়- 
কুফের কুপা পাইয়া কৃতার্থ ছন। হরিদাসবাবু একদিন কথাপ্রসঙ্গে বাঁলতোঁছলেন, 
“আহা, হনুমানের কি অপ্ব ভান্ত |! বুক চিরে ইনঈদেবতা, রাম-সীত। দেখিয়েছিলেন” 

ভন্তের ভাবময় কথা কয়টি শুন্বামার গোস্বামীপাদ 'স্মিত্হাস্যে কহিলেন, “সে 
কিগে।! বুক ক আবার চিরতে হয় 1” 

গুরুদেবের কথার অর্থ ফি, ছরিদাসবাবু তাই ভাবিতোঁছলেন। ক্ষণপয়েই চমংকৃত 
হইয়।৷ দেখলেন, গোত্বামীজীর আসনে 'হরেকুফ' এই মন্ত্রট ধাঁরে ধীরে আপন! হতেই 
আ্কিত হইয়া গেল। শুধু তাহাই নয়, সেখানে আত্মপ্রকাশ করিজ্ রাধাকৃষের মুর্তি । 
এ অলোবিক দৃশয দোখয়া হরিদাসবাবুর মুখে কথ সারল না। 

সে-বার বৃম্দাবনে থাকিতে এক অভভূতপ্ধ ধ্যানাবেশের মধ্য দিয়া গোস্বামীজীর দিন 
কাটিতে থাকে । একদিনকার প্রগাঢ় ধ্যানে আসন্ন ঘুগগপরিবর্তনের ঈঙ্গিত তিনি প্রাপ্ত 
হন। সোঁদন ধ্যানকুটিরের দ্বার কিছুতেই থুলিতেছেন না, সেবক্গল ভীত হইর। 
ডাকাডাঁক শুরু কিলেন। 

গোগামীপাদ বাহরে আসিয়া ধীরগন্ভীর ত্বরে সবাইকে কাঁহলেন, শহমাচলের 
কয়েকটি খাষ আঙ্র কুপা ক'রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর বললেন- ভারতের 
অবশ্থার শীঘ্রই পরিবর্তন হবে। আজকের 'দিনে যে ধর্জজীবন দেখছ, তা আরও 
অবনত হবে, তারপর ভগবান শ্বয়ং অবতীর্ণ হবেন। মানবজাতির ঘটবে পুনর্জাঁবন, 
আসবে এক ঝুগ্বান্তর 1” 

দীর্ঘ সাধনার শেষে পরম ভাগবত 'বিজয়কফের জীবনে এবার আসিয়াছে দারুরন্গ 
নীলাচলনাথের আহ্বান । পুরীধামে তাঁহাকে এবার পৌঁছিতে হইবে । গুরু পরমহংসজীর 
আজ্ঞাও এ সম্পর্কে মালয়া গিয়াছে । দীর্ঘ কৃদ্দুরতের ফলে শ্থাস্থ্য প্রায় ভাঙিয়া 
পড়িয়াছে, তাই কয়েকটি সেবক শিষ্য তাহার সঙ্গে চলিল। 

যাল্রাকালে গোস্বামীজী বাঁললেন, “তোমরা আমায় প্রসম্ম মনে বিদায় দাও, আমি 
রঃ আমার প্রাণের নীলাচলপথকে দর্শন করতে পার । আমার যেন মহাধাম প্রাপ্তি 
ঘটে।” 

কলিকাতার বাসায় একটি মেথর কাজ করে। প্রেমাবেশে বিভোর গোঁসাইজী 
কাঁদতে কাদিতে তাহাকে সাহীঙ্গ প্রণাম করিঙ্সেন। কহিলেন, “ভাই, আশীরবাদ করো, 
আমি যেন দারুরদ্ষের কৃপা পাই।” 

নীলাচলে পৌছিয় তাহার আনন্দ ধরে না। তথাঁন ছুটেন নীলমাধবের অঙ্গনে । 
প্রেমের পাথার তরাঙ্গয়া উঠে, ভগ্রস্থাস্থ্য নিয়াই কীর্তন শুরু করিয়া দেন। বহুদিন পরে 
গোঁড়ীয় বৈফবদের প্রেমভান্তর ভাববন]া আবার পুরীধামে বাহিয়া যায়। 

এক বৎসরের কিছু বেশী সময় গোস্বামীজী' এখানে বাস কবেন। এই সময়ের 
মধ্যেই ভ্তসমাজের মধ/মাঁণরূপে তিনি চিহ্ত হইয়া উঠেন। জটাটসমদ্থিত দিব্যকাস্ত 
এই মহাপুরুষক্ে উৎকলবাসীরা নাম দের, জটিয়াবাবা। 

কৌপাঁনধ।রী, কপর্দকহীন জটয়াবাবার যোগৈষ্থর্য ও নিতাকার দান অনুষ্ঠানের খ্যাতি 
চাঁরাদকে রায় যায়। 


গোদ্ামী 'বিজয়কৃ ২১৭ 


মহাধামের িলন-ক্ষেত্রে প্রভুপাদ তাহার জীবননাথের মুখোমুখ আসিয়। 
দাড়াইয়াছেন। প্রাণ ভায়া দারুবন্ষের নান৷ লীলা-উৎসব 'তাঁন উদ্যাপন করিতেছেন । 
। চন্দ্রযারা, রথযানলা, পদ্মবেশ, দোলযাতা একের পর এক আবারও হইয়া আসে । প্রভুপাদের 
অন্ত্জে ডাঁকয়া উঠে দিব্য আনন্দের বান। প্রাণ ভারয়া৷ জগন্নাথের সেবা করেন, আর 
নামধ্যানে হন কষ্পতরু। 

সোঁদন ঝুলন দোলের আনন্দ উৎসব। মণ্যোপাঁর আধষ্িত নীল-মাধবের শোভা 
যেন আঁনবচনীয় । প্রভুর নামকীর্নে আর উদ্দও নৃত্যে গোস্থামীর্জী সোঁদন প্রেমের বন্যা 
বহাইয়। দিলেন। এনৃত্যকীর্নে পুরীবাসী ভন্তের৷ উদ্মন্ত হইয়া উঠিল । মহাভাবে 
মাতোয়ারা গৌসাইজীর অঙ্গে দেখা যাইতেছে অশ্রু, পুলক, কল্প প্রভাতি অধ্সাত্বক 
ভাবের প্রকাশ। আর চোখে মুখে দিব্য জ্যোতর আভা । এই দেবোপম মূর্তি 
দর্শনে জগন্নাথের ছন্ুধরও আত্মহারা হইয়৷ পড়ে, গোস্বামীপাদের শিরে ছঘ ধারণ 
করিয়৷ সে প্রেমাণ্রু বর্ষণ করিতে থাকে । চারাদিক স্ষগ্গার় ভাবরসে টলমল করিতে 
থাকে । 

শরীর ক্রমে খুব অসুস্থ হইয়! পাঁড়য়াছে। আজকাল গেৌসাইজী প্রায়ই সমুদ্রে ঘাইতে 
পারেন না। কিন্তু বড় 'বিচ্ময়ের কথা, তাহার সমুন্র্লান একদিনের জন্যও বন্ধ হয় না। 
একদিন ধ্যানাসন হইতে উঠিয়। আসলে সেবকগণ দেখেন জটাঙ্জাল হইতে টপট্প- 
করিয়া জল ঝাঁরয়৷ পাঁড়তেছে। প্রশ্ন করিলে গোঁসাইজী সংক্ষেপে উত্তর দেন, “আমি 
'যে এইমান্র সমুদ্রে ঘ্লান করলাম” 

পরম বিস্ময়ে ভন্তগ্রণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকে । কারণ, সবাই জানে, তিনি এত 
অসুস্থ যে, গৃহের বাহরে যাইতে পারেনা । « 

সোঁদন এক বিশেষ পুণ।যোগে প্রভৃপাদ শ্রঞ্গগন্বাথের মন্দিরে আসিয়াছেন। শ্রীবগ্রহ 
দর্শন করার পর তাহার অন্তরে অলৌকিক ভাবের স্ফুরণ হইল । ভাবাবিষ্ট হইয়৷ বাঁলতে 
লাগিলেন, “দ্যাখো, সাধারণ মানুষ এই বিগ্রহকে বলে, জগন্নাথ-বলরাম-সুভপ্রা ৷ আসলে 
এ'রা দারুত্রন্মের অথওড রূপ । সচ্চিদানন্দ ক্রন্ধাই দারুরুপে শ্লিমৃর্ভিতে প্রকটিত হয়েছেন। 
এদের দেখলে ব্রহ্মদর্শন হয় ।” 

পুরীধামের ভন্তসমাজে এসময়ে গোস্বামীপাদের 'বিপুল প্রাতষ্ঠ ৷ তাহার এই প্রাতষ্া 
কোনে। বৈফব মঠের মোহান্ত এবং শ্যানীর কয়েকটি প্রভাবশালী ব্যান্তর ঈর্ধা জাগাইরা 
তোলে । বিজয়কৃফের প্রাণনাশের জন্য তাহারা তৎপর হয় । 

সেদিন ভোরবেলায় প্রভূপাদ সাঙ্গোপাঙ্গসহ ভন্ত নীলমাঁণ বর্মনের বাড়িতে বাসা 
আছেন। সাধুবেশধারী একটি লোক তাহার সম্মুখে আসর! দড়াইল। লোকটি 
গোঁসাইজী বা তাহার সেবকদের কাহারো পরিচিত নয় । দেখা গেল, তাহার হাতে - 
রাহয়াছে জগন্রাথের প্রসাদী নাড়ুর একটি ঝাঁপ। 

আগন্তুক তাড়াতাড় প্রসাদদী নাড়ু গোঁসাইআীর দিকে আগাইয়। দেয়। বলে, “বাৰা, 
প্রাপ্তিমান্রেই প্রসাদ খেতে হয়, নিন” 

সর্বঞ্জ মহাপুরুষ গোঁসাইঙ্থীর কাছে এ লাড়ুর গোপন তথ্য অজানা নাই । মুহুতেই 
তি বুঝিয়া নিয়াছেন, ইহাতে মিশ্রত রাহয়াছে প্রাণঘাতী বিষ। 

আরে। বুঝিয়াছেন, এই বিষ ভক্ষণের মাধ্যনে ঘটাইতে হইবে তাহার নরজীবনের 
অবসান --করিতে হইবে লীলা সংবরণ। ইহাই 'বাধালাপ। টি 


১৮ ভারতে সাধক 


সর্বোপার কথা-_-এ যে প্রভুর মহাপ্রসাদ! কোনোমতেই তিনি হহা প্রত্যাধ্যান 
করিতে পারেন ন৷। 

এ বিষান্ত নাড়: প্রসাদ গলাধ£করণ করার পর ধারে ধাঁরে তিনি ' অচেতন হইয়া 
পাঁড়লেন। চিকিৎসকের চেষ্টায় যাঁদই বা জ্ঞানসপ্ঠার হুইল, শয়ীর তাহার এঁকে বারে 
বিধ্বন্ত হইয়া গেল। আর তাছা সারিয়া উঠে নাই । এক মাসকাল রোগভোগ্ের পর 
1নতালীলায় প্রবেশের চাহ্ত দিনটি আসর পড়ে। ১৩০৬ সালের ২১শে জোঠের 
রা ভ্বদের কাছে হইয়। উঠে মমান্তিক | 

ভারতের অধ্যাত্ম'আকাশ হইতে এক মহাজ্দ্যোতি্ক যোঁদন চিরতরে অপসূত হইয়। 
যায়। 


বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 


আকস্মিক দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে আনিয়া দেয় ক্ষয়-ক্ষতি, আগত হয় আঁভশাপ- 
রূপে। কাঁচং দুই এক ক্ষেত্রে ?কস্তু দেখা যায়, এ দুর্ঘটনা আশীবাদ রূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। বর্ধমানের বওুল গ্রামের ভোলানাথের জীবনে সোঁদন দেখা গেল এমাঁন এক 
ব)তির্রম। 

চগ্চল বালক ভোলানাথের বয়স বার বৎসরের বেশী নয়। গ্রামের পথ 'দিয়া হাঁটিয়া 
চাঁলিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ এক ক্ষিপ্ত কুকুর তাহাকে দংশন করিয়া বসে। এই 
ুর্ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়াই জীবনে তাহার নামিয়৷ আসে এঁ করুণা ও আশীবাদ । 

উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষার্ষের কথা । কুকুর দংশ'নর আধুনিক 'চাকিংসা তথনে। 
আবিষ্কৃত হয় নাই। ভোলানাথের ক্ষতস্থানে দেশীয় ওষধপর প্রয়োগ করিয়া তেমন ফল 
রে না । আরো ভালো চিকিৎসার জন্য তাহাকে চু'চুড়ায় এক আত্মীয়ের গৃহে পাঠানো 
হইল । 

ঘায়ের বড় দুঃসহ য্তরণা। এক এক দিন এ যন্ত্রণ। সহো/র সীমা ছাড়াইয়। যায়। 
সেদিন গভীর রাতে চুপ চুপি ঘর ছাড়িয়া নদীতীরে আসিয়া দড়ায়। জলে ডুবিয়াই সে 
আত্মহত্যা করিবে। 

নদীতে নামিতে যাইবে, এমন সময়ে চোখে পড়ে এক অদ্ভুতদৃশ্য ! অদূরে গঙ্গাগর্ভে 
দাড়ানো জটাজুটসমান্বত এক সন্ধ্যাসী। গন্ভীর স্বরে স্টোন পাঠ কারয়। তান ডুব 
দিতেছেন, আর মস্ত উঠানোর সঙ্গে সঙ্গে জলরাশি স্তত্তাকারে তাহাকে বেষ্টন কারিয়া 
উাঁথিত হইতেছে উধ্বে'। এক অদ্ভুত অলৌকিক কাও। স্তব্ধ বিস্ময়ে, নিমি'মেবে 
বালক এই যোগ-বভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষের দিকে চাহিয়।৷ আছে। 

সম্যাসীর দৃঁষ্ও বালক ভোলানাথের উপর পাঁড়ল। প্লানের পর তিনি তীরে 
উঠিরা আঁসলেন। ভোলানাথকে কাছে ডাঁকয়৷ সম্নেহে কহিলেন, “বাবা, এ তুমি কি 
করতে যাচ্ছিলে ? আত্মহত) যে মহাপাপ ।” সাশুনয়নে বালক অসহ্য রোগযন্ত্রণার কথা 
নিবেদন করিল । 

মহাপুরুষ সহজ কণ্ঠে বায় উঠিলন, “এ আবার হি একটা রোগ ! ও কিছুই 
নয়। এক্ষুনি তোমার সমস্ত কিছু ভ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটবে। এজন্য ভেবো না।” 

কৃপাময় সম্্যাসী ভোলানাথের ক্ষতস্থানে নিজের হস্ত বুলাইয়া দিলেন। তীর ব্যথা- 
বেদনা নিমেষে কোথায় অস্তাহত হইয়। গেল । 

সব্যাসী অতঃপর গঙ্গাতীরে আর বেশীক্ষণ অবস্থান করেন নাই। ভোলান।থের 
আনন্দ আর ধরে না। মহাত্মার কৃপায় সম্পূর্ণরূপেই সে যে রোগমুস্ত হইয়৷ গিয়াছে! 
গভীর রানে সানন্দে দ্বস্থানে ফিরিয়া আসে, এই অলৌকিক ঘটনার কথা সবাইকে বালিতে 
থাকে৷ 


'&াহবান্ুথু বার বৎসরের বালক, কিন্তু এ বয়সেই সে যেন অননাসাধারণ। গঙ্গাতীরের 


২০ ভারতের সাধক 


মহাপুর্ষের স্মাতি সোঁদন হইতে সে আর ভূলিতে পারে নাই। বার বারই তাহার 'দিব্য 
মূর্ত, তাহার কণ্গ্বর অন্তরে দোলা দিয়া যাইতেছে ! 

কে এই শাল্তধর পুরুষ, অবলীলায় ধিনি ঠাহার এ দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিয়া 
শ্দলেন? ঠাহার কাছে তবে তো আরো অনেক দুর্লভ বস্তুই রহিয়াছে! সে বস্তু 
তাহার ভাগ্যে মিলিবে না ? 

দ্ুজে নি আকর্ষণ এই স্্যাসীর ! ভোলানাথ পরের দিনই আবার ঠাহার সন্ধানে 
পাঙ্গাতীরে গিয়া উপাচ্থিত। 

এইদিন দেখা যায় আর এক বিচ্মায়কর দৃশ্য । মহাপুরুষ নদীতীরে বাঁসয়া পূজা ও 
তপণ সারিতেছেন। মাঝে মাঝে হস্ত দ্বারা কারতেছেন জলস্পর্শ । প্রতিবারই ঘাঁটতেছে 
'সেখ/নে অবিশ্বাস্য কাঙড। যখনি 'তাঁন নিচের 'দিকে হস্ত প্রসারিত করেন, তখন গঙ্গাবক্ষ 
স্ফীত হইয়া উঠে। আর হাতের ছোয়া লাগতেই জলরাশি আবার স্বস্থানে ফিরিয়া বায়। 

ভোলানাথ বিম্ময়-বিল্ফার়িত নয়নে অদূরে দপ্ডাযমান। এ দৃশ্য হইতে সে নয়ন 
রাইতে পারিতেছে না। 

মহাপুরুষের পৃজা-বজ্ছনাদি শেষ হইয়া যায়। বালক ছুটিয়। গিয়া পাতিত হয় তাহার 

০০ অনসিীসপপউদূশিি কাল আমার জীবন দান করেছেন। 
আমার একান্ত 'মিনাঁত, সেই জীবনের সব ভার আপনিই গ্রহণ করুন। আপনার চরণতলে 
বসে এই জীবন আমি কাটিয়ে দিতে চাই। কৃপা ক'রে আজই আপানি আমার মন্্রশষ্য 
ক'রে নিন» 

সান্তনা দিয়া মহাপুরুষ কহিলেন, “বাবা, সময়ে সবই হবে, সদৃগুরু তোমার মিলে 
যাবে, তৃমি অধীর হয়ো না । আচ্ছা, আজ তোমার সামান্য কিছু আম 'দিচ্ছি।” 

ভোলানাথকে একটি বিশেষ যোগাসন তিনি শিক্ষা দিলেন, আর কানে 'দিলেন 
জপের মন্ত। নির্দেশ রহিল, প্রাতাদন প্রাতে ও সন্ধ্যায় এ মস্ত জপ করিতে হইবে। 

মহাপুরুষ আশীর্বাদ জানাইয়া চাঁলয়৷ গেলেন । বালকের জীবনে উদ্মোচিত হইল 
এক নৃতন অধ্যায়। 

কুকুর-দংশনের ক্ষত উপলক্ষ করিয়াই ভোলানাথের জীবনে ঘঁটিল মহাপুরুষের 
আবির্ভাব, আর সে আঁবর্ভাব আঁচরে আনিয় দিল ইঈশ্বয়ীয় কপার সৌভাগ্যোদয় । 


বালক ভোলানাথের জীবনে আত্মিক সাধনার যে বাঁদর রোপত হয়, তাহার মর্ম 
সোঁদন কিছুই সে বুঝিতে পারে নাই। উত্তরকালে এই বাঁঞজই পরিণত হয় এক মহীরুহে। 
আচার্য বিশুদ্ধানম্দ পরমহংসরূপে উত্তরভারতে ঘটে তাহার অভ্যুদয় । 

বারাণসীর অধ্যাত্বকেন্দ্রে এই মহাপুরুষকে দীর্ঘকাল অধাষ্ঠত থাকতে দেখা যায় -_ 
এ অগ্চলে তান পারাচিত হইয়। উঠেন “গন্ধবাবা নামে। যে অলোকক 'বিভতিলীল। 
এই শান্তধর মহাসাধক 'দনের পর দন দেখাইয়। যান, প্রকাশ্যে জনসমাজের সম্মুখে খুব 
কম সাধকই আঙ্জ অবধি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। 

১৮৫৬ সালের ১১৯ই মার্চ বিশুদ্ধানচ্দ ভূমিষ্ঠ হন। ছয় মান পরেই পি আঁখলচগ্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় তাহার শেষ নিগ্চাস ত্যাগ করেন। ম৷ রাজরাজেশ্বরী এবং কাক চন্দ্রনাথের 
আদরবত্ে শিশু বাড়িয়া উঠিতে থাকে । সাধারণ মধ]1বন্ত ঘরের পরিবেশে হার জীবন 
বিকাশ লাভ করে। রী 


বিশুদ্ধানম্দ পরমহংল ২২৬ 


অপ্প বয়সেই ভোলানাথের মধ্যে দেখ! যায় নানা অন্ভুত বৈশিষ্ট । চণল বালক- 
গোঠীর মধ্যে নিজের ধীর ম্ভীর ভাবটি সে বঙ্গায় রাখিয়া চলে ৷ সকলের মধে] থাঁকয়াও 
সে থাকে অনন্য । 

গ্রামের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে, শ্মশান ও বটতলায়, বালক ভোলানাথ সুযোগ পাইলেই 
ঘুরিয়৷ বেড়ায় । বড় অদ্ভূত খ্য়োল এই গম্ভীর বালকের । লোকে তাহার কথা নিয়া কত 
বলাবলি করে। 

দেহের দুরারোগ্য ব্যাধ স্ধ্যাসীর কৃপায় সারিয়া গিয়াছে । বাণক ভোলানাথ এবার 
ফারিয়া! আসল স্বগ্রামে ৷ জননী রাজরাজেস্বরী স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাচিলেন। কিছু 
দনের মধ্যে হতস্বান্থ্য ফিরিয়৷ পাইবার পর তাহাকে বর্ধমানে পাঠানে। হইল সংস্কৃত 
পাঁড়বার জন্য। 

দুই বৎসর কাটিয়া 'গিয়াছে। বালকের অন্তরে মহাপুরুষের রোপিত বাঁজটি দিন দিন 
হইয়। উঠিতেছে রূপায়িত। এই সময়ের মধ্যে একদিনের ম্বনাও কিন্তু তাহাকে তাহার 
জপ এবং আসন প্রাণায়াম বাদ দিতে দেখা যায় নাই। 


ইতিমধ্যে হঠাৎ এক পর্বের সূচনা দেখা গিল। ভোলানাথ সেদিন বর্ধমান শহরের রাজ. 
পথ 'দিয়া কোথায় চঁলিয়াছেন। কানে হঠাৎ পাঁশল এক পথচারী মুসলমান ভদ্রলোকের 
কথাবারা। এক যোগীপুরুষের অলৌকিক কাহিনী তান বাঁলতেছেন ; এই মহাত্মাটি 
নাকি কিছুঁদন হয় ঢাকায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বড় বিস্ময়কর তাহার যোগ- 
বিভাতি, শহরের সর্বত্র শোনা যার এই কথা । বুড়িগঙ্গার জলে প্রতাষে মহা ফ্লান 
করিতে যান, আর রোজই সেথানে ঘটে এক বিস্ময়কর কাও। তাহার গান্ন বেষ্টন 
করিয়৷ নর্দীগর্ভ হইতে একটি জলন্তত্ত উাঁথত হয়। কেহ' কেহ এই এলোকক দৃশ, 
প্রতাক্ষ করিয়াছে । 

যোগাঁবভাতর ধরনটি শুনিরাই ভোলানাথ চমাঁকয়। উঠিলেন তবে তো ইনিই তাহার 
সেই প্রাণদাতা মহাতপস্বী ! অন্তরের মধ্যে ই'হাকে যে তিনি জীবনকাওারীরৃপে স্থাপিত 
করিয়াছেন। 

যে ভদ্রুলোকটি এই কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন ঠাহার নিকট হইতে ভোলানাথ এ 
মহাপুরুষের ঢাকার ঠিকান৷ জানিক্লা নিলেন। আরও শুনিলেন, সংবাদদাত। ভদ্রলোক 
টাক! শহরেরই লোক, এবং কয়েকদিনের ষধোই ভান সেখানে ফিরিয়। যাইতেছেন। 

মহাপুরুষ দর্শনের জনা ভোলানাথ তখন অত্যন্ত ব্যাকুল। স্থির করিলেন, এ ভদ্র 
(লোকটির সহিতই কয়েকদিন পর তিনি ঢাকায় রওনা হইবেন। চিরতরে সংসার ত্যাগ 
করিয়৷ মহাত্মার চরণে আশ্রয় নিবেন, এ সংকল্প ঠক হইয়। গেল। 

িস্তু জননীর অনুমতি তে৷ নেওয়া চাই। তাই ভাড়াতাড় তিন বগুলে আসিয়া 
উপাশ্থিত হইলেন। তাহার প্রস্তাব শুনিয়া সকলে তে অবাক । এ আবার কি কথা। 
এই অষ্প বয়সে ঘর ছাড়িয়া, সমগ্ত কু ভবিষ্ঃং ছাড়িয়া, সে কোথায় যাইবে ১ আত্মীয়. 
স্বজনেরা তাহাকে ঝাধ। 'দিলেন। 

ভোলানাথের জননী রাজরাজেশ্বরী দেবীর আচরণ কিস্তু বড় অদ্ভুত, বড় অপ্রত্যাশিত । 
মুহুে 'তিনি মন স্থির করির ফোললেন, এবং বাল-পুত্রের সংকণ্পে কেনো বাধ। 


1দতে চাঁহলেন না। 


১৬৬২ ভারতের সাধক 


আত্মীর-স্বজনদের ডাঁকয়া আনিয়া বাঁললেন, “ভোলানাথের কোষ্ঠীতে তার পরমায়ু 
রয়েছে মাত বাইশ বংসর। এটা আম নিজে বিশ্বাস করেছি, 'নাশ্িত বলেই ধরে 
নয়েছি। যাঁদ এরকম শাশ্তধর যোগীর চেল। হয়ে ওর আয়ু বাড়ে, তবে সেইটেই তে 
হবে আমাদের পরম লাভ ॥ তাছাড়।, ও যখন চলে যাবার জন্য এমন ব্যাকুল তখন 
ওকে যেতে দেওয়াই তে সঙ্গত 1” 

মায়ের অনুমাতি ও আশীবাদ মালিল। ভোলানাথ তাই আনন্দে অধার হইয়া তাহার 
গুরুজনদের পদধাল গ্রহণ করিলেন, চললেন তাহার নিবুদ্দেশের যাত্রায় । 


রওনা হইবার সময় পথের সার্ীও একট জুটিয়া গেল। হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাহার 
সমবয়সী বন্ধু, মহাত্মার ঘোগৈশ্বর্ষের কাহিনী শুানয়। সে মুদ্ধ হইয়াছে । গৃহত্যাগ করিয়া 
'সেও সঙ্গে গেল । 

ঢাকার উপকষ্ঠীন্থত রমণ৷ । আঁজকার দিনের রমণীর উদ্যান ও সৌধমালা তখন 
এ পল্লীতে কিছুই ছিল ন।। চারাঁদকে ছিল দুর্গম গহন অরণ্য__-সাপ বাঘের আবাগ- 
স্থান। তাহারই মধ্যে দেখা যাইত দুই-একটি গাচীন শন্তসাধনার পাঠ এবং মাম্দির। 
সাধ-সন্নযাসীর। এখানে আসিয়া [কিছুদিন তান্তরক ক্রিয়াদি করিয়া যাইতেন। 

ভোলানাথ ও তাহার বন্ধুটি অনেক খোঁজাখুীজর পর রমণার এক প্রান্তে মহাপুরুষের 


সাক্ষাৎ লাভ কারলেন। 


প্রথমটায় মহাপুরুষ বালক দুটিকে এড়াতেই চাহিলেন। কেন এই অল্প বয়সে, 
সুকুমার দেহে দুশ্চর তপস্যা ও কৃচ্ছুসাধন ? সংসারাশ্রমে থাকিয়া ?ক ধর্মলাভ হয় না ? 

ভোলানাথ ও ডাহার সঙ্গীকে এড়ানো বড় কঠিন, উভয়ে এবার যোগীবরের চরণ 
ধাঁরয়। কাঁদতে লাগিলেন । অবশেষে তাহার কৃপা হইল, বালক দুইটিকে [তান গ্রহণ 
ঝারলেন। 

গভীর রজনী । রমণার গহন বনের চাঁরাঁদকে ঘন অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে । 
মহাপুরুষ নবাগত বালক ভন্ত দুইটিকে তাহার নিকটে ডাঁকলেন। তারপর দুই হস্তে 
ধারণ কারলেন ফাহাদের দুজনের বাহু । অন্ধকারময় বনপথ দিয়া তাহারা চাঁলয়াছেন। 
কিছুদূর 1গিয়াই মহাপুরুষ বালকদয়ের দুই চোখ কাপড় দিয়া সজোবে বীধিয়। দিলেন। 
ঞহাদের তখন মোহাচ্ছন্বের মতে আস্থা । 1 *ভাবে তাহার। পথ চালতেছেন হু*শ নাই, 
কোনে স্মতিই মনে জাগর্ক থাঁকতেছে না । অথচ দীর্ঘপথ আতক্রম করিয়া চলিয়াছেন। 
মাঝে মাঝে কানে আসতেছে শৃগাল ও হিংস্র বাঘের রব। 

পরাদন প্রাতে এই যাল্লার বিরাম ঘটে । এবার উভয়ের চন্বুর আচ্ছাদন খুলিয়া দেওয়। 
হয়। পাহাড়ের উপরে এক মন্দি॥ সান্নহিও আশ্রমে তাহার! আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞাস কা।য়য়। ভোলানাথ জানিলেন, এই ম্ছানের নাম 
বিশ্ধ চল ॥ ঢাকার রমণ৷ হইতে 1বিদ্ধ/চল প্রায় ছয়শত মাইল । শুধু যোগীবরেব হাত 
দুইটিকে ধাঁরয়া থাঁকয়া ?ক্রৃপে তাহার৷ এই দূরত্ব একরান্রে আঁতক্রম করিলেন 2 কোন্‌ 
যোগাবিভাতির ফলে ইহা সপ্তব হইল ? উভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া 'গিয়াছেন। 


গস্তব্ছছল এখনও রাহয়াছে বহু দূরে। কিন্তু মহাত্মার সে অপূর্ব যোগসামর্থের 


বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ২২৩ 


পরিচয় সে রানিতে পাওয়া গেল তাহাতে কোনে দূরত্ব, কোনে দূরধিগমাহার প্রশ্থই আর 
উঠে না। 

এই একই অলো?কিক গদ্থায়, যোগশাক্ বলে মহাত্ম। ঠাহার বালক ভষ্তুদের [হিমালয় 
আতিক্রম করান, তিবতের দুর্গম এক মালভূমিতে আনিয়া উপাঁস্থুত করেন। 


এবার ভোলানাথের বিস্ময়-ীবম্ঢ় দৃষীসমক্ষে দেখা দিল এক অদ্ভুত সাধনরাজ্য। 
শল্তিধর দর্তী সন্ধ্যাসী পরমহংস প্রভৃতির ইহা এক অপৃব মিলনকেন্দ্র। উত্তরকালে 
'বিশৃদ্ধানন্দজী এই চ্ছানকে আঁভমত করিতেন জানগঞ্জ নামে । 

যে মহাপবুষের কৃপা ও আশ্রয় অবলম্বন করিয়া ভোলানাথ এই গ্শারমালা বেকিত 
পাবিশ্ত অণলে প্রবেশ করিলেন, ঠাহার নাম--নীমানন্দ পরমহংস। বাগ্ডালী দেহ। বয়স 
তৎকালে প্রায় পাঁচশত হইয়।ছিল বলিয়া বিশুদ্ধানন্দজী বলিতেন। 

স্বামী নীমানন্দ পরমহংস অতঃপর ভোলানাথ ও তাহার সঙ্গীকে মনোহরতীর্থ নামক 
এক রমণীয় গাঁরশীর্ষে নিয়! যান । এখানে তাহার গুরুদেব স্বামী মহাতপার পদগ্রান্তে 
নবীন সাধনা্াঁদের তান উপস্থিত করেন। এই মহাত্মার নিকট দীক্ষালাভ করিয়া 
ভোলানাথ ধন্য হন। নূতন নামকরণ হয়-_বিশুদ্ধানন্দ স্বামী । 

ইহার পর প্রায় বার বৎসর ব্রহ্ষচ্যাশ্রমে থাকিয়া বিশুদ্ধানন্দকে উচ্চতর যোগশিক্ষা 
আয়ত্ত করিতে হয়। একনিষ্ঠ সাধনা ও কঠোর কৃচ্ছুত্রতের মধ্য দিয়া তাহার অধ্যাত্ম- 
জীবন অগ্রসর হইতে থাকে । 

শল্তিধর আচার্য ভূগুরামত্বামী এবং শ্যামানন্দস্থামী এসময়ে বৃত হন তাহার শিক্ষাগুরু- 
ব্পে। তাহার ব্রত উদ্যাপনে, তত্র ও ষোগসাধনার পথে, ইহার৷ হন প্রধান সহায়ক । 
দণ্ডী ও পরিব্রাজক অবস্থা আঁতক্রম করিয়া তীর্থস্বামীর পর্যায়ে উন্নীত হইতে সাধক বিশুদ্ধা- 
নন্দজীর প্রায় আট বংসর সময় লাঁগয়াছিল। 

অতঃপর ধাঁরে ধ'রে এক অসামান্য সাধকরূপে তিনি চিত হইয়া উঠেন । সাধনার 
অগ্রগ্াতির সাথে ব্হু বিস্ময়কর যোগাঁবভূতিও তাহার আয়ত্তে আসিয়া যায় । 


এই সময়ে গুরুদেব হঠাৎ একদিন বাঁলয়া বসেন, বাবা, তোমার এখানকার শিক্ষা 
সমাপ্ত হয়েছে। এবার তোমায় দেশে ফিরে যেতে হবে, বিবাহ ক'রে প্রবেশ করতে হবে 
[ৃহস্থাশ্রমে । 

এক অদ্ভুত আদেশ ! বড় অপ্রত্যাশিত এই প্রস্তাব! তরুণ সাধকের মাথ'য় যেন 
জ্রাঘাত পড়িল । 

সাধনরাজ্যের অমৃতলোকে তিনি পৌছিয়াছেন। তাহা ছাড়িয়া আজ আবার কোথায় 
গয়। দাড়াবেন 2 চৌদ্দ বংসর বয়নে এই পাবিন্ন অধ্যাত্ম কেন্দ্রে তান আগমন করেন, 
মানে তাহার বয়স প্রায় পর়তিশ বংসর। কৃচ্ডুদাধন ও তপসা। ইতিমধ্যে তাহাকে যোগ 
3 তন্ত্রের উচ্চ শিখরে তুলিয়। পিয়াছে। গৃহস্থাশ্রমে ঢুকলে ভাগ্যে কি ঘটিবে, কোন 
সওল গহ্বরে নামিতে হইবে, কে জানে? উচ্চতর অধ্যাত্ম-সাধনার পক্ষে সে পারবেশ 
মাটেই অনুকূল নয়। আর্ত যোগসামর্থ। যে ক্লমে হাস পাইবে না তাহারই ৷ স্থিরতা 
ক? তাই 'বিশৃদ্ধান্দ বড় মুষাঁড়য়। পাঁড়িলেন। 

অন্তর্ধামী গুরু মহারাজ শিবের এ দনোভাব লক্ষ্য করিলেন । আশ্বাস দিয় সঙ্পেহে 


২৪ ভারতের সাধক 


কাহলেন, “বাবা, কোনে। ভয় নেই গ্াহস্থ্যাশ্রমে গেলেও তোমাদের ক্ষতি কিছু হবে না। 
সাধনার ধারা অব্যাহতই থাকবে । আমাদের সাহাধ্য তুমি ঠিকই পাবে। তাছাড়া, এই 
নৃতন পরিবেশের মধ্য দিয়েই টবে তোমার 'প্ধলাভ ।” , 

বিশুদ্ধানন্দ জানেন, মহাতপার বাণী অপ্রান্ত। অন্তরের আলে ডন এবার তাই [কিছুটা 
শান্ত হইল। 

তবুও বু প্রশ্থ মনের কোণে ভিড় করিতে থাকে । বালককাল হইতেই সমাজ- 
জীবন ছইতে তান বাচ্ছ্ন। যে বক্গচর্যব্রত জীবনে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, জনাঁবরল 
হমালয়ের ক্রোড়ের যোগীসঞ্ঘের মধ্যে তাহা লালত। সংঘাত-সঙ্কুল সাংসারিক জীবনে 
কি কারয়া তাহা আত্মরক্ষা করিবে ? আছাড়।, আরও ভাবিবার কথ! আছে। পৈতৃক 
বিষয়-আশয় কিছুই নাই, লৌকিক কোনো শিক্ষাও এযাবৎ তিনি গ্রহণ করেন নাই। 
পারবারের ভরণ-পোষণের উপায়ই বা কি হইবে ? 

গুরুদেব ঠাহার চিস্তার ধারাটি বুঝিয়া৷ নিয়া কাঁহলেন, “বাবা, তুমি মোটেই ভেবে। 
না। চিকিৎসাবৃত্তি ও যোগজেযাতিষ ঘ্বারা তোমার জীবিক। অর্জনের ব্যবস্থা হবে। এরপর 
যা যা করতে হবে, সে নির্দেশ আমি তোমায় যথাসময়ে দেব।” 


হিমালয়ে গবাস্থত এই পবিত্র গুরুকুল, আর এই সব উচ্চকোটির সাধকদের সান্ধ্য 
ত্যাগ করিতে বিশুদ্ধানন্দের হৃদয় যেন ভা যায়। এই সাধনভূমিকে কেন্দ্র করিয়াই 
যে ঠাহার অধ্যাত্ম-জীবনের ভিভ্তিট এ যাব গাড়য়া উঠিয়াছে, এক আঁবচ্ছেদ্য যোগসূতে 
তান বাধ। পাড়য়া গিরাছেন। 

গুরুদেখ ও শিক্ষকদের র্লেহের স্থৃতি কোনোদিনই ভুলিবার নর ! চারজীবনের 
কত কাহিনীর স্মাতিই ন৷ আঙ্জ তাহার মনের দুয়ারে আসিয়। দাড়ায়__ 

সে-বার ব্রন্মচারী বিশুদ্ধানন্দ সতীর্থদের সাথে বিদ্ধ/চল ভ্রমণে গিয়াছেন। পাহাড়ের 
উপর দণ্ডায়মান একটি ঝড় আমগাছ, অজন্্ আম উহার শাখায় পাকিয়৷ রাহয়াছে। 
অনেকেরই ঝোঁক হইল, এই বসালে৷ ফণ পাড়িতে হইবে । উৎসাহের বসে বিশুদ্ধানজ্দও 
আমগ্াছের ডাল লক্ষ্য করিয়া বেগে এক লাফ দির়। বাঁসলেন। কিন্তু ডাল অবধি 
তাহাকে পৌথতে হইল না, লক্ষাচ্যুত হইয়৷ পাঁড়লেন ভূমিতলে । সঙ্গে সঙ্গে হইলেন 
জ্ঞানহার । জ্ঞান ফিরলে দেখিলেন, দাদ। গুরুদেব ভূগুরাম পরমহংস তাহাকে কোলে, 
করিয়া শৃন্যপথে পাহাড়ের শিখরদেশে উঠেছেন 

উপরে উঠিয়া পরমহংসঞ্জী ঠাহাকে কোল হইতে নামাইলেন। এবার একটি সুপরু 
আম ঠাহার হাতে গুণজয়। দিয়। সহাস্যে কাহলেন, “নাও, হ'লো তো? আমাট এখন 
খেতে পারো । এর জন্যই এত সব কও ।” 

, চণ্টল কিশোরকে সর্ঠক করিয়। ভূগুরাম স্বামী কহিলেন, “এবার প্রতিজ্ঞ। করো, 

এমন কাজ আর কখনো করবে না।” 

বশুঙ্থানম্দ ততক্ষণে সাহস সয় করিয়৷ ফেলিয়াছেন। উত্তর ।দলেন, “খুব করবে৷ । 
স্রচক্ষে দেখলাম তো, আপাঁন থাকতে আগার আবার ভর ক?” এই সহ সরল ম্তধ্ে 
খুশী হইয়। দাদা-গুরুদেব হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। 

অকপটত। ও সত্যানষ্জ ছিল 'বিশুদ্ধানন্দের বড় বোঁশষ1। সাধনজীবনের গোড়ার 
দিক হইতেই এট ঠাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে দেখা বার । তিন তাহার ব্রশ্চারী 


বিশুদ্ধানম্দ পরমহংস ২২৫ 


জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিতে 1গয়৷ বাঁলয়াছেন, “একদিন ল্লান করতে গিয়ে 
একটি কুমারীকে প্লান করতে দোঁখি, তাতে আমার কামভাবের উদয় হল্স। আম ল্লান 
না করেই তৎক্ষণাৎ দাদা-গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হলাম । তান আমাকে দেখে একটু 
হাস্য করলেন মানত । আম তথন অকপটে ঠাকে আমার মনের কঞ্ ব্যন্ত ক'রে বললাম, 
“হয় আমার একটা প্রায় শ্চিত্তের ব্যবস্থা ক'রে দিন, ন৷ হয় আমার এখান থেকে তাড়রে 
দিন। আমার মতে। লোক এখানে থাকবার উপযুন্ত নয় ।” 

শিষ্য 'বমন সত্যসন্ধ, তেমনিই পরম কারুণিক ঠাহার শিক্ষাগুরু ৷ ভূগুরাম পরমহংস 
নার্বকারভাবে উত্তর দেন, “তোমার কোনো অনুশোচনায় প্রয়োজন নেই । আম আশীবাদ 
করছি, তোমার এই ধরনের কামভাব আর হবে না।” সঙ্গে সঙ্গে তরুণ সাধফককে সোঁদন 
তিনি বিশেষ একটি মন্ত্র ও আসন দিয়া দিলেন। 

এমন শান্তধর মহাপুরুষদের সাম্িধ্, এমন কল্যাণকর পাররেশ, এমন সম্লেহদদ্ধন 
ছাড়িয়া বিশুদ্ধানন্দ আজ গৃহে 'ফিরিতে চাহবেন কেন ? সংসারাশ্রম গ্রহণের কথার 
[তান বিগালত হইবেন, তাহাতেই ব বিস্ময়ের ক আছে ? 

গুরুর আদেশে তাহাকে কিস্তু গৃহে 'ফারিতেই হইল । 

রাজরাজেস্বরী দেবী নয়নের মণি পুররকে এতাঁদন পরে ফিরিয়া পাইয়াছেন, আই 
তাহার আনন্দের সীম। নাই । আঁচরেই তোড়জোড় করিয়া ভোলানাথের তিনি বিবাহ 
দিলেন। শুভক্ষণে সুলক্ষণ৷ বধূ কৃষ্ণভাঁমনী দেবীকে ঘরে আনা হইল । 

বিশুদ্ধানন্দজীর জীবনে এ এক প্রকাণ্ড পটপরিবর্তন। গুরুদেবের আদেশে জনজীবনের 
মধ্যে নজেকে এবার তিনি স্থাপন কাঁরলেন। বর্ধমানের কাছেই গুক্রা গ্রাম । এখানে 
আসিয়া শুরু কারলেন চাকৎসা ব্যবসায় । স্ছানীয় জমিদারের" বাহর্বাটীর একাংশে 
বাঁসয়। তাহার কাজ চলিতে লাগিল । 

1নজে 1তাঁন কেবলই প্রচ্ছন্ন থাকিতে চান, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় বই? চাকৎসকের 
খ্যাতির চেয়ে ঠাহার যোগী জীবনের খ্যাতিই বেশী প্রচারিত হইতে থাকে । আধিবাধি- 
ক্রি জনসাধারণ প্রায়ই ঠাহার কাছে ভিড় জমায় । 

বশুদ্ধানন্দের নিজস্ব সধনার ধারাটি 1কম্তু বরাবরই পূর্বের মতে৷ বহিয়। চঁলিয়াছে। 
দৈনান্দিন জীবনের নান৷ কাজকর্ম শেষ হইয়। যায়, তারপর গভীর রানে নিজের সাধন- 
আসনে গয়। 'তিনি উপাঁবষ্ট হন। গুরু প্রদত্ত সাধন ও 'নিগৃঢ় যোগক্রিয়। পরম নিষায় 
সম্পন্ন করেন। মাঝে মাঝে অমানিশাযোগে গুক্করার শ্মশানে 'গিয়াও শন্তি সাধনার 
নানা রকমের ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আসেন । তাহার মোগাবভূতির কথ। ধারে ধীরে সে 
অণ্চলে ছড়াইয়া পাঁড়িতে থাকে । এ সময়ে গুরুদেবের জাদেশে তিনি শিষ) গ্রহণও শুরু 
করিয়৷ দেন। দলে দলে তাহার কাছে আসিতে থাকে আর ও মুমুক্ষু আশ্রয়ার্থা । 

বহৃতর অলোকিক সিদ্ধি এ সময়ে 'বিশুদ্ধানন্দজ্জীর করতলগত হইতেছে । ঘাঁটতেছে 
নানা চাণ্চল্যকর ঘটন৷। 

এ সময়ে তাহার কক্ষে দুইটি িবষধর সাপ সর্বদা বাস করিত, স্বচ্ছন্দে সেখানে তাহারা 
বিচরণও করিত। ভ্থামীজী তাহাদের খুব আদর-যত্র করিতেন । উত্তরকালে তিনি শিব 
দের বাঁলতেন, পগুক্করাতে আমার ঘরে দুটো 'বিষান্ত সাপ ছিল, আম তাদের নাম দয়ে- 
ছিলাম_-শিবদাস আর শিবদাসী । ক্রিয়। অনুষ্ঠানের সময় এ দুটো এসে আমায় জাড়যে 
থাকতো ।% 


ভা সা. (সু-৩)-১৫ 


১৬৬, ভারতের পাধক 


বাল্যকাল হইতেই সাপের সাহত তাহার নিবিড় অন্তরঙ্গতা ৷ গ্রামের বাড়িতে ছিল 
একাট শিলাময় শিবাঁলঙ্গ। একটি বিধান্ত সাপ নিশাকালে প্রারই এ লিঙ্গাট জড়াইয়া 
শুইয়া থাঁকিত। বল৷ বাহুল, বাঁড়র লোকে রাত্রে কখনো এ মান্দরে যাইতে সাহসী 
হইত না। বালক ভোলানাথ কিস্তু এ সাপ সম্বন্ধে হিলেন অকুতোভয় । এ সম্পর্কে 
বাঁলয়াছেন, “আমার িস্তু মোটেই ভয় ছিল না। আমি দুধ নিয়ে যেতাম ; সাপ।ট 
ফেসফোস ক'রে উঠলে বলতাম -চুপ | শিবকে দুধ দেবো না? তখন সাপটি আর 
ফেঁসু করত না। আম কতঞ্ট। দুধ শিবের গায়ে ঢেলে, বাঁকি)ার কিছু প্রসাদ বলে 
নিজে খেয়ে কতকটা সাপকে দিয়ে আসতাম ।” 

িশৃদ্ধানন্দ্্ীর খ্যাত শুনিয়া মনীষী রমেশ দত্তমহাশয় এক দিন গৃষ্করায় তাহার সাত 
দেখ করিতে আসেন। দত্তমহাশয় তখন বর্ধমানের ম্যাঁজস্টেট। আসবার আগে তিনি 
করেকাঁট গিনি গোপনে তাহার স্ত্রীর নিকট রাখিরা আসিয়াছেন। পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে চান, যোগাবভূতিসম্পন্ন সাধু উহ! জানিতে পারেন কিনা। 

দশ্তমহাশয় আঁসতেছেন, গুক্করার জামদারদের মধ্যে তাই সোঁপন খুব চাণুল্য পাড়য়া 
গেল। শশবান্ত বার বার আসিয়া 'বিশুদ্ধানম্দকে তাহারা বালতে লাগিলেন, “আগাঁন 
শিগোর প্রস্তুত হোন। ম্যাজক্টেট সাহেব যে এসে পড়লেন ।” 

তিনি সহাস্যে উত্তর দিলেন, “আসছেন তাতে আমার কিরে বাবা। তোমাদের 
[তান ম্যাজস্টরেট, আমার কি ?* 

দশ্তমহাশয় আসক! স্বামীঞীর সঙ্গে আলাপ শুরু করিয়া দিলেন। তারপর কথা- 
প্রসঙ্গে কাঁহলেন, “আপনার সম্বন্ধে অনেক 'কিছু শুনতে পাই । আপনার নাক যোগ-' 
রিভাতি প্রচুর ।” 

স্বামীজী তৎক্ষণাৎ 'দ্মিতহাস্যে বলিল উঠিলেন, “তা কিছুট। রয়েছে বই কি। তুম 
তো দেখাঁছ পাচখানা 'গাঁনি তোমার গিল্গির কাছে গোপন রেখে এসেছো আর তারপর 
ভাবছো আমার অলোক শান্ত কতটা ত পরথ করবে, দরকার হলে এ সাধুর ভওামিটাও 
ভাঙাব। তা, সেটা ভাঙতে পারবে কি ?” 

্মেশসন্দ্র ততক্ষণে বড় অগ্রাতিভ হইয়। পাড়য়াছেন। ইহার পর সম্রদ্ধভাবে তিনি 
বিশুক্জানন্দ্রীর সূর্যাধজ্ঞান, বায়ুজ্ঞান প্রভাতি ক্িয্নাকা দোঁখতে লাগিলেন। 

রমেশচন্দ্র অতঃপর সাবনয়ে তাহাকে জানাইলেন, [তান বেদের কিছুটা অংশ অনুবাদ ৯ 
করিয়াছেন। শুনিয়। বশুদ্ধানন্দঞ্জী তাহার নিজস্ব ভঙ্গীতে তিরস্কার কারলেন। মুখের 
উপর সোজা ঝলিয়৷ দিলেন, “শৃদ্রের পক্ষে নিতান্ত এটা অনাঁধিকার চর্চাই হয়েছে।” 

রমেশ দশ্তমহ।শয় কিন্তু খেয়ালী সাধকের এই কঠোর বাকা সেদিন সহজভাবেই 
গ্রহণ করেন। অপ্রসন্নতার কোনে চিহ্ন তাহার মুখে দেখ। বায় নাই। 

সাধক বিশুদ্ধানন্দের জীবনে এবার শুরু হয় এক নতুন পর্যায় । আচার্যরূপে, গুরুরূপে 
মুমুক্ষু নরনারীকে তিনি আশ্রয় দিতে থাকেন। 

রায়বাহাদুর গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুলিশের একজন বড় কর্মচারী । অধ্য্ম দ্বীবনের 
উন্নতির জন্য এক সময়ে তান খুব ব্যাকুল হইয়া পড়েন । কদিন আগে স্বপ্নে এক 
গহা মন্ত্র পাইয়াছেন, আর দোঁথয়াছেন এক অপূর্ব দেবমৃ-্ত। কর্মকার দ্বার। এই দেব- 
মৃার্তর অনুন্বপ এক ধাতুব্গ্রহ তিনি গঠন করাইয়াছেন। গিরীনবাবুর সংকল্প, যে 
মহাপুরুষ এ স্বপ্নপ্রা্ত মন্ত্রের অর্থ উদ্‌ঘাটন কারিতে পারিবেন, তাহাকেই তান বন্নণ 


বশুদ্ধানন্দ পরমহংস ২২৭ 


করিবেন গুরুর্পে। বহু সাধুসম্ত এযাবৎ দেখিয়। বেড়াইয়াছেন, এবার আসিলেন বিশুদ্ধা- 
নাচ্দর কাছে। 

স্বর্মীজী প্রথম সাক্ষাতেই বলিয়। উঠিলেন, “তুমি তো দেখাহ স্বপ্নেই মন্ত্র পেয়েছো 1” 

. গিরীনবাবু সহসা কোনে কথ। স্বীকার করতেছেন না। স্তাণী্জরী এবার ধাতুণৃতি'র 
কথা বালয়া দিলেন। শুধু তাই নয় অতঃপর তাহার ঘাড়তে গিয়া যে বাক্সে উহা 
লুক্তানো রাঁহয়াছে তাহাও দেখাইয়। 'দিলেন। গিরীনবাবুর লঙ্জ। ও অনুতাপের সীম! 
রাহল না। মহাপুরুষের চরণে এবার করিলেন আত্মসমর্পণ । 

বিখ ত ডান্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একবার গুক্করায় গিয়া বিশুদ্ধানম্দকে দর্শন 
করেন। আলোচন। প্রসঙ্গে স্বামীজী তাহাকে বলেন, “মানবদেহের সাধারণ কয়টি দ্বার 
ছাড়া আরও অগণিত দ্বার রয়েছে। এমন ক প্রত্োক্টি লোমকুপই এক একটি দ্বার ; 
লৌকিক চোখ দিয়ে এগুলো৷ আমাদের কাছে ধর! পড়ে না। যোগীরা কিন্তু অবলীলায় 
দোখিয়ে দিতে পারেন 1” 

ডাঃ সরকার স্থামীন্জীকে ধাঁরয়। পাঁড়লেন, তাহাকে ইহা দেখাইতে হইবে । কোত্হলী 
ভক্তের ভিড় করিয়। দড়াইলেন। 'বাশষ্ট বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকের সম্মুখে শুরু হব 
যোগ্বিভূ'ত প্রদর্শন । 

বিস্ময়-বস্ফারিত নস্নে ডাঃ সরকার দেখেন, দ্বামীঞ্জীর নিক দেহের লোমকুপ 'দিয়া 
বড় বড় স্ফটিকের দান। প্রাব্ট করিতেছেন। হাত দিয়া ঘাঁষবার সঙ্গে সঙ্গে আবার 
তাহা বাহির হুইয়। আসিতেছে। 

সবাইর সম্মুখে আরও এক অদ্ভুত কাও তিনি করেন। দা একখও ঘৃতাসন্ত বন্ত্র 
নিজের মুখ-বিধরে প্রবেশ করান, তারপর সবসমক্ষে নাভিদেশ 'দিয়। উহা টানিয়। ঝাহর 
কারিতে থাকেন। ডাঃ সরকার নিজেও এই বন্ত্রথও !কণ্ছুটা টানিয়। গেখিয়াছিলেন। 

বড় অদ্ভূত সাধক বশৃদ্ধানন্দের এই কাণ্ড। ইহ। প্রত্যগ্ষ করিয়া ভার৩প্রাসন্ধ 
ডান্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সাঁদন বলেন, “স্বামীজী আমাদের বৈজ্ঞাঁনকদের দেহতত্ত 
কত যে অসম্পূর্ণ আজ ৩ আপাঁন ভালোভাবে আমায় দেখিয়ে দিলেন।” 

ডাঃ চন্্রশেখর কালী ও অক্ষয়কুমার দত্ত সেবার ধিশুদ্ধানচ্দের সঙ্গে দেখা করিতে 

গসেন। তাহার৷ শুনিয়াছেন, স্বামীজী পরমাণুর বৃপান্তর ঘটাইয়৷ হীর।, প্রবাল প্রভৃতি 
ত্র তোর করেন। তাহাদের অনুরোধে স্বামীর্জী একটি লেনৃস নির। বাঁসলেন, উহাতে 
মৃযালোক প্রাতফণলত করিয়। একটি প্রবাল তোর করিবেন। 

'ক্লিয়াটি দেখানে। হইতেছে, শ্রীযুন্ত দত্ত সাঁন্দদ্ধ হইয়। ভাবিলেন শ্বামীজীর হাতের 
কানো কৌশল ইহাতে নাই তো 2 তখাঁন হঠাং তিনি বিশুঙ্ানন্দজীর হাঙ ধরিয়া 
ফলেন। 

এ সংশয় আর চপলতার ত্বামীজী খুব চটিয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কুঘার দত্তের 
[ণ্ডে করেন এক চপেটাঘাত। বলেন, “বেশ তো, এবার দ্যাখো, আমার হাতে কি 
য়েছে।” 

অতঃপর গ্বামীজী নিজের কম্বলান হইতে কিছু পশম ছিশড়য়া ফেলিলেন। অস্প 
কছুক্ষণ ইহা 'নিজ্জের মুঠোর মধ্যে রাখার পর, যোগবলে পাঁরণত করিলেন এক উদ্দবল 
পবালে। 

শ্রীযুক্ত দত্ত তখনে৷ ভাঁবতেছেন, কোথাও হয়তে। হাতের কৌশল কিছু রাহয়৷ গিয়াছে। 


১৬৬ ভারতের সাধক 


সংশয়বাদী এই বৈজ্ঞানকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য স্বামীজী তখন এক অমানুষিক কাও 
করেন। নিজ দেহের নাঁভদেশ স্ফীত ও বিস্ফারিত করিয়। উহার মধ্যে তিনি একটি 
বাঠলশের অর্ধাংশ প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। এই অমানুষিক কর্মের দৃশ্য দেখিয়। দতডমহাশয় 
সোঁদন ভয়ে মৃঁছ“তপ্রায় ছন। 

অতঃপর গুষ্করা হইতে হ্থা্মীজী বর্ধমানে চ্ছান পরিবর্ঠন করেন। এসময়ে শান্তপীঞ্জ 
কামাথা৷ ও রামেশ্বর প্রভৃতি বিশিষ্ট তীর্থ তিনি পধটন করিয়া আসেন। 

উত্তরজীবনে বিশুদ্ধানচ্দ বাস করেন কাশীধামে হনুমান ঘাট ও মালদহিয়ায়। এ 
সময় হইতে তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে নৃতনতর আধ্যাত্বক প্রকাশ । গৃরু-জীবনের লীলা- 
নাট্য আঁভনীত হইতে থাকে বৃহত্তর রঙ্গমণ্টে । তাহার বারাণসী জীবনের এ অধ্যায় খ্ান্ধ- 
[সাদ্ধর চমৎকারিতায়, শান্তসাধনার এমর্ষে ভায়া উঠে। 

অলোকফিক শক্তিধর এই মহাপুরুষ বারাণসীর আচার্ষের মধ্যে অচিয়ে এক বিশিষ্ট 
চ্ছান আধকার করিয়া বসেন। দলে দলে তাই আসতে থাকে ভন্তু আর কোত্হলী। 
দর্শনার্থা । স্বামীর্জীও ঠাহার যোগাঁবভূঁতি এন্বর্য চারিদিকে বিস্তারিত করিয়া দেন। তাহান্ন 
এসময়কার সাধন্জীবনের নানা অলৌকিক কাহনী ঠাহার বিশিষ্ট শিষ] মহামহোপাধ্যায় 
ডন্তর গোপীনাথ কবিরাজের রচিত ণবশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বাণত রহিয়াছে । ভক্তদের 
প্রতাক্ষ আঁভজ্ঞতার 'ভান্ততে বিবৃত কাহনী লোকের বিস্ময় জাগাইয়। তোলে । 

1[বশুদ্ধানন্দের দেহ হইতে মাঝে মাঝে পদ্রগন্ধ নির্গত হইত। অনেক সময় দূর- 
দূরান্তে থাকিযাও আশ্রত ভন্ত শিষোরা এই অলোচিক পুষ্পসৌরভ টের পাইতেন। 
ঠাহাদের কাছে এই গন্ধ 'ছিল সৃক্ষদেহে গুরুদেবের এক বিশেষ প্রকাশ । কত সমসায় 
ও সঙ্কটে এই দিবা গন্ধ আশা ও আশ্বাস নিয়৷ উপাচ্থিত হইত, মুমূমূ আর মুমুক্ষু উভয়েরই 
জীবনে আনয়। [দত নৃতন প্রেরণা। 

এক এক দিন খেয়ালখুশীমতে৷ বিশুদ্ধানন্দজী আপন বিভূতি প্রদর্শন করেন, ভন্ত ও 
কৌত্হলী দর্শকেরা সোৎসাহে তাহাকে ঘিরিয়া বসে, খানিকটা তুল। ও লেন্স নিয়! শুরু 
করেন ক্রিয়া, তারপর সোৌরকর সাহায্যে তোর করেন বহুমূল্য হীরক ও প্রবাল। কখনো 
বা ভন্তদের আব্দার ও অনুরোধে এগুলি তৈরি হয়, আবার তুচ্ছ বস্তুর মতো স্বেচ্ছায় এই রক 
নদীতে ফোলর়। দেন। এ বিষয়ে কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলে সহাসো বলেন, “সাধুর 
আবার রফর দিয়ে ক প্রয়োজন? তার কাছে এর মৃলাই বা কি?” 

মহাপুরুষের এই যোগাবিভূতির লীল৷ বিচিত্র ধারায় বাহয়া চলে । কখনে৷ কাহাকেও 
কাছে ডাকিয়া সানন্দে তাহার রুমালে বা পোশাক-পরিচ্ছদে পুষ্পগঞ্ধের সৃষ্টি করেন। 
কখনে৷ বা একটি খালি পানর কাপড় 'দিয়৷ ঢাঁকয়া রাখেন, তারপর ভিতর হইতে বাহির 
করেন একগাদ। সুস্বাদু সন্দেশ । কাগজ হইতে বিভাতিবলে তোর হয় সদ্য প্রক্ফটিত 
কত মনোহর পুষ্প। কখনো পাথরের শিবাঁলঙ্গগঁল টপাটপ- নিজের মুখগহবরে ফেলিয়া 
দেন, মুহূর্তে সেগুলি কোথায় অন্তহিত হয়। প্রয়োজন মতো যখন তখন এই শিবলিঙ্গ 
আবার তিনি উদ্‌গিরণও করেন। খ 

বশৃদ্ধানন্দজীর কাছে এ 'যন এক কোতুককর খেল। ৷ ভন্তদের কাঁহতেন, "আমি 
বিভূতি দেখাই কেন জানো 2 আমি চাই, লোকে যেন সব দেখে অতীন্দ্িয় জগত সঙ্গে 
প্রেরণ প্রায়।* কিন্তু ক্রিতা দেখানোর আগে ক্মারী ভোজনের টাকাটা উৎসাহী দর্শনার্থার 
কাছ হইতে আদায় 'রিতে কখনো তাহার ভুল হইত না । 


বিশৃদ্ধানচ্ঘ পরমহংস ২২৯ 


একবার এক ভত্ত প্রশ্ন করেন, “বাবা, কুমারী ভোজন সম্বন্ধে আপনার এমন কড়াকাড়ি 
কেন 2” 

বিশুদ্ধানন্দঙ্গী উত্তর করিলেন, 'ণবভাত দেখানে। যে অপরাধ | 

ভন্তঁট বিচালত হইয়া উাঠলেন। আবার প্রশ্ন কাঁরলেন, “বাবা, আপনার আবার 
অপরাধ [কিসের ?” 

স্বামীজী সহাস্যে বাললেন, "যার৷ বিশুদ্ধ বস্তু দেখবার আধকারী নগ্ন, তাদের এ বসু 
€দখানো অপরাধ নয় তো কি ? হাতীর বোঝা ছাগলের ঘাড়ে চাপানো অপরাধ বোকি 1” 

ধিশুদ্ধানন্দ বলতেন, কুমারীদের মধ্যে মহাশান্তর ভাবনা করিয়া তান তাহাদের 
ভোজন করান । একবার ঠাহাকে বালিতে শুনা গিপাছিল, “দ্যাখো, কুমারী ভোজনের 
প্রয়োজন তোমাদের নয়, এ প্রয়োজন আমার । যখন আম কছু দেখাই, তখন সেই 
প্রক্রিয়ার ফলে আমার শরীরে তাপ জন্মে, সেই তাপ প্রশমনের উপায় হচ্ছে এই কুমারী 
ভোজন।” 

স্বামীজীর অন্যতম জীবনীকার অক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত এ সম্পর্কে ।লখিয়াছেন, “কুথারী 
ভোঞ্ন হইলে কোনও একটি কুমারীর পাত হইতে 1ক্চিৎ প্রসাদ তুলয়। স্বামীজীর 
ভোজনকালে দেওয়। হইত ॥ কুমারাঁ সেবাটা ঠাহার নিকট একটা আচার মাত ছিল না। 
তাহার চক্ষে কুমারী জগদস্বারই প্রতীক । অনেকদিন পরে একদা কথাপ্রসঙ্গে তিনি 
আমাকে বাঁলয়াছিলগেন, “হয়ং জগদস্থার ভিন্ন জগতে আবাগ কুমারী কে আছে, বাপু ?” 
অর্থাৎ, নিঃসঙ্গ, আদ ও আদ্বতীয়া শান্তই প্রকৃত কুমারী ৮ 

এই কুমারীদের মধোই শান্তসাধক 1বশুদ্ধানম্দ পরমহংস ঠাহার আরাধ্য মহাশন্তির 
প্রতিরূপ দর্শন করিতেন। 


আত্মগ্তরী ব্যান্তদের, ত৷ সাধূ-নন্নযাসী হোক কি গৃহী ভন্তই হোক, স্বামীজী বড় অপছচ্দ 
করিতেন। ইহাদগরকে মাঝে মাঝে 'তান বেশ শিক্ষাও দিয়। দিতেন। সে-বার শাস্তপুয়ে 
শিষ্য গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে তিনি বাঁসয়৷ আছেন । এমন সময় কোথা হইতে এক 
সন্ন্যাসী সেখানে আসিরা উপস্থিত। সব্যাসীর কাছে একটি অদ্ভুত শিবলিঙ্গ রহিয়াছে, 
কোনো সাধকই নাক উহার দিকে বেশীক্ষণ দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া থাকিতে পারেন না। 

সম্যাসী এই অলৌকিক গৃণসম্পন্ন শিবালঙ্গটি দিয়া নবপাঁরচিত সাধকদের শান্তি 
পরীক্ষা কাঁরতেন। এবার বিশুদ্ধানম্মজীকেও যাচাই করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল--তাই, 
শিবালঙ্গাট তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন । সন্র্যাসীর মনোভাব বুঁঝয়া নিতে স্বামীজীর 
দেরি হয় নাই। শিবালিঙ্গাটিকে দুই 'তিন বার হাত দিয়। নাড়িয়৷ চাড়িয়।৷ উহার দিকে 
[তান গ্রদৃঁষ্টতে 1কছুক্ষণ তাকাইয়া রাহলেন। কিছুক্ষণের মধোই ঘাঁটল এক অদ্ভুত 
কাণ্ড। ক জানি কেন শিল৷ 'নার্মত 'শিবালঙ্গটি ফাটয়া খণ্ড খণ্ড হইয্প। মাঁটতে 
ছড়াইয়া পাড়ল্প। 

এভাবে এই বস্তুটি ফাটিয়া যাওয়ায় সন্ন॥াসী বড় মুধ্‌ড়িয়া পড়েন, তাঁহার দুই স্োোখ-] 
দিয়া জল ঝাঁরতে থাকে। 

বিশৃন্ধানন্দ কহেন, “কেন বাবা, এট। ভেঙে যাওয়ায় কাদবার কিআছে; আর, 
একটা শিবালিঙ্গ যোগাড় করা যায় না ?” 

সথেদে সম্যাসী জানাইলেন, “বাবা, এই শিবলিঙ্গ আসলে আমার নিজের নয়, আর 


২৩০ ভারতের সাধক 


একজনের কাছ থেকে এনে কাজে লাগাচ্ছিপুম । এটা ভেঙে যাওয়ায় আমি মহা? 
[বিপদে পড়ঙ্গাম।” 

“বাপুছে, তুমি এত অধীর হয়ো না। যে এ বস্তু ভাঙতে পারে, আব্খর গড়ে দিতেও 
সেপারে। কিন্তু এমন কাজ তুমি কেন এখানে করতে এলে, বল তে? মনে রেখে 
যেসাধককে পরীক্ষা করতে চাও, তাঁর হৃদয়ে ক্ষমার পরিমাপ কম থাকলে তোমার 
ঘোরতর আনষ্ট হতে পারে । একাজ আর কক্ষনেো৷ ক'রে৷ না ।” 

অতঃপর ইতস্তত 'বিক্ষিপ্ত টুক্রাগুলি করপুটে রলাখর। বিশুদ্ধানজ্দ কয়েকবার তাহা 
শৃন্যে আন্দোলিত ফরিলেন। সকলে 'বাম্মত হইয়া দেখিল, খণ্বিখও শিবালঙ্গ 
একেবারে জোড়া লাগয়। গিয়াছে । কখনে৷ ভাঙয়াছিল বাঁলয়া আর মনে হয় না। 


1কন্তু কোনো নিরতিমান, খাঁটি সাধূ-সব্্যাসী আসলে শ্বামীজীর আদর-যত্ধের আর 
সীমা থাকে না। এ গিরীনবাবুর বীড়তেই আর একদিন কয়েকটি সব্যাসী আসিয়া 
উপশ্থিণ হন। ইহার প্রত মুমুক্ষু ও তাগ-তিতিক্ষাবান্‌ সাঘক। আন্তরিক সন্ভাষণের 
পর স্বামীজী তহাদের কাছে আনির। বসাইলেন। 

শিষ্য গিরীনবাবু কয়েকদিন আগে গুরুজীকে একটি মৃল্যব'ন শাল উপহার 
'দয়াহেন। এটি মাটিতে বিছাইয়া স্বার্মীজী সাধুদের জন্য শ্ঞাসন রচনা করিয়া দেন। 
তাঁহারাও পরমানন্দে এই শালের উপর বসিয়া গাজার ছাই ঢালতে থাকেন। 

স্বামীজীর ইচ্ছা হইয়াছে, এই সৎ সাধুদের ভালো কারয়৷ সংবর্ধনা করিবেন। তাছাড়া, 
এ সৃঘে আর একি কল্যাণকর কাঙ্গও কর! যাইবে। বহুমূন্্য শাল।ট গুরুকে দান করিয়। , 
শিষেঃর অন্তরে কিছুটা অহঙ্কার জাগিয়াছিল । এবার তাহা স্তানত হইয়া আসল । 

সত্যকার নিরভিমানত। ও গ্রহণেচ্ছু মন 'দিয়। স্বামীর্জীর কাছে না৷ আসিলে দর্শনার্থীর? 
অনেক সময় বিপদে পাঁড়তেন। 

দর্শনশান্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক, ডর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একবার বিশুদ্ধানন্দজীর 
সাহত সাক্ষাৎ করিতে যান। শ্বামাজী মহারাজকে ঘিরিয়া তখন গ্ৃহমধ্যে বু সাধক 
ও বিদ্বান লোক বসিয়া আছেন। মহামহোপাধ্যায় প্রেমনাথ তর্কভূষণ, বিচারপাত স্যার 
মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ভীতি তাঁহার সভায় প্রায়ই আসিয়া থাকেন। আজও আঁপয্লাছেন। 
ড্র দাশগুগ্তকে বিশুদ্ধানন্দজীর সহিত পারগ্ন করিয়। দেওয়া হইল। শ্বভাবতই এই 
মনীষী অধ্যাপকের রচিত গ্রন্থের কথাও এ সময়ে উঠিল। 

ডঃ দাশগুষঞ্ঠ প্রশ্ন করিলেন, “যোগসাধনার নিগৃঢ তত্বসমূহ আমার তেমন বোধগম। 
হচ্ছে না কেন, বলুন-তে !” 

স্বামীর্জী বাললেন, “তুমি যা লিখেছ, সেটুকু বুঝেছে তো ?” 

অধ্যাপক সথেদে উত্তর দিলেন, “বুঁঝাছ যে, তাই বাকক'রে বলাধায়? 
তাছাড়া, এত 'লিখেই বা কি হলে ?৮ 

কক্ষাশ্থত বহু 'বাশষ্ট ব্ান্তর সম্মুখে 'বিণুন্ধানজ্দ বাঁলয়! বাঁসলেন, “হবে না কেন ? 
সাত সাঙি। য৷ চেয়েছ, তা তো যথেষই পাচ্ছে । অর্থ আসছে, নাম হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে 
অহঙ্ক'রও আসছে ।” 

সকলেই মর্মে মর্মে বুঝেলেন, শাগ্ধর মহাপুরুষ কাহারে! মনরাখা কথা বালতে অভ্যস্ত 
নন। 


বিশন্ধানজ্দ পরমহংস ২৩১ 


ডঃ দাশগুপ্ত নিবেদন করিলেন, স্থামীজীর 'ক্ছু যোগাঁবভাতি তান দর্শন কারতে 
চান। স্বামীর্জী 1স্তু একথায় কানই দিলেন না। মন:ক্ষুগ্র হইয়া অধ্যাপককে সোঁদন 
ফিরিয়া আসিতে হইল । 

ডঃ দাশগুপ্ত যাহা পারেন নাই, পরাদল কিন্তু তাঁহার বালক কন্যাট। তাহা করিতে 
সমর্থ হয় । স্বামীঞ্জী তাহার সাহত নানা কৌতুক কারতেছিলেন। হাঠৎ এক সময়ে খুশী 
হুইয়া৷ বলিলেন, “আহচ্ছ। দ্যাখ, তোকে আমি এখনি চমতকার সন্দেশ খাইয়ে দিচ্ছি।” 

একটি খাল কোট নিয়। সবসমক্ষে উহা একখও চাদর দিয়া তান ঢাঁকিয়া 
দিলেন। তারপর কোটাটি খুলিয়। দেখা গেল এক আশ্র্য দৃশ্য । কোথা হইতে 
কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট সন্দেশ সেখানে আসিয়া গিয়াছে । বালিকা তো এ সন্দেশ 


পাইয়া থুশী। 


প্রয়োজন হইলেই শিষ্যদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে এই মহাপুরুষের 
বিভূতিলীলা প্রকটিত হইত। অপারচিত ভস্তজনের উপর তাঁহার কৃপা বর্ষণের নজীর 
আছে। 

বধণমান জেলার শোভারাণী দাসী নামে এক ক্ষুদ্র বালিকা বড় অন্ভুতভাবে সে-বার 
বিশুদধানন্দজীর কৃপা লাভ করে। ইহার পর কাশীধামে স্বামীজীর কাছে সেযে প্র 
দেয়, তাহ। বড় বিস্ময়কর । মেয়োট লেখে, "বাবা, আমি আপনাকে "চান না, কত্ত 
মনে হয়, প্রায়ই আপনাকে আমাদের ঠাকুরঘরে দেখতে পাই। সোঁদন রাঁতিতে ছপ্পলেও 
. আপনাকে দেখলাম। আপান বাঁললেন, 'আমার নাম ভোলনাথ, উপাশ্থিত প্রকাশ 
বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসরূপে, আমি কাশীতে থাক 1” 

স্বামীজী এই ভান্তরমতী বাঁলকাটিকে আশ্রয় দেন, সাধন নির্দেশ দিয়া পলা 
লেখেন। 
গুরুর দায়িত্ব সম্বন্ধে বিশুদ্ধানন্দজী বালিতেন, “গুরুর কাজ 'শিষাদলের মধ্যে আধাষ্ঠত 
হয়ে তাদের শোষণ কর! নয়--শিষাদের গুরু ভার হণ করেন, তাই তিনি গুরু ৮ 

আঁশ্রতদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পর্কে তাই তাঁহার 'ছিল 
এমন সদ৷ সতর্ক দৃষ্টি। সুদূর অগ্থলে অবস্থান খরিয়াও সজাগ গুহরায় গিনি তাহাদিগকে 
রক্ষা কারয়। চাঁলতেন। কি সাংসারিক জীবনে আপদে বিপদে, ক সাধন-স্ুর অতিক্রম 
করার সময়ে, সবদা শিষ্যেরা ':ই শাল্তধর গুরুর সাহায্য লাভে ধন্য হইত। সৃক্ষ- 
দেহে, দিব্য পদ্মসৌরভ বিস্তার করিয়া, “গঙ্ধবাবা' [ংশুন্ধানম্ঘ দৃঃ-দ্রাস্তের ভগ্তদের সম্মুখে 
অনায়াসে আবভূত হইতেন। 


স্বামীজী তখন বধণমানে । সোঁদন-দুপুরে তিনি বিশ্রাম করিতেছেন, একটি ভক্ত বিষণ- 


মনে সম্মুখে আঁসয় ঈাড়াইল । 

তাঁহাকে দোখয়াই রৃক্ষপ্বরে গামীজী বালিয়।৷ উঠলেন, “বাপুহে, সাধনার আনন কি 
মেয়েমানুষের মুখ ভাববার জন্য ?” 

শিষাটি এক নৃতন সাধক । কাতরকণ্ঠে মিনতি করিয়া কহিলেন, "বাবা, এরকম 
আর কখনে। হবে না।” 

শিষ)টি অতঃপর গুরুন্রাতাদদের কাছে প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করেন। আগের দিন 


২৩২ ভারতের পাধক 


তিনি এক সরকারী তদন্তের ভার নিয়া মফঃশ্বলে যান। সে সময়ে পথে একটি তরুণীকে 
দেখিয়। তাঁর মন বড় চণ্তল হইল উঠে। সন্ধ্যার সময় আসন করিয়। বাঁসিয়াছেন, তখনো 
বার বার মেয়েটির কথা মনে উপকরুশীক মারিতে থাকে । ফলে সাধনক্িয়ায় সোঁদন 
বড় ব্যাঘাত ঘটে। শিষ্য 'িস্তু তখানি বৃঁঝিয়াছিলেন, গুরুদেবের সগা-সজাগ দুঁষ্টকে 
কখনো এড়ানো যাইবে না। স্বামীজজী কাছে দাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাহ, প্রমাণিত হইয়। 
গেল। 

চরিতহীন একটি লোক সেবার স্থামী বিশুদ্ধানন্দজীর কুপা প্রাপ্ত হয়, দীক্ষাও সে 
লাভ করে। লোকটি 'বিবাহিত। এখন হইতে দাম্পত্য জীবনের সতত৷ রক্ষায় সে 
উদ্ধদ্ধ হয়। 

এক হ্রষ্টা নারীর সহিত এতকাল তাহার অবৈধ প্রণয় চলিয়া আসিতেছিল। সেই 
নারী কিন্তু এত সহজে তাহাকে ছাড়তে টায় না, বার বারই উত্তান্ত করিতে থাকে । 
অবশেষে একদিন শিষাটি স্থির করে, গেপনে সেই তরুণীর কাছে সে যাইবে, তাহাকে 
ভালোভাবে বুঝাইয়৷ আদবে-_ তাহাদের প্রণয় সম্পর্ক চিরতরে শেষ হইয়াছে। 

একদিন মধারারে সুযোগ মিলিল। স্ত্রী শয্যার একপ!শে শুইম্না আছে, গভীর 
নিদ্রায় আচ্ছন্ন । এই সুযোগে লোকটি সন্তর্পণে দুয়ার থুলিয়। বাহির হয়। ক্ষণপরেই 
পিছন হইতে ছুটির। আসিয়া স্ত্রী তাহাকে ধরিয়া ফেলে । কীঁদতে কাঁদিতে বলে, “ছিঃ, 
তোমার কি লজ্জা নেই! আবার সেই মেয়েটার কাছে যাচ্ছো ।৮ 

বিস্মিত হইয়া স্বামী প্রশ্ন করিল, “আচ্ছা, সত্যি সত্যি বল তো, আমি সেখানে 
যাচ্ছি, তা তুমি জানলে ক ক'রে) আর এমন গভীর ঘুমই বা তোমার কি ক'রে 
ভাঙলো 2” 

তা হলে শোন এক অত্ুত কথা । বাবা বিশুদ্ধানদ্দ যে এইমাঘ এসে আমাকে 
ধার দিয়ে জাগিয়ে দিলেন। বলে গেলেন-_ওরে ওঠ, ওঠ, তুই তে৷ বেশ ঘুমিয়ে 
আছিস, আর দ্যাখ. তোর স্বামী আবার সেই শ্র্টা মেয়েটার কাছে চললো ।” 

বিশৃদ্ধানন্দ এ ঘটনাস্থল হইতে বহু দূরে আছেন। শত শত মাইলের ব্যবধানে, এই 
গ্রভীর নিশীথে কোন শিষ্য কি করিতেছে, কে কোথায় অধঃপাতে যাইতেছে, কোনো 
1কছুই এই শক্তিধর মহাত্মার জানার ঝাহিরে নয়। এমনি সদা সঙ্গাগ, কল্যাণময় দৃষ্টি 
দিয়া শিষ/দের তানি ঘিরিয়া রাখেন, বহন করেন তাহাদের গুরুভার। 

শিষাদের উদ্বুদ্ধ করিতে, সাধন ও ক্রিয়ার দিকে সজাগ কাঁয়া তুলিতে, স্বামীজীর 
' উৎসাহের অস্ত ছিল না। মুমুক্ষু শিষ্যের অনেক সময় বাগ্রভাবে জিন্স করিতেন, 
“বাবা, ঈশ্বরের কৃপা, গুরুর কূপা কি ক'রে পাবো, ত৷ বলে দিন ।% 

জামীজী উত্তরে বলিতেন, “ক্রিয়া করো, ক্রিয়া করো, তা থেকেই নির্ভরতা আসবে, 
সকল বুঝতে পারবে, আর বিচলিত হবে না।--ক্রিয়া করিলেই ঈশ্বরের কপ উপলব্ধি 
কথা যাব। আরে বাবা, কৃপা তো অনবরতুই মাথার উপর ঝরছে, কিন্তু ও বুঝতে 
পারছে কি ১ স্তীর পেছনে, অথের পেছনে, ভালে। আহারের পেছনে যখন ছুটছে - 
৩খন তোমবা কর্তা । আর শুধু সাধন ভজনের বেলায় স-বাবা, কৃপা করুন ” 

ক্িযানিষ। সম্বন্ধে শান্তধর মহাপুরষের এ ধরনের উত্তি বহু 'শিষোর জীবনে কল্যাণ 
আনির। দেয়। 

সাধারণভাবে শিষদের সম্পর্কে স্বামীজীর মনোভাব ও আচরণ ছিল অত্যন্ত ক্ষমাশীল 


বিশুদ্ধানম্দ পরমহংস ২৩৩ 


ও ম্লেহপৃর্ণ। এক এক 'দিন তাই তাঁহাকে বাঁলতে শুনা যাইত, “আমি এখনও ঠিক 
গু হইনি, যেদিন হবো সৌদন সাজ। দিয়ে, ক্রেশ দিয়ে সকলকে টেনে তুলবে 1” 


যেকোনো ছোটোখাটে। উপকার কাহারো কাছে একবার পাইলে, স্থারমীজী তাহা 
কখনো বিস্থৃত হইতেন না। উপযুন্ত সময়ে ইহার বু গুণ প্রতযুপকার করাই ছিল 
তাহার স্বভাবগত ধর্ম । 

সে-বার তানি কলিকাতায় অবস্থান করতেছেন। অনেক খোঁজখবর নিয়৷ নেপালের 
এক রাণা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আঁসলেন। কক্ষে ঢুঁকল্লাই রাণাসাহেব 
তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন জটাজ;টম্ত এক সাধুর পুরাতন ছবি। 

সোদকে তাকাইয়া স্বার্মীজী বলিয়৷ উঠিলেন, “ই বাৰা, আমার স্মরণ হয়েছে। ত৷ 
আমার কাছে কি প্রয়োজন, বল।” 

সঙ্গিনী কন্যাটিকে দেখাইয়া রাণাসাহেব বালিলেন, “আমার এ কন্যাটি. সবচেয়ে 
আদরের ৷ দীর্ঘদিন যাব সে মস্তিষ্কের রোগে ভূগ্গছে। ডাক্তারের বলছেন এ রোগ 
দুরারোগা। চিকিৎসা অনেক কর৷ হয়েছে, কোনে! ফল হয় নি। আনার মেয়ের জীবন 
[ক তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে ? কৃপা ক'রে আপানি তার প্রাণরক্ষা করুন ।” 

প্রসন্ন দৃষ্টিতে নেপালী মেয়োটির দিকে চাহিয়৷ স্বামী্জী তাহাকে কাছে ডাঁকয়া 
নিলেন। খানিকক্ষণ তাহার মস্তুকাটি নিজের হস্ত দ্বারা [তাঁন স্পর্শ করিয়া রহিলেন। 
তারপর বলিলেন, “মা, তোমার রোগ একেবারে সেরে গেছে। দেখবে, এ অসুখ আর 
কথনেো হবেনা” 

মেয়েটির এ মারাত্মক ব)াধি চিরতরে দূর হইয়া যায়। 

ইহার চলিয়া! গেলে স্বামীজী পুরাতন কাহিনী বিবৃত করিলেন। বহ্‌ বংসর আগে 
পরিব্রাজক অবস্থায়, একবার তিনি নেপাল যান। এক গহন অরণ্যে সাধন-আসন 
স্থাপন করিয়। বাঁসয়া আছেন, এমন সময় এক ভাস্তিমান্‌ রাণ ওনুচরবৃন্দসহ সেখান দিয়া 
যাইতেছেন। ইনিই সেই রাণা। স্বামীজীর বনমধাাস্থিও আসনের সম্মুখে আসিয়া সোঁদন 
তিনি করজোড়ে জিল্াসা করেন, “বাবা, আমি আপনার কি উপকার করতে পারি, কৃপা 
ক'রে আদেশ করুন।” 

স্বামী উত্তরে বলেন, “বেটা, তোমার তেমন ইচ্ছে হলে, এখানে কিছু ধুনির কাঠ 
যোগাড় ক'রে দিতে পারো ।” 

রাণাসাহেব তথান সোতদাহে তার লোকজন দিয়া প্রচুর কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দেন। 
বহু বৎসর পরে বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ আজ সেই উপকাটুকুর প্রতিদান দিলেন। 


সাধারণভাবে স্বামীজী উস্তসাধক অপেক্ষা শন্তধর যে।গীর বেশী মর্যাদা দিতেন । 
2ণঙ্গ স্বাণী, রামদাস কাঠিয়াবাঝ।, শরামাচনণ লাহিড়ী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, গন্ভীরনাথ 
প্রভাত নহাপুরুষকেই তান সার্থকনাবা যোগী বলিয়া স্বীকৃতি দিতেন, শ্রদ্ধ। করিতেন। 

পে-বার মা আনন্দময়ী ভন্তদের নিয়। বিশুন্ধানন্দজীর আশ্রমে তাহাকে দর্শন করিতে 
আসস্য়াছেন ! সেদিনকার এই সাক্ষাতের দৃশ।টি বড় কৌত্হলোদ্দীপক। 

আনন্দময়ীর আগমনে আশ্রমে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল । কিছুক্ষণ কুশলবাা ও 


২৩৪ ভারতে সাধক 


নানা হাসাকৌতুকের পর আগস্তৃক ভন্তদের ক্হে কেহ ধাঁরয়া বসিলেন, বাবাকে বিভুতি- 
লীলা দেখাইতে হইবে । 

বিশুদ্ধানন্দকে শেষটায় রাজী হইতে হইল। এবার সানন্দে সকল, দর্শনার্থীরা 
তাঁহাকে 'ঘাঁ»য়। বীসলেন। একটি ফুল হাতে নিয়া বড় একটি স্কটিকের দানা তৈরি 
করিতেছেন, এমন সময় আনন্দময়ী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, 
“বাবা, তুমি যা করছে৷ মেয়ে 'কি্ত্ু তা সব কিছুই বুঝতে পারছে ।” 

শিষাদের বার বার অনুরোধ সত্বেও মা-আনন্দময়ী কিন্তু এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিলেন 
না। হাসিতে হানতে শুধু কহিলেন, “না গো, খুলে বললে যে, বাৰা আমায় ভাঙা 
মারবে ।” 
বিশৃদ্ধানন্দজী এতক্ষণ নুচাঁক হাসিতেছিলেন। এবার প্লেছের সুরে আনন্দময়ীকে 
লক্ষ করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, “বেটি, তোকে দিয়েই তো৷ এসব কচ্ছি।” 

লঘু ও কোতুকপূর্ণ এই সব হাস্যালাপের পর আনম্দময়ী হঠাৎ অনুযোগের সুরে 
বলিয়া উঠিলেন, “বাবা, তুমি এসব কি দেখাও 2 এর চাইতে তোমার ভে হরে যে দূলভ 
বন্তু আছে, তা এদের তুমি দাও না কেন?" 

স্বামীজী এবার অন্তমুথীন হইয়া উঠিলেন। শ্াস্ত অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, “নেয় 
কে?” -অর্থাৎ এ সাধনার উপযুস্ত আঁধকারী কোথায় 2 আর, কোথায়ই বা তাহ 
গ্রহণেত্র তীব্র আকাংক্ষা ? 

আনন্দময়ী 1কন্তু সহজে ছাড়িবার পাণী নন। স্থামীজীর 'প্রয় শিষ্য ড্র গোপীনাথ 
কবিরাজকে ডাকিয়া বাঁললেন, “বাবাঙ্গী, বাবা কিন্তু তোমাদের এই সকল খেলা দোখিয়ে 
ভুলিয়ে রেখেছেন, তোমরা এ দেখে ভুলে থেকে। না যেন। বাবার মধ্যে যে সব বু 
আছে তা শিগ্‌শীর তোমরা আদায় ক'রে নাও ।" 

বিশুদ্ধানন্দজী প্রায়ই ভক্তদের বাঁলতেন, “দ্যাখো, এ সব অলৌকিক বিভূতিলীল। 
দেখার ফলে কিছুটা ঝাজ হয়, নৃতন সাধকের চিত্তে উৎসাহ জাগে । এই উৎসাহ জাগানো, 
আর নাস্তিকদের মধে৷ আস্তিক বুদ্ধির উন্মেষ ঘটানোই যে আমি চাই” 

উত্তরকালে কিন্তু স্থামীজীর এই বিভূতি প্রদর্শনের উৎসাহে ভাটা পড়ে ধারে ধারে 
কেবাল তিনি অন্তমু্খীন হইতে থাকেন। এসময়ে তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত, 
আগে আগে অনেক বিভূতিই দর্শনাাঁদের জামি দেখিয়োছি। তখন এ সব দেখানোর 
দিকে একটা ঝোঁক ছিল। জ্ঞানগরঞ্জে যাবার আগে শাস্ত্রের অনেক কথাই গালগঞ্প 
বলে মনে ছত। জ্ঞানগঞ্জে গিয়ে দেখি, সে যেন একটা মায়াপুরী । সেখানে যে কত 1ক 
হয়, তা বলে শেষ কর৷ যায় না। সেখান থেকে যোগশান্ত লাভ ক'রে এসে সকলকে 
এসব এই আপ্রায়ে দেখাতাম যে. সকলে বুঝুক-_শাস্ত্র ও সাধন মিথ্ নয়! আজকাল 
গে ইচ্ছে হয় না। বরং মনে হয়, এতে লাভ ক হচ্ছে ?* 

বিশুদ্ধানচ্দজীর মরদেহের বিচ লীলা এবার ধারে ধাঁরে সমাপ্তির দিকে আসিয়া 
পাঁড়তেছে। 

১৩৪3 সাল আধাঢ় মাস) স্বামীজজী তখন কাঁলকাআয় অবস্থান করিতেছেন। 
প্ুরারোগ/ রোগে তিনি আক্রাম্ত, তাই চাঁকিৎসার জন্য তাঁহাকে জানা হইয়াছে। 

২৭শে তারিখের বর্ষণয্লাত প্রভাত। মহানগরীর আকাশে বাতাসে জড়ানো 
রাহয়াছে মৌন মন্রতা । বিশুদ্ধানজ্খ মহারাজ ভন্ত সেবকদের ফাছে ভাঁকলেন। 


'বিশুদ্ধানম্দ পরমহংস ২৩৫ 


বাঁললেন, “সবাই ভালো ক'বে গাও গো,- হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে-_হকে 
কষ, হরে কষ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে |” 

ভন্ঞদর মিলিত কণ্ঠের আওয়াজে, ভাও-রসাত্বক পদের মধুব বঞ্কার. সারা ঘর 
ভরিয়া উঠল । জামী নিন্রেও তাহাতে যোগ দিয়৷ ধীর স্বরে গাহিতে লাগিলেন। 

শিষাদের বিস্ময়ের অবাধ নাই। তাই তো, এ ক অদ্ভুত ব্যাপার ? এর্‌প কাঁঙন 
করিতে স্বামীজীকে তো তাহারা কখনো দেখে নাই! যোগ ও তন্ত্র সাধনার শান্ততে তিনি 
শান্তিমান্‌, াদ্ধি সাদ্ধর তিনি মূর্ত বিগ্রহ । তাই ভান্তিসঙ্গীতে্র ভাবালুতা, রসমাধূর্য ও 
লালিত্ের ধার কোনোদিন ধারেন নাই! আজ কেন এ ব/িক্রম 2 

মঠ্যলীলার শেষের দিনটিতে স্বামীর্জীর সারা সন্তায় জাগিয়৷ উঠিল প্রেমের অপ্ধ 
আকুতি। তারকন্রদ্ষা মহানাম উচ্চারণ করিতে করিতে, আধাড়ের মেঘলা সন্ধ্যায় চিরতরে 
তান নয়ন মুদিলেন। 


মরদেহট বিশুদ্ধানম্দ পরমহংস ত্যাগ করিলেন। বিস্তু এই সঙ্গে ভন্তজনদেরও কি 
চিরতরে করিলেন পরিতাগ 2 স্থামীজীর -কটি গুজরাট ভন্ত ছিলেন, নাম-_হীরালাল 
ভোগীলাল বেদী । ঠাহার বাঁণতি এক ঘট:। হইতে এ প্রশ্নের উত্তর কিছুটা মিলিবে ? 

বিশুদ্ধানন্দজীর 'তিরোধানের পর প্রায় ছয় বৎসর গত হইয়াছে। এ সময়ে এববার 
ব্িবেদীজীর বালিকা কন্যাটি মারাত্মক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় । ডান্তারের৷ জবাব দিয়া 
গেলেন। বাঁচবার ঘখন আর কোনে আশাই নাই, অসহায় 'পিত] তখন অবলম্বন 
করিলেন তাহার শেষ আশ্রয় । গৃহে টাঙানো বিশুনদ্ধানন্দজীর ছাঁবাটি জঙ্গ দিয়া ধুইয়া 
সেই জল তান কন/র মুখে ঢালিয়া৷ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদেহী স্বামীজীর নিকট 
নিবোঁদত হইল আকুল প্রার্থনা এই মৃত্যু-পথধান্নিণী কন্যার ষেন সদৃগাঁত হয় । 

উপাশ্থিত সবাই হঠাং চমাকয়া উঠলেন, রোগীর কক্ষটি মধুর পদ্বগন্ধে আমোদিত 
হইয় উাঠয়াছে। ভন্ত ঘিবেদীজী বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক! একি! এযে গুরুজী 
বিশুদ্ধানন্দের বহু পাঁরচিত অলোকিক দেহ-গন্ধ ! 

ইহার পর হইতেই এরণাপক্না বালিকার কারের ঘোর কাটিয়। ধায়। ধারে ধীরে সে 
আরোগ্য লাভ করে। 

মেয়ের জ্ঞান ফিরিয়া আসলে তিবেদীজী যাহা শুনিলেন, তাহাতে বিস্মর চরমে 
উঠিল। সে বাল, “বাপুজী, আমাদের এখানে আজ যে গুধুজী এসেছিলেন । আমার 
কাছে বিছানার ওপর বসে আমায় কত আশ্বাস দিয়ে গেলেন--বাপ থাকতে মেয়ের 
আবার ভয় কিগো? তোমাদের সকলের সঙ্গে তামার সব্ন্ধ ক আর আজকের ? এ ফে 
বহৃকালের' 1% 

দেহধারী বিশুন্ধানম্দ ভন্ত ও শিধাদের অনেক গৃরুভারই বহন করিয়া চাঁলিতেন। 
বহুবার অনেকে ইহা প্রতক্ষ করিয়াছে । সৌঁদন কিন্তু মঙ্যলীলার অবসানেও দেখা গেল, 
বিদেহী বিশুদ্ধানচ্দ তাঁহার সে দায়িত্বভার তগ করেন নাই। 


মহর্ষি রমণ 


'আনুণাচল- অরুণাচল !' ক্কে জানে কি ইন্দ্রজাল রহিয়াছে এই নামে? বালক 
বেঙ্কটরমণের কানে হঠাৎ সৌঁদন পশে এই শবের ঝচ্কার, হুদয়ে তুলির৷ দেয় অদ্ভুত 
অনুরণন। 

কোথায় ইহার অবস্থান, কি ইহার মাহাত্ম্য, কিছুই তাহার জান নাই, একবারও 
জানিতে সে চাহে নাই। 'অবুণাচলে'র সেই ছন্দোময় বাণী আজ তাহার ঘুমন্ত জীবনে 
আনিয়াছে জাগরণের আলো, সবসন্তার মূলে দিয়াছে নাড়া! তাই তে৷ সবত্যাগী হইয়া 
আজ সে 1তিরুভাম্লা-মালাই-এ উপাস্থিত হইয়াছে । 

ভোর হইতে না হইতে তীর্থযান্রবাহী গাড়িটি স্টেশনে আসিয়া পৌছে। বেঞ্কটরমণ 
তাড়াতাড়ি কামরার বাহিরে আপসিয়। দাড়ায় । 

সম্মুথেই পাঁবত অরুণাগিরি, প্রভাত সূর্যের রন্তচ্ছটায় রাঁজিত হইয়। উঠিয়াছে। 
সানুদেশে দণ্ডায়মান অরুণাচলেশ্বরের সহন্তন্তস্ত মান্দর। প্রকৃতির আর মানুষের দুই মহান্‌ 
সাঙ্ট--পাশাপাশ ! 

মু্ধ বস্ময়ে বালক ৰার বার তাকায় অরুণাচলের এই মায়াপুরীর দিকে । সারা অন্তর 
রা অপার তৃপ্তিতে ভাঁরয়। উঠিয়াছে। এই ভূমিতেই যে তাহার জীবনপ্রভুর 

] 

১০৮৬ সালের পহেল। সেপ্টেম্বর সংসারত্যাগী বেঙ্কটরমণের জীবনে এ 1দনটি রচন৷ 
করে এক নৃতন অধ]ায় । 

জীবন আঙগ তাহার সফল, আনন্দের তাই অবাধ নাই। দুতপদে সে মাঁন্দরে ঢুকিয়। 
পড়ে। বাহিরের দুয়ার, গর্ভগৃহের দুয়ার, সবই আজ রহিয়াছে উন্মুক্ত । বিরাট মওপের 
কোথাও একটি জনপ্রাণীও নাই । অনুণাচলেশ্বর নিজেই কি কৃপা কারিয়া 'প্রয় পুনের 
সাথে এই নিভৃত সাক্ষাতের ব্যবস্থা ক'রিয়। রাখিয়াছেন ? 

যুস্তকরে, সাশ্ুনয়নে বেজ্কটরমণ প্রভুর চরণে প্রণাঁতি জানায়, আর চিরতরে করে 
আত্মসমর্পণ ! 

উত্তরজীবনে সৌঁদনকার এই ঘরছাড়। ঝালক্ই বৃপাস্তরিত হয় এক মহাজ্ঞানী 
তাপসরূপে । নাম হয় মহার্ব রমণ। আপন তপস্যার বলে যে আলোক তিনি প্রন্থালত 
করেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাতোর বহু মুমুক্ষুর জীবনে তাহা আনিয়া দেয় পরম কল্যাণ। 

আগের দিন ছিল গোকুলাষ্টমী । পথে আসার সময় 1কছু গ্রসাদ ও মিঠাই জুটিয়াছে। 
এঁদক ওক ঘোরাঘুরির পর খাবারের মোড়কটি “নিয়া বালক আইয়ানকুলাম সরোবরের 
তীরে উপাস্থিত হয় । অন্তরে স্হস! চিন্তা খোঁলয়া৷ যায়। তুচ্ছ এই দেহ, ইহার জন্য 
এত সব উপাদেয় খাবারের কি দরকার ? কেনই বা এসব সয় কাঁরয়া রাখ। ? 

মোড়ক তথ্খনি সে জলে 'নক্ষেপ করে। 

পাথেয় হইতে [তনটি টাক। বাচিয়াছে, তাহ। সঙ্গেই আছে। কিস্তু এটাকায় কোন্‌ 
প্রয়োঙ্জন? অরুণাচলেশ্বরের মান্দরের কোণে চমৎকার আশ্রয় পাওয়া বাইবে। তাছাড়া, 


মহা রমণ ২৩৭ 


ভোজন চলিবে ভিথারীদের মতে৷ যন্ত্র । উপাধানের কাজ করিবে এই বাহুদ্ধয়। তবে 
টাকাকড়ি কোন্‌ কাজে আঁসবে ? সঙ্গের তিনটি টাকাও সে জলে ফেলিয়৷ দেয়। 

গলায় আছে পাঁবর উপবাঁত। বৈরাগী বে্কটরমণের কাছে তাহাও আজ তুচ্ছ। 
সরোবরের জলে অবলীলায় এবার উহা ভাসাইয়। দেয়। পরনের কাপড় 1ছণড়য়া তো; 
করে কোপান। বাকী অংশটুকু রাস্তায় পাড়িয়া থাকে ৷ একেবারে নিষ্ছি্ণন সাধুর বেশ 

বেঙ্কটরমণ মান্দরের দিকে 'ফাঁরয়া আসিতেছে। এমন সময় এক ভদ্রলোক তাঁহার 
মুখোমুখী আসা দাড়ান। কহেন, “বাবা, তুমি কি মন্তক মুন ক'রে ফেলতে টাও 2 
তাহলে, আমার গঙ্গে এসো ।” 

চকিতে বালকের মনে ভাবনা খোঁলয়া যায়--সাতাই তে, তাহার এই সুন্দর 
কৌকড়ানো ও বাঁকড়ান৷ চুলের তো৷ আর প্রয়োজন নাই। এবার এসব কাটিয়া 
ফেঁলিলেই জঞ্জাল দূর হয়। তখনই এ প্রস্তাবে সে রাজী হইয়া পড়ে । 

কিন্তু বড় অন্ভুত এই অপারচিত ভদ্রলোক | বেজ্কটরমণের মাথার চুল নিয়! তাহার 
এমন মাথাবাথা কেন 2 কি মনে কারয়। হঠাৎ নিজ বায়ে তিনি উহা কাটাইয়া দিলেন, 
তাহা কে বাঁলবে। 

সুন্দর সুঠামতনু মুঁওতমস্তক বালকের চেহারায় এবার দণ্তী সম্্যাসীর ছাপ পড়িয়াছে। 

তীর্থে মস্তক সুগডনের পর ম্লান করিতে হয়, ইহাই শাস্তের বিধি। কিন্তু বেজ্কটরমণের 
মনে তখন তীব্র বৈরাগ্যের ভাব। সব কিছুই তাহার কাছে অবাস্তর হইয়া উঠিয়াছে। 
সে ভাবতে থাকে, নশ্বর দেহের জন্যে আবার প্লানের বিলাস কেন 3 

অবুণাচলেস্বর নিজেই যেন উদ্যোগী হইয়া প্লানশৃদ্ধির বাবস্থা করিয়া দিলেন। পথের 
মধ্যে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া গেল। বেজ্কটরমণ মন্দিরের মণ্টপমূ-এ আসিয়া 
দাড়াইতেই দেখা গেল, তাহার সার৷ দেহ সিন্ত, অজন্র ধারায় জল ঝরিতেছে। 

মণ্টপমের মাঝখানে অবাস্থৃত প্রস্তরবেদীর উপর নবীন সাধক তাহার ধ্যানের আসন 
বছাইয়। দেয়। মূল মন্দিরে না ঢুকিয়া এখন হইতে এই মন্টপমূকেই করে তাহার 
আশ্রয়স্থল । 

[তন বংসর পরে আর একবার মান্ন মান্দরের অভ্যন্তরে গিয়া সে দেববিগ্রহটি দর্শন 
করিয়াছিল । 


আসনে উপবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্কটরমণ ধ্যানস্থ হইয়৷ পড়ে। দিনরাতের 
ব্যবধান ঘৃচিয়৷ যায় । সংসারের কোনো আলোড়নই আর পৌছে ন৷ তাহার কাছে। 
পরম প্রশান্ত 'নিয়। ধ্যানের গভীরে দিনের পর দিন সে ডুঁবয়। যাইতে থাকে । 

মৌন, আয্মসমাহিত, কে এই কিশোর সাধক ? তাহাকে ঘিরিয়া মন্দিরের 
দর্শনার্থীদের কৌতৃহলের সীম৷ নাই। এ সময়ে সাধারণের কাছে সে পরিচিত হইয়া উঠে 
ব্ষণস্বামী নামে । 

আত্মীয়-বঙ্গন, বন্ধুবান্ধব কেহ কাছে নাই। সদা ধ্যানাবিষ্ট সাধকের দেখাশুনা কে 
কারবে 2 কে-ই বা করিবে রক্ষণাবেক্ষণ ? 

এ কাজে আগাইয়া আসেন শেষাদ্রস্বামী। তিরুভান্নামালাইর পথে পথে এই খেয়ালী 
সমধ্যাসী ঘুরিয়। বেড়ান। সোঁদন হঠাৎ এই বালক সাধককে দেখিয্জ। তাঁহার মমতা 
জাগে। তখন হইতে তাঁহার সেবা-পরিচর্য। শেধা্রি নি্দেই কিছুটা করিতে থাকেন। 


২৩৬ ভারতের সাধক 


বেক্ষটর্রণের সাধনজীবনে এইবার দেখা দেয় নানা বাধাশবঘ্ন । দূরদেশ হইতে 
আঁসয়াছেন, এ অপ্পাঁরাচি৩ হ্ছানে সহায় বা বন্ধুবান্ধব কেহ নাই। সুযোগ বুঝির। দুষ্ট 
বালকের [নির্যাতন শুরু করে। ঢিল ছুগড়র। গঙগোল করিয়া নানা উপদ্ধব করিতে 
থাকে। 

মণ্টপ -এর প্রান্তে রাহয়াছে এন অঞ্ধকারময় ভূগর্ভ। শ্ছানটর নাম পাতাল- 
লিঙ্গম। দুর্বৃত্ত বাগকদের হাও এড়ানোর জন্য বেক্ষটরমণ এইখানেই গিয়া ধ্যানস্ছ 
হন। নোংরা, আলো-বাতাহীন, এই ভূগর্ভে কেবল উই, ই'ধুর আর পোকামাকড়ের 
বাঙত্ব। বেজ্কটরনণের দেহে চলে ইহাদের অবাধ আক্রমণ । 

এজন্য তাঁহার 1কস্তু এতটুকু ভুক্ষেপ নাই। বিষাল্ত. পোকার কামড়ে 'পিঠে ক্ষতের 
সষ্ট হয়, দরদর ধারে রন্তু ঝারতে থাকে । কিন্তু ধ্যাপ্রে গভীরে ৩লাইয়া গির। সব 
ণকছু তান বিস্মৃত হন। 

শুচাকাঞ্্ষীরা আঁসযা অনুরোধ উপরোধ করে, 'কিস্তু কিছুতেই তাঁহাকে এই ভূগর্ভ- 
আসন হইতে সরানো যায় না । 

অবশেষে এখানেও দুষ্ট বালকের দল ধাওরা করে। একদিন দৌরাত্ম্য চরমে উঠে 
এবং বাধ্য হুইয়৷ বেজ্ছটরমণকে অন্যত্র সরাইয়া নিতে হয়। দুষ্টেরা সোঁদন শেষাদ্র ও 
বেঞ্কটরমণকে লক্ষা করিয়৷ বড় বড় ই'ট ছুাড়য়া মারিতেছে। মহা সোরগোল। এমন 
সময় বেজ্ষটচল মুদাল নামে এক ভদ্রলোক দেবদর্শনে আসিয়াছেন । ছেলেদের উৎপাত 
দমনের জন। [তান তৎপর হইলেন। 

সম্মুখে গিয়। যে দৃশ্য দৌখলেন, তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রাহল না । অন্ধকারাচ্ছেষ 
গুহার ভিতরে এক 'দিবাকান্ত নবীন সাধক নয়ন মুঁদিরা বাঁসয়া আছেন। পোকা- 
মাকড়ের তীব্র দংশন, বালকদের [নর্যাতন. কোনো কিছুই তাঁহার ধ্যান ভাঙাইতে পারে 
নাই। বাহ্যজ্ঞান নাই, সারা দেহ একেবারে নিস্পচ্ষ। 

মুদা?ল কয়েকজনের সাহায্য বেম্কটরমণের গেহটি ধরাধার করির। বাহিরে আনিলেন। 
কাছেই রহিরাছে সুবক্ষণ্য মান্দির । তাঁহাকে সেখানে নামানো হইল । কাঁটেএ দংশনে 
-পদদ্বয় ও জানুতে ক্ষতের সৃি হইয়্াছে। রন্ত ও পু'জে একেবারে মাথামাথি। আশ্চর্ষের 
খববয়, এত কছুতেও কশোর সাধকের ধান টুটে নাই। এ অদ্ভুত দশ! দোখবার জন) 
লোকের [ড় জাময়া গেল। 

মান্দরগঠ হইতে বেজ্কটরধণের সেদিনকার এই নিক্রমণ উল্মোচত করে তাঁহার 
জীবনের এক নৃতন অধ্যায় । লোকলোচনের সম্মুথে তিনি আসিয়া দড়ান। শুরু হয় 
রমণ-মহার্ষির অভ্যুদয় । 

আত্মজ্ঞানী মহাসাধক প্রায় অর্ধখতান্দী বাাপয়া বিতরণ করেন তাঁহার অধ্াত্ম সম্পদ, 
বহু মুমুক্ষুর জীবনে আনেন রূপান্তর । 

যে উপলাদ্ধ ও আঁভিন্তার মধ্য গিয়া মহর্ষি রমণের জীবনাভান্ত এচিত হয়, সে 
কাঁহনী বড় কৌতৃহলোদ্দীপক । 1ওরুচীঝর বালক বেজ্কটরমণের জীবনে যে আলোকের 
1ঝাঁলক সৌদন দেখ! দেয়, পারণত বয়সে তাহারই ঘটে জেঠাতিময় প্রকাশ । 


মাদুর শহরের নিশ ্াইল দূরের এক গগুগ্রাম তিরুচাঝ । সুম্দরমু আইয়ার এই 
প্লামেরই এক অবস্থাপন্ন ভ্রাঙ্ষণ। চ্ছানীয় ফৌজদারী আদালতে তান আইনবাবস। 


মহাষ রমণ ২৩৯ 


করেন, ব্যবসায়ে পসার-্রাতপান্তও মন্দ নয়। ভন্ত ও আতাঁথবংসল বাঁলয়। সুজ্দরমূ 
আইয়ার ও তাহার পত্রী আলাগাম্মলের সুনাম এ অণচলে রাহিয়াছে। এই দম্পতিরই পুল 
বেজ্কটরমণ-__ উত্তর কালে বশ্বাবশ্ুত রমণ মহষি-। 

সোদন ছিল আরুদ্ু দর্শনের উৎসব । 'তিরুচাঁঝতে তাই বড় আনন্দ সমারোহ । প্রতি 
বংসরই এ সময়ে ভক্তের দল আড়ম্বর সহকারে 'শবাবগ্রহ নিয়। শোভাযান্তা করেন। ঘন 
ঘন শোনা যায় শঙ্খ ঘন্টা আর ঝাঁঝের মঙগলধ্ব নি, চারাদক আলোকসজ্জা ও পুষ্পমাল্য 
উৎফুল্ল হইয়। উঠে। প্রচুর আনন্দ-উল্লাসের মধ) দিয়। দেবাদদেবের পৃজ। এ দিনে 
অনুষ্ঠিত হয়। 

এমনি এক পুণ্যময় উৎসব-দনে, ১৮৭১ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পিতামাতার 'ভ্বতীর 
পুররূপে বেজ্কটরমণ ভূমিষ্ঠ হন । 

সোঁদন সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করার পর রানি একটার সময় শিবাবগ্রহ সাচ্দরে 
ফিরাইয়া আনা হইয়াছে, ঠিক সেই সময়ে সুন্দরমূ আইয়ারের গৃহে মাঙ্গালক শঙ্খ বাজি 
উঠে। শিবের উৎসব-দিনে আবির্ভূত হন শিবাংশসভূৃত এই দিব্কাশ্ড শিশু। 
উত্তরকালে শিবেরই জ্ঞানময় সত্তার অপরূপ বৃপায়ণ দেখা যায় তাঁহার মধ্যে । 


বালক বেঞ্কটরমণকে শিক্ষার জন্য প্রথমে চ্যানীয় বিদ্যালয়ে পাঠানে হয় । তারপর 
(ডাঁওগলের গ্কুলে তিনি প্রায় এক বংসরকাল পড়াশুনা করেন। বারো৷ বংসর বয়চ্রে 
কালে, তহার জীবনে আসে 'নয়াতর নির্মম আঘাত। পিতা সুজ্দরমূ আইয়ার হঠাং 
একাদন পরলোকে চলিয়া ধান। তিরুচুঝির সুখনীড়ও ভাঙিয়৷ পড়ে। 

এবার বড় ভাই নাগস্বার্মীর সাহত বেঞ্কটরমণকে পাঠানো হয় পিতৃব্য সুবিয়ারের 
কাছে, মাদুরায়। এখানকার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কয়েক বংসর তিনি পাঁড়িতে 
থাকেন। কম্তু বই-খাতার বোঝ নিয়া যাতায়াত করিলে 'কি হইবে, স্কুলের পড়ায় 
বেঙ্কটরমণের বিন্দুমাত্র উৎসাহ নাই। অসাধারণ মেধার আধকারী হইলেও এ মেধার 
সদ্ব্যবহার বড় একটা করিতে দেখ যায় না। নেহাত যেটুকু পড়াশুনা না করিলে নয়, তাহা 
করিয়াই থাকেন সম্ভৃঠ । দেহটি দৃঢ় ও সুগঠিত, খেলাধূলায়ও দেখা যার তাঁহার প্রচুর 
উৎসাহ । 

সুন্দ্রমূ আইয়ারের পরিবারের কিন্তু একটা বৈশিষ্টা আছে। দ্ছানীর লোকের! 
সবাই জানে যে, বিশ-তিশ বৎসর অন্তর এই পরিবার হইতে একজন কয়ে গৃহত্যাগী 
হন, সম্ব্যাসজীবন বরণ করেন । সুন্দরমের এক কাকা গোরিকের আহবানে ঘর ছাড়িয়াছেন, 
পরবর্তীকালে তাঁহার বড় ভাইও 'পিয়াছেন সব্যাস। এবার সুন্দরমের পুটদের মধ্যে কে 
কখন সংসারাবরাগী হইয়া উঠে তাহ কে জানে? জননী আলাগাচ্মলের মনে তাই মাঝে 
মাঝে হয় দুশ্চিন্তার ছায়াপাত। 

আশঙ্ক। শেষকালে একদিন সত্য হইয়াই দাড়ায়, আর ইহা৷ ঘটে তাঁহার 'দ্িজয় 
পুন্রেরই জীবনে । 

হাসি আনন্দে বেঙ্কটরমণের দিন কাটিয়। যাইতেছিল। হঠাৎ কোথা হইতে অন্তরে 
আসে বৈরাগেো!র তীন্র আলোড়ন । 

মাদুরায় তাহার 'পতৃবোের বাড়তে সোঁদন এক 'নিকট-আত্মীর় আসিয়। উপাশ্থত। 


২৪০ ভারতের সাধক 


কথাপ্রসঙ্গে কৌতৃহলী বেজ্ছটরমণ প্রশ্ন করেন” কোথা হইতে তিনি আসিতেছেন ? 
নিতান্ত সাধারণ প্রশ্ন । তেমানি সাধায়ণ এক জবাব শোন৷ যার-_“'অবুণাচল ।” 

1কস্তু কি আশ্চর্য! মুহূর্ত মধ্যে এই নামের ঝঞ্কার তাঁহার সারা অন্তরে ছড়াইয়া 
পড়ে। কে জানে কোন্‌ দিব্যলোকের স্পর্শ, কোন্‌ মন্ত্রচৈতন্য রহিয়াছে এ শব্দে 2 

অজানা, অব্যন্ত ভাবরসে মনপ্রাণ ভরপুর হয়, উদ্‌গত হয় সাত্বক সংস্কার। উপলন্ধিতে 
ফুটিয। উঠে অনুণাচল-এর হুরূপ। এক! এ যে তেজোলিঙ্গম মহাদেবেরই স্ুল রূপ! 
তাঁহারই পবিল্ন প্রতীক ! 

উৎফুল্ল হইয়া আবার প্রশ্ন করেন, “অবুণাচল ?-_ কোথায় রয়েছে এই অরুণাচল ?” 

আত্মীয়াটি উত্তর দেন, “সে কি কথা ! 'তিরুভান্বামালাই-এর নাম জানে। না তুমি ? 
সেখানেই তো- অরুণাচল |” 

দিশোর মনের উদ্দীপনা পরে কিন্তু আর থাকে নাই । এক ঝলক্‌ স্বগাঁয় আলোকের 
মতো দেখা দয় 'অরুণাচঙ্গ' আবার কোথায় অন্তাহ“ত হইয়। যায়। 

কয়েক মাস কাটিয়। গিয়াছে । প্রাসন্ধ তাঁমল ধর্মগ্রন্থ পেরিয়। পুরাণমূ হঠাৎ সৌঁদন 
বেজ্কটরমণের হাতে পড়ে। এ গ্রন্থ তাঁহার জীবনে সবপ্রথমে আনিয়৷ দেয় আঁ্মক 
জীবনের তথ্যসন্ভার । 

বহু সিদ্ধপূরুষের অমৃতসয় জীবনকথ৷ ইহাতে রাঁহয়াছে। একাগ্র মনে এগুলির পাঠ 
তিনি শেষ করেন। অলৌকিক জীবনের গোপন রহস) হাতছানি দেয় বার বার। 
কোথায় সন্ধপুরুষদের অতীন্দ্িয় রাজ্য 2 ভাবাঁবহবল হইয়া বাঁসয়৷ বাঁসয়া ভাবেন, আর 
শঞ্খাঁচলের মতে৷ ডানা মোঁলয়৷ মন কেবাঁলে সেখানে উড়িয়া যাইতে চায়। 

প্রেম, বৈরাগ্য ও আত্মীনবেদনের পথে এইসব মহাপুরুষের আনাগোনা ; ভগবানের 
সাঁহত সদাই ইহারা মধুর যোগ বন্ধনে বাঁধা । বালক বেজ্কটরমণের মানসপটে বার বার 
জাগিয়। উঠে এই মহাত্মাদের ছবি। মন বড় চল হইয়া উঠে। 


[িছুদন পবের কথা । এক অদ্ভুত অনুভূতির হধ্য দিয়া তাঁহার জীবনে ঘটে 
আধ্যাত্মিক সতে।র প্রকাশ, আগে এক পাঁরবর্তন। এই পরিবর্তন যেমান অপ্রত্যাশত 
তেমনই বৈপ্লাবক। 

মৃত্যুর করাল ছায়া যেন সৌঁদন তাহার সর্বসত্তায় নামিয়া আসে, আর ইহারই মধ্য 
1দয়। স্ফীরিত হর অথণ্ড জীবনের পরমতত্ । 

মাদুরায় গৃহের এক নির্জন দ্বিতল কক্ষে বালক বেজ্কটরমণ সোঁদন বাসয্া রহিয়াছেন। 
অকস্মাং তান উপলান্ধ করিলেন, মৃত্যুর যবানিক। তাহার দেহ, মন ও সমগ্র সন্তার উপর 
দূত নামিয়া আসতেছে__- এখান তাহার প্রাণ বিয়োগ ঘাঁটবে। মুহূর্তমধে; মনে "চিন্তার 
বিদ্যুৎঝলক্‌ খোলয়া৷ গেল-_ডান্তার আত্মীয়স্বজন ইহাদের ডাকিয়া আর ক হইবে ? 

সঙ্কট হইতে শ্রাণের উপায় নিজেই বাহির করিলেন। 

মনে মনে সঙ্কষ্প চ্মির করামা্রই 'বিচারবু'দ্ধ ও চিন্তাম্রোতাঁট অন্তরুখী হইয়া গেল। 
স্বাস-কুপ্তক কাঁরয়৷ বেজ্কটরমণ ঠ্রাহার সমগ্র চিস্তাধারাকে সত্যানুসন্ধানের পথে চাঁলত 
করিলেন। অনুভাতি হইয়া উঠিল স্বচ্ছ ও আলোকোজ্বল। ভিতর হইতে স্ফুরিত 
হইল তত্ত-মৃত্যুর কবাঁলত হইতে যাইতেছে কোন্‌ বন্তু? ইহা তো ঠাহার এ নশ্বর 


ঞ 


মহাষ রমশ ২৪১ 


দেহটিই, বাহা প্রাণহীন, নীরব, নিষ্পব্দ! শ্মশানে নিয়। গ্রিক এখাঁন তো এটি 
পোড়াইর৷ ফেলা হইবে। 

সত্তার গভীরে নিজের চেতনাকে তান ঠোঁলয়া নিল্ন। বান। তারপর বিচার করিতে 
থাকেন-__“এই দেহের মৃত্যুগ সাথে সাথে দেহমধ্যস্থ 'আম'রও 1ক ঘটবে বিনাশ ? মৃত 
মুখোমাখ দাড়িয়েও যে আমি আমার আত্মসতার শন্তি ও স্পন্দন উপলান্ধ করছি। 
সৃতরাং এই 'আম" হচ্ছে একটি অধ্যাত্বকতণ-_যা দেহকে আত্ম ক'রেই বর্মান। 
বস্তুগত দেহাটি অবশ্যই 'বিনষ্$ হতে পারে-কিন্তু দেহোত্তর “আত্মা' যে মৃত্যুর স্পর্শ সীমার 
একেবারে বাইরে! তাহলে এই প্রকৃত 'আমি' হচ্ছে এক মৃত্যুঙ্জয়ী সভা!” (সেলফ 
রিয়ৌোলজেশন : নরাসংহত্বামী ) 

মৃত্যুভাবনার সঙ্গে সঙ্গে চলে বালকের সত্যানুসন্ধান £ এই অনুসন্ধানকে কিনতু 
মনোবিগ্লেষণ বা বিচার মনে করিলে ভুল কর! হুইবে। উল্তরকালে মহ" তাহার 


_ কৈশোরের এ আভিজ্ঞত৷ সন্ধে বালিতেন, “এই তন্তু আমার চৈতনোর সম্মুখে এক জীবন্ত 


সতারূপে উলদ্তাঁদত হয়ে উঠলো -_-একে আমি যেই মুহূর্তেই উপলান্ধ করলাম, কোনো 
ব্যাথয ব৷ বিশ্লেষণের প্রয়োজনই আর রইল না। এই প্রকৃত 'আমি' তখন এক বাস্তব 
সত্য-_ আমার দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্ম ও আচরণ তখন এই প্রকৃত আত্মসত্তার 
মধোই কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে। এরপর জীবনের সমস্ত কিছু আকর্ষণ এই 'আত্মার' 
ওপরই নিবন্ধ হল। মৃত্যুভয়ের চিহমান্র রইল না। এই নবজাগ্রত আত্ম ঢৈতন্যের 
মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত কিছু তখন থেকে 'বিলীন হয়ে যেতে শুরু করেছে, আজও 
তার বিরাম নেই। অপর চিন্তা বা তত্ব বার বার আমার অন্তরে উাঁদত হয়েছে, আবার 
দূরীভূতও হয়েছে । 1কস্তু প্রকত 'আম' বা আত্মবোধ রয়েছে আবিচ্ছিন্নভাবে আমার জীবনে 
বর্তমান। এ যেন সংগীতের নানা ধ্বনি ও মূ্ঘনার মধ্যস্ছিত অচণ্গল এক মূল সুর ! 
অতঃপর এই দেহ য৷ কিছু কাজ করুক না কেন, প্রকৃত 'আমিটি' সেই অন্তনণহত গূল 
আত্মবোধের কেঞ্ছ্েই রয়েছে আধা্ঠত 1৮ (রমণ মহার্য : এ ওসবোন" ) 


1কশোর বেঞ্কটরমণের জীবনে সোঁদনকার এ অনুভূতির ফল সুদূর-প্রসারী হইয়। 
উঠে। চিন্তাধারা বার বারই খুরজয়৷ ফিরে জীবনের উৎসমুখ । দেখা যায় নৃতনতর 
চেতনার উন্মেষ। 

সোঁদনকার এ মৃত্ুবোধ এ সংকটের কারণ খুণজয়া পাওয়া কঠিন। কোনে 
ব্যাঁধ বা ভগ্রস্থাস্থ্যের প্রাতীক্রয়া ইহা! নয়। বেজ্ফটরমণ খেলাধুলায় দক্ষ । সুচ্ছ, প্রাণবন্ত 
দেহে তাহার নিটোল স্বাস্থ্য টলমল কারতেছে। অন্তর পৌরুষে ভরপুর । মৃতু ছায়। 
তাহার দেহে ও মনে খ্বাভাবকভাবে কি করি৷ আসবে ? কেনই বা আসিবে ? 

এই মানস-সম্কটের মধ্য দিয়াই বেজ্কটরমণের জীবনে সেদিন আত্মতত্বের চাঁকিত 
ক্ষরণ ঘটে। এজন্য কোনে চেঞ্া, কোনে অনুদন্ধান বা প্রন্থুতিরই প্রয়োজন হয় নাই। 
প্রারন্ধের বেগ হইয়াছে আনিবার্ষ, জন্মান্তরের সন্চিত সাত্তিক সংস্কাররাঁশ তাই মাথ৷ ঠোলয়া 
উঠিতেছে, আনয়াছে মুন্তর প্রেরণা । 

বেঙ্কটঃরমণের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নাই। আচার-আচরণ নিতান্ত স্বাভাবিক, 
আর পীচাটি কিশোরেরই মতো৷। ধ্যান ও আত্মীবচারের কোনে প্রবণতাও কখনো 
দেখ। যায় নাই। তবে তাঁহার গাঢ় নিদ্রালুতজর নধে;ই হয়তে৷ ছিল কিছুটা বৈশিষ্ট । 
ভা, 1 € সু-৩ )-১৬ 


২৪২ ভারতের সাধক 


বালককালে তাঁহার নিদ্রার গাঢ়ত্ব [রুপ অস্বাভাবিক ছিল, উত্তরর্জীবনে ভক্তদের 
কাছে তিনি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় নিদ্রাকালীন এ ধ্যানাবেশের 
ইঙ্গিত পাই : 

“আমার নিদ্রা সাধারণত খুব গাঢ় ছিল। তখন আমি 'ডাগগলে থেকে পড়াশুনা 
করি। একদিন খুব নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে, 1 ঞ্ছুতেই জোগাছ না। বহু লোক আমার শয়ন 
কক্ষের সামনে দাঁড়য়ে আমার ঘুম ভাগাতে চেষ্টা করে। তুমুল চিৎকার, দ্বারে প্রচও 
ফরাঘাত, সব কিছুই বার্থ হয়। জোর ক'রে ঘরে প্রবেশ ক'রে, আমার দেহকে তীব্র 
ঝাকুনি দিলে তবে আমার বাহাজ্ঞান আমে । মধ্যরাতে অনেক সময় এক রকমের অস্কৃত 
নিদ্রাবেশ হত--এট৷ ছিল অর্ধ-বাহ্যজ্ঞানের অবস্থা । দুহট খেলার স্গাথীর৷ দিনের বেলায় 
আমার ঘাঁটাতে সাহস করতে। না। রাতে এ অবস্থায় তারা আমার ওপর যতাঁকছু উপদ্রব 
ফরতেো। অনেক সময়ে আমার ঘুমন্ত অবস্থায়ই তারা খেলার মাঠে ধরে নিয়ে যেত। 
তারপর আমার প্রহার ক'রে নানা ভাবে নির্যাতন ক'রে, আবার তারা বিছানায় শুইয়ে 
দিয়ে ঘেত। এত 'কিছুতেও কিস্তু সে সময়ে আমার বাহ্যজ্ঞান সহঙ্গে ফিরে আসতো! না” 


সৌদনকার মৃত্যু-সঙ্কটের অনুভূতি বেজ্কটরমণের সমগ্র জীবনে এক অস্ভুত ধরনের 

গাঁরবর্তন আনিয়৷ দেয় । পাঠে আর তাহার মন নাই, আহারের রুচি ও উৎসাহ কোথায় 

চালয়া গিয়াছে । বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়হজনের প্রাকর্ষণও একেবারে শিখিল। ব্যান্তসন্তার 

মূলে এক প্রচও নাড়া পাড়য়া গিয়াছে । কীড়াচণ্চল, পোর্ষদৃপ্ত, কিশোরের জীবন সোঁদন 

বিনয় ও নম্রসর ভারে আনত ॥ নৃতনতর লাবণান্রী। এ সময়ে তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া 
1 


এখন হইতে যেটুকু সময় বেঙ্কটরমণ নির্জনে থাকেন, ধ্যানাবেশেই প্রায় তাঁহার কাটে। 
জো ভ্রাতা নাগস্থার্মী বিদুপ করিয়া কখনো কখনো বলেন, “ওহে জ্ঞানীপুরুষ, যে রকম 
দেখাছ, তাতে তোমার পক্ষে উচিত হবে প্রাচীন ধাবিদের মতে৷ বনে চলে যাওয়৷ ৷” 

বেঙ্কটরমণ্রে কিন্তু তাহাতে হ্ক্ষেপ নাই। নিজের ভাবের ঘোরেই তাঁহার দিন 
কাটিয়। যায় । 

কাছেই মীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বরের মান্দর। এখন হইতে এ মান্দিরই হয় তাঁহার বড় 
আশ্রয়স্থল । হীতিপূর্বে মাদুরার এই বিখ্যাত মান্দরে খুব কমই গ্িয়াছেন, এবার এখথান- 
কার আকষ'ণ তাঁহাকে যেন পাইয়া বাসল। 

প্রাতাঁদন সন্ধ্যার ভান্ত-আনত শিরে মাঁন্দর-অঙ্গনে গিয় দাঁড়ান। মীনাক্ষী, নটরাজ ও 
শৈব শিদ্ধাচার্যদের মুর্তর সম্মুখে দাঁড়াইয়া হৃদয়ে জাগে অপূর্ব ভাবাবেশ। কেন যে 
দু'নয়নে কেবাল অশু ঝারতে থাকে, তাহা বুঝিতে পারেন না । 

এ সমগ্নকার ভাবানুভাঁতি ও মনোভাবের বর্ণনায় রমণ বলেন--"ভাবাবেগের তরঙ্গ 
এ সময়ে আমায় ধারে ধীরে তলিয়ে ফেলছিল। দেহাত্মবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে, তাই 
আত্মপত্ত এতকাল দেহের যে অবলম্বন বা আশ্রয় নিয়ে চলে আসাছল, তাও পারত্যাগ 
করতে চায়! সে এখন থু'জে বেড়ায় এক নৃতনতর আশ্রন্নকে ৷ তাই তে। মাঁন্দরে এই 
আনাগোনা । আত্মার বন্ধন মুস্ত প্রবাহ তাই তে৷ এই অশুধারার মধা দিয়ে তখন এমন 
উপচে পড়েছে। জীবের সাথে ঈশ্বরের খেল বা লীলার প্রকৃত স্ব?পই তো৷ এই ! 
ঈশ্বর--যিনি বিশ্ববরন্ধাও অদৃষ্ঠচক্রের নিয়ামক, বিনি সর্বশান্তমান ও সব, তাঁর সম্মুখে 
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তাই তো গিয়ে দাঁড়াতুম, আর মাঝে মাঝে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতুম, যেন শৈব 'দদ্ধা- 
চার্ধদের মতোই আমার ভান্ত ও নিষ্ঠ। বেড়ে ওঠে। তবে প্রায়ই আম কোনো নাদ্ট 
প্রার্থনা সেখানে করতাম না। শুধু ভেতরের গভীরতম সত্তাকে বাইরের মহাসত্তার সঙ্গে 
এক ক'রে দিতাম, নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতাম ।” 

ভিতরকার মানুষ সবেমাত্র জাগিয়। উঠিয্নাছে। কিন্তু এ সময়ে কোনো তীব্র দুঃখ 
বা সুখ বোধ তাঁহার নাই। বৈরাগা, মুন্ত প্রভৃতি কথা যেমন তাঁহার কাছে কোনো 
অর্থজ্ঞাপন করে না_-সংসার, ব্রন্ধ প্রভৃতির নর্মও তেমাঁন রাহয়াছে অজানা । কিন্তু 
ীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বরের অঙ্গনে গিয়। দাঁড়াইলেই দুই চোখে ঝরতে থাকে অশুধারা 

সকল কিছু দুঃখ ও আনন্দের উধের্বে অন্তরাত্মার কোন্‌ অব্যন্ত বাণীকে এই অশ্রু 
প্রকাশ করিতে চায় ? 

প্রাতাঁদনই বেঙ্কটরমণ এ দেব-দেউলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। অন্তরের প্রার্থনা 
বার বার নিবেদন করেন। 

এক জ্ঞানপন্থী সাধক উত্তরকালে রমণকে প্রশ্ন করেন “মহার্ষ” মৃত্যুর অনুভুতির 
ভেতর দিয়ে জাগে থেকেই তে। আত্মস্থরূপকে আপনি উপলান্ধ করেছিলেন, তবে আর 
এঁ বিগ্রহের কাছে আপনার প্রার্থনা জানানোর কি দরকার ছিল ?” 

রনণ উত্তর দেন, “সোদিনকার মৃত্যু অনুভতি থেকে আমি জানতে পেরোছিলাম, 
আমি দেহ নই। শুদ্ধ মনের সাহাযেই এ জ্ঞান আহরিত হয়োছল, 1কস্তু এই শুন্ধ মন 
, তো সোঁদন বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। তাই একটি নৃতনতর অবলম্বন বা আশ্রয়ের দরকার 
ছিল। এই জনাই মান্দির-বিগ্রহের কাছে 'গিয়ে দাঁড়াভম |” 


বেজ্কটরমণের উদাসীনত। কলমে গৃহজীবনে তিক্তার সৃষ্টি কারতে থাকে । পিতৃব্য 
ও জোষ্ঠ ভ্রাতার তিরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে আনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কঠোর শাসন। 
তাঁহারা ভাবেন-_এ ছেলে এমন মেধাবী, এমন প্রাণবন্ত, ভবিষাং তাহার কত সন্ভাবনাপূরণ। 
অথচ নিতান্ত নিবেোধের মতে সব কিছু দে নষ্ট করিতে বাঁসিয়াছে। শুভানুধ্যায়ীদের 
গঞ্জনা ও ধিক্কার দিন দিন বাড়িয়াই চলে। 

বেঙ্কটরমণের কাছে ঘর-সংসার আজ একে বারে অর্থহীন, বাড়ির লোকেরা কিন্তু ভাবে, 
অন্যরূপ। ছেলে লেখাপড়া শিধুক, উপার্জন করুক, ইহাই তাহার চান। ফলে সংঘাত 
অনিবার্য হইয়। উঠে। 

রমণ সেদিন নিজ কক্ষে বসিয়া স্কুলের পাঠ 'লিখিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সহসা 
তাঁহার মনে হইল, কেন শুধু শুধূ এই অর্থহীন গতানুগাঁতক কাজের ভিড়ে বাঁসর়। থাকা ? 
পশথপন্ন একদিকে সরাইয়া রাখিয়া চোখ বুঁজর়। তানি ধ্যানে বাঁসলেন। 

দাদা নাগস্বামীর চোখে পাঁড়ল এই দৃশা! গ্লেষের সুরে তান বলিয়। উঞিলেন, 
“ভাবভঙ্গি, আচরণ যার এরকম, ঘর-সংসারে «থকে তার আর কি দরকার ?" 

কা কয়টি নৃতন নয়, অনেকবারই রমণ এমন মন্তবা শুনিয়াছেন। কিস দাদার এ 
প্লে আজ নর্মমূলে গিয়। বদ্ধ হইল । সাঁই তো! সংসারে গার বন্তু ছু আছে 
বলিয়া তাঁহার মনে হয় না, সারা দষ্টা্গঈই লম্পূর্ণরূপে বদলাইয়। গিয়াছে । তবে 
আর গৃহকোণে এমন করিয়া ঝাঁসিয়। থাক। কেন ? 

এই চিস্তাপত্রোতের মধ্যে হঠাং মনে জাগিল অরুণাচলের কথা। প্রথম গোনার সঙ্গে 


২৪৪ ভারতের সাধক 


সঙ্গে এ নামের ধ্বনি সবসত্তায় বঙ্কার তুলিয়া দিয়াছিল। আজ আবার উহা তাহার 
চেতনাকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিল। সর্বশান্তর আধার, সর্বজ্ঞানের উৎস 1 ধনি, সেই 
ভগবানের আহবান যে এ নামের ভিতর নিহিত! ইহারই মধ্যে বেচ্ষটরমণ খুশজয়। 
পাইলেন পরম পিতার 'নিেশ। 

সঙ্গে সঙ্গেই সক্ষ্প "স্থির হইয়া গেল, চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া বাহির হইবেন 
শারুণাচলের পথে। মনে হয়, বাড়ির লোকেরা পাছে তাঁহাকে অনুসরণ করে, তাই 
গোপনে, সবার অলক্ষ্যে সোঁদন বাহির হইতে হইল । 

প্রথমে এক ছলনার আশ্রয়ই নিলেন। দাদাকে ডাকিয়া কহিলেন, “এক্ষুনি 
॥কবার আনায় স্কুলে যেতে হবে ।” 

উত্তর হইল, “বেশ তো, চলে যা। হ্যা, ভালো কথা। যাবার সময় পাঁচটা টাকা 

য়ে যাস। আমার কলেজের মাইনে আল দিতে হবে, তুইণই ওটা দিয়ে আসিস্‌।” 
এধে এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ ! পথের খরচও বুবি কৃপালু ভগবান এভাবে 
টাইয়া দিলেন। অন্ুণাচলে, তিরুভাল্লামালাই-এ, সেহাদনই তান যানলা করিলেন। 

দাদার বেতনের পাঁচ টাকা হইতে তিনটি টাক। পাথেয় ত্বরৃপ নিলেন সঙ্গে । 

রওন৷ হওয়ার আগে বেঞ্কটরমণ তাঁহার দাদার নামে পল্প রাঁঝয়৷ গেলেন --“আমার 
“পতারই' উদ্দেশে আমি এই যাত্রা শুরু করলাম, এ কাজে তাঁর আদেশও নিলেছে। 
পৃণ্যকর্ম সাধনের জন্যই আমি চলেছি । কাজেই এতে কারুর দুঃখ করার কিছু নেই। 
এর খোজখথবরের জন্য কোনে টাকাকড়ি যেন অনর্থক খরচ করা না হয়। তোমার 
বেতন দেওয়া হয়'ন। তা থেকে দুটে৷ টাক। এখানে রেখে গেলাম 1” 

পন্রে কোনো স্থাক্ষর নাই_ কিন্তু লেখকের মনের স্বাক্ষবটি ঠিকই রহিয়াছে । 'আমি", 
'আমার' এসব দিয়া পন্রু শুরু করিয়। পরব ছধেই নিজেকে "এ বাঁলয়৷ আঁভাহত 
করিতেছেন। 

নিচে নাম লেখা নাই। ভাবখানা এই- দেহাত্মবুদ্ধি যে ছাড়তে চলিয়াছে, নিজের 
পারচয় জ্ঞাপনের জন্য সে কেন আজ আর উৎসুক হইবে ? প্র লেখার বা স্বাক্ষর করার 
প্রয়োজন যে তাহার চিরতরেই ফুরাইয়াছে। 


মাদুরা স্টেশনে আসিয়া বেঙ্কটরমণ খোঁজখবর [নিলেন। ট্রেন পৌছানোর সময় 
বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে । কি কারণে যেন পথে বিলম্ব ঘটিতেছিল তাই কোনোমতে 
উহা৷ ধরিতে পারিলেন। এই বৈরাগী বালকের জন্য পাথেয় ও পঠ্রিবহণের ব্যবস্থা কে 
যেন আগে হইতেই করিয়৷ রাখিয়াছে। 

১৮৯৬ সালের ২৯শে আগস্ট তারিথটি বেঞ্কটরমণের জীবনে উদ্মোচিত করে 
নৃহনতর অধ্যায়, তিনি হন এক নূতন মানুষ। এ রূপান্তর আসে প্রভু অরুণাচলেশ্বরের 
করুণায়। 

জনবহুল গাড়ির সোরগোল বালকের মনে দাগ কাটিতেছে না, আগামী দিনের চিন্ত। 
নাই, গন্তব্য স্থানের কথা নিয়াও তেমাঁন নাই কোনে মাথবাথা । চলমান ট্রেনের এক 
কোণে ধ্যানাবেশে আত্মাবস্থত হইয়া আছেন। 

ট্রেনের কামরায় উাঠয়। বসার পর বেঞ্কটরমণ শুনিয়াছেন, তাঁহার গন্তবান্থলে যাইতে 
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হইলে ভেলুপুরম জংশনে নাময়া গাড়ি বদল করতে হইবে । শেষ রানে তাই ভেলু- 
পুরমে নামিয়া পাঁড়লেন। এবার আর এক গাড়িতে চড়তে হইবে । 

ভোর হওঘামাঘন তান স্টেশনের বাহিরে আসিয়। দাড়ান । ক্ষুধার জ্বালায় পেট চো ঠো 
কাঁরতেছে, অথচ সঙ্গে আছে মাগ্াদশাটি পয়সা । কাছেই একট ছোট হোটেলে আহার 
করিতে গেলেন । 

সুদর্শন কিশোরের চোখে ি এক অন্ভুত আকর্ষণ রাঁহয়াছে। হোটেলের মালিক 
বার বার তাঁহার দিকে তাকার, উদাস আচরণ লক্ষ্য কারতে থাকে । বেজ্কটরমণ 
খাবারের দাম দিলে ক জানি কেন সে উহা ফেরত দেয়। 

উদ্বৃত্ত পয়সা দশটি দিয়া তথান বেক্কটরমণ এক টিকট 'কনিয়া বাসলেন। 
ভাবিলেন, ্রেুনে যত্টা আগাইয়৷ যাওয়া যায় ততই ভালো। এ টাকট ছিল মান্থলপট্‌টু 
অবধি। সেখানে পৌঁছনোর পর পদব্রজেই চলিতে লাগিলেন । 


সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে । দশ মাইল পথ আঁতক্রম কারয়া তিনি 
আরিয়ান নেলুরে পৌছিলেন সম্মখে পাহাড়ের গারে অতুপানাথের মন্দির । সেখান 
হইতে দূরে 'দিকৃচক্রবালে দেখ। যায় ঠাহার মানসবিগ্রহ অনুণাচলেশ্বরের দেউল চূড়া । 

্রদ্ধানতশিরে বেজ্কটরমণ প্রবেশ করেন অতুল্যনাথের মন্দিরে, বিগ্রহের সম্মুখে 
বসামান্ ধ্যানাবিষ্ঠ হইয়া পড়েন । 

তরুণ সাধকের অন্তরসত্তায় জাগিয়া উঠে অলৌকিক, আনন্দময় অনুভতি। চাহিয়৷ 
দেখেন, এক অপরূপ দিব্য জোতির ধারায় সারা মন্দির প্লাবিত হইয়৷ উঠিয়াছে। 
কোথায় এই স্বর্গীয় জ্যোতির উৎস, কি ইহার তাৎপর্য, এসব কিছুই 1৩ নি বুঝিতে 
পারলেন না। শুধু উপলান্ধ করিলেন, এক অপার আনন্দের ঢেউ তাঁহার সার৷ দেহ- 
মন ভাসাইর়া নিয় চাঁলয়ছে। 

প্রভু অবুণাচলেখর সোঁগদন এ অপাঁথব আলোকধারার মধ্য দিয়াই পাঠান তাঁহার 
ম্লেহের পরশ ! 

এই অলোৌকক আলোকরাশ এবার মাঁন্দরের চারাদকেও ছড়াইয়া৷ পড়িতে থাকে। 
বেঞ্ষটরমণ ভাবেন, তধে ক এ আলো বিগ্রহ হইতেই নিঃসৃত হইতেছে ? 

ব্যগ্রভাবে তখাঁন মন্দিরের গর্ভগৃহে ছুঁটিয়া যান, দণ্ডায়মান হন বিগ্রহের সম্মুখে । 
কস্তু আলোক-বিচ্ছুঃণ ততক্ষণে থামিযা গিয়াছে, উৎসন্থলটি তাই নির্ণন করা গেল না। 
এবার মন্দিরের এ কোণে বাঁসয়। গভীর ধ্যানে তিন ডুবিয়। গেলেন। 


বহুক্ষণ পরে তাঁহার বাহযজ্ঞান ফারিয়া আসে। কানে প্রবেশ করে প্জারীর কণ্ঠস্বর, 
“মান্দরের কোণে, কেগো অমন করে বসে আছো 2 বোরয়ে এসো, দরজায় তাল৷ দিতে 
হবে।” 

এতক্ষণে বেজ্কটরমণের হু'শ হইল । তাই তো! সমস্ত দিন যে তাঁহার কোনো 
আহর জুটে নাই। ক্ষুৎপপাসায় দেহ অবসন্ন । মুখ ফুটিঃ। পৃজারীর কাছে কিছু 
খাবার চাঁহলেন। 

এই মাঁন্দরে ভোগ্প্রসাদের কোনে। ব্যবস্থা নাই। তাছাড়া, রাত্রে কাহাকেও এখানে 
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শয়ন করিতে দেওয়৷ হয় না। পৃজারী কহিলেন, “ওহে, এ তো কাছেই রয়েছে বিরাটে- 
স্থরের মন্দির, সেখানে যাও-_-আহার, আশ্রয় দুই-ই মিলবে ।% 

বিরাটেম্বরের পৃজা ও আরতি চলিতেছে, কিশোর সাধক মান্দরের এক রোগে গিয়া 
বসিলেন। আবার তল্লাইয়া গেলেন ধ্যানের গভীরে, কোনে হু'শ রাছুল না। 

রান্র নয়টায় আরাঁত শেষ হইয়৷ যায় । এবার ধাঁরে ধারে তাঁহার বাহ্ঃজ্ঞান ফিরিয়া 
আসে। ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ যাওয়ার উপক্রম । ক্ষীণস্বরে দুইএকজনের কাছে 'কিছু 
খাবার চাঁহলেন। মান্দরের বাদ্যকর দূরে দীড়াইয়া নবাগত এই কিশোরকে লক্ষ 
করিতেছিল। এত অল্প বয়সে এই ধ্যান, তন্ময়তা! এমনটি তো কখনো দেখে 
নাই! নিজের ভাগের প্রসাদান্ন তখনি তাহাকে সে দিয়া দিল । 

আহার্য জুটিয়।৷ গেল, কিন্তু ভোজন তো শুরু কর! যায় না। কারণ, পানীয় জলের 
কোনো বাবস্থা এখানে নাই। কাছেই এক ব্রাহ্মণ শাস্্রীর বাঁড়, সেখানে না গেলে জল 
পাওয়া যাইবে ন। কিন্তু রমণ তখন ক্লান্তি আর অবসাদে মৃতপ্রায়, নাড়বার কোনো 
সামর্থ্য নাই। অল্প কিছুদূর হাঁটিয়। গিয়া সংজ্ঞাহীন হুইয়। তান ভূতলে পাঁড়লেন। 
চারিদিকে বেশ ভিড় জাঁময়া গেল। 

চেতনা ফিরিয়। আসলে রমণ চাঁহয়। দোখলেন, থালাঁটি মাটিতে গড়াইতেছে। 
অবরাশ চারাদকে ছড়ানো । ক্ষুধার আালায় কি আর করেন, আহাই কুড়াইয়। নিয়া 
থাইতে বসিলেন। 

প্রভু অবুণাচলেশ্বরের হাতছানি তাহাকে ঘরের বাহির করিয়াছে- পরিণত করিয়াছে 
এ ভিক্ষুকে । তারপর রাস্তায় ছড়ানে৷ তাত খুঁশটয়া খাওয়াইয়৷ তবে প্রভূ নিরস্ত 

| 


ভোর হইতে না হইতেই আবার যান শুরু হয়। গন্তব্যস্থল তিনুভাল্লামালাই । এখান 
হইতে বিশ মাইল দূরে। এবার হাতে একটি পয়সাও নাই, সারা পথ পদব্রজেই যাইতে 
হইবে। দৃঢ় পদক্ষেপে বেঞকটরমণ আগাইয়। চাঁললেন। 

পথঘাট কিছুই জান৷ নাই, তদুপার দেহে নামিয়াছে অবসাদ । বার বার মনে হইতে 
থাকে, এই পথটুকু দ্রেনে যাইতে পারলেই বাচা যাইত। তাছাড়া, ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া 
না জুটিলে পথ চল৷ দুষ্কর হইয়া উঠিবে। কিন্তু তিনি যে কপর্দকহীন ! 

সহসা মনে পাড়িরা গেল।__তাই তে। তাহার কানে যে দুই গ্রাছ৷ সরু সোনার কুওল 
রাছয়াছে ! এই দুইটি বন্ধক দিয়।৷ কয়েকটা টাক! হয়তে৷ পাওয়া যার়। [কিস টাকা 
তাহাকে দিবে কে? এ অঞ্চলে কেহই জে জানাশোনা নাই। 

ক্ষুধার জ্বাল ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠে। অগ্রসর হইতেই চোখে পড়ে এক ধনী 
গৃহস্থের বাড়ি। বাড়ির কর্তার নাম মুখুকফ ভাগবতার ৷ স্বারে দীড়াইয়া বেচ্কটরমণ 
কিছু খাবার চাহিলেন। 

সোঁদন গোকুলাষ্টমী। এই পবিশ্র দিনে শ্রীকফের জন্মাতাথ ভন্তের পালন করে, 
আর আনন্দ-উৎসবে মত্ত হয়। এ গৃছেও আজ তাই মহা সমারোহ । ভোজের প্রচুর 
আয়োজন হুইয়াছে। এমনি দিনে আঁতথির্পে দুয়ারে আসসিয়াছেন সুন্দর সুঠাম ব্রাহ্মণ 
(কিশোর ॥ বাড়ির বর্ধী ভাগবতারের স্ত্রীর আনন্দ আর ধরে না। পরম বনে বেজ্ষট- 
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রমণকে ভোজন করাইতে বাঁদলেন। শুধু তাহাই নয়, পরমাস্মীয়ার মতো ল্লেহভরে কিছু 
" 'মাঁষ্টও পু'্টঁলতে বাঁধিয়া দিলেন) 

এই নৃতন পরিচয়ের সুযোগ গ্রহণ করিতে রমণ ছাড়েন নাই। ইট্রেনভাড়৷ সংগ্রহ 
করা চাই, এজন্য এক ছলনার আশ্রয় নিলেন। 

ভাগ্নবতারকে কহিলেন, রাস্তায় মালপন্র সব হারাইয়া যাওয়ায় তিনি বড় বিপদে 
পাঁড়িয়াছেন। তাই কানের কুগুল দুইটি বাঁধ! দিয়া চারাট টাকা সংগ্রহ কারতে চান ॥ 
এ দুটির দাম নিশ্চয়ই বিশ টাকার কম হইবে না 

ভাগবতার তৎক্ষণাৎ চারটি টাকা পিয়া দিলেন । একখণ্ড চিরকুটে স্বর্ণকুগুলের 
রাঁস৭ও দেওয়৷ হল রমণকে, যাহাতে এই টাক] শোধ কাযা নিজের অলঙ্কার তিনি 
ফেরত নিতে পারেন। 

বেজ্কটরমণ এবার ভ্রস্তপদে স্টেশনের দিকে ছুটিলেন। ভাগবতারের দেওয়া রাসদ 
পা ছিণড়য়া ফোললেন। কে আবার আসিবে এই সোনার কুগুল 'ফিরাইর়। 
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তিরুভাম্নামালাই-এর গ্রাড়ি কিশোর সাধক সৌঁদন তাহার স্বপ্লোক অনুণাচল- 
[গারর পাদমূলে আনিয়া পৌছাইয়া দেয়। এই দিনটি ছিল ১৮৮৬ সালের ১ল। 
সেপ্টেম্বর । শুধু বেহ্কটরমণের জীবনেই নয়, অগাঁণত মানুষের অধ্যাত্বজীবনেও এ দিন 
চিরস্মরণীয় হইয়া উঠে। তেষাট্র বৎসরের বিরামহীন তপস্যার মধ্য 'দিয়৷ সোঁদনকার 
নষীন সাধক রূপান্তারত হন রমণ-মহার্ষরূপে ৷ প্রাচ্য ও পাম্চাতোর শত শত মুমুক্ষ 
'নরনারী জাতিবর্ণ নিবি'শেষে এই মহাপুরুষের করুণাধারায় আঁভাসিগ্িত হন। 

প্রায় দুইমাস কাল বেজ্কটরমণ সূরদ্ষণাম মন্দিরে অবস্থান করেন | অন্তরুখীন ভাব 
কেবাল বাড়তে থাকে । সেই সঙ্গে ধ্যান-তম্ময়ত৷ চাঁলতে থাকে দিনের পর 'দিন। 
ব্তখনে। থাকেন অর্ধবাহ্য অবস্থায়, কখনে বা নিষ্পন্দ চৈতন্যরাহত | 

পান, ভোজন প্রভৃতি দৈহিক প্রয্লোজ্নের দিকে কোনে৷ হৃ*শই নাই। মন্দিরের 
উা-বগ্রহের অভিষেক-ল্লানে দুধ-কলা, হলুদ, চিনি মিশাইয়া তৈরি করা হর এক 
তরল বন্তু। গোড়ার দিকে ইহাই অধ'-অচেতন কিশোর সাধকের মুখে ঢালিয়৷ দেওয়া 
হইত। ক্ষুধা-তৃফ! ও রুচি-আভনাচর সম্ত প্রশ্নই ঠাহার কাছে সৌদন একেবারে অবাস্তর 
, হইয়া গিয়াছিল। 

ইহার পর আরও দুটি একটি স্থানে বেজ্কটরমণ আসন পাতিয্লা বসেন, স্থানীর 
লোকদের মধ্যে ব্র্ধণস্থামী নামে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধ্য 
নিয়। ভন্ত ও আর্ের দল ঠাহার কাছে সমবেত হইতে থাকে । বিশেষ করিরা 
কার্তিকেঈ উৎসবের [দিনেই এই তরুণ সাধকের সম্মুখে দর্শনার্থীর ভিড় লাগিয়া যায় । 
“তেজোলিঙ্গম' অবুণাচলকে সকলে পরিক্রমা কারতে আসে, আর সেই সুযোগে মোনা 
তাপসকেও করে প্রণাম নিবেদন । 

অরুণাচলের এমান এক উৎসবমৃখর দিনে, এক ইলুগ্সাই গাছের 'নচে কিশোর সাধক 
বায় আছেন। দৃর-দরাস্ত হইতে আগত তীর্ঘযাতীরা৷ দলে দলে শ্রদ্ধাভরে তাহাকে 
প্রণাম জানাইয়। যাইতেছে । এমন সময় হঠাৎ সেখানে উপাঁম্থৃত হন উদ্দতী নাইনার, 
ব্হ্মণত্বামীর--রমণ-মহার্ধর- প্রথম সেবক ও শিষ্য । 

বন্দীবাসের কাছাকাছি এক গ্রামে ত্যার্গী সাধক নাইনারের জবা । অল্প বয়নেই 


৪৮ ভারতের সাধক 


একটি ক্ষুদ্র গঠ স্থাপন করিয়া একান্তে তান সাধনা কারিক্লা আসিতেছেন। সে সাধনায় 
আজো তাহার 'সা্ধ আসে নাই। অন্তরের অতৃপ্তি অস্তরেই চাপিয়া রাখিয়াছেন, আর 
ব্যাকুল ছাইয়া দিকে দিকে করিতেছেন সদগুরুর সন্ধান । 
রমণের প্রশান্ত আননের দিকে তাকাইয়াই নাইনার আত্মাবস্মত হইয়। যান। জাগিরা 
উঠে বিচ্যি'অনুভাতি। 
অন্দুটগ্বরে বাঁলয়া উঠেন, *গ্রভূ,এঁক অপ্ধ বষ্ময় ! এমন মানুষই যে এতকাল 
আমি খুজে এসোছ। এই তাপসের মধোই যে আমার বু আকাম্কিত শান্তিকে আজ 
হতে দেখাছ। দেখছি, আত্ম-স্বরূপের সত্যকার প্রাতষ্ হয়েছে এই মহাজীবনে। 
নাইনার এখানেই থাঁকয়া গেলেন। রমণ কিন্তু আগের মতোই রাঁহলেন মৌনী, 
নাঝকার | তত্তের উপদেশ, সাধনার নিদেশ, কোনো কিছুই তিনি ভক্তকে দেন না। 
প্রশাস্ত গম্ভীর নয়ন হইতে নিরস্তর ঝরে শুধু শান্তির অমৃতধারা । এমন শাস্তি, এমন 
আনন্দ, নাইনার কখনো লাভ করেন নাই । জীবন ঠাহার ধন্য হইয়া গেল। 


ইহার পর উপাশ্থিত হন আল্লামালাই তন্বীরপ। ধ্যানে বিভোর তরুণ সাধক রমণের 
মধ্যে কোন 'দব্য বন্ধুর সাক্ষাং তিনি পাইলেন তাহা তিনিই জানেন । 

তন্বীরণ নিজে বধয়াধিরন্ত ভিক্ষুক সাধ্যাসী। পথেপ্রাস্তরে দিন-রাত ভন্তি-রসাপ্রত 
তেবরম্‌ সংগীত গ্াহিয়া তাঁহার দিন কাটে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাঁগরা যাহা পান, 
দরিষ্রের সেবাতেই প্রায় সবট৷ সানন্দে বিলাইয়া দেন। তারপর 'দিনের শেষে শ্রাস্ত দেহে 
ফিরয়৷ আসেন অবুণাচলে । ইল্লুঞ্গাই গাছের ছায়ায়, কিশোর গুরুর চরণতলে বাঁসয়া 
[বেদন করেন নিজের বত ছু প্রশ্ন । রমণের আয়ত নয়নের প্লিজ জ্যোতি ছড়াইয়। 
পড়ে তাঁহার দেহে মনে । অধ্যত্ব্জীবনের পরম জাশ্রয় খুশজয়া পান। 

তরুভান্নামালাই-এর উপকষ্ঠে, গুরুমূ্মে তম্বীরণের নিজ বাড়ি। আগ্রহভরে রমণকে 
সেখানে তিনি টানিয়া নিয়া গেলেন। লোকের ভিড় এড়ানোর জন্য রমণও ব্যস্ত । তাই 
কয়েকমাস গুরুমূর্তমে অবস্থান করিতে তান আপাতত করেন নাই। এখানেও আগের 
মতে চালিত তাহার কৃত ও ধ্যানতম্মরতা । 

গুরুমৃত্ঠমের মন্দিরেও দুর্ভোগ কম ভূগিতে হয় না। 'পিপাঁলিক! ও পোকার অত্যাচার 
খাবি চলিতে থাকে । দশনা্থারা ক্ষণেকের তরেও সেখানে দাঁড়াইতে পারে না, 
আত হইয়। হ্ছান আগ করে। আত্মসমাহিত রমণ কিন্তু থাকেন 'নার্বকার, 'দিবারার 
একই আসনে তিনি উপাবিষ্$ থাকেন। 

ভক্তের ব্যাকুল হইয়া প়িলেন। তাই তো, পোকার কামড় হইতে তাঁহাকে 
বাঁচানোর উপায় 'কি ? 

মন্দিরের কোণে একটা উচু কা্ঠাসন শ্থাপন করিয়া তাহার পায়ার নিচে রাখা হয় 
জলাধার। এবার সকলে অনেকট। 'নাশস্ত, পি'পড়ে বা পোকার উপদ্ুব আর "স্বামীকে 
সহ্য করতে হইবে না। 

[কস আত্মাবস্থৃত সাধক নিজেই নিজের বিপদ বাধাইচা বসেন। ধ্যানতন্ময় 
হওয়ার ফলে মন্দিরের দেওয়ালে দেহ হোলয়া যায়, আর পিপড়ের দল ভাহাকে ছাইয়া 
ফেলে । তাছাড়া, পোকার কামড়ে ঝরে রন্তধারা, দেওয়ালে দাখ লাগিয়া বায়। এ দাগ 
বছু বংলযেও মোছে নাই। 


মহ রম | ২৪৯ 
উত্তরকালে মহাধষি'র ভন্তেরা এ স্ছানাঁট দেখিতে আসিতেন। 


কিশোর সাধকের এই আত্মসমাহিত ভাব দেখিয়া সবাই অবাক। দেহাত্মবুদ্ধি 
তাঁহার 1বলুপ্ত প্রায়, প্লান করার কোনে ধার ধারেন না, শরীরে জামগ্লাছে ময়লার পুরু 
জান্তঃণ। আঙুলের দীর্ঘ নথ ও মন্তুকের রুক্ষ কেশ দেখিয়৷ মনে হয়, যেন প্রাচীন বুগের 
«কোনো তাপস! আঁচরে এ অণলের চারিদিকে তাঁহার খ্যাতি রটিয়। যায়। গুরুমৃমে 
অজন্র ভক্ত ও দর্শনার্থী ভিড় করিতে থাকে । 

ভন্তেরা লক্ষ্য করিলেন, এখানে আসার পর হইতেই রমণের তপস্যার তীন্রত। খুব 
বাড়িয়া গিয়াছে। ধ্যানাবেশেই আঁধকাংশ সময় কাঁটয়া যায়, দিন বা রাত্ির কোনো 
বোধ তাঁহার নাই । 

প্রাণধারণের জন্য পান করেন সামানা একটু আল বনু। কৃদ্ছু-সাধনের ফলে শরীর 
এত শীর্ণ ও দূবল হইয়াছে, অপরের সাহায্য ছাড়া উঠিয়া দাঁড়ানো আর সম্ভব নয়। 

আহারের সংযম ও মৌনব্রত সম্বন্ধে কঠোর হইলেও রমণ কখনো এ সবকে ধর্মাচারণের 
অঙ্গ বালয়া মনে করেন নাই। উত্তরকালে এ সম্বন্ধে বাঁলতেন, "মৌন অবলহনে 
আমার কোনে সংকপ্প ছিল না। আহার সম্বন্ধে এ দেহের প্রয়োজন কম, তাই আমার 
এ সযেম। তাছাড়া, কারুর সঙ্গে কথা বলার দরকার এ দেহ সে সময়ে অনুভব করেণি, 
(মৌন অবলম্বন করেছিলাম সেঙজজনাই।” 

এ মৌনব্রত আনুষ্ঠানক কিছু নয়, কিন্তু তবুও এ ধরনের সংযমের উপর 'তানি কম 
গুরুত্ব দিতেন না। তখনকার একটি ঘটনায় ইহার পরিচন্ন মিলে । 

গুরুমৃতমের এক নির্জন বাগানে পোঁদন একলাটি তান ধ্যানাসনে বাঁসয়া আছেন। 
আশেপাশে অনেকগুলি তেতুল গ্রাছ। ঠেতুল চুরির উদ্দেশ্যে একদল চোর সোঁদন 
বাগানে ঢুকিয়াছে। 

কিশোর সাধক এক কোণে ধ্যান করিতেছেন। চোরদের একজন বাঁলয়া উঠিল, 
“আরে, এ বাঙ্গক-সাধু দেখাঁছ ঢঙ: ক'রে মৌনী হয়ে বসে আছে। কথা বলেকিনাত৷ 
দেখতে হবে। চোখের ভেতর বিষ খানিকটা ঢেলে দে, চোখ এখানি যাবে অন্ধ হয়ে। 
স্বালার চোটে বাছাধনের মুখে তখন কথাও ফুটবে ।” 

বলা বাহুল্য, এ কাঞ্জ তাহাদের পক্ষে কঠিন নয়_-জঅবলীলার বে কোনো ঘৃণ্য 
অপরাধই তাহারা করিতে পারে । আশ্চর্যের কথ৷ রমণ কিন্তু নাব কার হইয়াই বাসা 
আছেন। এ সঞ্কটকালে মুখ দিয় তাহার একটি শঙ্গও বাহির হইঙেছে না। 

তঙ্করের দল ক ভাবিল তাহা কে জানে? অতঃপর কিশোর সাধুর দিকে আর 
তাহারা তেমন মনোযোগ দেয় নাই। তাড়াতাড়ি নিজেদের কাজে লাগয়৷ পড়ে। 

মণ কিন্তু নীরব, নিম্পন্দ, ধ্যানচ্ছ । বাগানের সমন্ত গাছ উজাড় করিয়া তেতুল 
পাড়িয়। নিলে যেমন তাহার ক্ষতি বৃদ্ধ নাই, তেমনি চোখ দুইটি একেবারে নষ্ট করিয়া 
দলেও কিছু যার আসে না। এই সামানা ব্যাপারের জলা ফেন এত বাস্ত হওয়। ? শুধু 
শুধু মৌন ভঙ্গ করিতে যাওয়াই ব কেন ? 

মন হইয়৷ পাঁড়ঘাছে একেবারে অন্তরুখ'ন। ধ্যানের গভীরে বত ডুঁবতেছেন, 
বাঁহযঙ্গ জীবনের চলাফের। বাক্যালাপ ততই হইয়া উঠিতেছে নিরর্থক, অপ্রয়োজন । তাই 
তত সোদন চক্ষু দুইটি নষ্ত হওয়ার আশঞ্কায়ও একটিবারের মতে। মুখ থুলিলেন না। 


২6৪ ভারতের সাধক 


সুখের বিষয় বিপদ সৌগন 'কিছু ঘটে নাই । নিজেদের কুকর্ম তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া 
চোলেরা বাগান ত্যাগ করে। 


গুরুমূর্তমে অপর যে শিষ্যাট আসিয়া উপাশ্ছিত হন ঠাহার নাম পলনীদ্বামী । 
জাতিতে মলয়ালী, ভন্তি-নিষ্ঠা অসাধারণ। বিনায়ক 'বগ্রুহের সেবায় দিনরাত মত্ত হইয়া 
থাকেন। 

সেদিন এক শুভানুধ্যারী বন্ধু ঠাহাকে ডাকিয়া কহেন, “ওহে, সারাজীবন তো৷ এই 
পাথরের স্বামী নিয়ে কাটিয়ে দিলে। তাতে আর ক লাভ হলো? বরং যাও, গুরু 
মৃর্ঠমের এ জীবন্ত স্বামীকে দেখে এসো । পুরাণের ধুবের মতোই তার অদ্ভুত তপস্য৷ ! 
ঠারই সেবায় প্রাণমন ঢেলে দাও, জীবন সফল হয়ে যাবে।” 

সামান্য কয়েকটি ক্থা। কিন্তু তির্যকৃভাবে উহা৷ পলনীম্বামীর মর্মে গির। বিধিল। 
দীর্ঘকাল পাষণদৃর্তির সেবায় দিন কাটিয়াছে, আজ মন চাহিতেছে এক জীবস্ত বিগ্রহের 
আশ্রয়-_পুরাতন নোগুর এবার ছিপড়য়৷ যাইতে চায়। তরুণ সাধকের কাছে সেইীদিনই 
ছুটিয়া গেলেন। দর্শন করামার হদরে থোলর়। গেল এক অপ্ৰ ভাবতরঙ্গ ৷ অন্তরাদ্থা 
হুইতে কে যেন ডাকিয়। বলিল, 'ওরে, এই তোর জীবন্ত বিনায়ক'। 

এই িশোর সাধকের পদেই নিজেকে তান বকাইয়া দিলেন, ক্রমাগত একুশ বংসর 
আহার সেবার করিলেন আতিবাছিত। 

ভন্তের সবাই সেবার জন্য উন্মুখ, 1কম্তু এ সেব৷ গ্রহণে রমণের সতর্কতার অন্ত নাই। 
বৈরাগ্র যে কঠোর রূপ এ জ্ঞানতপন্বীর মধ্যে রূপারিত, শিষ)দের সম্মূখে দেখা গেল 
তাহারই আত্মপ্রকাশ । 

শিষ্য তম্বীরণ ছিলেন এক ভাবুক ভন্ত, রমণের প্রাত তাঁহার শ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম। 
গৃরুমূর্তমে থাকিতে একবার তিনি সংকষ্প শ্ছির করেন, রোজ গুরুকে শান্তানুযায়ী অর্চনা 
করিবেন। ভোগরাগ, আরতি প্রভীতি কোনে অঙ্গই এই পূজায় বাদ নেওয়া হইবে না। 
তন্বীরণ সব উদ্যোগ আয়োজন ঠিক করিয়৷ ফেলিলেন। কিশোর সাধক রমণের জীবনে 
আদিল এক নৃতন পরীক্ষা । 

ত্বীরণের ভাব-কষ্পনা ও ভান্তর উচ্ছাস আজ ভুল পথে যাইতেছে, ভন্তপ্রবর তাঁহার 
রদ্ধাভান্তর চ্ছলে বাহ; প্জ৷ অনুষ্ঠানকেই ঝড় করিয়া তুলিতেছেন। এ শ্রম হুইতে যে 
তাঁহাকে রক্ষা করা দরকার ৷ রমণ তাই তাঁহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। 

তশ্বীরণ সোদন গুরুর জন্য ভোগামন নিয়া আসিয়াছেন। মাঁন্দরে ঢুকতেই দেওয়ালের 
দিকে চোখ পড়িল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন। 

কয়লার কালি দিয় রমণ িখিয়। রাখিয়াছেন, “এ দেহের জন্য দরকার শুধু এই 

| রর 

তামিল ভাষায় কথা কয়াট লেখা । লেখকের সংকল্প ও দুঢ়চিততা ইহার মধ; দিয়া 
কুটির উঠিয়াছে। স্পঙ্ই বুঝা গেল, দেহধারণের জন্য যেটুকু সামান্য আহার্য প্রয়োজন 
তাহার আতীরন্ত কিছু এই শোর তাপস গ্রহণ করিতে রাজী নন। বল৷ বাহুলা, 
তম্বীরণের চৈতন্যোদয় হইল। সোঁদন হইতে রমণকে প্জ। করার সংকণ্প ত্যাগ 

| 
কয়েক ছতর লেখার মধা 'দিয়া সৌঁদন কিন্তু একট মূল্যবান তথা প্রকাশ হইয়া 


মহা রমণ ২৫১ 


পড়ে। এই প্রথম ভন্তগণ জানিলেন, রমণ ভাল তামিল [লাঁখতে পারেন। তবেকি 
তাঁহার মাতৃভাষা তামিল ? তই যাঁদ হয়, পূর্শ্রমের গৃহ কোথায় ? 

ভন্ত বেকটগমণ নাইনার কিন্তু এ রহপ্য ভেদ করিতে সোঁদন বড় বাগ্ন হইয়া 
পড়িয়াছেন। সোজাসুজি তিনি জানাইয় দিলেন, “্বামী, আপনার প্রত পরিচয় আজ 
আমায় জানতেই হবে, নইলে এখান থেকে এক পা'ও আম নড়ছিনে, কেউ আমায় 
আহার গ্রহণ করাতেও আর পারবে না। হ্যা, এই আমার দৃঢ় পণ” 

নাইনার এক প্রবীণ ভন্ত। তাঁহার এ পণ রমণকে সোঁদন টলাইয়া ছাড়ল । 
রে পারচয় জানাইয়৷ ইংরেজী অক্ষরে সংক্ষেপে 'লাখিয়া দিলেন, “বেঙ্কটরমণ, 
তনুচু ঝঁ (% 

এই ক্ষীণ পারচয়ের সুঘ্াট ধারয়াই অতঃপর তাঁহার সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়। 
পড়ে। 


1কশোর সাধুর কাছে দর্শনাাঁদের ভিড় বাড়িয়াই চলিয়াছে । অবন্থা ক্রমে এমন 
দাঁড়ায় যে জনতা নিয়ন্ত্রণ্রে জন্য তাহার চারিদিকে বাশের এক দৃঢ় বেষ্টনী বাঁধিয়া দিতে 
হয়। 
ভস্তদের দুশ্চিন্তা বাড়িতে থাকে । কি করিয়৷ 'ভিড় এড়ানো যায় ? 'শ্বামী' কঠোর 
তপস্যাপরায়ণ, কোনে৷ একট৷ নিভৃত জায়গায় তাহাকে না সরাইলে বিপদ । ভত্ত 
বেঙ্কটরমণ নাইনার প্রস্তাব করিলেন, “স্বামীকে তাঁহার আন্রকাননে নিলে কেমন ছয় ? 
" র্লমণ সম্মতি দিলেন। শ্ছির হইল, নাইনারের এ বাগানে, দুইটি কদর কুণ্ঠর্ীতে, রমণ ও 
তাঁহার সেবক-শিষা পলনীত্বামী বাস করিবেন। মালীর প্রাত নিদে'শ থাকবে, 
সেবকের অনুমতি ছাড়া 'স্বামী'র সাঁহত কাহাকেও দেখা কারিতে দেওয়া হইবে না। 

প্রায় ছয়মাস এই আন্ত্কাগনেই রমণ অবচ্থান করেন। বড় নিভৃত এ বাগানটি। 
একান্তে সাধন-ভজন করা ছাড়া আরও একটি সুযোগ এখানে ।তনি প্রাপ্ত হন, শাস্্রপাণ্ঠের 
উপযুক্ত অবসর মিলিয়া যায়। দেশ বিদেশের অগণিত জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু লোকের সংস্পর্শে 
উত্তর-জীবনে তাঁহাকে আসিতে হইবে, সেই আচার্য জীবনের প্রস্তুতি সোঁদন শুরু হইয়। 
যায় । 

পলনীস্বামীর জ্ঞানস্পৃহ৷ বড় প্রবল । প্রায়ই এই নিভৃত চ্থানে তিনি ধর্মলান্ত ও 
দর্শনের নানা গ্রন্থ আনয়ন করেন। এগুলির আঁধকাংশই তালে রাঁচিত, অথচ সে ভাষা 
তাঁহার তেমন জানা নাই। বড় কষ্ট করিয়া এ সব গ্রন্থ তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হয় । 

রমণের মন 'ভাজয়া যায়, নিজেই তিনি ভন্তকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। জীবনে 
কখনো শান্তর অধ্যয়নের ধার ধারেন নাই। তাই তাখিল ভাষায় লিখিত বইগুলি তাহার 
কাছে পাড়য়া শোনানে হয়, আর তিনি এগুলি সহজভাবে ব্যাখ্যা করিতে থাকেন নিগ্ছের 
সাধনোজ্ছবল বুদ্ধির সাহায্যে। 
| এদিকে কিশোর সাধক রমণের সংবাদ তাঁহার আত্মপরিজ্নের কাছে পৌছিয়া 
গরছে। 

বড় কাকা সুগ্বিয়ার ইতিমধ্যে পরলোকে গিয়াছেন। ছোটকাফা নোলরাগীরের 
সংবাদ পাইয়াই 'তিনুভান্ামালাই-এ উপনীত হইলেন। নাইনারের বাগানে প্রবেশ করিয়া 
বেচ্কটরমণের যে চেহারা তিনি দেখিলেন তাহাতে বিস্ময়ের অবাধি রাহল না। কৃক্ুরতী, 


৬ ভাবতেন সাধক 


'মোঁনী সাধকের পরনে কৌপান, মাথার সবটা চুলে জট পাকাইঙ্লা গিয়াছে । প্রন্তর-মৃতির 
মতে৷ নিম্পদ হইয়৷ তান ঝঁসির়। আছেন । নঃনের দৃষ্টি আশেপাশে কোথাও পড়ে না, 
কোন্‌ দুরের লোকে উধাও হইয়৷ গিয়াছে ? 

নোলরাগীয়ের নিজে উাঁকল। কস্তু এই মৌনী ভ্রাতুষ্পুত্ের নিকট তাহার সমস্ত 
কিছু যুক্তিতর্ক সোঁদন বর হইয়া গেল। স্পষ্টরূপে বুঝলেন, তাঁহাদের বেঞ্কটরমণের 
জীবনের ধারা একেবারে বদলাইয়। গিয়াছে । আর তাঁহাকে ঘরে ফিরিয়৷ নেওয়া সম্ভব 
নয়। দেশে 'গিয়া তাঁহার মাকে সব কথা নিবেদন কারলেন। 

নাইনারের নিভৃত আম্রকানন রমণ এবার তাগ করিলেন। অপরের সেব৷ গ্রহণে 
চিরকালই তাঁহার বিতৃফ।, এইবার তাহা চরমে উাঠল। স্থির করিলেন, নিজেই ঘারে 
পারে মাধুকরী করিয়া উদরান্ের সংস্থান করিবেন। শিষ্য পলনীস্বামীকে জানাইয়। 
দিলেন, আর তাঁহাদের একত্র থাক। চলিবে না। ভিক্ষা সংগ্রহের জন্যে উভন্নে স্বেচ্ছা- 
মতে৷ ঘুরিয়া বেড়াইবেন। 

একি নিষ্ঠুর কথা | ভত্ত পলনীস্বামীর মাথায় আকাশ ভাঙিয়। পাঁড়ল। এই ত্রুণ 
তা*্স্রে হযে; যে তিনি তাঁহার একমার আশ্রয় খুশজয়। পাইয়াছেন। এবার কি নিয়া 
[তান বাঁচবেন ? 

সারাদিন এদক ওঁদক ঘোর ঘুরি করার পর রান্তিতে পলনীত্বামী রমণের কাছেই 
ফিরিয়া আসিল । নয়নে তাঁহার অশ্রুধার৷ ! 

ভন্তের করুণ ক্রজ্দনে রমণের সংকপ্পের বাঁধন শিথিল হইয়া পড়ে। পলনীন্বামী 
প্ৰবৎ তাঁহার সাথেই রাঁহয়। যান, কিন্তু রমণ তাঁহার নিজের ভিক্ষাব্রত রাখেন অব্যাহত। 

তাঁহার ভিক্ষা করার ধরনাট বড় অদ্ভুত; গৃহস্থবাঁড়ির সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হন। 
সদাই মৌন থাকেন, তাই মুখে কোনো কথা না বাঁলয়৷ করতালির শব্দে নিজের আগমন 
ঘোষণ। করেন । ভিক্ষা নিয়া কেহ সন্ৃখে আলে, উহা গ্রহণ করেন অঞ্জাল পাতিয়। 
অনুরোধ বা অনুনয়-বিনয় কারিয়া এই বৈরাগী*বুষকে গৃহের ভিতরে নেওয়৷ যায় না। 
রাস্তায় দাড় ইয়.ই তান ভিক্ষা মুখে পুরয়া৷ দেন, তারপর তাড়াতাড়ি নিজ আসনে গিয়া 
হন ধ্যানচ্ছ। 


পুণের সংবাদ শুনার পর জননী আলাগাম্মল স্থির থাঁকতে পারেন নাই। তাঁহাকে 
ঘরে ফিরাইয়৷ নিবার জন্য পাগাঁলনীর মতো আঁসয়। উপস্থিত হন। রমণ তখন 
অরুণাচলের পার্বীস্থত 'গিরিচ্‌ড়। পাবাঝাকুন্রুতে সাধনার আসন পাতিয়া বাঁসয়াছেন। 
৯ [কিশোর বেঙ্কটরমণকে িনিয়। ফেলতে সৌদন কিন্তু মাক্পের এক মুহূর্তও দের 
হয় নাই। 

এবার শুরু হয় ক্রন্দন আর অুবর্ষণের পালা । জননী বার বার কহিতে থাকেন, 
সম্বযাসজীবনের এ কঠোরুতায় কি তাঁহার প্রয়োজন? কোমল দেহে এ কষ্ট পহিবই ঝা 
কেন? না- প্রাণ থাকিতে [তান তাঁহার নয়নমাঁণকে এখানে ফেলিয়া যাইবেন না। 

জননী কিন্তু বৃথাই কাদাকাটি কারতেছেন। তাহার কথার এতটুকুও কি ধযান- 
পরায়ণ পত্রের কানে পশিতেছে ? প্রস্তরমতি'র মতে রণ নির্বাক নিশ্চল হইয়া আছেন। 
মায়ের এত আর্তি ও শুশ্রঙ্জল তাহার মৌন ও প্রশান্ত ভাঙতে পারিল না। 

আলাগাম্মলও সহজে পুন্নকে ছাড়বেন না। দিনের পর দিন তাঁহাকে বুঝাইতে 
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থাকেন। নানা রুচিকর খাদ্য রাঁধিয়া আনিয়৷ প্নেহের পুত্তঙ্সীকে ভোজন করান। কিন্তু 
রমণ প্ববং 'নির্বকার। 

কয়েকাঁদন পরের কথা । সৌঁদন আলাগাম্মলের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছে। 
পুনের এক অদ্ভুত নিস্প্হ, উদাসীন ভাব 2 এধে অসহা! ক্ষোভে দুঃখে তান ফাটিয়া 
পাঁড়লেন। ভক্তদের কাছে কীঁদয়৷ কাদিয়া কহিতে লাগলেন, “ওগো, তোমরা কি 
আমায় সাহায্য করবে না? আমার অণ্চলের নিধিকে কি আমার ঘরে ফিরিয়ে নিতে 
দেবে না ?” 

বড় মর্মস্পর্শা জননীর এ ক্রন্দন! জনৈক ভন্তের হৃদয় গলিয়৷ গেল। রমণকে 
অনুনয় কাঁরয়া কাহলেন, “ম৷ এমন করে কাদছেন, এত অনুরোধ করছেন। হ্যাবান৷ 
একট। উত্তর তো তাঁকে দেওয়া উচিত ১ এই যে কাগজ পোঁজিল রয়েছে । 'ছ্ামী' দয়া 
ক'রে তাঁর মতটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিন না ।” 

লেখ। হইতে যে বন্তব্য জানা গেল, তাহা যেন কোনে ব্যান্ত বিশেষের নয় ॥ রমণ 
1লাখলেন, “প্রারন্ধ বা প্বজ্জঞম্মের সপ্চিত কর্মফল অনুযায়ীই 'বিশ্বনিয়স্তা নিয়ন্ত্রণ ক'রে 
থাকেন জীবের ভাগা । যা ঘটবার নর, তা কিছুতেই ঘটবে না- শত চেষ্টাতেও না । আর 
যা ঘটবার তা শত প্রাতরোধ সত্তেও ঘটতে বাধ্য। এ একেবারে নিশ্চিত। কাছেই 
সবচেয়ে ভালো হচ্ছে মৌন হয়ে থাক] !” 

ঘরে 'তাঁন আর ফি'রয়া যাইবেন কিনা, সে সম্বন্ধে হ্যা বা না__কোনে। [ক ছুরই উল্লেখ 
নাই। 

আলাগাম্মল ও নাগন্বামী খুঝলেন, তাঁহাদের বেঙ্কটরমণ আজ রূপাস্তরিত হইরাছে 
এক নৃতন মানুষে ৷ ঘরের 'দিকে তাঁহাকে আর ফিরানো যাইবে না। ক্ষুপ্নমনে উজ 
স্থান তাগ কারলেন। 


[তরুভাল্লামালাইতে আসার পর প্রায় আড়াই বংসর গত হইয়াছে, এই আড়াই বৎসর 
রমণের জীবনে রচনা করিয়াছে এক 'বাঁশষ্ট অধ্যায় । কৃচ্ছু, ত্যাগনিষ্ঠ। ও ধ্যান.ধারণার 
মধ্য দিয়াই বেশীর ভাগ সময় তাঁহার আতবাহিত হইয়াছে । ধ্যানের গভীরে, আত্মার 
গভীরে, ধারে ধীরে তান তলাইয়া গিয়াছেন। কখনো বৃক্ষতলে, কখনে। বা মান্দরের 
নিভৃত কোণে চলিয়াছে তাঁহার নিগুঢ সাধনা । 

উদ্ভরকালে এ সময়কার কথাপ্রসঙ্গে রমণ ভন্তদের বাঁলিতেন, “"দন রাতের সংবাদ 
এ সময়ে এটা ( দেহ ) প্রায়ই রাখতো না। এক একাদিন ধ্যানাবেশের পর চোখ মেলে 
দেখতাম--প্রভাত হয়েছে। কোনে কোনোদিন দেখা যেত, সন্ধ্যা উত্তীরপ্রায়। সূর্য 
কখন ওঠে, কখনই বা অস্ত যায়, তার সংবাদ রাখবার মতে৷ মনের অবস্থা এর ( দেহের ) 
তখন একেবারেই ছিল না।” 

এই কঠোর সাধনার ফলও আঁচরে ফলিয়া ষায়। রমণের জীবনে আসে সিদ্ধি, 
আসে অপরৃপ আধ।াত্মক রূপান্তর । এবার কচ্ছুসাধন ও নিভৃত তপস্য। তিনি ত্যাগ 
করেন, আসর দড়ান জীবনের প্রকাশ্য রাজপথে । জন-সংস্পর্শ হইতে দূরে থাার 
ইচ্ছ৷ এখন আর নাই। দর্শনার্থা ও ভস্তমগলীর দৃষ্টির সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁসয়া 
থাকতে তিনি অভ্ন্ত হইয়াছেন। অনশন ও অর্ধাশনের দিকে আজকাল আর ঝোঁক 
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নাই। নিক্পামতভাবেই তাহাকে আহার কারতে দেখা যায়। তপস্যাধূগের শেষে এবার 
শুরু হইয়াছে ঠাহার আচা জীবন। 

জননী চাঁলয়। যাওয়ার কিছুকাল পরেই রমণ অনুণাচল পাহাড়ের ফোলে আশ্রয় 
নিলেন। এই পাব গ্িরর 'বাভন্ন অণ্চলে বিরাজত রহিয়াছেন বহু সাধনগুহা, এখন 
হুইতে এইসব গুহায় এক এক সময়ে তিনি অব গান করেন। সঙ্গে থাকে ঠাহার ভত্ত 
ও শিষ্দল । 

দেবতা অবুগাঁগরি ! অনির্বচনীয় ইহার মহিথা ! অপরূপ মৌনের মধ্য দিয়া এ 
পর্বতের আশীবাণী বুগে যুগে বিস্তার হইতেছে, ভন্ত সাধকদের জীবনে আনিয়াছেন 
পরম কল্যাণ । 

আচার্য শঞ্ষর অরুণাচলকে আখ্য। দিয়াছে--মেরুপর্বত। দ্বচ্দপুরাণ ই'হাকে চিহিত 
করিয়াছেন মহাদেবের হদৃক্ষেতররূপে । 

বহু ব্রথ্ধজ্ঞ সাধক ও শৈব 'সিদ্ধের তপস্যার আলোকে এই পরত পাঁবশ্রীকত। রমণ 
মহর্ষি অরুণাচল সম্পর্কে উত্তরকালে 'শিষদের বলিতেন, _“বুগ-যুগান্তের ধার বেয়ে 
এর কচ্দরে কন্দরে 'সদ্ধগণ বাস করেছেন, আজিকার দিনেও তারা রয়েছেন।” 

দাক্ষিণাতেঃর পুরাণে অনুণাচলের মাহমার নান বর্ণনা আছে।--সাধকদের 'ছিতের 
জন্য এক সময়ে মহেশ্বর এই পাবিজ্র তীর্থে আবভূত হন। জ্যোতির্ময় লিঙ্গ বা স্তস্তরূপে 
ঠাহার প্রকাশ ঘটে। আবদি-অন্তহীন এই জ্যোতিঃ্তন্ত। আয়তন মাপতে বিষুঃ ও 
্ধাও নাঁক হার মানিয়া যান। এ 'লঙ্গের অতুজ্জল আলোকচ্ছটায় নয়ন ধাঁধিয়া যায়, 
দেব ব৷ মানব কেহই এঁদকে তাকাইতে পারেন না। অবশেষে মহেশ্বরের করুণা 
জাগয়া৷ উঠে। সর্বলোকের কল্যাণের জন্য, নয়নগ্রাহ।রূপে অরুণাচলের আকার তান 
ধারণ কবেন। 

দেবাদদেব বলেন, “এই মহাতীর্ঘে আমি এই আকার গ্রহণ করেছি আমার ভঙ্জনকারী 
সাধক ও দিদ্ধদের সুবিধার জন্য। এই অনুণাচল মরজগতের প্রণবস্ববূপ। প্রতি 
কার্তকেঈ উৎসবে আমি এ পৰতের চুড়ায় আবিভূত হবে পরাশাস্তির উৎসরূপে ।” 


অদ্বৈতবাদী সাধকদের প্রিয় তীর্থ এই পাব গার । শৈবাচার্যদের সাধনস্থল হিসাবেও 
ইহার প্রা্পান্ধ কম নয়। 

আত্মজ্ঞানী মহাসাধক রমণ তাহার ধ্যানের ধন, অনুণাচলের স্তবগাথা রচনা করিয়া 
গাহিয়াছেন-_ 

“হে প্রভু, একান্ত মনে আম যে তোমারই অনুধ]ান করাছলাম, তাই তো তোমার 
কপার জালে আমি পড়েছি ধরা । ঠিক যেমন ক'রে মাকড়সা যায় জাঁড়য়ে, তেমনি 
তোমার মধ্যে রেখেছ আমার বন্দী ক'রে তোমার পরম ক্ষণটিতে আমায় তুলে নেবার 
জন্যে।'. 

“আমায় মিলিয়ে নাও তোমার মহাসত্তার। নইলে যে অপুর নদীতে ডুবে ঘটবে 
আমার মরণ, তারপর এ দেহ গলে নিশে যাবে তার জলধারায় 1, 


১৮৯৬ সালের প্রথম ভাগ । অনুণাচলের বিরূপাক্ষ গুহায় রমণ তাহার আসন 
পাত বাঁদয়াছেন। প্রণব অক্ষরের মতে। এই গুহ।টির আকুতি; এঁত্হািও এখানকার 
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কম নর়। ভ্রয়োদশ শতাব্দীর সিদ্ধ সাধক 'বরূপাক্ষদেবের দেহাবশেষ এখানে রক্ষিত 
আছে, একজনও সাধকেরা এই শৈলগুহাকে পরম পাঁবন্ন বাঁলয়া মনে করেন। 

শুধু শিবরাঘি ও কার্তিকেঈ উৎসবেই যে এখানে দর্শনাথাঁদের ভিড় হয় তাই নর, 
সারা বংসরই তরুণ 'ম্বামী'র এই গুহায় বাহয়। যায় জনন্রোত। 

এই গুহাটি ছিল স্যানীয় 'বিরূপাক্ষ মঠের পরিচালনাধীনে । বিশেষ বিশেষ উৎসবের 
দনে এখানে লোকের ভিড় জাময়া যায়, কিশোর শ্বামীর দর্শনের আকাক্ষায় অরুণাচল 
যাত্রীরা দলে দলে আসিয়া জুটে। মঠের কর্তৃপক্ষ ভাবলেন, আয় বাড়ানোর এ সুযোগ 
তো ছাড়া ঠিক নয়। বান্রীদের উপর ঠাহার। দর্শনী-কর বসাইয়। 'দিলেন। 

রমণের কানে উঠিল এই কর আদায়ের কথা । গরীব লোকের উপর এই অত্যাচার 
তান সহ) করিতে রাজি নন, প্রতিবাদ জানাইয়া তখান 'বিরুপাক্ষ গৃহ। ত্যাগ করিলেন। 
এবার মঠাধ্যক্ষদের চৈতন্য হইল । তাহারা দেখিলেন, তরুণ 'হামী' চ্ছানত্যাগ করার সঙ্গে 
সঙ্গে দর্শনাাঁদের সংখ্যাও কানিয়া গিয়াছে । তাই দর্শনী-প্রথা তাড়াতাড়ি উঠাইয়! দিয়া 
বমণকে তাহার] ফিরাইয়া আনলেন। 


দর্শনার্থী ও ভন্তেরা যে ফলমূল ও দুধ আনয়ন করে, তাহাই হয় “মী ও তাহার 
সেবক-শিষাদের দেনিক আহার্য। যেদিন যাহা জুটে, সকলে সমান ভাগে ভাগ করিয়া 
থান। 

ভন্ত সমাগম প্রতাঁদন সমান হয় না। লোকজন কম আসলে ভেটও তেমনি আসে 
সামান্য পরিমাণ। অথচ গুহাশ্ছিত আশ্রমে সাঙ্গোপাঙ্গদের সংখ্যা সে সময়ে বাড়িয়াই 
চাঁলয়াছে। 

এতগুলি লোকের আহারের ব্যবস্থা করা কম দায়িত্বের কথা নয়। পলনীখামী 
প্রভাতি তাই 'ভিক্ষার জন্য পাহাড়ের 'নিচে চলিয়। যান, শঙ্খ বাজাইয়া শহরের পথে পথে 
থাদ্য সংগ্রহ করেন। 

এক ভন্ত সোঁদন রমণের কাছে আব্দার ধরিলেন, নগর ভিক্ষার জনা একটি শন্তি- 
সংগীত রচনা করিয়া দিতে হইবে। রমণ রাজী হইলেন, রচিত হইল ঠাহার প্রাসন্ধ 
স্তবমালা- __অঞ্ষর-মনমালাই । এ স্তবের মধ্য দিয়া প্রভু অরুণাচলেশ্বরের চরণে নিবেদন 
করিলেন ঠাহার প্রাণের আকুতি । ভাবকল্পন৷ ও ভন্তিরসের দিক 'দিয়৷ এ রচন৷ অপ্বৰ! 

অরুণাচলের হাতছানি বালক রমণকে একদিন ঘরের বাহিরে টানিয়া আনে। সেই 
শনুণাচলেরই কোলে বসিয়া চলে ঠাহার কৈশোর ও যৌবনের ত্যাগ বৈরাগ্যাময় তপস্যা 

মৌনী মহাঁশব, দক্ষিণামুর্তর এক তেজোময় রূপ এই অরুণাচল । সাধক রমণের 
দৃষ্টিতে এই 'দিব্য রূপ উল্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। দিনের পর দিন। তাই তো এই 
পবিশ্র পাহাড়ের পারক্রমাকে তান মনে করেন এক পবিল্ল ব্রত স্বরূপ । 

পারিকুমণ প্রসঙ্গে এক অলোৌকিক কাহিনী মহর্ষি রমণ উত্তরকালে বিধৃত করিতেন-_ 

সেবার এক বধীয়ান্‌ ভন্ত অনুণাচল পবত পরিক্রমা করিতে আসিয়াছে । পা দুইটি 
তাহার দীর্ঘাদন ঘাবং রাহিয়াছে পঙ্গু । পবত সানুদেশের সমতল রান্ত। ধারা কোনো- 
এতে দে লাঠিতে ভর দিয়া চলিয়াছে। থজ্জ বালয়া অনেক কষ্ট, অনেক গঞ্জনা তাহাকে 
সহিতে হয় । আল ঠিক করিয়। আসিয়াছে, গিরি-প্রদক্ষিণ শেষ হইলেই চিরতরে সে 
দেশত্যাগী হইবে । আত্মীয়-স্বজনের গলগ্রহ হইয়। থাকা আর নয়। 


২৫৬ তারতের পাধক 


পথ চলিতে চাঁলতে হঠাৎ এক অপরিচিত ভ্রাহ্মণ ঠাহার সম্মুখে আসিয়া উপাস্থিত? 

এস অঙ্গে দিব্যকান্তি ফুটিয়া বাহর হইতেছে । দৌথলেই মন সম্মে 
1 

কাছে আসতেই ব্রাহ্মণ অন্ভুত আচরণ করিয়া রাঁসলেন। খঞ্জ লোকটির ছাতের 
দগ্ডাট করিলেন দূরে নিক্ষেপ। কহিলেন, “ওহে, এবার এসব ফেলে দাও, আর এ 
1দয়ে তোমার কোনে৷ প্রয়োজন নেই 1” 

খঙজ্জ চমাকয়। উঠিল । এ কি অদ্ভুত আচরণ এই ব্রাঙ্গণের ক্তু পরক্ষণে বিদ্ময় 
তাহার চরমে পৌঁছিল। কোন্‌ এক দুজ্দেয় ইন্্রজাল বলে দোঁখিতে দেখিতে পঙ্গু পা। 
দুটি সু্ছ ও স্বাভাবিক হ ইয় উাঁঠিয়াছে! 

অগ্ুন্তল হইতে কে যেন বলিয়া দিল, “ওরে, অনুণাচলেম্বরের কৃপায় যে তোর খ্জস্ব 
মোচন হয়েছে। এবার দেহিক বিকলতা থেকে চিরতরে পোল মুন্তি 1 

তিরৃভাম্নামালাই এ জীবনে আর সে ত্াগ্ করে নাই। 

প্রান পুরাণগ্রাথায় আছে এই জাগ্রত শৈলের অধিষ্ঠাট্পুরুষ অবুণাগার যোগীর 
উল্লেখ। পর্বতের কোলে এক বিশাল বটবৃক্ষের মূলে এই হুক্ষাদেহী করুণান মহাযোগী 
ধ্যানচ্ছ হইয়৷ বাঁসয়া থাকেন । আর ইশ্হার প্রদত্ত অলৌকিক 'মোন দীক্ষ।' যুগ-যুগাস্তর 
ধরিয়া অবুণাচলের সাধকের প্রাপ্ত হয়, পূর্ণ হয় তাহাদের আত্মজ্ঞানের সাধনা । পুরাণশান্তর 
ও জনশ্রুতি চিরকাল এ কাহনীই প্রচার কারয়া আসিতেছে। 

সাধক রমণের জীবনেও পুরাণের এ কাহিনী একাঁদন সত্য হইয়৷ দাড়ায়, বাস্তব রূপ 
পাঁরগ্রহ করে। অর্ণগার-যোগীর করুণাধারায় তান আভষিন্ত হন। 

১৯০৬ সালের কথা । রূমণ মহাষ একদিন পাহাড়ের উপর ঘুরিয়।৷ বেড়াইতেছেন।১ 
হঠাৎ দোখলেন, অদৃয়ে প্রকাণ্ড একটি বটের পাত৷ পাঁড়য়। আছে। খুব বিস্মিত হইয়া 
গেলেন। একি মন্তুত ব্যাপার ? বটগাছ তে৷ অনুণাচলের কোথাও নাই ! তবে এই পাতা 
ফোথা হইতে আসিল ? 

কোত্হলভরে আরো অগ্রসর হইলেন। পথ দুর্গন, প্রস্তরাঞীর্ণ। কিছুটা দূরে গিয়া 
যাহ! দেখিলেন, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রাঁহল না। সত্যই দূরে দণ্ডায়মান এক 
বিশাল বটবৃক্ষ। আরে! আশ্চর্যের কথা, কঠিন প্রস্তুরের উপরই এটি গজাইয়া উঠিয়াছে। 
এখানে এমনভাবে বনস্পাঁওর আবির্ভাব ! এ কেমন রহস্য ? 

রমণ সাগ্রহে এই বুক্ষটিকে লক্ষ্য করিয়া ঢালতে থাকেন। কিন্তু একটু পরেই 
ঠাহাকে নিরন্ত হইতে হয় । কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া এক ঝাঁক বোলত। তাহার 
পায়ে কামড়াইয়। ধরে। পাষাণ ম্তুপের আড়ালে এই বোলতার চাক লুকানো ছিল, অঙ্ঞাতে 
[তান উহ। প 'দিয়। মাড়াইয়। ফোললেন। মনে মনে বুঁঝয়া 'নলেন এ অলৌকিক 
বটবৃক্ষের সাল্লিধ্যে কেহ যাক্‌, ইহা অনুণাচলেশ্বরের অভিপ্রেত নয় । 

ফরিয়। আপিয়৷ শিষাদের নিকট এই অদ্ভুত বৃক্ষের কাহিনী তিনি বিবৃত করেন। 
হল৷ বাহুল্য, এ কথা শোনামান্র অনেকেই উহা৷ দেখার জন্য কৌতৃহলী হইয়া উঠেন। 
[কু বু চেষ্টায়ও এই বটবৃক্ষের সঙ্জান আশ্রমবাসী ভন্তেরা পান নাই। হঠাৎ আবিভূ্ত 
হইয়৷ তেমনি উহা! অন্তাহত হয়। 


১ মহষি' রমণ : অসুবোন' 


বায" রণ ২9৭ 


জনুণাঁগারর 'মহাযোগী'-ই তি এ অলোক বটবৃক্ষের নিচে বাঁসয়া ছিলেন ? 
প্মণকে সোদন কি মোন দীক্ষ। 'দর। গেলেন 2 


অনুণাচলগ পায়ঞ্মার রমণের বরাবরই মহা উৎসাহ। নির্জন আঁকা-বাকা পথ 
পাহাড়ের কোলে কোলে উঠিয়া গিয়াছে । প্রায়ই তান লাঠি হাতে নিয়া পরমানচ্ছে 
এ পথে পদচারণ। কারয়। ফিরেন । এখানকার প্রতিটি গুহা, 'শারচ্ড়া ও পাবাণনুপের 
সাহত যে ঠাহার 'নিব্ড়ি আত্মীয় । 

রমণ সোঁপন পাতা পথে ভ্রমণ কারতেছেন। চারাদকে বনজঙ্গল । পথের 
বাকে দীড়াইয়৷ দোখিলেন, অদূরে এক বৃদ্ধ। নাগী শুকৃনো কাঠ-কুট। সংগ্রহ করিতেছে। 
পরনে তাহার জীর্ণ, ময়লা, একথান। শ্াড়। নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক বাঁলয়াই মনে হয়। 

কাছে যাইতেই বৃদ্ধা ঠাহাকে ত'ক্ষগ্বরে গালাগাল দিতে থাকে । খ্যাতনাম৷ মহাপুরুষ 
হইলে ক হয়, রমণ যেন এই রমণীরই এক সমশ্রেণণার লোক। আচরণে তাহার ভর 
বা সঙ্ফোচের লেশমাম নাই। তিরস্কারের পর যে কথ্থা করি সে বাঁলিল তাহা শূনিরা 
রূমণ হতবাক- হইয়। গেলেন। 

বদ্ধ। ঠাহাকে শাসাইয়া বালিতে থাকে, “কেনরে, যম ক তোকে ছোঁর় না? শ্শানে 
গিয়ে পুড়ে মরতে পারিদ না 2 বল্‌ দোঁখ, কেন তুই রোদ্রে এমন করে শুধু শুধু ঘুরে 
মরছিস? আচ্ছা, চুপচাপ একটা জায়গায় তুই বসে যেতে পারস না ?% 

কে এই রহসাময়ী বৃদ্ধা নারী» পরম 1হতাক।স্কফিণীর আঁধকার “নয়া অবলীলায় 
সে গালিগালাজ করিতেছে, তপস্বী রমণকে তাহার ঘোরাফেরা কমাইতে বাঁলতেছে। 
সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষকে কড়া কথ৷ বাঁলতে একটুও তাহার বাধিল লা? ৰড় অন্তুত এ 
আচরণ | 
রমণের মুখে এ কাহিনী শুনিয়া ভন্ত ও শিষাগ্ণ বড় কৌত্হলী হইয়া উঠিলেন। 
যার বার সকলে প্রশ্ন করিতে থাকেন, কে এই বৃদ্ধা ? 

উত্তর হয়, “ইনি গাধারণ নারী নন, এমন কি মানবীও নন। কে ইপি, তাকে 
বলতে পারে ?” 

শিষ্যগণ কিন্তু ধরিয়া নেন, এটি অনুণাচলেশ্বরেরই অলোকক লীলা । আরো 
শ্রান্্যের কথা, এই ঘটনার পর হইতে রমণ ফাহার পর্বতে বেড়ানোর অভ্যাস ছাঁড়য়া 
দেন। বৃদ্ধার সৌঁদনকার এ নির্দেশ তান অনুণাচলের কল্যাণময় বাণীধূপেই গ্রহণ 


করেন । 


বালক বয়সে মৃত্যুর অনুভূতি রমণের জীবনে একদিন অধ্যাত্ম-সাধনার দ্বার উদ্তত 
ফরিরা দেয়। অনুরূপ অনুভাঁত তাহার জীবন কু আরও করেকবার আসিয়াছে, 
আত্মসন্তার গভীরতর স্তরে ঠাহার মমগ্র চেতনাকে ঠোঁলয়। নিয়া গিরাছে। 

১১১৮ সালের এক '্লিঙ্ প্রভাত। রমণ ঠাহার কয়েকজন শিষ্যসহ পাচায়াম্মান- 
কয়েল নামক স্থান হইতে গুহায় ফিরিতেছেন হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত কারণে ঠাহার 
সমস্ত শরীর শিথিল, অবসর হইয়া পড়ে । রমণ বাঁলয়াছেন__ 

“সার! বাহর্জগতের দৃশ! অন্তার্হত হয়ে গেল। আর গোখের সামনে নেমে এলো 
একটি সাদ। পর্দা, হ৷ আমার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করে দিল। যে ভ্রামক পর্যায়ে ব্যাপারটা 


তা. সা. (সু-৩ 0১৭ 


খ্ঠে৮ ভাঙিতের সাক 


গিয়ে আসছিল, তা খাামি পারস্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছিপ্লাম। গোড়ার গিকে এ পর্দা 
এগিয়ে এলে। সামনের দৃশাগুলোকে ক্ছুট। ঢেকে । আমি থমত্কে গেলাম। আছাড় 
খাবো--এই ভয়ে পথচল। বঞ্ধ করে দিলাম। তারপর এ ধাকাট। চলে গেল। আম 
আবার এগি"য় যেতে লাগলাম । এরপর আমার চোখের সামনে অন্ধকার এলো ঘানয়ে। 
বাহ্জ্ঞান ধারে ধ'রে তখন চলে যাচ্ছে। এ অবস্থাটা কেটে না যাওয়।৷ অবাধ একটা 
বড়ে। প্রস্তরখণ্ডের উপর আম হেলান দিয়ে বসে রইলাম। 

“আবার তৃতীয়বার এলো চৈতন্য অবন্গুপপ্তর পাল । পার্থরটির সামনে আমি বসে 
পড়লাম। এ সাদ। পর্দাটি আমার দৃঁষ্টকে একেবারে ঢেকে দিল। রগসণ্চালন ও 
্বাসাকয়। দুই ই তখন এদ্ধ হয়ে গিয়েছে । শরীরের বর্ণ হয়ে গেছে কৃফাভ নীল। সঙ্গী 
বাসুদেব শাস্ত্রী তো ভেবে নিয়েছে, আম আর বেঁচে নেই। দু হাত দিয়ে আমায় জাড়য়ে 
ধরে সে তখন শুরু করেছে শোকের কান্না । 

“এই অবস্থায়ও কস্তু আমার চেতনার ধারাটি ছিল অব্যাহত । দেহের শেষ অবস্থা 
দেখে ভয় ব৷ দুঃখের মনোভাব আমার হয় নি। আমি আমার অভ্যস্ত ভঙ্গীতেই আন 
ক'রে বসোছলাম, প্রস্তরখণ্ডের ওপরে হেলান 'দিয়ে বসবার প্রয়োজন ছয় নি। রন্তম্ত্রোত, 
শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ ! অথচ সে সময়ে উপবেশনের ভঙ্গীতে অবস্থান করতে এ দেহের কোনো 
অসুবিধ। হর নি। 

“এ অবস্থায় পনের মিনিট কেটে যায়। তারপর সার দেহের ওপর এক আক্স্মক 
তীব্র কম্পন অনুভূত হর। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় সবেগে রঞ্ত সণ্টালন ও শ্বাস প্রশ্থাস। 
প্রীত রোমকৃপ হতে প্রবল্লভাবে ঘাম বেরুতে থাকে । এরপর শরীরের রং সঞ্জীব *দহের 
মতোই সাবার হযে ওঠে স্বাভাবিক। একসঙ্গে রন্তসণ্টালন ও শ্বাসরুদ্ধ হবার আভজ্ঞতা 
আমার দেহে এই প্রথম |” 

এ অনুভূতির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়। উঠা সহজ নয়, 1কস্তু ইহার প্রাতাকয়। «্য রমণের 
জীবনে সুদূর প্রসাগী হয়, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । এই নৃত্যু-অনুভূতি সঙ্্ধে 
শিষা) মহলে নানা জল্পনা-কল্পনার সৃত্পাত হয়। সে সময়ে তাহাদের সকল কিছু 
কৃটতর্কের অবসান ঘটাইয়। রমণ বলেন, “দ)াখো, এই অনুভুতি আমার নিজের ইচ্ছায় 
উত্ভৃত হয় নি। মৃত্যু ঘটলে এই দেহের 'কি অবস্থা হবে, তা বুঝবার জন্যও নিজে থেকে 
আম এর অবতারণা কার নি। এর্প আভজ্ঞত। আগেও আমার মাঝে মাঝে হয়েছে। 
কম্তু এবারে এর তীব্রত৷ ও গুরুত্ব ছিল অন্যান্য বারের চেয়ে অনেক বেশী ।” 


শতঃপর তপস্বী রমণের জীবনে জ্বালিয়া উঠে পরম সতোর আলোক, আত্মজ্ঞানের 
ঘাধনায় হন তিনি সিদ্ধকাম। ধীরে ধারে মহাপুবুষের পদপ্রান্তে আসিয়। জুটে এক্দল 
সুন্তিকামী সাধক । এই সাধকদের কৃপা বিতরণ করিতে গিয়া উত্তরকালে মহধি' 
রমণের জ্বীবনে প্রকাটিত হধ বহৃতর লীল। ৷ 

শোঁষয়ার এই ভাগ্যবান সাধকের অন্যতম । তাহার জ্ঞানস্পৃহা! ঘটানোর জনা রমণকে 
অনেক সময় নানা ততে'্পদেশ দিতে হইত। এ সময়ে আচার্য শঙ্করের বিবেক চূড়ামণির 
কিছুট। অংশ নিজেই তান তামিল ভাষাষ অনুবাদ করিয়াছিলেন । 

শিবপ্রজ্কাশম পিলেই ছিলেন এক নিরাঁভমান, পাঁব্‌চেতা সাধক । ঠাহার জীবনে 
লে সময়ে আসে এক জটিল সমস্যা। স্ত্রী হঠাৎ মারা যাওয়ায় পিলেই মহা ফাপরে 


গহার্ধ গহণ ২৫৯ 


পাঁড়য়াছেন। বরাবরই সম্বযাস জীবনের উপর তাহার ঝোঁক । প্রবার় এ সুযোগে পি 
ঘর ছাড়বেন, না আবার বিবাহ করিয়া ঘর সংসার ও ধর্মকর্ষধ এক সঙ্গে করিবেন, 
কোনো ছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। তাই রমণেয় নিকট তান ছুটিয়। 
আসয়ছেন। কয়েক দন কাটয়৷ গিয়াছে, কিন্তু প্রপ্নাট উত্বাপন করার সুযোগ আর 
হইতেছে না। 

পলেই একদিন নিজেই ঠিক করিয়া ফোঁলিলেন, বিবাহ করার সতাসতাই কোনো 
প্রয়োজন তাহার নাই। সংসারের বন্ধন যখন খাঁসয়াই পাঁড়য়াছে আর তাহাতে জড়ানো 
কেন? তাছড়া, রমণ-স্বামীর জীবস্ত উদাহরণ তো ঠাহার সম্মুখেই রাহয়ছে। 

অনর্থক পেরি করিয়। লাভ নাই, এধার দেশে িরিয়। যাওয়। দরকার। সোগন 
গন্যান; ভন্তদের সঙ্গে রমণের সম্ভুখে পিলেই বাঁসয়া আছেন, সহস। চোখে ভাগয়। উঠিল 
এক অলোৌকক দৃশ্য। দেখলেন, মহাষ র মুখমণ্ডলের চতু'্দক দিবাজো তা ছটা 
উন্তাম৩। আরও এক দৃশ্য দোঁখয়। অবাক হইলেন_-রমণের শিরোদেশ হইতে এফ 
খ্বণকান্ত শিশু বাহর হইয়। আসিতেছে, আর ভিএরে ঢুকিতেছে। দুই-তিন বার এ 
দৃশ্য তাহার নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উাঠল। 

ফেন এ অলৌকিক দর্শন, কি ইহার তাৎপর্য, পিলেই 1কছুই বুঁঝন্সেন না। কিন্তু 
অন্তস্তলে একট। নাড়া পাঁড়য়৷ গেল। বুঝিলেন সম্রকার এক শাশ্ুধর মহাপুরুষের 
আশ্রযেই1৩নি আছেন, ঠাহার সঙ্ল সমস্যার ভারও রাহয়াছে ঠাহারই উপর । তবে 
শুধু শুধু এ দুশ্চিন্ত। কেন? সাঁতাই তো। তাহার মতে। এমন সৌভাগ) কয়ঞনের ? 
ভাবাবেগে অধীর হইয়। তন কাঁদিতে লাগিলেন। 

আরও দুইদিন পিলেই রমণঘ্বামীর দিবামৃ'ত দর্শন করেন। একাদন ফুঁটয়া উঠে 
'দ্মমাথ৷ এক তাপসের করুণাধন মৃর্ত, আর একা দন ঠাহাকে দেখা যায় রঞ্জতাঁগরি- 
সাম্মিভ এক দেবাবধগহর্‌ূপে ! 1পলেইর জীবনধারা এই দর্শনের পর হইঠে বদল 'ইয় 
যার। তাগ তাতিক্ষা ও বরের ব্রত নয়া তান সাধনপথে অগ্রসর হন। 

লক্ষী য্াম্মল রমণের এক পুরাতন শিষা। । ভন্তদের মধ্যে এচাম্মল নামেই তিনি 
পরিচিত হইয়। উঠেন। পরম সুখে এই তরুণী ঘর-সংসার কারিতোছলেন, হঠাৎ সেদিন 
জীবনে তাহার নাময়। আসে নিয়াতির চরম আঘাত। একে একেন্ছামী পু্কন্যা সব 
হ'রাইয়া শোকে দুঃখে তিনি মৃহ্মান হইয়া পড়েন। 

নানা তীথে ছুটাছুটি করিয়াও এচাম্মলের শোকের জ্বালা দূর হইল না। এবার 
অরুণাচলে রমণকে দর্শন করিতে আদিলেন। কল্যাপশ্রী-মাওত মহাপুরুষ সম্মুখে 
ধাড়াইয়া আছেন। দুই চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে অপার ল্লেছ আর করুণ । জন্ভুত 
ঠাহার শন্তি। নয়ন দুইটির দিকে চাহিবামাগ্র শোকবিধুরা নারীর দুঃখ-জ্বাল। অন্তত 
হুইয়৷ গেল। রমণথপ্বামীর চরণ সেবায় করিলেন আত্মসমর্পণ । 

রমণের সেবার জন্য এই ভান্তমতী মাঁহলার উৎসহের অবাধ নাই। রোজই নানা 
উপাদেয় আহার্য নিয়া পাহাড়ে চলিয়। আসেন। রমণকে ভোঞ্জন করানে৷ হয় ঠাহার 
নিতাকার ব্রত ॥। কিন্তু রমণ কোনে কিছু একাকী খান না, ভস্ত অভ্যাগত সবাইকে সঙ্গে 
নয়া আহ বে বসাই ঠাহার অভ্যাস। এচাস্মল তাই সবার জন্যই খাবার তোর করিয়া 
আনেন। বহুদিন এ দায্ত্ব সানন্দে তিনি বহন করেন। 

মহার্ধর অনুমতি নিয় এচাম্মল একটি মেয়েকে প্রতিপালন কারিতে থাকেন। বেশ 


২৬০ ভারতের সাথক 


ধুমধাম করিয়া তাহার [বিবাহও দিয়া দেন। দুর্ভাগাঞ্রমে কয়েক বংসর পরে এই পালিতা 
কন]াটির মৃতু! হয়। তারযোগে এই দুঃসবোদ এচাম্মলের কাছে সোদন পোছে। 

মহ ছাড়া আর ঠাহর আশ্রয় কোথায় ? কাঁদতে কাঁদতে আশ্রমে, গেলেন, 
তারবাঠাট দিলেন ঠাহার হাতে। 

এই শোকবাঠা পাঠ করিয়াই মহি'র নয়ন দুইটি করুণার্দ হইয়া উঠিল। পাজত। 
কন্যার ছেলোট বাস করিত এচাম্মলেরই গৃহে, তাহাকে মহার্ধর কোলে তুলিয়। 'দিয়া 
অভাঁগনী নারী অঝোর ধারে কাঁদতে লাগলেন । দেখ গেল, রমণস্থামীর গণ্ডেও 
জগ্ুধার। নামিয়৷ আসিয়াছে । সবপাশমুন্ত আত্মজ্ঞানী তাপস দুঃখনী এচাম্মলের শোকের 
অংশ নিতে আগাইয়া। আ.সিয়াছেন। 

একে একে স্বামণ পুত্র হারাইয়৷ এচাম্মল পাগলের মতে হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু 
রমণের প্লেহচ্ছায়ায় আসিয়া বসার পর সে শোক-দুঃখ অনেকট। সহ) হইঙ়। যার । কিন্তু 
এবারকার আঘাত হৃদয়ে বড় বেশী বাঁঞজয়াছে। 

চিরদুর্গীথনী শিষ/ার কামার সহিত গুরুও আজ তাঁহার অনুধারা মিশাইয়। দিলেন। 
শিষ্যার শোক-তাপ 1কছুক্ষণের মধে।ই কোথায় যেন অদৃশ্য হইর। গেল । 

শাতধর মহাপুরুষের ল্পরশে এচাম্মলের হৃদয় এবার শাস্ত, অন্তমুর্থীন। সকলের 
নয়নসমক্ষে ফুটয়। উঠিল রমণ মহর্ষির মানবীয় রূপ, আর সেই সঙ্গে দেখা গেল 
লোকগুরুর লৌকিক জীবনের এক করুণাথন প্রকাশ। 


খাবার নিয়া রোজই এচাম্মলকে বিরৃপাক্ষ গুহায় যাইতে হয় । সোঁদন তান ফাঁপিটি 
হাতে নিয়া পাহাড়ে উঠিতে যাইতেছেন। হঠাৎ চোখে পাঁড়ন--পাহাড়ের পাদদেশে, 
পথের একধারে দাঁডাইয়। মহাষ' এক অপারচিত ব্যন্তির সাঁহত নিমন্রে কি আলাপ 
করিতেছেন। [ঠাঁন হয়তে৷ জরুরী কথার আলোচনার ব্যস্ত, এাম্মল তাই কোনো কঞ্চ 
না বলয় পাশ কাটাইয়৷ চলিলেন। 

মহ সহাস্য তাহাকে ভাকয়। কহিলেন, “আচ্ছা শুধু শুধু পাহাড় বেয়ে কষ্ট 
ক'রে আর ওপরে যাও কেন, বল তে। ? আমি তো নিচে এখানে রয়েছি ।” 

এচাম্মল একটু থমাঁকয়। দাঁড়াইলেন, কস্তু কথাবাঠা ধলা আর হইয়া উঠিল না। 
রমণের কাছে তখনো দড়াইয়া আছেন সেই অপারচিত ব্যাস্ত । এচাঙ্ছল আর সেখানে 
অপেক্ষা করিলেন না । তাছাড়া, এখন কাজের তাড়াও কম নর, গুহার পৌছিয়াই সকলের 
ভোঞঙ্জনের ব।বস্থা করিতে হইবে। 

বস্তু গুহায় প্রবেশ করাঘাঘ ঠাহার বিস্ময়ের লীম৷ রাহল না। দেখিলেন, উদ্ঞ 
ভারত হুইতে আগত এক দর্শনাথা পাগতের সঙ্গে চছার্ধ প্রশান্তভাবে কথাবাঠী 
বাঁলতেছেন। এক আশ্চর্য ব্যাপার ! এইমান্র যে পাহাড়ের নিচে চহর্ধিকে তিনি 
বাঞ্যালাপে রত দেখিয়া আসলেন! এচাম্সল্ [কিংকর্তব/াবসূঢ় হইয়া 'গির়াছেন, দেহ 
ঠাহার থরথর করিয়া কাপিতেছে। 

রমণ [ষ্মতহাসে। প্রশ্ন করিলেন, “ক গো, আজ এমনধারা ভাব কেন তোমার ? কি 
হয়েছে খুলে বল তে ?” 

এচাম্মল কল্প্রকণ্ঠে কহিলেন, “ভগবানৃ, আপনাফে যে এইমান্র পাহাড়ের নিচে আম 
দেখে এলাম। এক ভদ্ুলোকের সঙ্গে দাঁড়য়ে আপান আলাপ করাছলেন। আমি 


নাথ রমণ ২৬১ 


পান দিয়েই যে চলে এলাম। দেখতে এভটুও ভুল আমার হয় নি। 1কন্তু এক 
জবস্থাসা ব্যাপার ? দুই জায়গাতেই কি এক সঙ্গে আপাঁন রয়েছেন 2” 

অভ্যগত পুত অনুযোগ পিয়া কহিলেন, “সামী, এখানে এই গুহার ভেতরে বসে 
এতক্ষণ ধরে আপাঁন আমার সঙ্গে আলাপ কচ্ছেন, অথচ দেখাছ, এই একই সময়ে 
1শিষাকে পাহাড়ের নিচে দাড়িয়ে দেখা দিতে আপনার বাধছে না। আমার ওপরও 
একটু কুপা ফনুন '” 

সুকৌশলে যহার্বি এ প্রসঙ্গ এড়াইয়া গেলেন। সংক্ষেপে শুধু কাহলেন, “এচান্মল 
যে আমার কঞ্থাই ভাবে, আমাকেই ধ্যান করে। তাই তে এরকম দেখেছে ।” 


সেবার এফ ইউরোপীয় দর্শনার্থী রমণের আশ্রমে আঁসগয়াছেন। আহার ও বিশ্রামের 
পয অনুণাচলের পাবত্য পথে তিনি ভ্রমণে বাহির হইলেন। এই বিখ্যাত পাব শৈলের 
নানা জগ্বে ঘাহ। কিছু দর্শনীর আছে তাড়াতাড়ি সব দোখিয়া ফেলিতে চান। বহুক্ষণ 
ঘোরাফেরার পর সাহেব কিন্তু পথ হারাইয়। ফোঁলিলেন। আশ্রমে ফিরিবার আর কোনো 
উপায় রাহুল না। রৌদ্রের তাপও সোদন প্রচও, শ্রাস্ততে তিনি অবসন্ন হইয়৷ পাড়লেন। 

এঁদিকে ডীহার বিলম্ব দোয়া সকলে গিপ্তত ₹ইয়৷ উাঠয়াছেন। নৃতন লোক, 
কোথায় পথ হারাইলেন কে জানে? ফিরিয়া আসয়া আশ্রামকদের তান এক অন্ভুত 
কাহনী শুনাইলেন। শ্রোতাদের 'বস্ময়ের অবধি রহিল না। 

তিনি কহিলেন, “পথ ভূলে যাবার পর ক যে করবে৷ ভেবে পাচ্ছিসাম না । এমন 
, সময়ে দেখা হয়ে গেল রমণ মহধি'রই সঙ্গে, এ পথেই কোথায় নাক যাচ্ছিলেন। 
1[তাঁনই তে আমার খানিঞ্টা পথ এাঁগয়ে দিয়ে গেলেন। তাই তে ফিরতে পারা 
গেল।' 

[শিষোর৷ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয় করিতেছেন। কারণ, ঠাহার৷ সবাই জানেন, 
মহর্ষি সারা সকাল িবা পারবৃত হইয়া আগ্রমে বসিয়া আছেন, ্ষণকালের জনও 
বাহরে যান নাই। 

জ্ঞান তপস্থী রমণ 1কন্তু বরাবরই শিষ।দগকে অলো কক ক্রিয়া বা দর্শনাদ সম্পর্কে 
আগ্রহশীল হইতে নিষেধ করিতেন। তাহার আধগাষ্বক সাধনার আদরশ- আত্মানু- 
সন্ধান ও আত্মজ্জান। এই দিকেই শিষ্য ও ভন্তের৷ সাধন! কেন্দ্রীভূত করুক ইহাই তানি 
চাহিতেন। 

আত্মজ্জানী মহাপুরুষ আত্মার গভীরে সদা অবাঁস্থিত থাকেন। তাই প্রপণ্চময় জগতের 
সব কিছুই ঠাহার নিকট নাট/ভিনয় ছাড়া কিছু নয়। নিজ্র জীবনে স্তরে শ্ুরে এই 
পরম উপলান্ধকে 'তান ফুটাইয়৷ তু'লিয়াছেন। তাই বাহরঙ্গ জীবনের কোনে দুঃখ, 
কোনে বাধাবিস্বই দেহাস্মবোধহীন মহা তাপসকে চণ্চল করিতে পারে নাই। 


অনেকাঁদন আগের কথা । কিশোর রমণ তখন অনুণাচলের বাশষ্ট সাধকর্পে 
খ্যাত হইয়। উঠিয্লাছেন। চারিদিকে ঠাহার সদাই থাকে ভন্ত শিষ্য দর্শনাাঁর [ভিড়। 
বালানন্দ নামে এন দুষ্ট প্রক্কাতির “সাধু' রমণের জনাপ্রয়তাকে কাজে লাগাইতে থাকে । 
ইছাও লে বুঝিয়া নেয়, বত উপদ্ুবই সে করুক না কেন, দেহাত্মবোধহীন সাধ ক রমণ 
তাহাতে কোনে বাধা দিবেন না। 


৬২ ভারত সাধক 


রমগের ক'ছে অনেক দর্শণার্থীই আসে। তাহাদের কাছে প্রায়ই এ সাধুটি খুব 
গুরুবিয়ানা দেখায় । ওষ্ধাত্য তাহার 'কিত্তু এখানেই শেষ হয় না। রমণ প্রায়ই থাকেন 
মৌন. মুদিত নয়ন বা ধ্যানাবিষ্ট। তাহার সম্মুখে দীড়াইয়৷ বালানন্দ দর্শনাথাঁদের বলে, 
"দ্যাখো, এ বাচ্চা আমারই শিষ্য । একে তোমরা খাবার দাও, ভেট দাও ।” 

ভাবটা এই -_সে রমণের এক মস্ত অভিভাবক, আর রমণ তাহারই আজ্ঞাবহ একজন 
ছোকুর৷ সাধক মান্ত। এমা ধৃষ্টতা এই লোকটি দিনের পর 'দিন দেখ'ইতে থাকে । 
রমণ |কল্তু সদাই থাকেন মৌনী, নিবিকার ! এ কথার প্রাতবাদে একটিবারও তিনি 
মুখ খোলেন নাই। 

দর্শনাথাঁরা চলিয়া যায়, বালানদ্দ রমণকে চুপি চু'প বলে, "দ্যাখো, আম এমানভাবে 
রোজ সবাইকে বলবে -আমি তোমার গুরু । ভেট হিসাবে তাদের কাছ থেকে টাকাক্ড়ি 
আদায়ও করবে৷ । এতে তোমার তো৷ বাছা ক্ষাত-বৃদ্ধি কিছু নেই। তুমি যেন আমার 
কথার প্রতিবাদ ক'রে ব'সে না, সব ফাস করে দিয়ো না ” 

রমণ ক্তু কোনো কথাতেই কান দেন না, দিনের পর দিন পরম প্রশাস্তি নিয়া 
এই দুর্বতের অনাচার সহ্য করিয়া যান। 

ভন্তেরা প্রায় খোঁপর! রাহিয়াছেন, 'কিস্তু এই ভক্ত সাধুকে শাসন করিবার শন্তি 
ঠাহাদের নাই। কারণ, তাহার এই দ্ুষ্কীতর পরেও রমণ নিজে রহিয়াছেন অচণ্তল। 

শেষটায় ভস্ত পলনীস্বামীর আর ধৈর্য রহিল না। অতাঁকণতে সোদন এক ঝগড়া 
বাধাইয়।৷ বসলেন। ভগ সাধু বালানন্দ তো ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়। সবাইকে সে জঘন্য 
গালাগাল দিতে থাকে, এমন কি রমণের গ্রাঠেই সে থুতু ফোলয়। বসে। আত 
সমাহত কিশোর সাধকের ইহাতেও কিন্তু কোনো ভাব-বৈলক্ষণ্য সোঁদন দেখা যায় ন ই। 

ভক্তের মহা উত্তেজিত হইয়া উঠেন, তথাঁন এ ভও সাধূকে তাহারা বাহির করিয়া 
দেন। গুহায় আবার শাস্তি ফিরিয়া আসে। 

আরও পরবরতাঁকালের কথা । গুটিকয়েক শিষ্য নিয়া রমণ তখন পত্র সানুদেশে, 
ঠাহার আশ্রমে বাদ করিতেছেন। এক রাতে একদল দুধণর্য চোর সেখানে উপাস্থৃত 
হয়, ঘরের জানালা-দরজা ভাঙতে থাকে । 1শিযোরা ল।ঠিসোটা 'নিয়। প্রস্তুত হয়। 

রমণ 'কিস্তু প্রশান্ত কণ্ঠে বালয়া উঠেন, "চুপ ঝরো, বাধা দেবার কোনে। প্রয়োজন 
নেই। ওরা ওদের কাজ করছে করুক। আবাদের দিক থেকে কর্তব্য হচ্ছে, সহ। ক'রে 
যাওয়--সব কিছু ক্ষমা করা ।” 

চোরের দলকে তানি ডাকিয়া কহিলেন, “ওহে বাপু, তোমরা! ব্য্ত হয়ো না, শ্বচ্ছজ্দে 
ভেতরে ঢুকতে পারো, কেউ বাধা দেবে না। যা ্ছু সামান্য জিনিসপঞ্ন এখানে আছে, 
নিয়ে যাও। একটি কথাও কেউ তোমাদের বলবে না।৮ 

[কস্তু এমন সহজ সরল কথার মর্ম তঙ্করেরা বুঝতে চাহিবে কেন? ভাবিল, আসলে 
এ প্রস্তাব সাধদের ছলনা মান্র, ঘরে ঢুকলেই তাহাদের ফাদে ফেল হইবে। আই বার 
বার আমন্ত্রণ করা সত্তেও সম্মুখের দরজা দিয়া তাহার! ঢাকতে আসল না। 

রমণ উচ্চকণ্ঠে জানাইয়া দিলেন, শিষাদের নিয়া তিনি আশ্রম তাগ করিলেন, 
এবার শূন্য গৃহে তাহারা হচ্ছন্দে ঢাকিতে পারে। 

সর্বপ্রথমে জাশ্রমের পালিত কুকুর কারুগ্লনকে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানো 
হইল--তক্করেরা যেন হাতের কাছে পাইয়া তাহাকে না মারিতে পারে । 


মহা রদ ২$ও 


সাঙ্গোপাঙ্গসহ রমণ বাহির হইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে চোরেকা তাহার পারে 
সজোরে লা।ঠ মারিয়া বাঁসল। কিস্তু সোঁদক মহাপুরুষের ছুক্ষেপ নাই। শান্তস্বরে 
কহিতে ন “এতেও যাঁদ খুশী না হয়ে থাকে৷ তবে জারেকট, পাও জখম করতে পারো ।” 

শিষা রামকুকম্বামী এবার সবেগে সম্মুথে আগাইয়া আসেন, দুই হাতে আগলাইয়। 
তিনি গুরুকে বাচান। 

নিকটস্থ এক চাল্সাঘরে গিয়া রমণ ও ঠাহার িষেরা উপবেশন করেন। এাঁদকে 
তস্করেরা তথ অন্র করিয়া 'জানসপন্র খুশঞজতেছে, অনেক কিছু লণ্ডভও করিতেছে । 
আগ্রমগৃহ অন্ধকার । আলোর অভাবে কাজের বড় অদুবিধা। তদ্ধরদের একজন 
আসিয়া কহিল, “ওহে, শিগ-গীর একট। লগ্ঠন যোগাড় ক'রে দাও তে |” 

অভু 5 দুঃসাহস ইহাদের । একদল ভগ্ত তো একেবারে মারমুখী । কিন্তু রমণের 
আদেশে তৎক্ষণাৎ একটি লষ্ঠন দিতে হইল । 

আশ্রমে বেশী কিছু ছিল না, সামান] দুব্যাদি নিয়াই চোরের৷ সেদিন ক্ষুগমনে চালল্না 
বায়। 

লাঠির আঘাতে শিষাদের দেহেরও নানা চ্ান কাটিয়া গিয়াছে, রমণ তাহাদের 
তাড়া হাঁড়ি মলম লাগাইতে বলিলেন! কিন্তু শিঙ্যেরা গুরুর জনাই বেশী বাস্ত। ঠাহার৷ 
কহিলেন, “স্বামীর নিজের দেহে যে আঘাত লেগেছে, তার কি বাবস্থা হইবে ?” 

রমণ কোতুকভরে শুধু কহিলেন, “হ্যা, আমি ওদের “পুজো? কিছুটা পেয়োছ বো ? 

এই 'পুজোর' ফল 1কন্তু বড় মর্মান্তক । আঘাতের চোটে রমণের উরদেশ কাটিয়া 
গিয়াছে__রন্ত ঝারতেছে। এ দৃশ্য দিয়া এক শিষোর আর ধর্য রাহল না। একটা 
লোহার ডাগাহাতে নিয়া উত্তোঁজত স্বরে কাঁহলেন, “ভগবান, একবারাট আপাঁন আদেশ 
দিন, আম এই দুষ্টদের উপবুন্ত শিক্ষা দিয়ে আসি ।” 

ধীরকণ্ঠে রমণ কাহলেন, 'প্যাখো, আমরা সাধু । আমাদের ধম আমরা কোনো" 
মতেই ছাড়বে না। তুমি যদি আজ এই লে হার ডা ওদের মাথায় মারো, হয়তে৷ কেউ 
না কেউ মারা যাবে। এর জনা লোকে কিস্তু চোরদের অনুযোগ দেবে না, দেবে 
আমাদের মতো সাধুদের । ওরা হচ্ছে পথভ্রষ্ট, অজ্ঞানান্ধ অভাগা মানুষ । ভালমদ্দের 
বিচার এ দুর্ভাগাদের নেই। সে বিচার যে আমাদেরই করতে হবে । নীতি ও আগর্শকে 
আঁকড়ে ধরে আমাদের থাকতে হবে । আর ভেবে দ্যাখো, যাঁদ কোনে। আসতর্ক মুহূর্তে 
তোমার দাঁত তোমার জিভটাকে কামড়ে দেয়, তুমি কি তাহলে দাঁংটাই উংপাটন কারে 
ফেলবে ?” 

সং অসং, ভাল মন্দ সব ছুই এই মহা্রানী তাপসের দৃঁহিতে হইয়া গিয়াছে 
একাকার। সার৷ দৃশ্যমান জগতে একই আত্মসন্তাকে 'তীন ওতপ্রোত দোঁখতেছেন। 
সাধু ও চোর ঠাহার চোখে আজ একই আত্মার পৃথক রূপ ছাড়া যে আর কিছুই নয়। 


কাব্যকণ্ঠ গণপাঁত শাস্তী ছিলেন রমণের অন্যতম শিষ্য । ঈশ্বরদত্ত মেধা ও প্রতিভার 
বঙ্গে ই'নি প্রার্সাদ্ধ অর্জন করেন । বেদ বেদান্ত, পুরাণ এবং কাবা অলঙ্কার প্রভীতি নানা 
শাস্ত্রে ঠাহার বুাৎপাঁন্ত ছিল। এই সঙ্গে ভগবদৃদশনের জন্যও শান্ত্রীজী কম লাধনভজন 
করেন নাই। দীর্ঘদিন কৃচ্ছুগাধনও করিয়! আসিতেছেন। 

বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত কাবারচনায় শাস্্রীজীর দক্ষতার পরিচয় [মলে । চৌদ্দ 


৯6 ভারতের সাক 


বর বয়সে ঠাহার এ গ্রাঁতভা বিদদ্ধসমাজকে চঃংকৃত করে, সাহিতা ও ধর্মশায়ে 
পাঞ্জিতোর জন্য নি প্রাসান্ধ লাভ করেন। উত্তরকালে নবর্ধীপে সূরধী-সঘাজ তাহার 
কাব্প্রাতিভায় মুদ্ধ হইয়া উপাধি দেন কাব্যকষ্ঠ। 

এত কালের শান্তরপাঠ, জপতপ ও তীর্ঘদ্রণের পরও শান্্রীর জীবনে আসে নাই 
অধ্যাত্ম-জীবনের সার্থকতা । অন্তরে ভ্রালতেছে প্রবল অশাঁস্তর জ্বালা । 

সোঁদন পাহ্ণ্ু কার্তকেয় উৎসব। গণপাতি শান্্রীর অন্তরে বার বারই এক 
অবান্ত বাথ৷ গুমারিয়। উাঠিতেছে। যে শাস্ত যে অমৃত লাভের জন্য সার জীবন তিনি 
ুটাছুঁটি করিক্পা আসিয়াছেন, তাহার সন্ধান তে পইলেননা। তবে কি এ জীবনবাথ 
হইবে? কোথায় যাইবেন, কাহার কাছে আশ্রয় নিবেন ভাবিয়া কুল পান না। 

সহস৷ মনে পাঁড়ল, অবুণাগারর কন্দরে উপাবষ্ট 1কশোর স্বামীর কথা । সদাই 
ধ্যানাবেশে আত্মদমাহিত অবস্থায় তহার দিন কাটে। ইহার কাছে কি আকাঞ্ষষিত বনু 
পাওয়া যাইবে না? এমন ত্যাগ তিতিক্ষা। ও ধ্যানানিষ্ঠা শাস্ত্রী কোথাও দেখেন নাই। 
নিশ্চয়ই এ সাধক 'সিদ্ধকাম। আজ জিজ্ঞাসা করিয়।৷ জানিয়। নিবেন, জীবন-তপস্য 
ঠাহার সফল হইবে কনা। 

চিস্তাকুল মনে গণপাতি শাস্ত্রী বিরৃপাক্ষ গুহায় আসয়। পৌছিলেন। রমণঘ্বামীর 
চরণ দুটিকে জড়াইয়া ধরলেন, সাশ্ুন়্নে ক'ছিলেন, “প্রভূ ধর্মশান্ত্র এযাবং অনেক পাঠ 
করেছি। জপতপও কম করা হয় নি। কিন্তু অমৃত জ্যোতি এক কণাও লাভ করতে 
পার নি। তাই আপনার চরণে আজ আশ্রয় নিলাম ।% 

রমণ নীরবে নিশ্পলক নেনে প্রায় পনের মিনিট কাল পাওতের দিকে চাহিয়া 
রাহলেন। তারপর প্রশান্ত কে কহিলেন, “একান্তভাবে কেউ যাঁদ অনুসন্ধান করে-- 
কোথা থেকে 'আমি' বোধটি উদ্‌গত হচ্ছে, তাহলে ভ্রমে মেখানেই মন বিলীন হয়ে যার 
_এই হচ্ছে প্রকৃত তপস্যা। যাঁদ কেউ জপনস্ত্রের উংসটির খোজ করে, তাহলে সেইখানেই 
শন একেবারে 'মালয়ে যায়-_প্রকৃত তপস্যা একেই বলে । 

শান্ত্রবাক্য ও ধর্মোপদেশ গণপাতি শাস্ত্রী অনেক শুনিয়াছেন। উপদেশপূর্ণ বে 
কথা করাট ইমা শুনলেন, ভাহার মতে। সর্বশান্ত্র বিশারদ প্রাতভাধর পুরুষের কাছে 
তাহা অন্জানা নর। 1কস্তু তরুণ তাপসের শ্রীযুখের বাণী যেন চৈতন্যহয়। শ্রান্রীর 
সবসন্তার মূলে উহা প্রচ ঝাঁকুনি 'দিয়৷ যায়। অপার্থিব আনন্দধারা ঠাহার দেহে মনে 
ছড়াইয়৷ পড়ে, আর এ আনন্দ উৎসারিত হয় রমণের দেহ হইতে। 

গণপাঁত শান্জী সংস্কৃত ভাষার সুপাওত। এখন হইতে ঠাহার বহুতর রচনার, অনবদ্য 
ভাবে ও ভাষায় রমণের প্রশান্ত-গ,থ| তিনি গাহতে থাকেন । রমণের ভাব ও আদর্শের 
বু ব্যাথযাও তিনি রচনা করেন। *ভগবান্‌ শ্রীরমণ' বা 'রমণ মহধি” নাম গণপতি 
শান্ত।রই দেওয়। । এখন হইতে দেশে ও বিদেশে এই দুইটি নামেই রমণস্থামী পরিচিত 
হইয়৷ উঠিতে থাকেন। 


এক বৎসর পরের কথা । রমণ মহর্ষির ₹ুপা গণপতি শান্্রীর জীবনে সোদিন হঠাং 
এক জলোৌকিক লীলার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাণ করে। তিনুবািমুর-এর গণপাঁত নান্ষিরে 
বাসর! সে রান্রে শান্্রীজী ধ]ন জপ করিয়া চাঁলয় ছেন। এ সময়ে হঠাৎ ঠাহার অন্তরে 


মহার্ঘ রগ ২৬৬ 


» জাগিয় উঠে রমণ মহার্ধকে দর্শনের তীর ইচ্ছা । এ ইচ্ছা সেগিন তাহার পূর্ণ হয় বড় 
বিস্ময় কররূপে । 
শাস্তীজী দেখেন, মহার্ধ মন্বির মধ্যে ঠাহার সম্মুখে আবিভূতি। শুধু তাহাই নয়, 
তাহার অলৌকিক দেহের স্পর্ণও শ্রান্্রীজী অনুভব ক'রে আনন্দে তিনি বিহ্বল হইয়া 
পড়েন। শ্ান্্রীজী বালয়াছেন, মহাষ" এসময়ে অঙ্গুলি দিয় ঠাহার মন্তুক স্পর্শ কয়েন, 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার সারা দেহে উঠে 'দিব্য রসের তরঙ্গ । 
অধ্চ রমণ কিন্তু তুরুভাম্লামালাই-এ আসার পন্প হইতে এক টি দনের জনাও কোথাও 
বাহিরে ধান নাই। জীবনে কোনোদিন তিরুবাত্বয়ুর নামক হ্ছানাট দর্শন করেন নাই। 
কিছাদন পরে গণপাঁত শরান্ত্রী মহধি'র কাছে তাহার এই অলোকক আতিজ্ঞতার 
কথা বিবৃত করেন। মহর্ষি ইহার উত্তরে বলেন, “কয়েক বংসর আগে অনুপাচলের 
' গুহায় একদিন আম শুয়ে আঁছ। হঠাৎ অনুভব করলাম, আমার দেহাটি কেবলই বহু 
উত্তরে আঙাণে উঠে যাচ্ছে। ক্রমে দৃখামান বন্তু সব অস্তার্থত হয়ে গেল, আর আমার 
চারাদকে রইলে। শুধু এক শুন্র ঞ্যোতির পরিমও্ল। 
শাকছুক্ষণ পরে আমার এ নেহ আবার নিচে লামতে শুরু করলো৷। তারপর 
চোখের সামনে পেলাম বন্কুজগং। [নিজের মনে মনেই আঁম বললাম, 'এরকম ক'রেই 
সিদ্ধগণ নিশ্চই আবির্ভূত অস্তহিতি হয়ে থাকেন। আমার কিস্তু সে সময়ে ধারণ। 
হ'লো, আম 1 এরুবত্তিুরে এসে পড়েছি।' একট! বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম । এরই 
, একধারে ।কছুদূরে গণপাতর মান্দর। সরাসরি চেতরে প্রবেশ করলাম। কিন্তু সেখানে 
, শীক বলেছি বাক করেছি ত৷ আমরণ নেই। তারপর হঠাৎ এক সময় বাহাজ্ঞান [কিরে 
এলে। | দেখলাম, বিরৃপাক্ষ গুহায় শুয়ে আছ । দেই দিনই আম পলনীস্বামীর কাছে 
এ ঘটনাটা বলেছিলাম--তখন সব সমর সে আমার কাছে থাকতে |” 
শিষাদের অধ্যাত্ব-সাধনার প্রয়োজনে, কখনে। বা তাহাদের আত আহবানে রমণ মহার্যর 
এরূপ জলে [কিক আবির্ভাব মাঝে মাঝে দেখা যাইত। কিন্তু এ ধরনের বিডাতি দেখাইতে 
নিজে কখনও তিনি উংসাহী ছিলেন না। যেটুকু অলোক ঘটনা হঠাৎ প্রকাশিত 
হইয়। পাঁড়ত, সাধারণত তাহা লোগুলোচনের আড়ালে রাখতেই ছিনি চাঁছতেন। 
জানাজা।ন হওয়ার পর, কৌত্হলী ভক্তের৷ এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে মহর্ষি শুধু কাঁহতেন, 
“কে জানে? বোধ হয় অনুণাচলের 1সন্ধগণই এসব কাও ঘটিয়ে থাকেন।” 
সাধনার যে গভীরে শিষ/দের রমণস্বামী চালিত করিতে চাহতেন, গণপাঁতি শান্জীর 
পক্ষে তাহ! কিন্তু অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই। দ্বদেশের সুন্তি ও ধর্ম-সংক্কৃতির উজ্জীবন 
ছিল তাহার প্রধান চিস্তা। এচিস্তা কখনো [তান ছাড়তে পারেন নাই। আত্মিক 
মাধনার পথে তাই এক দুন্তর ব।ধা আসয়া উপাচ্ছৃত হয়। 
১৯১৬ সালে রমণের এই প্রাতভাধর শিষোর লোকাস্তর ঘটে। জীবনে ঠাহার আত্- 
বাক্ষাৎ%ার ঘটিয়াছিল (কিনা, রমণকে এ প্রশ্ন কর। হয়। অবলীলায় তান উত্তর দেন, 
“ক ক'রে তা সম্ভব হবে? তার মনে সক্ষস্প যে শেষ পর্যন্ত রয়েই গিয়েছিল ।” 


তন্ত রাঘবাচারির়ার ঠাহার জীবনের অনুত আভজ্ঞতার কথা বালয়াছেন। মহর্ষি 
মগ সেদিন হু ভঙ্ত পারবৃত হইয়। বাসর! আছেন। রাঘবাচারিরারও সেখানে উপাশ্থিত। 


২ ভারতের সাক 


তাছার জ্বরে এ সময়ে এক তীর আকাঙ্ক' জাগায় উঠে, মহর্ধির লোকোন্তর রূপ তিনি 
আজ দর্শন করিবেন, ঠাহার মাহমা উপলান্ধী করিবেন। 

মহাঁষ' রমণ সামনা-সামনি বাঁসয়্া আহ্কেন। তাহার পিছনে একটি দেওয়াল, দক্ষিণা- 
মৃতির এক চিত উহাতে টাঙানো । রাঘবাচারিষার দোথলেন, মহষ'র জীবন্ত দেহ ও 
দক্ষিণামৃর্তর এ চিত্ত দুই ই ধীরে ধীরে একেখারে অর্শ হইয়া গেল। দেওয়াল টিও 
কোথায় অগ্ুহিত হইয়। গিয়াছে, দেখ! যাইতেছে শুধু মহাশৃন্যের সীমাহীন বিস্তর | 

তারপর দৃশ।টি বদলাই়৷ যায় । রাঘবাচাঞ্ঘ়ার দেখেন, শুত্রবর্ণ মেঘরাশি ধাঁবে ধারে 
সেখানে জমাট বাধিতেছে। কিছুক্ষণের মধোই রমণ মহধষ'র দেহ ও দক্ষিণামৃতির 
চিত্রটি প্ৰবৎ বিরাজ করিতে থাকে । মহাপুরুষের চারদিকে ঘনায় এক 1দবাজ্যোতির 
পারমণ্ডল । 

এ জলোকক দর্শন পাঘবাচারিয়ারকে হতবাক করিয়া দেয়। রমণকে সাহাঙ্গে 
প্রণাম করিক্প। নীরবে কল্প্রবক্ষে তিনি কক্ষ হইতে নিন্ররান্ত হন। 

একমাগ পরে রমণের সাহত আবার ঠাহার সাক্ষাং হয়। সেই দিনকার অলৌকিক 
শে র তাৎপর্য জানার জন তিনি খুব বাগ্র। হার প্রশ্রের উত্তরে রমণ কহিলেন, “ভূমি 
যে সোঁদন জমার প্রকৃত রূপটি দেখতে চেয়েছিলে | আঘার অস্তর্ধানই তুমি দেখেছ, কারণ, 
জাম যে আকারহান | সঙ্গে সঙ্গে পাও যা'ৰ্ছু বেশীর ভাগ দেখেছ, ও] হয়তে 
তোমার গীআপাঠ থেকে উদ্ভূত হয়েছে !-_গণপাঁতি শান্রীরও তোমার মতোই এক 
অলোক দর্শন হয়োছল । তার সঙ্গে তুমি আলাপ ক'রে দেখতে পারো । তবে, এ 
ধরনের অনুসদ্ধিংসা ছেড়ে দিয়ে 'আমি কে' তা ই আবিষ্কার করবার চেষ্ট। করো। এই 
পরম তত্তের সন্ধানই হ'লে। আসল সাধনা ।” 

রমণ মহর্ষর প্রথম জীবনের শিষাদের মধ্যে ছিলেন এক নাম-না জান! সাধক । 
৯ ঈ্াপুরুষের অপার প্লেহ ও করুণ। তান লাভ করেন। বিরৃপাক্ষ গুহায় পাচ দিনের জন! 
*/ভ্তটির আগমন ঘটে, তারপর আর ঠাহাকে কখনো দেখ! যায় নাই ; রমণের ৪পার 
ধারা ঠাহার উপর অকৃপণ করে বাঁধত হইত। বহু ভন্তের ভড়েও দেখা যাইত, মহাষর 
অমৃতময় দৃষ্টি নবাগত সাধককে বিশেষভাবে আঁভাসণ্চিত করিতেছে। তিনি তামল 
ভাষায় মহর্ষিকে লক্ষা ক'রয়া এক অপরূপ প্রশস্ত রচন৷ করিয়া যান। 

'রমণ সদৃগুরু' নামে এই মনোরম সংগীতমাল। তিনি রচনা ঝরেন। সোঁদন গৃহায় 
বাঁসয়া একাট ভঞ$ত সুন্দর সুর-তান-লয় যোগে ইহা গান কারিতেছেন। রমণ মহবষি'রও 
সোঁদন যেন মন খুলিয়া গিযছে। সকলকে 'বাস্মত করিয়া !নজেই তাহার সঙ্গে সুর 
মিলাইয়। [তীঁন স্তবগান শুবু কারয়। দলেন। 

এই কাও দেখিয়া ভন্তাট কৌতুকী হইয়া উঠে। পরিহাস করিয়া বলে, “ভগবান, 
নিজষ স্তব নিজে গাইবার দৃষ্টান্ত আমার জীবনে কমু এই প্রথম দেখলাম ।” 

সরগুরু তৎক্ষণাৎ উত্তরে কহিলেন, “সেক কথা? রমণকে এই ছয় ফিট দৈর্োর 
মধ্যে তোমরা স্লীমিত ক'রে দেখছে কেন? সে যে এক সর্বজনান ও সর্বব্যাপক সন্ত !” 

শিষা না হইলেও শেষাদ্রি স্বামী ছিলেন রমণের এক গুণগ্রাহী ভত্ত। শস্তিমন্ত্রে 
প্বেই তাহার দীক্ষা লাভ হইয়াছে, কিছু কিছু অলোদিক বিভৃতির অধিকারীও 
হইয়াছেন । বহু চ্ছানে তপস্যাদি করার পর তিরুভাল্লামালাই-এ আঁসয়া তান বাস করিতে 
থাকেন। হঠাৎ সৌঁদন অরুণাগলেম্বর-মান্দরে আসিয়া রমণকে দর্শন করেন, আর সৌদন' 
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হইতেই এক আবিচল শ্রদ্ধ৷ নিয়া তিনি এই সধতাগী তাপসের জয়গান করিয়া বেড়ান। 
ঠাহার উৎসাহ ও প্রেরণায় বহু লোক রমণের কৃপা লাভ ঝরে। 

জনক বা শেষাদরি স্বামীর ল্লেহভাঞ্জন, রমণ্রে আশ্রষ সে গ্রহণ করুক ইহাই তিনি 
চান। কিব্তু বার বার বল! সত্তেও লোকটির যাওয়া ঘটিয়া উঠিতেছে না। শেষার্ট্রি 
একাঁদন বড় উত্তোজত হইয়। উাঠলেন। তিরস্কার করিয়। বাঁজিলেন, “সে কি কথা! 
রমণের নিকট তুমি এখনো যাচ্ছে৷ ন। | তুমি কি জানো না যে ঠার কাছে না৷ যাওয়ায় 
তোমার ব্রহ্ধহত্যার পাপ হচ্ছে ।” 

তিবস্কৃত বান্তি ভীত হয়, রমণ মহার্ধর কাছে গিয়া কাদিয়৷ পড়ে। মহার্ সহাস্ে 
এই তিরস্কারের ত ৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়৷ দেন। বলেন, "তুমি ব্রপ্ধহতা করছো, একথা 
বলবার মানে তুমি নিজেই যে ব্রঙ্ধ এ সতা তোমার উপলান্ধতে এখনে আসছে না। 
এন কথাটি শেষাদ্র স্বামী এই হিসেবেই প্রয়োগ করেছেন, তোমার কোন ভয় 

|? 

ইংরেজ তরুণ এফ.. এইচ. হামাফ্রজ-এর জীবনে রংণ মহর্ষির প্রভাব সটারিত 
হয় এক লোকোন্তর লীলার মধ্য 'দিয়া। এ কাহিণী বড় বিস্ময়বর। পুলিসের এক 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে হামাফ্রিজ তেলোরে আসেন । অরুণাচল হইতে এ শহরটির 
দূরত্ব মাগ্র কয়েক মাইল। তাহার অধীনুম্থ মু্সী নরসিংহায়। র কাছে এ সময়ে তিনি 
তেলুগু শিথিতেছেন। 

সহস৷ এক দিন তেলুগু শিক্ষক মুর্সীকে 'তান বিয়া বসেন, “আচ্ছা, তুম কি এ 
আগলে কোনো সাধু মহাত্বাকে জানো ?” বড় অতাঁকতি এ প্রশ্ব। মুলী চমাকর। 
মরে | এ প্রসঙ্গের মোড় ঘুরাইয়। দিয়া কাঁহলেন, “না সার, এমন কাউকে তে 
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দুইদিন পরের কথা । ভোরবেলায় নরসিংহায়। ছাতকে গড়'ইতে আসিয়াছেন, কিন্তু 
আজ তাহার কথ শুনিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। হামাফ্রিজ কহিলেন, "মুন্সী, 
তুমি ন বলেছিলে কোনো মহাত্মার সাথে তুমি পরিচিত নও? জমি কিন্তু তোমার 
গুবুদেবকে ঠেখে ফেলেছি--প্রত্যষে ঘুম ভাঙবার আগেই স্বপ্নে আমার এ দশন হয়েছে। 
আমার পাশে সেই তিনি কি যেন সব বলা লেন, আম ও] বুঝতে পারলুম না।" 

এ কি অদ্ভুত কাহিনী । সাহবের কথা শুনিবার পর নরসিংহায়৷ চুপ করিয়াই 
বাসা আছেন। কিছুক্ষণ বাদে হামফ্রিজ 'স্মতহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, “জানো মু'লী ? 
ভেলোর শহরের যে লোকটিকে জামি বন্েতে থাকতে সর্বপ্রথধ দেখেছি, সে তুমি ।” 

এ যে আরও আঁবশ্বাস্য | নরাসিংহায়া জীবনে কোনো দিন বস্কেতে যান নাই-__ 
সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়া তে দূরের কথা। অতঃপর হামক্রিক্জ আদ্যোপান্ত ঠাহার 
কাহিনী বললেন। 

-ভেলোরে সবকারী কাজে যোগদান করার আগে হামফ্রিজ খুব অসুষ্ছথ হইয়৷ পড়েন। 
এ সময়ে বন্বেব এক হাসপাতালে 'চাঁকংসার্থ কয়েকদিন থাঁকতে হয়। সৌঁদন চুপচাপ 
বিছানায় শুইয়া আছেন হঠখ কার্যস্থল ভেলোরে যাওয়ার চিন্তা মনে জাগিয়৷ উঠে । 
সঙ্গে সঙ্গে এক অলৌকিক আভিন্রত৷ ঠাহার হয় । কোনো এক অদৃশা শন্তির কপায় 
সৃক্ষাদেহে তিনি ভ্রমণ করিতে থাকেন। এ সময়েই ডেলোরের মুরগী নরসিংহায়াকে 
[তান দেখিতে পান। 


হ্ ভারতে সাধক 


এ অলোঁকিক দর্শনের কথা শুনিয়া নরাঁসংহায়া কোনে উত্তর দেন না, সন্দেহের 
দোলাস্স তান দিতে থাফেন। 

[কস্তু এ সন্দেহ ঠাহার বেশী দিন টিকে নাই। এই তরুগ ইংরেজ আঁফসারাট আর 
এন্দিন তাহাকে অনেক বেশী অবাক করিহ দেয়। নরাসংহায়ার হাঠে সোদন 
রহিয়াছে একগ'দা ছবি। হামফ্রিঞ্জ এগুলি সোংসাহে টানিল্লা নেন, তারপর খুজয়া 
খুশজয়া ইহার মধা হইতে নরাসহায়ার গৃযু রমপ মহাঁষ'র ছাঁবট। চট্‌ করিয়া বাহর করিয়া 
দেন--এ যেন তাহার আঁত পারচিত বন্তর ছাঁব। 

আরও বিস্ময়ের কথা, হামডিজ সেদিন পৌসলের রেখায় যে চিট আঁকিয়া দেখান, 
তাহাতে রমণ মহষি' এবং ঠহার আগ্রমগৃহার সমগ্র দৃপাটি কুটি উঠে। সহাস্যে মুন্সীকে 
বলেন, “হত, হুব্ু, এই চিটি আম সোদিন দ্বগ্নে দেখোঁছলাম।” 


অতঃপর হামফ্রিঙ্জ রমণকে দর্শন কন্পিতে আসেন। এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তিনি 
লিখিরাছেন, “পরতগুহায ঢুকিবার পর মহ্বির সম্মুখে, নীরবে ঠার চরণতলো য়ে 
যসলাম। দীর্ঘ সময় আরা হসেছিলাম, আর এ সগয়ে কেবাঁল আগার মনে হ'তে 
লাগলো, আমি যেন আমার দেহসতা থেকে উধ্বে উঠে গিয়েছি । প্রায় আধ ঘণ্ট। ংরে 
আমি মহধির চোখের দিকে তাঁকয়ে ছিলাম, 1কস্তু ঠার দূ উ থেকে ধ্যান-তল্ময়তা 
একটুকুও অপমসূত হতে দেখি নি। উপলান্ধ করতে লাগলাম, ঠার দেহটি ধেন 
পাঁতৈঘ। খুক্টের এক মান্দর বিশেষ। আরো বোধ হতে লাগলো, এঁ দেহ।ট যেন 
সামনে উপাবষ্ট মানুষ'টগ কিছু নয়, ত৷ যেন ভগবানেরই এক যন্ত্র বিণেষ- তা যেন নীরব 
নষ্পন্দ এক প্রাণহীন দেহ. যা থেকে 'দিবাঞ্জোতি কেবল চারাদিকে বিচ্ছারিত হচ্ছে। 
তামার ওখনকার মনের ভাব সত্যই অবর্ণনীয়!" 

হামফ্রিজ উচ্চশিক্ষিত ও আদর্শবাদী তরুণ। মানব কল্যাণের আদর্শে তখন তিনি 
উদ্দ্ধ। বাগ্রভাবে চহাপুরুষকে প্রশ্ন কঠিলেন, “ভগবান মনে আমার দ' ধাঁদনের 
সংকল্প রয়েছে আম জগংকে সাহায্য করবো । ৩1 1কি আৰ কখনে৷ পারবে না ?” 

উত্তর হইল, “হ্যা, তা পারবে, যাঁদ আগে নিজ্জেকে তুমি প্রকৃত সাহায্য করে৷ । 
ভূলে ৫ লে চলবে না, তুমি জগং গ্বারা বিধৃত রয়েছে৷ । শুধু তাই নয়, ও জগংযে 
তোমারই আপন সন্তা । তুম নিজে যেমন এই 'বিশ্বসৃষ্টি থেকে পৃথক নও, এই বিশ্বও 
তেমাঁন তোমাতে রয়েছে ও চপ্রোত।” 

অলোক বিস্তুতির উপর হামফ্রি্গের তীত্ত আকর্ষণ ছিল। মহর্ষির সাম্িধ্ে 
থাঁতরা ক্রমে ঠাহার সে আকর্ষণ কমিয়া আসে। হামাফ্রিজের জীবনে যে অধ্যাস্মবীজ এ 
সময়ে রোপিত হয় আরে তাহা অঙ্কুরিত হইয় উ$ঠ। পরম কল)ণের পথটিই জীবনে 
[তান বাছিয়। দেন এবং উচ্চ চাকুরীর মোহ ছাড়িয়। দেশে চলিয়। যান। তারপর 
সেখানে এক ক্যাথালক সব্্যাসী মঠে যোগদান করেন। 


১৯১৬ সালের প্রথম ভাগে জননী আঙ্গাগাম্মল অনুণাচলে আসেন । মাদুরার 
ধাঁড়ীট দেনার দয়ে বিঞয় হইয়া গিপ্পাছে । বৃদ্ধ! জন্নী এবার তাই ল্থায়ি চাবেই প্রিয় 
পুর রমণের সাথে বাস করিতে আসিলেন। সংসারতআগীর আশ্রমে মাতার এই আগমন 
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স্তর কোনো আলোড়নই তোলে নাই, একটুও ছন্দঃপতন ঘটায় নাই। জতি সাতাবক- 
ভাবেই জননীকে রমণ সোঁদন গ্রহণ করিলেন । 

ইহার পূর্বেও জননী একবার তাহার নিকট আসিয়াছিলেন। সে সমরে জবরাবকারে 
(তিনি শয্যাশয়ী হইয়া পড়েন। মানের সেবায় রমণকে সোগন বন্দুমাত উদাসীন হইতে 
দেখা যার নাই। নিজ হস্তে পরম যড্ধে তান তাহার শুশুষা করেন) শুধু তাহাই নর, 
মাতার রোগমুন্তর জন্য অরুণাচল শিষের কাছে সাধারণ মানুষের মতে৷ প্রান জানাইতেও 
ঠাহাকে দেখা বার । 

মাতাকে আশ্রমে রাখিলে কি হয়, প্রাতাটি কথাবার্তা ও আচরণে রমণ তাহাকে 
যুঝাইয়। দিতেন, পুণের সাঁহত ব্যবহারিক জীবনের কোনো সম্বন্ধ রাখ আর তাহার চলিবে 
না। মাতৃত্বের দাব ও আঁধকার সম্বন্ধে জননীর বেশী সচেতন হইবার উপায় ছিল না। 
তাছাড়া, তিনি কোনো কারণে কাহারো উপর রুট হইলে রমণ স্পষ্ট ভ.যায় বালক 
দিতেন, “জেনে রেখো, সব নারীই আমার জননী--তুাম একাই লও।” 

জ্ঞানতপন্থী পুণ্নের এই স্মদশি“তার সাঁহত ম। ধীরে ধাঁরে [নিজেকে খাপ খাওয়াইর়া 
নেন। আশ্রমের শান্ত, বৈরাগাময় পাঁরবেশ ও সাত্বকত। ক্রমে ঠাহাকে বুপাস্তরিত 
করিরা তোলে । 

পুণের আধ্যাত্মক স্বরূপ কত জননী মাঝে মাঝে উপলাঁন্ধ করিতেন, রষণ যে এক 
শিবপ্রাঁওম মহাপুরুষ, এ অনুভূতি ঠাহ।র জাগিয়। উাঠিত॥ একাঁদন রমণের সমৃথে ওনি 
শান্ত মনে বাঁসয়া আছেন। হঠাৎ দোঁখলেন, পৃতত সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন, 
আর ঠাহার আসনটিতে 1বরাজমান্র হিয়ছেন এক [শবাঁলগ্গ। জননী বড় ঘাবড়াইয়। 
গেলেন। এ অলৌকিক দৃশ্য কিসের ই!ঙগত জানাইতেছে 2 পুত 1ক তবে দেহত/গ 


কারবে ? 

চীৎকার করিক়। তান কাপর উঠেন। পরক্ষণেই স্বাভাবক দৃশা আবার তাহার 
সম্ুখে ফুটিয়। উঠে। তিন দেখেন, রমণ প্ধবৎ সশরীরে সম্মুথে রাহয়াছেন উপবিষ্ত। 
( রমণ মহার্য : এ" ওস্বর্ন ) 

আর একাঁদনের কথা, তন্তদল পাঁরবোছ্টত হইয়া রমণ গুহার মধ্যে বাঁসয় আছেন । 
জননী সাবস্ময়ে দেখিলেন, এ তে। ঠাহার রমণ নয়-_এক শুদ্রকান্তি দেবমুতি' তাহার 
সম্মুখে, আর ঠাহার গলা বেছটন করিয়া রাহয়াছে এক জোড়া 1বধধর স্প। 

জননী ভয়ে শীংকার করিয়া উঠলেন, “ও দুটোকে 'বিদেয় কর শিগগীর বিদায় কর, 
ওদের দেখে আমার ভয় হচ্ছে।” 

এ অঙ্গ কিক দর্শনের মধ্য দিয়া অনুপাচলেশ্বর সেদিন মহাসাধক রমণের দিব্য 

[ক জননীকে জানাই দিলেন ? 

রমণ নিজে ছিলেন সর্ত্যাগী। কিন্তু কোনোদিনই গৃহ ও গৃহত্যাগীর পাথক্য 
ঠাহাকে কাঁরতে দেখা যায় নাই। নিজে আশ্রমবাসী হইঃাও মাতাকে সঙ্গ রাখতে তিনি 
একটুও থিধ। করেন নাই। আবার সংসার শ]াগেছ্ছু বহু ভন্তকে [তান ঘরে থাকয়। সাধন 
করিতেই বাঁলতেন। সন্বসকামী ভন্তদের বাঁলতেন “ঞ্রেনে রেখো, পোণাক-পরিচ্ছদ 
বর্জন কর৷ বা গৃহত্যাগ করাকে সমাস বলে না। প্রকৃত সমাস হচ্ছে বাসন। কামলা ও 
মোহকে পাঁরত/াগ করা । সত্যকার সম্ব/স যে গ্রহণ ঝরে, সে সন্ত বশ্বের মধে! লীন 
হয়ে যায়, একা্ক হয়ে যায়। তার প্রেন সার৷ বস্থকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রসারত 


১৭০ ভারত জাধক 


হয়ে উঠে ' কাজেই লব্যাসী সাধকের প্রকৃত বৈশিষ্ট তার খৈরিক পরিচ্ছদ বা গৃহতযগে 
নয়--প্রকৃত বোশহ্ট। হচ্ছে তার সব্বাত্মক প্রেমে ।” 

মহাজ্ঞানী সাধফ আরও বাঁজতেন, “যাঁদ তম এই সর্মপারপ্লাী প্রেম অনুভব করো, 
যাঁদ তোমার হুদ এই বিরাট জগৎকে বক্ষে ধারণ করার মতে। প্রসার লাভ করে তবে 
আর এই সংসারাপ্রম তাগ করার ইচ্ছাটি তোমার ভেঙআা থাকবে মা। তুমি তখন জীব- 
জীবনের বৃত্ত থেকে একটি পাক ফলের মতোই পড়বে খসে। তোমার উপলদ্ধিতে তখন 
এসে পড়বে--এই সার৷ 'বিশ্বজগংই তোমার নিজের ঘর।” 

দেবরাঙজ মুদাঁলিয়র অহার স্মাতিকথায় রমণের ব্যাখ্যাত তত সম্পর্কে লাখয়াছেন, 
পাঁন্রাগন্তভাবে জীবনের সনন্ত কিছু কাজকর্ম করে যাওয়া এবং আত্মাকে পরম সমার্পে 
জ্ঞান কর এই দুইটিই একযোগে করা যায়। কারুর মন প্রাণ বাদ আদ্বসণার মধ্যে 
কেন্জ্রীডৃত হয়, তবে তার পক্ষে বাহ্য জীবনের কাজকম ক'রে ওঠ! শন্ত হবে _এ ধারণা 
মোটেই সত্য নয়। 

«আত্মজ্ঞানের সাধক হচ্ছে একটি আভনেতার মতো । সে সাজ-গোজ করে৷ কাজকর্ম 
করে, নিজে অভিনয়ের অংশটুকুর কথাও ভাবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার রয়েছে প্রকৃত জ্ঞান। 
সে জানে, যে চরিত্র তার দ্বার অভিনীত হচ্ছে সে নিঞ্জে তা মোটেই রয় প্রকৃত জীবনে সে 
অপর এক ঝান্ত। সেই রকম, যখন তন 'নাশ্চতর্পে জানো যে তুমি দেহ নও তুমি 
আত্ম। তখন এই দেহাত্মবুদ্ধি অথবা “আমি এই দেহী' এই চিন্তা তোমাকে চণগ্প ক'রে 
তুঙ্গবে কেন? দেহব। কিছুকরুক ন কেনতা তোমাকে “আত্মা'র ধৃত থেকে বিচ্যুত 
করবে না। এই ধৃত তোমার দেহের যে কোনো কর্তব্য বা আচরণকে ব্যাহত করবে , 
নী-_যেমন এ আঁভনেতার চাঁয়ন্রাঁভনয় তার ব্যান্তগত জীবনকে কোনোমতেই বিপর্যস্ত 


করেনা।" 
মহাজ্ঞানী রমণের জীবনের দ্বৈত সত্তার এই পারণাঁতিটি আঁভনেতার এই অপূর্য মৃপটি 


আমর৷ ফুটিয়া উঠিতে দেখি । 

জননীর প্রাতি কর্তব্য পালনের মধ্যে তাই সেদিন এই মহাপুরুষের 'িদ্দুমাত মু'টি ও 
আলন আময়া দোখতে পাই না। পুন্লের আশ্রমে প্রায় ছ কীসের বাস করার পর আলাগা- 
খলের শেষের দিন1ট সোঁদন ঘনাইয়। আসে। 

মাতার শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আর বেশী দো নাই। এসময়ে ঠাহার সেবায় ও 
কল্যাণ কামনায় সংসার রাগী রমণ মহর্ধি কিন্তু বিন্দুমাত্র ঘটি ঘাঁটিতে দেন নাই। 

শষ্যার চাঁরাঁদকে বেদপাঠ ও রামনাম কাঁতঠন চলিতেছে । মুম্যূ' মাতার শিরে ও বক্ষে 
নিছ্ের হাত দুইটি গ্থাপন কাঁরয়া রমণ পাশে বাঁসয়। আছেন। জননী শেষ নিশ্বাস তাগ 
করিলে তান ধীরে ধারে উঠিয়া দাড়াইলেন। সবাই শোকে আভতূত। দুষ্টিন্ত। ও 
দৌড় ঝাঁপে ব্যাতিবান্ত থাকায় আশ্রমবাসীদের কাহারও আহার হয় নাই। মহা 
নাধ'কারভাবে সকলকে ডাঁকয়া কহিলেন, «এবার তবে আমরা সবাই আহার্ষ গ্রহণ 
ফরতে পারি। তোমর! পাত পেতে বসো। জানবে, এ মৃত্যুর ফলে কোনে আহার্যই 
অশুঁচি হয় 'নি।” 

জননীর এই মৃত্যুকে রমণ মহার্ষ মৃত্যু বাঁলয়। মোটেই মনে করেন নাই। ঠৈতনাময় 
সমতার মধ্যে জননী আবার প্রবেশ করিতেছেন, এই দৃষ্টিতেই এ মতাকে 'তাঁন দেখিয়াঞ্েন। 
সোঁদনকার কথার ও আচরণে এই তত্বেরই ইঙ্গিত [তান 'দিয়াছিলেন। 


মহা রমণ ২৭১ 


ফোনে এক বা]ন্ত এ সময়ে অলাগাম্মলের মৃত্ার কথ উল্লেখ করেন। মহর্ষি 
তাহাকে সংশোধন করিয়৷ বালঙ্গেন, “তার তে। মৃত হয় নি। তিনি লীন হয়েছেন মান” 

১৯০ সালের কথা ॥। রমণ মহার্যকে ঘি'রয়। ধারে ধারে তাহার আশ্রমটি গাড়য়। 
উঠিয়াছে। অদ্বৈত তত্তুভাবনার এক মূ বিগ্রহবূপে এই জ্ঞানতপস্বী বিশ্বের দিদিকে 
পরিচিত হইয়৷ উঠিয়াছেন। তাহার চঃণোপান্তে তাই এখন প্রায় দেখা যায় প্রাচ) ও 
প্রতীঃচার মুমুক্ষু ও শরণর্থাঁর ভিড় । 

এই ভিড়ের মধ্যে বখাত ইংরেজ সাংবাদিক পল ব্রাষ্টনঙ্ষেও একাদন দেখা গেল। 
আধুনিক সমাজে মহর্ষির জীবন ও দর্শন বাথ্যায় উত্তরকালে হীন খ্যাত লাভ করিয়া- 
ছিলেন। 

বন্টন তত্ীজজ্ঞাসু হইয়। আসিল্লাছেন। সম্মুখস্ছ এক কম্বলাসনে তান উপবিষ্ট। 
বহু ভন্ত ও শিষ্য অধচন্দ্রাকারে রমণ মহাষণকে ঘিরয়া উন্মুখ হইয়া বাসয্া আছেন। 

শুভ্র শযায় মহার্য উপাঁবষ্ট। চরঞ্ছ্য় একটি বাঘরগধের উপর স্থাঁপত রাহয়াছে। 
দেহখাঁন সুগোর সুঠাম। প্রশ্প্ত ললাটে অপ্ধ প্রণান্তি। নয়ন দুইটি নিষ্পল ক-_ 
অতলস্পশাঁ গভীরতা মানুষের মনকে ট্ানয়। নেয় । সারা কক্ষে নাবড় নীরবতা 
বিরাক্গমান। ধৃপাধারের সুগন্ধি ধোয়ার কুণগুলী ধীরে ধীরে উধ্বে উঠিয়া 'মিলাইয়া 
যাইন্ছে। 

্রাষ্টন মনে মনে ঠিক কা।য়াছেন, অনেক [কিছু প্রশ্ন তিন করিবেন। কিস্তু তাহা 
সম্ভব হইয়া উঠিল কই? মহার্ধর নিষ্পন্থ দেহ ও নিষ্পলক দৃষ্টির সম্মৃখে বাস্দ্া 
' তাহার সমগ্র চেতনার ধারা যেন বদল।ইয়। গেল। নীরবতার মধ্য দিয় দুই ঘণ্টা কাটিগা 
গিপ্নাহে, একটি বাকাও মহা এবং উচ্চারণ করেন নাই। এই ধ্যান-মৌন পারবেশে 
বাঁসিথা ব্রান্টনেব মনের সমস্ত কিছু প্রশ্ন ও দ্বিধ। দ্বম্থ যেন কোথায় অস্তাহত হইয়। গেল্স । 
পরম শান্ত ও আনন্দের এসে তাহার গুদয় মাজ কানায় কানায় ভাঁরয়। াঠয়াছে। এমনটি 
তো জীবনে কখনে। (তান অনুভব করেন নাই ! 

ঘেপব প্রশ্ন নিয়া এতকাল এত 'বিচার-বিশ্লেষণ কারয়াছেন, আজ সে সব মনে 
হইতেছে শ্রাকংকর । বুদ্ধির ক্ষেত্রে দাড়াইয়। সে সব সমস্যাকে এতকাল দেখির। 
আসিরাছেন, সগর্বে বুঝিয়াছেন, ত হার কেনে গুরুত্ই আঙ্ নাই। 

শুধু মহর্ধির সাশ্রিধ্য বাঁসয়া, তাহার পাবন্র দাউতে পাত হইয়া বুঁদ্ধর অতীত গ্রে, 
সন্তার গভীরে তিনি ডুবয়া গেলেন। এ ক অলৌকিক কাণ্ড! কোন্‌ শাগ্তবলে 
মোনী সাধ * তাহার মধ্য আজ এই বিপ্রব ঘট।ইর। তুলিলেন ? 

্রণ্টন ভাবতে লাগিলেন, পুষ্প যেমন নিঃশবে, স্বাভাবকভাবে দিকে দিকে তাহার 
সৌরভ ছড়াইয়। দেয়, মহর্ষিও ঠিক তেমানভাবে, সবার অলক্ষ্যে অধ্যাত্ব-শাস্তর ধারা 
দিকে দিকে স্গালত কারির৷ দিতেছেন। এই ক্ষুরধার-বৃদ্ধি, সদা-অনুসান্ধংসু সাংবাদিক 
সৌঁদন একটি প্রশ্নও উত্থাপন কারতে সমথ হন নাই। 


আর একদিনের কথা । ব্রাণ্টন মহাষ'র কক্ষে আসর বাসয়াছেন, দৃষ্টিটি ঠাহার 
দিকেই নিবন্ধ । ধারে ধারে তাহার চোখ নৃইট খুঁজয়। আদল, ওক্দ্রাছনন হইয়া ব্রা্টন 
এক [বচিন্র দ্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। [তান িখিয়াছেন, “আমি যেন হঠাং এক পাচ 
বৎসরের বালকে রূপাস্তরিত হয়েছ, অনুণাচলের উঁচুনাচুপ্রন্তরাকীর্ণ পথে মহযি' আমার 


বং ভারে লাধক 


হাতথান ধরে এ+য়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সৃচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তিনি আমায় নিয়ে 
পর্বত শিখরে উঠতে লাগন্গেন। ভ্মে টাদের জাব্ছা আলোয় আম কিছুটা দেখতে 
পেলাম। প্রস্তর এবং যোপঝাড়ের আড়ালে রয়েছে কতো প্রাচীন যোগীদের আশ্রম । 

প্ধীরে ধীরে আমরা অনুপাচল শিখরের আতি নিকটে উপনীত হলাম। আমার সমগ্র 
সন্তার তখন এক রূপান্তর ঘটে গেছে। আশা-আকাচ্ষা ও স্বার্বুদ্ধর চিহমাণও সেখানে 
নেই। এক পরন শান্ত পারাবারে নিরস্তর অবগাহন করছি। 

“মহা আমায় বললেন--দেশে ফিরে গিয়ে তুসি এই শান্তুই পেতে পারবে, কিন্তু 
এর জন্য তোমায় মূল) দিতে হবে, আর সে মূল্য হচ্ছে তোমার দেহবোধ ও বুদ্ধবৃত্তিকে 
চিরতরে পরিত্যাগ করা। তা হলেই বাহরঙ্গ জীবনকে বস্মৃত হয়ে ভ্বাম ধারে ধাঁরে 
প্রকতনূণে আত্মাভমুখী হতে পারবে” € এ সার্চ ইন সিক্রেট ইওয়া-ন্তাণ্টন ) 

এই রহস/ময় দ্বপ্ন সৌঁদন পল্‌ ব্রাষ্টনের সমগ্র চেতনায় এক তীন্র ঝাঁকুনি দিয়। যায়। 


্রা্টন একপিন প্রশ্ন করেন, “ভগবান, আমাদের মতে। আধুনিক মানুষের জীবনে 
রূয়ছে বড় বেশী কর্মচাণ্ঠল্য। এর সাথে আপনার সাধনপদ্থ। কি খাপ খাওয়ানে। যাবে 
মানুষকে [ক তার জীবনধার৷ বদলে ফেলতে হবে ? মে কি কর্ম আগ করবে ? 

মহাষ" উত্তরে কহেন, “কর্মতাগ করার দরকার মোটেই নেই। তুম ব।বহারিক 
কাজকর্ম ক'রেই রোজ দু-এক ঘণ্টা আত্মানুসন্জান ও উপাসনা করে যাবে। এপন্থা 
ঠিকভাবে অনুসরণ করলে তোমার মনোলোকে যে ভাবধার৷ সণ্সার্ত হবে, তা ক্রমে সব 
কু কর্ম-বা্ততার ভেতরও প্রবাহত হতে থাকবে। যারা আধাাত্মবক জগত নৃতন 
প্রবেশ করছে, তাদের জন্য অবশ/ই গোড়ার দিকে উপাসনার জন্য পৃথক একটা 
সময় নিধশারত রাখ। গ্রয়োজন। কিন্তু সাধনপথে অগ্রসর হতে থাকলে তখন সে কোনে 
কাজ করুক আর নাই করুক, কেৎলই আঁধকতর আনন্দ লাভ করবে। ৩খন তার 
স্ব যতই কর্মরত থাকুক না কেন, মান্তিষ্ক থাকবে বাঁহরঙ্গ জীবনের বহু উত্র্বে-_তা 
গ্াকবে অনাসন্ত, শাস্ত ও অ5গ্চল। 

«...আমার পন্থা যোগীদের পদ্থ। থেকে পৃথক। রাখাল বালক যেমন তার লাঠি 
গল্পে তাড়য়ে তাড়য়ে গরুকে গন্তবান্থলে নিয়ে যায়, যোগীও সেইরকম তার চিন্তকে 
লক্ষোর দিকে চালিত করে। কিন্তু আম যে পদ্ধাতর কথ৷ বলা, তা অন/রূপ। এ 
ধেন একছুঠে তৃগ হাতে নিয়ে গাভীকে আহারের জন্য প্রলুন্ধ করা, তারপর ক্রমে তাকে 
লক্ষাম্থপূল টেনে নিয়ে যাওয়া |” 

ভন্তদের ভাবকণ্পন৷ ও দার্শনিকতার বিলামকে মহর্ষি মোটেই প্রশ্রয় বা উৎসাহ 
[তে চান নাই । ঠাহার নিজস্ব আদর্শ ও সাধন প্রণালীর বাথ যখন যেটুকু তান 
করিতেন, তাহার উদ্দেশ্য থাঁকিত জিজ্ঞাসুদের প্রয়োজন মেটানে।--নিহক তন্তালোচনার 
যা উপদেশ বর্ষণে ঠাহার কোনোদিন আগ্রহ ছিল না। 

সেবার এক ভন্ত প্রশ্ন করেন _-“আঙ্ছ। ভগবান, মৃত্যুর পর মানুষের কোন্‌ অবস্থ। 


উত্তর হয়, “জীবন্ত অবস্থায়ই নিজের সত্তার কোনে। সন্ধান তুমি পাও নি। তবে, 
মৃতু ব৷ পরপানের খোঁজে তোমার কি প্রয়োজন, বল তে £” 


মহার্য নমল ২৭৩ 


কোনো কোৌতৃহলী দর্শনা্থা জানিতে চাহেন, এই পাঁথবী ও মানবসভ্যতার ভবিষাৎ 
কি? 
উত্তর হয়, “আগে ঠনজেকে জানো, জগতের কথা পরে। নিজেকে জানলে জগৎকে 
জানা যাবে। কারণ, জগৎ আর তুমি এক |” 

আত্মাবচারের উপরই রমণ মহা গুরুত্ব 1দতেন বেশী । কাঁহতেন, “মনের চিন্তা ও 
সমস্যার সংখ্যা বদ্ধ না ক'রে, একটি একটি ক'রে এগুলো বিনষ্ট করো, নির্মূল ক'রে 
ফেলো ।” 

আত্কানুসন্ধানের কথায় তানি ঝালয়াছেন, “আনল্দই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত ত্বভাবধর্ম, 
আর আত্মার মধোই রয়েছে এই আনন্দের উৎস। অজ্জাতসারে, ত্বাভাঁবক প্রবতাবশে 
মানুষ যখন আনম্দ খু'জে বেড়ায় তথন সে আসলে আখ্া। সন্ধান ক'রে ফিরে । আত্মা অথ 
ও আবনাশী। কাজেই, এই আত্মাকে লাভ করলে অফুরন্ত ও 'নিরবাচ্ছিত্ন আনম্পই মানুষ 
ঘভোগ করতে পায়ে ।” 

ঠাহার মতে, সর্প্রথমে মানুষের মনে "আম চিন্তাটি আবিভত হয়। এই চিন্তা 
উদ্ভুত হওয়ার পরই অপরাপর চিন্তা আত্মপ্রকাশ করে, নতুবা! সেগুলো আপসিতেই পারে 
না। সর্বনামের প্রথম পুরুষ হইতেছে *'আমি'। ক্তুমি'র প্রকাশ ইহার পরে আগে 
কখনো নয়। 

মনের প্রবাহ অনুসরণ করিয়া কেহ যদ 'আমি' উৎসচ্ছলে পৌঁছাতে পারে, সে 
দেখিবে,_'আমি' চিন্তা যেমন সকলের আগে উদ্ভূত হয়, তেমনই 'বিলীনও হয় 
পর্বশেষে। 

মহর্ষি বীলিতেন, এই 'আমি' বোধের উৎপভ্িচ্ছলে আয়া গেজেই মানুষ লাভ 
করে তাহার মহামুন্তি। ইহাই হইতেছে পাঁচদানন্দময় পরম অবস্থা । 

মনের ভিতর দিয়াই হয় জগৎ-বোধেয প্রকাশ । তাই রমণ বলেন, মনের উৎপত্তি 
চ্ছানাঁটতে উপনীত হয়ে সেথানে যাঁদ মনকে বিনষ্ট করা বায়, তবেই দেখবে, আত্মজ্ঞান 
উদ্তাসত হয়ে উঠেছে। 

কিন্তু মনের সত্যকার বিনাস ফি করিয়া হইবে? এ কৌশলও তিনি সাধনাথাঁ 
ভন্তদগের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন ।-_নিরম্তর 'আমি কে' ?--এ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়াই 
। মনের বিলয় ঘটানো বায় । অবশ্য এ অনুসন্ধানও একাট মানসিক প্রাক্িয়া এবং ইহার 
চরম পর্যায়ে মনের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রক্রিয়াটিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 'চিতাগ্ন নিয়ন্ত্রণ 
করার জন্য যে বংশখণও্ড ব্যবহার কর! হয়, এ যেন তাই। সংকার কার্ষের শেষে এ যষ্টিও 
ভম্মীভূত হইয়। বায়।১ 

মহর্যির মতে, মনের বিনাশ সাধনের সহায়ক হইতেছে বিচার । যে পর্যন্ত না এই 
মনের ক্রিয়া শেষ হইয়া বাইবে, সে পর্যস্ত এ বিচার চালাইর! যাওয়া দরকার। শমুদুর্গের 
ভিতরে সৈন্য আছে। বার বারই তোমাকে আক্রমণ করার জন্য তাহারা বাহির হইয়া 
আসিবে। প্রতিবারই তাহাদিগকে কিছু কিছু করিয়া বিনাশ করিতে হইবে নতুব৷ দুর্গ 
আঁধকার কর! অসন্তব। 

মহির প্রচারিত জ্ঞান সাধনার পথে অনাবশ্যক কোন জটিলত। ছিল না। তাহার 


১ টকৃসু উইথ্‌ রমণ মহর্ষি রমণ : রমণাশ্রম 
ভী, সা, ( পুত )-১৬ 


২৭৪ ভারতে গাধক 


আহ্বানও ছিল সর্বজনীন । যে কোনে ধর্মের যে কোনো সম্প্রদায়ের লোক আলার্যজ্ঞানে 
তাহার সান্ধ্য আসিতে পারিত, আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইত। স্বপ্রকাশ অধ্যাত্বসূর্যের 
মতো তিনি থাকতেন সদা বিরাজমান, অগণিত মুমুক্ষু মানুষ লাভ করিত ঠাহার 
করুণাসস্পাত ! 

অনুণাচলের আশ্রমে ঠাহার পদপ্রান্তে আসির়। জড়ে৷ হইত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শত 
শত দর্শনার্থী । এই মহাপুরুষকে দর্শন করার পর ঘটিত তাহাদের রূপান্তর । ঠাহার 
দিব্য দৃষ্টি ও সাম্লিধ্যর প্রভাব অনেকের উপর কাজ করিত ইন্দ্রজালের মতে । 

আত্মজ্জানের জ্যোতিতে রমণের জীবন উষ্ভাসিত। সবসত্তায় তাই জাগিয়৷ উঠিয়াছে 
অথও চেতনা । জাতি, ধর্ম ও তাত্বঁক মতবাদের গণ্ভী সব কিছু হইয়া গিয়াছে একাকার । 

সমদশাঁ মহাপুরুষের কাছে মানুষের ভেদবৈষম্য ধেমন নাই, তেমানি জীবজস্তুর পার্থক্য 
হইয়াছে নিশ্চিহ । আশেপাশের জীবজনতুর সঙ্গে তান বোধ করেন 'নাবড় আত্মীয়তা, ' 
একাত্মকতা । উহারাও তেমনি ঠাহাকে দেখে পরম বান্ধব ও আত্মজনর্পে । 

কাঠাবিড়ালীরা লাফাইয়৷ মহার্ধর শয্যায় আসয়। বসে। হুড়াহুড়ি করিয়া হাত 
হইতে বাদাম 'ছিনাইয়। খায় । উহাদের জন্য খাবার রাখিতে মহার্যর কোনোঁদন ভুল 
হয় না। 

আশ্রমের রান্না শেষ হইলে সবাগ্নে কুকুরদের খাইতে দিতে হইবে ইহাই চিরাচারত 
নিয়ম । ডাকবামা ময়ূরগুলি নাচিয়া মহর্যর সম্মুখে আসিয়া জড়ে। হয়, উহাদের 
জন্যেও উপাদেয় আহার্য রাখার ব্যবস্থা রাহয়াছে। ৃ 

আশ্রমের পালিতাকন্যা, গাভী লক্ষ্মী, যেন রমণ মহাঁধধর আদরের শকুভ্তলা । রোজই 
মাঠে বিচরণের জন্য লক্ষমীকে বাহির হইতে হয়, যান্নার আগে মহর্ষির সভাকক্ষে একবার * 
নিশ্চল তাহার যাওয়া চাই ॥ মহাপুরুষের আদরের স্পর্শ নিয়া তবে সে রওনা হইবে। 

আশ্রমের কুকুর চিন্ন৷ কুরুগ্লান ও কমলার সহিত মহার্যর বাবহার যেন গৃহস্থ ঘরেরই 
পিত৷ ও পুন্ন-কন্যার মতে। 

বনের বানর দল তাহাদের সুখে দুঃখে এই মহাপুরুষকেই কেন্দ্র করিয়া আশ্রমে 
আম যাওয়া করে। এইসব জীবজস্তুদের ভাষা মহার্য জানেন না, কিন্তু ইহাদের প্রাতাটি 
আচরণ ও আশা-আকাচ্ক্ষার সাহত তাহার 'নাঁবড় পরিচয় আছে। ইহাদের বিবাহ, সম্তান 
প্রসব ও মৃত্যুর সময়ে মানুষের করণীয় সবাকছু সংস্কার-অনুষ্ঠান তিনি সম্পন্ন করান, » 
নহিলে তাহার স্বান্ত থাকে না। 


মহার্ধর কাছে তাহার আশ্রমাট ছিল এক রঙ্গমণ বিশেষ । কাজ-কর্মের ভিড়ে, 
আঁতাঁথ ও দর্শনার্থীদের মধ্যে তিনি বিরাজ করিতেন নিতান্তই এক আঁভনেতার্পে। এই 
ভাঁমকায় দাড়াইয়া তাহাকে কত কৌতুক করিতেও দেখা যাইত। 

সোঁদন তান !নজের কক্ষে বাঁসয়া আছেন অঙ্গনে দাড়াইয়া এক ভিখারী দুটি 
অন্বের জন্য নাতি জানাইতেছে। জীর্ণ মলিন বসন পরাহতত লোকটিকে কেহ আমল + 
দিতেছে না, বাশষ$ আতাঁথ ও সাধু সম্যাসীদের নিয়াই সকলে বাস্ত। 

জানালার ধারে আসিয়। মহার্ধ ভিখারীটিকে ইসারায় ডাকলেন, যেন লোকটির 
সাথে ঠাহার এক গোপন কথ রাহয়াছে। কাছে আগতেই চুপি চুপি বলিয়া দিলেন 
[ভিক্ষা আদায়ের কোশল। 


গহর্ষি রখ গে 


কহিলেন, “ওরে, তুই দেখাঁছি একেবারে বোকা । এমনি ক'রে ক [ভক্ষা জোটালো 
বায়? আমার পরামর্শ শোন । আজই একছড়। মাল যোগাড় কর্‌, পরনের কাপড় 
আর বুালিটাকে গৈরিক রঙে রাঙিয়ে নে। তারপর সরাসার এ পাশের গাঁল দিয়ে 
আশ্রমের ভেতরে গম্তীরভাবে ঢুকে পড়। তোতাপাখর মতে ভগবানের দু'চারটি নাম 
মুখস্থ ক'রে বলতে থাক ॥। দেখাব কর্মকারা অমনি ছুটে দৌড়ে আসবে, প্রচুর ভিক্ষা 
দেবে। নইলে শুধু ও রকম কাম্বাকাটি করলে 'ি এ আশ্রমে কেউ ভালো মনে 'ভিক্ষা 
দেয় রে!” 

মহাজ্ঞানী তপস্থীকে কেন্দ্র করিয়া অনুণাচলের এ আশ্রম গাঁড়ননা উঠিতেছে বটে, 
নিজে তিনি কিস্তু অনুণাচল পাহাড়ের.চুড়ার মতোই রহিয়াছেন সদা সমুত, অনাস। 
নিচেকার আলোড়ন ও কর্মচক্রকে আঁতক্রম করিয়া একক মাছমার রাহয়াছেন বরাজাজী। 


্রান্তবৃক্ষি সাধকদের চৈতন্যোদয়ের জন্য রমণ মাঝে মাঝে রূঢ়ভাষী ছইতেন, গ্লেষাদ্মক 
বাকাও প্রয়োগ করিতেন। 

সেবার এক উধ্ববাহু সহ্যাসী রমণাশ্রমে আসিয়া উপাক্থিত। এখানে প্রায় এক 
সম্ভাহকাল 'তান অবস্থান করেন । একটি হাত ঠাহার দিনরাত উধ্বে” উঠানো থাকে । 
ইহা তাহার কৃচ্ছুসাধনার এক জঙ্গ । আশ্রমে আসিয়া তিনি মহবির কক্ষে প্রযেশ করেন 
নাই। বহিরাঙ্গনে বাঁগিয়। থাকেন এবং সেখান হইতে মহধি'কে প্রশ্ন করিয়া পাঙান, 
“আমার সাধনজীবনের ভাঁববাৎ ক, কথাটি আজ আপনাকে বলে 'দিতে হযে” 

“ওকে বলে দাও, ওর ভবিষ্যতের অবস্থা ঠিক বর্তমানের মতোই”. কিছুটা রূঢ়ভাবেই 
রম উত্তর দিলেন। 

বলা বাহুলা, উত্ববান্ছু থাঁকয়া শরীরকে অনর্থক নির্যাতন ঝয়াকে তান সুচক্ষে 
দেখেন নাই । তাছাড়া, প্রতিষ্ঠা লাভের যে প্রচ্ছাব কানা সং্যাসীক্স রছিয়াছে, তাহাতেও 
ব্যস্ত হই্য়াছেন। 

আর একবার এক বিশিষ্ট সাধক মহধিকে দর্শন করিতে আসেন। প্রাচা ও 
পাঞ্চাতোর দর্শন ও অধ্যাত্থশান্ত্রে ঠাহার সমান দখল । এখানে পৌছানোর পর ছইতেই 
[তাঁন অনর্গলভাবে নিজের 'বদ্যাবত্তা প্রকাশ করিতেছেন। দীর্ঘ বন্তুতার পর সৌঁদন 
রূমণকে প্রশ্থ করিলেন, “আচ্ছ৷ মহা" শান্ত ও সাধকেরা তো৷ এত 'বাঁভি্ব ধরনের পথ- 
নর্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের কোন্‌ কথা সত্য বলে মানবে! ; কোন্‌ 
'নার্দষ্ট পথেই বা আম চলবো ?” 

উত্তর হইল-_“যে পথে এসেছ, সেই পথেই ফিরে যাও । 

আগন্তুক বড় গ্রুপ হন, বার বার বাঁলতে থাকেন, মহর্ধির এই উত্তর ঠাহার কোনো 
সাহাযোই আসিবে না । তবে আর এখানে আসিয়। তাহার ক লাভ হইল ? 

এক ভত্ত তাহাকে বুঝাইয। দিলেন, “মশাই, মহর্ষির কথার গৃঢ় অর্থ রয়েছে। চিন্তা 
ধারার বিবঙনের পরে যেখানে এসে আপনি উপাচ্ছিত হয়েছেন, সেখান থেকে আগেরই 
পথ ধরে মনের উৎসম্ছলে ফিরে যান, এই ইঙ্গতই তিনি আপনাকে 'দিলেন 1” 

অপর ভন্তেরা কিস্তু মুখ টাপিয়া হাসিতেছেন। তাহার! বুঝিয়াছেন, মহা এই 
দ্বার্থযোধক সংক্ষিপ্ত কথার জ্থ অন্যর্প । তান বরং এই [বদ্যাতিমানী আগতুককে প্র্ছান 
করিতেই বাললেন। 


১, ভারতের সাধক 


সুন্দরেশ আইয়ার এক পুরাতন ভত্ত। দীর্ঘ দিন রমণের সান্লিধ্যে থাকার সৌভাগ। 
ঠাহার হইয়াছে। সে-বার আঁফস হইতে নির্দেশ আসিল, সরকারী কার্যোপলক্ষ্যে আর 
এক শ্রহরে তাহাকে বদলী হইতে হইবে । তিনি বড় মুষাড়য়া৷ পাঁড়লেন। এ বদলী 
উাহার পক্ষে বড় মর্মাম্তক | মহা্কে ছাড়য়া অন্য কোথাও গ্লেলে কি ক'রয়া 
বাঁচবেন ? 

বিষ হৃদয়ে কাহলেন, “চাল্লশ বৎসর ভগবানের সাম্লিধ্যে বাস করার পর আজ 
আমায় বাইরে-__দূরে যেতে হচ্ছে । কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি ?ি ক'রে থাকবো ?” 

রমণ তৎক্ষণাৎ সকলকে কাছে ডাঁকয়। কহিলেন, “তোমরা সবাই শোন আইয়ারের 
অদ্ভুত কথা! চাল্লিশ বংসর ধরে এখানকার উপদেশ দে পেয়ে আসছে । অথচ আজকে 
বল্ছে, ভগবানের কাছ থেকে নাঁক দূরে চলে যাচ্ছে ?৮ 

এই শ্লেষের মধ্য দয়া যে তত্বাট সোঁদন তানি বুঝাইতে চাঁহলেন তাহা তাহার স্বরূপ, 
তাহার সাধনার মর্ম, উদঘাটন করে । নিত্যবস্তুরূপে, সদৃগুরু সন্তারুপে তিনি যে সবনত 
আছেন বিরাজমান । তাছাড়া, আত্ম-উপলন্ধির সাধনা যে শিষ্যরা এতকাল পাইয়া 
আসিয়াছে, তাহারা মহ্র্ষর দেহের সানিধ্য না পাইলে এমন চণ্ল হইবে কেন? 

৯৯৫০ সালে রমণ মহধির দেহে উদৃগত হয় এক বিষান্ত টিউমার । চিকিৎসা, 
অক্লোপচার ইত্যা্দ যাহা কিছু দরকার, সবই হইয়া গিয়াছে আর ইহাকে ঠেকানো 
যাইতেছে না। শিষ্যেরা বুঝলেন, এই ব্যাধিকে উপলক্ষ করিয়াই মহযি" মরদেহ ত্যাগ 
করিতে চান। 

অবস্থার দুত অবনাঁত ঘটিতেছে। ভন্তরেরা গুরুর নিরাময়ের জন্য নিষ্ঠাভরে আশ্রমে 
শুরু করিয়াছেন নামকাঁন ও শান্ত্রপাঠ। 

জনৈক ভন্ত রমণকে একান্তে পাইয়। প্রশ্ন করিলেন, “এসব কি সতাই কার্যকরী 
হবে? মহর্ষি কি এর ফলে সেরে উঠবেন 2” 

[ক্মিতহাস্যে মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, “দ্যাখ ভাল কাজে রত থাক। সব সময়েই 
ভাল। ওর! এসব করছে, করুক না, ক্ষাতি ক ? 

রোগপাও্র রোগীর মুখের হাসিটি কিন্তু তেমনই রহিয়৷ গিয়াছে। তীর জ্বালা যন্ত্রণার 
মধ্যেও ভাবপ্রবণ ভক্তদের লক্ষ্য কারয়৷ তিনি রসিকতা করিতে ছাড়িতেছেন না । 

গুরুর এই প্রাণঘাতী ক্ষত দর্শনে সেদিন এক মহিলা-ভন্ত শোকে অধীর হইয়া উঠেন। 
কক্ষের বাহিরে দীড়াইয়৷ এক স্তত্তের উপর সজোরে তিনি মাথা ঠুঁকিতে থাকেন। 

সে দিকে দুষ্ট পাঁড়তেই মহর্ষির চোখ দুইটি কৌতুকোজ্ছল হইয়া উঠে। রহস্যভরে 
বাঁলরা বসেন, “তাই বল, আমি, এতক্ষণ ভাবছিলাম ও বুঝি ঠুকে ঠুকে ওখানে নারকেল 
ভাঙছে (%ঃ 

অবস্থা আরো৷ খারাপের দিকে যায়। ভক্তের শুধু কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, আর 
মহষি'র দিকে অসহায়ভাবে তাকাইয়৷ থাকেন। 

সকলকে প্রবোধ দিবার উদ্দেশ্যে মহার্য সৌঁদন কহিলেন, “দ্যাখো, এই দেহাঁটি 
হচ্ছে যেন এক কদলীপন্ন। এর ওপর অনেক কিছু মুখরোচক খাঝার সাজিয়ে দেওয়। 
হয়েছিল। কিন্তু ভোজন শেষ হয়ে গলে আমরা কি কখনো এই পাতাটিকে সগর 
ক'রে রেখে দিই? কাজ ফুরিয়ে গেছে বলে একে কি পরিত্যাগ করিনে ? কাজেই এ 
দেহের জন্য দুঃখ ক, বল তে৷ ?, 


মহার্য রমণ ২৭৭ 


সারা আশ্রমে ধনাইয়া আসে বিষাদের কালো ছায়া । ভন্তদের অন্তন্তল হইতে উঠে 
মর্মভেদী আতি' | মহর্ষির অদর্শন কি কির সহ্য কারবেন ? কে আর তাহাদের 
দিবে এমন আশ্রয় ? 

মহধি' একাদিন সান্ত্বনার সুরে তাহাদের কহিলেন, “তোমরা 'কিস্তু এ দেহটার ওপর 
বড় বেশী গুরুত্ব দিচ্ছ । সকলে বলছে, আমি নাকি মরতে যাচ্ছি। কিন্তু আম তো 
সাঁতই যাচ্ছিনে। কোথার আবার যাবো, বল তো ১ আম যে চিরাদনই এইখানে ।" 

মহাপ্রয়াণের আগের দিন। বাথা কমানোর জন্য ডান্তার এক নূতন ওষধ দিতে 
যাইতেছেন। মহার্ব সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, “ব্যস, আর কোনো কিছুর প্রয়োজন এ 
দেহের নেই । চিন্ত। নেই, দুঁদনের ভেতর সব ঠিক হয়ে যাবে।' 

অন্তরঙ্গ ভন্তগ্রণ চমাঁকয়া উঠিলেন। ঠাহাদের বুঝিতে বাকী নাই-বদায়ের ক্ষণাঁট 
এবার আসম্ব। 


১৯৫০ সালে ১৪ই এাপ্রল। ভারাক্লাস্ত হৃদয়ে ভন্তদল মহাধ'র শয্যার চারিপাশে 
দাড়াইয়া আছেন। গভীর প্লেহে, সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মহ" আজ যেন 
ঠাহাদের দীর্ঘ সাহচর্য ও সেবার স্বীকৃতি দিলেন । তারপর ধার কণ্ঠে কহিলেন, “ইংরেজ- 
দের ভাষায় একটা কথা রয়েছে, খ্যাঙ্কস। আমরা বাল, সম্তোষমূ 1” 

ধীরে ধীরে অবুণাচলের আকাশে নামির়া আসে রাধরির ঘন অন্ধকার। উদৃগত 
শোকাশ্রু গোপন করিয়।৷ একদল ভন্ত বারান্দায় গিয়৷ বসেন, গাঁহতে থাকেন স্তবগান-_ 
“অরুণাচল-শিবঃ। 

রাত্রি তখন প্রায় পৌনে নয়ট।। ক্ষণতরে মহাষ'র অতলস্পশাঁ নয়ন দুইটি ঝলাকয়। 
উঠে। তারপরই নামিয়৷ আসে তাহার জীবন-লীলানাট্যের উপর চিরাবরাতির যবনিকা। 

প্রাণবায়ু উত্রুমণের মুহুতে দৃষ্টিগোচর হয় এক অলোৌকিক দৃশ)। চাঁকত উদ্ভাসনের 
মধ্য দিয়া একটি উজ্বল নক্ষত আশ্রমের উপরিভাগ হইতে ছুটির। বাহির হয়: তারপর 
উবে" উঠিয়। মিলাইয়। যায় নিঃসীম আকাশের দিগন্তে । এক বিশিষ যরারী প্রেস- 
ফটোগ্রাফার রমণ মহর্ষির আ্তম সময়ের একটি ছবি তোলার জন্য ব্যাকুলভাবে বারান্দায় 
পদচারণ। করিতোছলেন। ধাবমান নক্ষত্রের এই অদ্ভূত আলোক বিদ্দুরণ দোঁখয়া তিনি 
চমাকয়া উঠিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, আশ্রমস্থ আরো অনেকেই এ অলো কক 
দৃশ্যাট পর্শন করিয়াছেন । সুদূর মাগ্রা্দ শহরেও ঠিক একই সময়ে এ আলোর ঝলক- 
অনেকের চোখে পাঁড়য়াছে।১ 

দীর্ঘ বংসর আগে অনুণাচলের হাতছানি বালক রমণকে ঘরের বাহিরে টানয়া আনে, 
চ্ছান দেয় আপন ক্লোড়ে। সাধন৷ ও 'সাঁদ্ধর শেষে সেই অরুণাচলেরই পরমসত্ায় কি 
রমণ আঞ্জ লীন হইলেন ? 

'তেজোলিঙ্গম' অনুণাচলের চিরন্তন মাহাত্ম্য রমণ মহার্ধ গাহয়। গিয়াছেন ঠাছার 
অনুপম 'অরুণাচল জঙ্টকম”-এ। 

--সাগরের বার সূর্যকর ও বায়ুতে হন উত্তোলিত; নেমে আসে মেঘ আর বর্ষণের 


১ র্মণ মহর্যি: এ অসবোন 


৭৬ ভারতে লাধক 


ভেতর দিয়ে পাহাড় চূড়ায় চূড়ায় আর উপত্যকার কোলে । আবার মিশে যায় সে তার 
উৎসে-_সেই সাগরের বুকে । সেখানেই ঘটে তার চরম বিরাঁতি। 

--বলাকার সারি আকাশে ডানা মেলে চলে যায় দূর দিগ্‌দিগন্তেআবার তারা ফিরে 
আসে তাদের বিগ্রাম-নিলয়ে। 

যে সৃক্ষষ আত্মা একাগিন সৃষ্টির আদিকালে আবর্ভূত হয়োছল তোম। থেকে, হে 
পাব গৈল, আবার ফিরতে ছবে তাকে তোমারই সেই মহানন্তায়। হে পরম আনন্দ 
স্বরূপ! তোমাতেই সে নেবে তার শরণ, চিরাবিশ্রাম--ডুবে যাবে তোমার গভীরে, গলে 
মিশে বাখে তোমার অমৃতধারার-_তোমার সঙ্গে হয়ে উঠবে সে অন্বৈতনবব্প ।১ 

সেই অধ্বৈতন্বরূপেই মহাবি' সেদিন বিলীন হইয়া গেলেন! 


১ সংদর্শন ভাষ্য--€ রমণ-গীতাবলী ), রমণাশ্রম। 


লে 


শ্রী অরবিন্দ 


মুন্তির পর্নম মন্ত্র যুগে যুগে ভারতের মহাপুরুষদের কণ্ঠে উদ্গীত হইয়াছে । জীবনযজ্ঞে 
জাত্মাহুতি দিয় মুগুক্ষু মানুষের জন্যে তাহারা রাখিয়। গিয়াছেন অমৃতের সগ্তয়। এই 
সবত্যাগী তাপসদেরই এক উত্তরসাধক শ্রীঅরবিন্দ। 

এই মহাপুরুষের জীবনের স্তরে স্তরে বিধাতাপুরুষ অকুপণ করে ঠাহার এই্বর্য ঢাঁজয়। 
দেন ; জীবনের শতদলটি ভরিয়া উঠে রঙে, রসে, সৌগন্ধে ও দিবা লাবণ্য । লোকোত্তর 
মেধা, মনীষা ও কাবত্বের সঙ্গে অরাবন্দের জীবনে দেখা দেয় অসামান্য দার্শানক প্রাতিভা 
ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের শান্ত । তারপর এই জীবন পারধি অচিরে হইয়া উঠে আরো 
বিস্তৃত, আরো গভীর । বহিরঙ্গ জীবনের মুওসংগ্রাম একাঁদন অধ্যাতবমুক্তির দিব্য চেতনায় 
ভাস্বর হইয়া উঠে। 

সর্বত্যাগী মহাসাধক এবার ঠাহার জেযোতির জীবনের প্রাঙ্গণতলে আসিয়া দীড়ান। 
বিধাতার দেওয়া সমস্ত কিছু সমৃদ্ধিকে ভ্রালাইয়৷ দেন সমিধরূপে। জীবনযজ্ঞ তাহার 
সার্থক হইয়া উঠে। শুধু দিব্য জীবনের অমৃতবার্তাটি ঘোষণ! করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন 
না, যে পরম উপলব্ধি ঠাহার সাধনসন্তাষ উপাঁজত হয়, মানবকল্যাণে তাহাই অবলীলায় 
বিলাইয়। দিয়া যান। 

বঙ্কিম ও বিবেকানন্দই দেশমাতৃকার মধ্যে সর্বপ্রথম দেবীত্বের আরোপ করেন, ইহ 
সত্য। কিন্তু এই তত্তুকে জনচৈতন্ তুলিয়৷ ধরেন অরবিজ্ষ। ঠাহার ধ্যানকল্পনা, ঠাহার 
সাধনা সৌঁদন স্পষ্টর্পে জানাইম। দেয়__জগল্মাতা আর দেশমাতা ভেদ নাই। আর ঠাহার 
এই মাতৃপ্জায় চরম ত্যাগ ও আত্মদানের আহ্বানও তান জ্ঞাপন করেন। তাহার প্রাতভা 
ও সত্য দৃষ্টি এ আদর্শকে করিয়। তোলে ব্যাপকতর । রাজনৈতিক আন্দোলনের অপরিসর 
ধূলিধূসর ক্ষেত্রে অধ্যাত্মশান্তকে তানি উৎসারিত করিয়া দেন। এদেশের রাজনীতিতে 
আধ্যাত্বক আদর্শের প্রয়োগের দিক দয়! অরাবজ্দ অবতীর্ণ হন এক নব পরথকত্রূপে । 


অরাঁবন্দ বিশ্বাস করিতেন, ভারতের অধ্যাত্ব-জাগরণের মধ্যেই 'নাহত রাহর়াছে 
জগতের প্রকৃত কল্যাণ । আর এই জাগরণ, রাজনৈতিক মুক্তি ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। 
তাই জাতীয় মুন্তসংগ্রামের ব্রত সম্বন্ধে এমনতর নিষ্ঠা ঠাহার ছিল । শিক্ষান্রত ত্যাগ 
কারয়া সেইজন্য তান একদিন রাজনীতির পুরোভাগে আসয়৷ দাড়ান। কিন্তু দৃষ্টি 
ঠাহার কোনোদিনই চরম লক্ষ্য হইতে সয়া যায় নাই, মুস্তিসংগ্রামের মহত্তর অধ্যায়টি 
উদ্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি হইতে নিজেকে তিনি সরাইয়া নেন, আত্মিক শাস্তি 
আহরণের জন্য করেন সবন্ব পণ। 

ভারতেব মুস্তসংগ্রাম অরাবন্দের দৃষ্টিতে 'ছিল এক ধর্নযুদ্ধ, ইহার সম্ভাবনাও ছিল 
তাহার দৃষ্টতে অপরিসীম ৷ তাই পুরুষোত্তম বাসুদেবকে জাতির পুরোভাগে তিনি স্থাপন 
করেন পরম পুরুষরূপে ৷ রাজনীতির ক্ষেত্রে অধ্যাত্থ চেতনার তরঙ্গ বহাইয়া দেন। 

উত্তরজীবনে ঠাহার নিজের অধ্যাত্ব-সংগ্রামের পুরোভাগেও এই বাসুদেবকেই আমরা 
দণ্ডায়মান দোখ। আলিপুরের কারাকক্ষে একদিন যে অলোঁকিক চেতনার উন্মেষ হয়, 


২৮০ ভারতের সাধক 


পরবর্তীকালে ঘাঁটিতে দেখা যায় তাহারই এক মহল এবং জ্যোতির্নয় প্রকাশ । িং 
জীবনের বার্তা ঠাহার মহাজীবনে ধ্বনিত হয়। 

অরবিন্দের জীবন-শতদল থরে থরে তাহার দল মেলিয়া দেযর-_অনৃতলোকে ঘ. 
ঠাহার মহাউত্তরণ। 


আধুনিক ভারতের ধর্মজীবনে বাংলার হুগলী জেলার অবদান প্রায় অতুলনীয় 
রামমোহন, রামন্কক ও অরাঁবন্দ--ভারতের এই 'তিন বিশিষ্ট ধর্মনেতাকে হুগলী এব 
শতাব্ীর মধ্যে উপহার দিয়াছে । কোন্গর এই জেলারই এক ক্ষুদ্র জনপদ । এখানকা? 
প্রীসন্ধ কায়স্ছ বংশে, ভান্তার কফধন ঘোষের গৃহে, অরবিন্দ আবিভূত হন। 

মনীষী ও মহাপ্রাণ সমাজনেতা রাজনারায়ণ বসুর কন্যা ্বর্ণলতাকে ডাঃ ঘোষ বিবাহ 
করেন। আর এই ঘোষ দম্পাত্রই তৃতীয় সন্তানরূপে, ১৮৭২ লালের ১১ই আগস! 
গুরবিজ্দ ভূমিষ্ঠ হন। 

মাত ও পিতৃকুলের যে দুইটি বেগবতী সাংস্কৃতিক ধারা অরাবন্দের মধ্যে আয় 
মাঁলত হয় তাহার গুরুত্ব অন্থীকার করার উপায় নাই। একদিকে তাহার দেখি-_ 
তারতীয় সাধনা ও সংস্কাতির ধারক ও বাহক রাজনারায়ণের প্রভাব, অপরাদদকে পাচ্চাত 
সংস্কাতি ও জীবনধারার উগ্র সমর্থক ডাঃ ফঁফধনের ব্যা্তিত্ব ও গতিবেগ । 

এবারডীন বিশ্বাবদ্যালয়ের এম. ডি. উপাঁধ নিয় ডাঃ কফধন যেদিন দেশে 'ফাঁরয় 
আসেন, কোমেগরের রক্ষণশীল সমাজে সদন এক মহা আলোড়ন পাঁড়য়। যায় । প্রায়ন্চি 
না করিলে কোনোমতেই তাহাকে সমাজে চ্ছান দেওয়া হইবে না। কফখনের তেমনি দু! 
পণ, কিছুতেই তিনি মাথ! নোয়াইবেন না । অবশেষে ক্লোধভরে পৈতৃক ভদ্রাসন এক 
দি ব্রাহ্মণের কাছে নাম মাঘ মূল্যে তিনি বিক্ুয় করিয়া দিলেন। কোল্সগরের বাস 
চিরতরে উঠিয়া গেল । 

উৎকট সাহেবিল্লান৷ ছিল কৃফধনের, আবার তেমান ছিল একগু*য়ে ত্বভাব। অথচ 
ইহারই আড়ালে সগোিত ছিল এক মহানুভব, দারপ্র-বান্ধব ব্যান্তয স্পর্শচেতন মন। 

ভাঃ ঘোষ তখন উত্তরবঙ্গে সরকারী কাজে রত। ম্যালোরয়ার জন্য ঠাহার অণ্চলাটি 
কুখ্যাত। একটি হাজামজা খালের সংস্কার করা আঁবলঘে দরকার, জলনিকাশের বাবস্থা 
না হইলে লোকের দুর্ভোগ বাড়বে । সরকারী বিলি-ব্যবন্থার উপর নির্ভর করিয়া কোনো 
লাভ নাই, উহা বড় মন্থর গাঁতিতে চলে । অঞ্চচ এদিকে রোগের আক্রমণে বহু লোকের 
মৃত্যু ঘটতেছে। এই দুর্দশা দোখিয়া ভান্তার ঘোষের প্রাণ কাদিয়া উঠিল, এ খাল 
সংস্কারের জন্য বু সহম্্র টাক! তিনি দান করিয়া ফোঁললেন। এজন্য তাহাকে ধাণভার 
ও জর্থকষ্ট কম সহ্য করিতে হয় নাই। 

মানবকলযাপের জন্য নিঃ্ব হওয়ার এই শান্ত কৃফধনের পুণ্ন অরবিদ্দের জীবনে 
তীব্রভাবে সণ্টারিত হইয়াছিল । 

কফধন ইংরেজী শিক্ষারদীক্ষায় বিশ্বাসী । অরাবন্দকে তাই পাচ বংসর বয়সেই 
পাঁজশালং-এর ইংরেজ-দুলে তিনি পাড়তে দেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জীবনধারার প্রতি 
পিতার উৎকট মোহ এইখানেই ক্ষান্ত ছয় নাই, ১৮৭৯ সালে অপর দুই ভ্রাতার সাহত 
অরাবন্মকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয় । স্থির হয়, সেখানে থাকিপ্লাই এবার হইতে তিনি 
পড়াশুনা করিষেন। এ-সমরে ঠাহার বয়স মায় সাত বৎসর । 


শ্রীজরাবজ্ ২৬৯ 


অসাধারণ মেধা ও প্রাতভ৷ এই বালকের । বাল্যকালেই ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার 
তানি বাৎপন্ন হন। পরে ইটালীয়ান ও জানান ভাষাতেও ঠাহার দক্ষতা জন্মে । কেছি 
বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রবোশক। পরীক্ষায় বাঁশ লাভ করার পর অরবিজ্ঞ কিংস কলেজে 
অধায়ন করিতে থাকেন। এ বংসরই, আঠার বংসর বয়সে, তান সাভিল সাভি'ন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছন। মেধাবী তরুণ এই পরীক্ষায় গ্রীক ও লাটনে প্রথম চ্ছান আঁধকার 
করিয়াছেন। 

কিন্তু 'সাভল সাঁভ'সের কাঠামোর মধ্যে এ মহাজীবনকে বন্দী করয়। রাখবে কে? 
দুই বংসর বেশ দক্ষতার সহত তান শিক্ষানাবশী করিলেন। তারপর দেখা গেল? 
অন্বারোহণ পরীক্ষার 'গিন তান উপাশ্িত নাই। অরাবন্দের লী সয়োজিনী দেবী 
বালয়াছেন, এসময়ে তান পরমোৎসাহে তাস 

সাঁভল সাঁভসের কর্মবন্ধন অরাঁবন্দ সোঁদন যেন ছা করিয়াই এড়াইয়। যান। 
জিরার সারের ইউনাারিররারারকা 
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যে জীবনে একাগ্রত ও দুঃসাহসের অবধি নাই, এই ঘোড়ায় চড়ার দিনে হঠাৎ অহ 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল মনে কাঁরলে প্রকাণ্ড ভুল করা হইবে । বাস্তব জীবনের নানা দুরৃছ 
ক্ষেত্রে অরবিদ্দের পারদর্শিত। কোনো দিনই কম ছিল না। শ্্রীবুন্ত চারু দত্ত ঠাহার 
'পুরোনো৷ কথার উপসংহার'-এ এ সম্পর্কে একটি সুন্দর কাঁহনী বর্ণন৷ করিয্াছেন। 
্রীধুস্ত দত্ত তখন বোষ্াই প্লোসিডে্সীর 'সাঁভল সাঁভ'সে কাজ করেন। অরাবন্দ সেদিন 
ঠাহার বাংলোতে আসিয়াছেন। বারান্দার বাঁসয়া বন্দুক নিয়া হৈ-হল্ল। চালতেছে। 
অরাবিন্দকে আহবান করা হইল, ঠাহাকে আজ লক্ষ্ভেদ করিতে হইবে । বন্দুক চালনার 
অভ্যাস নাই বলিয়া প্রথমে 'কষছুটা ওজর আপত্তি করিলেন বটে,কস্তু তাহাকে রাজী 
করানে৷ গেল। 

শ্রীযৃন্ত দত্ত লিখিয়াছেন, “শেষে বন্দুক ধরলেন । সামান্য একটু দোখয়ে দিতে হল, 
কি ক'রে নিশানা করতে হয় । তারপরে বার বার লক্ষাতেদ করতে লাগলেন। লক্ষ 
কি পাঠককে বলে দিই, দেশলাইর কাঠির ছোট মাথাটা । ওরকম লোকের যোগাসিন্ধ 
হবেনা তো কি তোমার আমার হবে ?” 

এমনি একাগ্রতা ও কর্মতৎপরতা বাহার, অশ্বচালনা নিশ্চয়ই ঠাহার কাছে কঠিন 


কিছু না। 


বরোগ্গা স্টেটের কাজ নিয়া অরাবিন্দ ভারতে 'ফারলেন। মাতৃভাষার ঠাহার জ্ঞান 
তখন নিতান্ত নগণ্য । কিন্ডু নিজের দেশ এবং ধর্ম ও সংস্ভকাঁতকে জানার আগ্রহ তাহার 
জপারসীম। এই আগ্রহ নিয়াই তিনি দেশে ফিরিয়া আসরাছেন। ইউরোপে লালিত 
ও শিক্ষিত তবুপের আাননে দৃঢ়সংকল্প ফুটিয়া৷ উঠিয়াছে-_ভারতাত্মার মর্ম 'িনি উদ্‌ঘাটন 
করিবেন, দেশাত্মবোধের মধ্য দিয় জাগাইয়৷ তুলিবেন আত্মোপলান্ধর পরম সাধন! 

স্বীয় অসাধারণ প্রাতভাকে (তান আত্মপরিচয়ের কাজে নিয়োজিত করিলেন। তের 
বংসরের জ্ঞানসাধনার মধ্য দিয়া মনীষী অরাবন্দের সাথে প্রাচীন ভারতের কাবা, সাহত্য 
ও দর্শনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ চ্ছাঁপত হইল । ধীরে ধীরে আগাইর। চাঁজল তাঁবব্যং 
দেশনেত ও লোকগুমুর আত্মগ্র তির সাধন]। 


হই ভারতের সাধক 


রামায়ণ ও মহাভারতের কিছু কিছু অংশ অরািচ্দ এ সময়ে অনুবাদ করিতে থাকেন। 
রমেশ দত্ত মহাশয়ের সহিত বরোদায় তাহার সাক্ষাৎ হয়। দত্তমহাশর অসাধারণ 
প্রতিজার অধিকারী-_বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তাহার সাঁহত আঁটিয়া উঠা দায় । রামায়ণ 
ও মহাভারতের জনৃবাদ তিনিও করিতেছেন । 'বিলাতের প্রসিদ্ধ সমালোকদের প্রশংসাও 
তাহা অর্জন করিয়াছে। 
কথাপ্রসঙ্গে রমেশচন্্র অরবিন্দের অনুবাদগুলি দেখিতে চাহিলেন। অরবিন্দ গ্বভাবত 
মিন মদুষ, অই দ্ধ রমেশচজকে নিজের ক্র দেখাইতে বড় কুষ্ঠা বোধ কািতে- 
| 


অবশেষে এ অনুবাদ ঠাহাকে পাঠ করিতে হইল। শোনার পর রমেশচম্্র দত 
বলিলেন, “আজ কেবালি মনে হচ্ছে, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে কেন আম পগুল্রম 
করেছি। আমার দুঃখই হচ্ছে। তোমার এই কবিতাগুলো আগে দেখলে আমার লেখ। 
কখনো ছাপাতাম না। এখন মনে হচ্ছে, সাঁত্য ছেলেখেল। করেছি।” 

গোড়ার দিকে অরাঁবম্দ বোদা স্টেট সাভ“সে রাজস্ব বিভাগে কাজ করিতেন। পরে 
শিক্ষানতত গ্রহণ করিয়া স্টেট কলেজে ইারেজী সাহিতোর অধ্যাপনা শুরু করেন। ক্রমে 
তিনি এখানকার ভাইস-প্রলপ্যালের পদে নিষুক্ত হন। 

একদিকে বরোদার মারাঠী ছারদের সহত যেমন তাহার প্রাণের যোগাযোগ গাঁড়য়া 
উঠে, তেমনি অপর দিকে মারাঠাকেশরী বালগঙ্গাধর [তিলকের সাঁহতও এ-সময়ে ঠাহায় 
সৌহার্দ্য চ্ছাপত হয় । তিলকের সাহত াহার এই সখ্য উত্তরকালে ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে 
প্রাণবন্ত করিয়া তৃলিয়াছিল। 

বরোধায থাকাকালে অরবিজ্দ বিবাহ করেন। কিন্তু সংসারধর্মে তান চির উদাসীন । 
তাগ-তাতক্ষাময় এই জ্ঞানতপন্থীর জীবনে পরী মৃণালিনী দেবীর আবির্ভাব তাই কোনো 
পরিবর্তন আনিতে পারে নাই। মহীয়সী পত্থীও স্বামীর দেশসেবা ও মুক্তিসাধনার ধারাকে 
নিজন্ব খাতে বাহিয়া যাইতে দিয়াছেন। অরাবন্দর ব্রত উদ্ঘাপনের পথে মৃণালিনী এক- 
দিনের তরেও অন্তরার ঘটান নাই। আত্মবিঙপ্তর এক অপূর্ব নিদশনই তাহার জীবনে 
তিনি দেখাইয়৷ 'গিয়াছেন। 


অরাবিজ্দ মানসের এক স্পঞ্ট বিবর্তন আমর৷ দেখি বরোদা-জীবনের শেষ পর্যায়ে ৷ 
দেশমাতৃকার ধ্যানরূপ তখন ঠাহার অস্তলেণকে উজ্জল হইয়া উঠিযাছে। রাজনৈতিক 
মুজির বহু উবে ভারতীয় আত্মিক সাধনার বেদীতে উহা তিনি স্থাপিত করিতে চান। 
রাজনীতির এ অধ্যাত্বর্পাস্তরকে অরাবিন্দ তখন মণ-গ্রাণ দিয়া গ্রহণ কররিয়াছেন। পাশ্চাত্যের 
রাজনোতিক স্বাধীনতার আদর্শ ও তাহার পারিকাস্পিত জাতীয় মুস্তির পার্থক্য এবার ধাঁরে 
ধারে ফুটিয়া উঠিতেছে। 

মনীষী শিক্ষান্রতী অরবিন্দের গ্রবনমণ্টে এবার আসিয়া দাঁড়ান মুক্তিসংগ্রামের নেতা ও 
রাজনৈতিক চিন্তানায়ক অরবিদ্দ। আড়ালে বাসিয়া দীবন-দেবত৷ বোধহয় হাসিয়। বলেন 
--ইহা বাহ্য। বিবর্তনের ধারা আরে৷ অগ্রসর হয়। সর্বশেষে দেশনেত। অরবিন্দের 
জীবনে পুম্পিত ও ফলিত হইয়৷ উঠে__মহাসাধক অরবিন্দ । 

এ সময়ে দৃঢ় প্রত্যয় আসির়। গিয্াছে__অধ্যাত্ম ভারতের জাগরণের আর 

দেরি নাই। এ মহতী জাগরণের প্রস্তুতিও তান লক্ষ্য করিয়াছেন। 


শ্রীজরাকি্ ২৮৩ 


ইতিমধ্যে গাক্ষণেশ্থরে শ্রীয়ামকফের অভুদয় ঘটিয়াছে। এই অভ্যুদয়ের দূয় বিস্তান্থী 
প্রভাব মনীধী ও সাধক অরাবন্দের দৃষ্টিতে ধর! পড়ে। তাই ঠাকুর সম্পর্কে তিনি 
জিখেন-- 

“আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য মতবাদে আস্াবান কোনো ব্ত্তি হয়তে। বাজনা 
বাঁসবেন, এই লোক জ্ঞানহীন। ক সেজানে 2? আমি আধানক 'শক্ষাপ্রাপ্ত, জানাকফে 
সে ফি-ই বা শেখাবে 2 কিন্তু শুধু ঈশ্বর জানেন যে, তিনি কি আজ ঘটাইয়া 
তুলিতেছেন। তাঁনই এই ব্যন্তিকে বাগলাদেশে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাকে দাক্ষিণেন্থরে 
মম্বিরতলে বসাইয়া দিয়াছেন, আর আজ ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পর্ব, পশ্চিম হইতে 
শিক্ষিত জনগণ- যাহারা বিশ্বাবদ্যালয়ের গৌরব, পাশ্চাতোর সমন্ত শিক্ষা যাহাদের 
আঁধগত--ঠাহারা এই তাপসের পদপ্রান্তে আপিরা নিপতিত হুইতেছেন। আমি তাই 
বিশ্বাস করি, মুন্তির কাজ সতাই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ।” 


১৯০৩ সালে অরবিন্দ ঠাহার ভবানী মাচ্ঘরের পরিকস্পন৷ রচন৷ করেন। পুন” 
কারে এসময়ে ইহা প্রকাশিতও হয় । শ্মির হয় যে, দেশের দিকে দিকে মায়ের মক্ি 
স্থাপিত হইবে, আর এগুলির সাহত সংগ্লিষ্ট থাকবে তরুণ কর্মযোগীদের আশ্রম 1 এই 
আশ্রমের কর্মীরা টারিদিকের জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবে এবং খঠন- 
মূলক কাজে ব্রতী হইবে। সেই সঙ্গে চলিবে তাহাদের সামারক সংগঠন ও আধ্যাত্মক 
উন্নয়ন সাধনকারী যোগাভ্যাম। 

স্বাধীনত৷ সমরের তরুণ যোদ্ধা ও মা-ভবানীর সেবকদের প্রাথথামক শিক্ষার ব্যবস্থায় 
অরাবন্দ ব্রতী হইয়া পড়েন। প্রথমটায় নর্মদা তীরে গঙ্গোনাথ আশ্রমে, তারপর 
ক'লিকাতার মুরারিপুকুরের বাগানে এই শিক্ষাকেন্দ্র ঙ্থাপন করা হয়। 

সে সময়ে গঙ্গোনাথ জাশ্রমের গুরু ছিলেন খ্বামী রম্মানম্দ। উচ্চকো1টর যোগ্গী বায় 
এই মহাত্মা খ্যাতি ছিল। ঠৃহাকে অরাঁবচ্দ মনেপ্রাণে শ্রক্ধ৷ করিতেন এবং যোগীবরের 
ক₹পাদৃষিও তাহার উপর পতিত হইরাছিল। 

প্রাণের ব্যাকুলতা নিয়া অরাবন্দ সে-বার ব্রক্গানন্দর্জীকে দর্শন করিতে 'গিয়াছেন। 
শিবকষ্প মহছাপুরুষের কাছে দিখিদিক হইতে ভন্ত ও দর্শনার্থার৷ সমবেত হইতেছে । তিনি 
কিন্তু প্রায় সময়েই থাকেন ধ্যানাবষ্ট। সহসা কাহায়ে৷ 'দিকে তাহাকে বড় একট 
দৃষ্টিপাত করিতে দেখা যায় না। অরবিন্দ যাওয়ার পরই 'কিস্তু এক অন্ভুত ঘটনা ঘটে। 
যোগীবরকে প্রণাম করিয়া উঠামান্র 'তিনি চক্ষু উন্মীলন করেন। ঠাহার কুপালাভ 
কারয়া অরাবজ্দ সানন্দে ফাঁরয়া আসেন । 

স্বামী ব্রন্মানন্দের দেহত্যাগ্গের পর তাহার শিষ্য কেশবানন্দজীর সাহতও অরাবিজ্দের 
ঘনিষ্ঠতা হয়, এক প্রীতির সম্পর্ক গড়ীয়।৷ উঠে ৷ এই সম্পর্ক দীর্ঘাদন বর্তমান ছিল । 

বরোদায় থাকার সময়ে দেশপাণ্ডে ছিলেন অরাবিন্দের এক ঘনিষ্ঠ সূহদ্‌ ও সহকর্মী । 
এই দেশপাণ্ডে এবং কেশবানন্দের সহযোগিতায় তাহার ভবানী মান্দর পারকষ্পনার কাজ 
অগ্রসর হইতে থাকে । একদল কিশোর ছাত্রকে এই সময়ে গঙ্গোনাথ আশ্রমে রাখিয়া 
গাড়ির পিটিয়া তোলার চেষ্টা কর! হয়। 

পুণ্যতোয়া নর্মদার অপর পারে রাজপিপল] রাজের ছারোডী শহর । এখানকার 
এক আগ্রমে প্রাসন্ধ বোগী সাথারিয়৷ বাবার বাস। সিদ্ধ সাধক হিসাবে সে অন্চলে ঠাহার 


৮১১] ভারতের লাঘক 


তখন খুব প্রাসান্ধ। যোগাবর সিপাহী বুদ্ধের এক প্রান্তন যোদ্ধ৷ ছিলেন বালিয়াও অনেবে 
বাঁলত। সাখারয়। বাবা অরাঁবজ্ঘকে বরাবরই ভালবাসিতেন। দেশোদ্ধারের 

এ মহাপুরুষের আশিস্‌ও অরাবিন্দ প্রাপ্ত হন। ভবানী মন্দির প্রাতিষ্ঠিত হইলে সাখারয 
যাবা সেখানে বাস করিবেন-_এ প্রাতপ্রাতও অরাবন্দ ঠাহার নিকট হইতে আদায় করেন 
দুর্ভাগোর বিষধর, কয়েক বংসরের মধ্যেই ছারোডীর এই মহাত্মার লোকান্তর ঘটে। 


বরোদার-শিক্ষা্রতী জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অরাঁবন্দকে প্রায়ই ছুটি নিতে দেখা 
বার । তথানী মাম্পিরের কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে নিজের আধাত্মিক সাধনারও এ সময়ে 
[তান অগ্রস্ম হইতেছেন। 

মন বত অন্তর্ুধীন হইতে থাকে, সাধন পথের নিগৃঢ় 'নির্দেশলাভ করার জনা অর বিদ্দ 
ততই ব্যাকুল হইয়া পড়েন। . 

এইবার মহারাস্্ীর় যোগী বিষুভাম্কর লেলের প্রভাব কিছুটা পড়ে অরবিন্দের সাধন- 
জীনে। বোগসাধনা সম্পর্কে লেলের কাছ হইতে নান! দূলাবান নির্দেশ তীনি প্রাপ্ত 
হ্ল। 

চিত্তের সহজাত একাগ্রতা নিয়া অরাঁবন্দ জন্মিয়াছেন। এই একা গ্রতার বলে অতি 
রে ধ্যানের গভীরে [তান ভুঁবিয়া যাইতেন, বাহা জগতের চেতনাও প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়। 

| 


এখার অরবিন্দের জীবনে ধাঁরে ধারে ফুটিয়া উঠে তাহার লোকগুরু মূর্তি। বরোদা 
জীষনে ঘনি ধন্ধু ও রাজনোতক সহকর্মা দেশপাণ্ডে ও মাধবরাও যাদবকে 'তাঁন “ওঞ্কার 
জপ' শিক্ষা! দেন। একাগ্রভাবে ঠাহাদিগকে এই জপ অভ্যাস করিতে দেখা যাইত। 

শরীুন্ত চারু দত্ত অরাঁবন্দের এক অনুরাগী বন্ধু ও ভন্ত। অরাবিন্দের সাধনজীবনে এ 
সময়ে যে অলৌকিক শল্তি সপ্টারত হইতেছে, তাহার 'কিছুট। দত্রমহাশয়ের জানা 
ছিল। তাই একাদন তিনি কিছু সাধনানর্দেশ চাহিয়৷ বাঁসলেন। 

শ্রন্ত দত্ত 'লাখয়াছেন, “একদিন কথায় কথায় তাকে ( অরাবচ্দ ) বললাম, 
একট৷ ভাল জিনিস কিছু দাও না ভাই, যার উপর একাগ্র হবার চেষ্টা করতে পারি। 
এবার আর “নট ইয়েট' বলে কণ্থাটা উীঁড়য়ে দিলেন না। তবে আশ্বাসও দিলেন না। 
দুই একাদিনে বরোদার ফিরে গেলেন। এদিকে আমি একদিন খেয়ালবশে সন্ধ্যা- 
বেলার চোখ বুজে আরাম-চেয়ারে আড় হয়ে বসতেই একটু তদ্দ্রার মতে। এল-_-অকচ্মাং 
আমার নজর চলে গেল বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। পরিহার দেখতে পেলাম 
যে,দেখানে এক অপ্ব সুন্দর মূর্তি, জ্যোতির্ময় পয্মাসনে ধ্]ানম্থ। মুখখানি কোনো 
চেনা লোকের নয় কিন্তু আত মধুর । সেই থেকে আজ পর্যস্ত কতবার, যখনই চেয়োছ 
তখনই, সেই মৃি দেখোছ। ইদানীং অনেকবার দেখোঁছ যে, ঠার মুখ যেন শ্রীঅরাবন্দের 
মুখের মাঝে মিলিয়ে গেল।” 

এ তথ্যটি হইতে বুঝা বার, শুদ্ধসত্ত ও ভান্তমান লোকের আধারে এ ধরনের অধ্যাত্ব- 
অনুভূতি জাগাইয়া৷ তোলার ক্ষমত৷ ইতিমধোই অন্াবচ্দ লাভ করিয়াছেন। 


অনুগামী নাধকদের অনেক কছু জাধ্যাত্িক অভিজ্ঞতই [কিন্তু সোঁদনের নৃতন 


চ্ীঅরাবম্দ ২৫ 


করিয়। কহিলেন, “মশাই, আপানি কিন্তু আমায় ফাঁকই দিলেন।” অর্থাং অরাবন্দের 
জেল এড়ানোর ফলে ফাঁবর প্রশান্তভর৷ কাঁবতাঁট মাঠে মার গেল। 

অরাবজ্দও সকোতুকে উত্তর 'দিলেন, “বোঁশাদনের জন্য নয় 1” অর্থাৎ রাজরোব 
আবার আসন্ন” _কাঁবির কবিতা বৃথ। যাইবে না । 

কথাটি শী্ই ফঁলিয়। যায় । তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে, ঠাহাদের নায়ক 'হসাবে, 
অরাবন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুরু হয় বিখযাত আলিপুর বোমার মামলা। এই মামজ। 
অরাঁবন্দ জীবনের মহত্তর অধ্যায়াটকে উদ্‌ঘাটিত করে, তাহার অধ্যাত্ম-জীবনের হৃপান্তর- 
কেও করে ত্বরান্বিত, সাধনজীবনের অন্তশ্ুলে বে জেযাতির ঝলক মাঝে মাঝে দেখা দিত, 
এবার তাহ। জে/াতির্ময় রূপ ধারা আত্মপ্রকাশ করে। 


অরাবন্দ জীবনের সবস্তরেই দেখ এক নিগ্কাম কমযোগীর মাহমময় রূপ। তাহার 
দাম্পতাজীবনের মধ্যেও দেখ৷ যায় এক অস্ভুত সংযম ও নালণপ্তি। যে দিবা চেতনার 
[তাঁন উদ্ধদ্ধ হইয়াছেন, যে মহান্‌ ব্রত জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সাহায্য করার 
জন্য '্তান পত্রী মৃণালনী দেবীকে আহবান জানান। 

স্রীকে এ সমরে এক চিঠিতে লিখেন, “আমার বিশ্বাস-_-ভগবান্‌ আমায় বে গুণ, যে 
প্রাতিভ। যে উচ্চশিক্ষ। ও [বদ], যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের ; যাহা পরিবারের 
ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতাস্ত আবশ্যকীর তাহাই নিজ্জের জন্য খরচ করিবার 
আঁধকার । যাহা বাকী রাহল তাহা ভগ্ববানুকে ফেরত দেওয়। উাঁচত। আম যাঁদ সবই 
[নিজের জন্য, সুখের জন্য, ?বলাসের জন্য খরচ কার তাহা হইলে আমি চোর। এই 
দুর্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে খাশ্রত। আমার নিশ কোট ভাইবোন এহ দেশে 
আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে। আঁধকাংশই কন্টে দুখে জর্জারত 
হইয়া কোনোমতে বাচিয়া থাকে । তাহাদের 'ছহিত কারতে হয়। 1ক বল এই বিষয়ে 
আমার সহধার্মশী হইবে ?” 

দেশোদ্ধার ও জনকল্যাণের আদর্শে সঙ্গে সঙ্গে এখানে প্রাণের গৃঢ়তম ইচ্ছাটির উল্লেখ 
কাঁরতে তাঁহার ভুল হয় নাই । অধ্যাত্ম মুক্তির প্রসঙ্গে স্রীকে 'লিখিতেছেন, “যে কোনে 
মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন করিতে হইবে । ঈশ্বর যাঁদ থাকেন তাহা হইলে তাঁহার 
সাক্ষাৎ করিবার কোনো না কোনো পথ থাকবে । সে পথ যতই দুর্গম হোক আম 
সে পথে যাইবার দৃঢ়সংকল্প করিয়া বাঁসয়াছি। হহিন্দুষর্ম বলে, নিজের শরীরের, 
নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে । সেই সকল 
পালন করিতে আরম্ত করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দু- 
ধর্মের কথ মিথ] নন । যেষে চিহের কথা বালয়াছে সেই সব উপলান্ধ করিতোছ। 
এখন আমার ইচ্ছ৷ তোমাকে সেই পথে নিয়া যাই। ৮ 

দেখা যাইতেছে যে, নিজস্ব প্রেরণা ও চেহ্ট। বলে বরোগ।-জীবনেই আত অস্প সময়ের 
মধ্যে তাঁহার বহুতর সাধন অনুভূতি হইতে থাকে । তাই পক্সীর 'নকট নিজের 
অন্তজাঁবনের মর্মকথা এসময়ে যেমন থুঁলয়া বাঁলতেছেন, তেমনি তাহাকে এই নৃতন 
জীবনের অংশ গ্রহণের জন্যও জানাইতেছেন স্নেহ আহবান। 


পাতি ও পত্থীর মধ্যে একটি চমৎকার বুঝাপড়া ধারে ধীরে গাঁড় উঠে,। উরের 


৮৬ ভারতে সাধক 


এ সময়কার এক গিলন কাহিনীতে ইহার কিছুটা নিদর্শন মেলে। রাজা সুযোধ 
মাল্পকের গৃহেই অরবিন্দ তখন বাস করিতেছেন। কিকাতার রাজনোতিক জীবন 
তখন বিক্ষোভময় ৷ মুক্তিসংগ্রামের নৃতনতর আদর্শ ও প্রেরণা নিয়া অগুবিজ্দ জাতীয় 
আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়। দাড়াইয়াছেন ৷ চারাঁদকে জাসব সংঘর্ষের উত্তেজনা । 
এমনি এক কর্ম5ণল 'দিনে অরবিদ্দের শ্বশুর ভূপালবাবু আঁসয়। উপাচ্ছিত। অরাবঙ্গকে 
[তান সে রায়ে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। একথাও জানাইয়। দিলেন, ঠাহার কন্যা 
মৃণালিনী দেবী অরাবজ্দের সহত দেখা করার জন্যই কাঁলিকাতায় আসসিয়াছেন, তাই 
অযনাবন্দ যেন তাহাদের ওখানেই সে রান্রিটা কাটাইয়৷ আসেন। 

সুবোধ মাল্পকের বাড়িতে অন্তঃপুরকাদের মধ্যে আলোড়ন পাঁড়য়া গেল। পতি-. 
পরীর আসত মিলনের সংবাদে সকলেই মহাথুশী। মেয়েরা অরাবিন্দের সাজসজ্জা 
যোখাড় শুরু করিলেন। ধবধবে 'গিলেকরা পাঞ্জাব ও কৌচানো ধুতি আনানে হইল । 
সংগৃহীত হইল সুগান্ধ বেলফুলের গোড়েমালা ৷ অরাবিচ্দ নীরবে দীড়াইয়া। মিটিমিটি 
হাসিতেছেন। উৎসাহিত হইয়া সকলে তাহাকে সাজাইতে লাগলেন । শ্রীযুন্ত চারু দত্ত 
গাঁদনের এফ মনোরম চিত দিয়াছেন-_ 

এখন কামরা থেকে যোরয়ে এলেন, তখন সাজগোজ করে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল 
ওঁকে--সবচেয়ে সুন্দর, ঠোটের কোণে একটি সলজ্জ হাঁসি। আমরা তে৷ সব দোরগ্োড়াতে 
তপেক্ষা করাছিলাম, ওকে জামাই বেশে দেখবার জন্য । 

প্গ্লীলাবজী ( চারুবাবুর প্র ) এগিয়ে এসে মালা দুটি হাতে দিলে, বললে-_একটি 
আপাঁন পরাবেন 'দাদর গলায়, অন্যাট 'দিদি পরাবেন আপনার গলায় । ভুলবেন ন। 
যেন!” 
"অরাবদ্দ মিষ্টি হাসি হেসে জবাব দিলেন, “তুমি যেমন বলছো, তেমনই আমি 
কয়যো, লীলাবতী 1” 

মুযোধ মল্লিক মহাশযও অরবিদ্দকে বার বার অনুরোধ জানাইলেন রাটে৷ যেন অবগ্য 
তিনি ওখানেই কাটাইয়া আমেন। তখন বাড়ির দারোয়ানকে বাজরা দিলেন,--ফটক 
যেন বদ্ধ থাকে, ঘোষ সাহেব রান্নে আর ফিরিবেন না। 

পরদিন ভোরে সকলে সাবস্য়ে দেখিলেন, অরাবজ্দ রোজকার মতই মল্লিক বাড়ির 
চালের টোবলে উপস্ছিত। আগের রায়ে তিনি বাড়ি 'ফারিয়াছেন এবং বাহিরের ঘার 
বন্ধ থাকায় দেওয়াল টপ-কাইয়াই ঠাহাফে ভিতরে ঢুকিতে হইয়াছে। 

উৎসাহী বন্ধু বান্ধবীদের প্রগ্ন বর্ষণ শেষ হইলে অরবিন্দ বাঁলিলেন, “এবার তবে 
শোন। চব্য-চোষ্য ভোজনের পর রাত্তির এগারোটার সময় আম ফিরে এসোছ। লীঙগা- 
বতী, মাল। দুটি সহদ্ধে তোমার আদেশ অক্ষরে অঙ্গয়ে পালন করেছি।” 

সকলে বাগ্রভাবে কাহলেন, “ত। আপাঁন মাঝরাতিরে পায়ে এলেন ফেন ? জেসন 
তে৷ কথ৷ ছিল না|” 

অরাবন্দের চোখে মুখে কৌতুকের হাগি। উত্তরে বাললেন, «আমি তাকে সব 
বুঝিয়ে বলেছি ; দে আমায় আসতে অনুমতি দিলে, তবে আম এসোঁছি।” 

স্বামীর জন্য ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন যাপন করিলেও মৃণালিনী দেবী তাহার উত্তর- 
জীবনের সাধনার অংশভাগিনী হইতে পারেন নাই। অকালেই ঠাহার জীবনদীপ 
নিধি) যার । অরবিদ্দের বালে৷ তাগের প্রার নয় বংসর পরে তিনি দেহত্যাগ করেন। 


অরাবন্দ ২৮৯ 


মৃত্যুর পূর্বে শ্রীরামকৃফ-সহধার্মণী সারদামণি দেবীর আশ্রয় ও আশীবাদ মৃণালিনী 
লাভ করেন। চারুচন্দ্র দত্তের নিকট লিখিত এক পরে এ বিষয়ে অরাবন্দ ঠাহার 
স্বভাবসিদ্ধ ওদার্য ও আন্তরিকতা নিয়া িলখেন, “আম জেনে সুখী হলাম যে, আমার স্ত্রী 
সাধনজীবনে এমন মহৎ আশ্রয় লাভ করেছে।” 


রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গোড়ার দিকে অরাবিদ্দের বিপুল শ্রদ্ধা ছিল। ধর্ম 
পতিকায় এ স*য়ে তিনি পরমহংসদেব সম্বন্ধে লিখেন, “যানি পূর্ণ, বানি বুগধর্ম প্রব্ক, 
যান অতীত অবতারগণের সমধি-স্বর্প তানি ভাব ভারত দেখেন নাই বা তংসহধে 
কিছু বলেন নাই--একথা আমরা বিশ্বাম কারি না। আমাদের বিশ্বাস, যাহা তিনি মুখে 
বলেন নাই তাহা 'তাঁন কার্ষে করিয়৷ গিয়াছেন। তানি ভবিষাং ভারতের প্রাতনিধিকে 
আপন সম্মুখে বসাইয়৷ গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষাং ভারতের প্রাতনিধি স্বামী 
বিবেকানন্দ । অনেকে মনে কবেন যে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বদেশপ্রেমিকতা৷ তাঁহার 
নিজের দান। কিস্তু সৃক্ষম দৃঁষ্টতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা 
তাঁহার পবম পৃজ্যপাদ গুবৃদেবের দান। 

“তানি (স্বামী ববেকানন্দ ) জন্ম হইতেই বার, ইহ। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব । শ্রীরাম. 
কৃফদেব তাঁহাকে বাঁলতেন, “তুই যে বীর রে ?” তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে 
শান্তি স্টার কাঁরয়া যাইতেছেন কালে সেই শত্তির উদ্ছি্নে ছটায় দেশ প্রথর সূর্যকরজালে 
আবৃত হইবে । আমাদের যুবকগ্ণকেও এই বীরভাব সাধন করিতে হইবে। তাহা- 
দিগকে বে-পবোহা হইয়া দেশের কার্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবং-বাণী 
স্মরণপথে রাখিতে হইবে, তুই বাঁর রে” !” 

ভারতের প্রাণপুরুষ শ্ীরামকূষণ' প্রবন্ধে অরাঁবন্দ এসময়ে ধর্ম" পাঁতিকায় িখিয়া- 
ছিলেন, “বিগত পাচশত বৎসরের মধ শ্রীরামকৃ পরমহংসদেবের মতে দ্বিতীয় একটি 
পুরুষ পৃঁথবীতে আঁবভূত হয় নাই।” 

আলিপুর বোমার মামলার প্রাজালে অরবিন্দের বাসন্থানে জোর খানাতল্লাসি হয়। 
এ সমন্নে এক মজার ঘটনা ঘটে। রামকৃফদেবের উপর অরবিন্দ সে সময়ে বড়ই 
শ্রদ্ধাশীল । তাহার নানা লেখার এই ব্র্গজ্ঞ পুরুষের প্রশান্ত দেখা যাইত। এ নময়ে 
দক্ষিণেশ্বরের [কিছুটা পাঁবন্র মাটিও তিন শ্রদ্ধাভরে নিজের ঘরে রাখিয়। দিয়াছিলেন। 
পালশ কও উহাকে বোমার মপল। ভাবিয। সান্দিগ্ধ হইয়া পাঁড়ল। 

অরাধন্দ লিখিবাছেন, “দুদু কার্ড বোঙেব বাক্সে দক্ষিণেশ্ববেব যে মাটি" রক্ষিত 
ছিল, ক্লক নাচের ( পুলিশ আফনাব ) তাহ। বড় সান্দিষ্কাচত্তে নিবীক্ষণ করিতে থাকেন। 
তাহ, সন্দেহে হয়, এটা কোনো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণশীল পদার্থ। এক হিসবে ক্লার্ক 
সাহেবের লন্দেহ যে 1তান্তহীনততা বল। যায় না। শেষকালে অবশ্য এই 'সিদ্ধাশ্ুই করা 
হয বে ইয বাটি নন সা বিহ নয় এবং বাদায়ীে বিশ্েধণকাবীর নিকট পাঠালে 
নিতান্ত অনাবণ)৯ ৮ 

দাক্ষণেশ্ববের পাত্র মৃত্ডি৪াধ যে এ খুগের এক বিস্ফোরক শান্ত আত্মগোপন করিয়া 
আছে, ইহাব অধ্যাখ্ব-প্রভাব যে সুদ্বপ্রপারী হইবে এ বিশ্বাস অবাঁবন্দের ছিল। অবশা 
সৌদন ভারওবর্ষের খুব কম লোকই ইহার তাৎপর্য বা গুবুত্ধ বুঝিতে সক্ষন হয়। 


ভা' সা. (সু-৩ )-১৯ 


২১৯০ ভারতে সাধক 


আঁলপুর বোমার মামলা শুরু হইয়াছে । 'নিষ্কাম কর্মযোগের সাধক অরাবন্দ কত 
বাহিরের সব ছু আলোড়ন ও হৈ ঠ হইতে নিজেকে একবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
নয়াছেন। তরে তাহার রাহয়াছে পরম প্রশান্ত ও নার্বকার ভাব।, 

এ সময়ে কারাকক্ষে থাকাকালে এক অলোৌকক অনুভুত তাহার জীবনে আত্ম- 
প্রকাশ করে অরাবন্দ নিজে ইহার বর্ণনায় লাখতেছেন : “এইখানে ক্ষুদ্র ঘরের 
দেওয়ালটি হইতেছে জামার সঙ্গী, নিকটে আসিয়া ব্রক্ধময় হইয়। ইহা আনাকে শালঙ্গন 
করিতে উ ণত।.-'উদ্যানের দেওয়াঙ্গের গায়ে একটি বৃক্ষ ছিল, তাহার নয়নরঞ্জক সবৃজ 
লাবণ্য প্রাণ জুড়াইতাম। ছয় (ডিগ্রীর ছয়াট ঘরের সামনে যে সাত্রী ঘুরিয় বেড়ায়, 
ষাহার মুখ ও পদশব্দ ঘাঁনষ্ঠ বন্ধুর মুখ ও ঘোরাফেরার মত প্রিয় বোধ হইত। ঘরের 
“পার্বতী গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সম্মুখ 'দিয়৷ গরু চরাইতে যায়, এই গরু ও গোয়াল 
শনতাকার প্রিয় দৃশ্য ছিল। আলিপুরের শির্জন কারাবাসে আমি অপ্র প্রেম শক্ষা 
পাইলাম 1৮ 


ইহার পর ঠাহার অধ্যাত্বগন্তার় আসে এক বিরাট পরিবর্তন । কারাগারের চারি- 
দিকের পাঁরবেশ এবং ভিতরকার সমস্ত কিছু যেন জীবন্ত ও চৈতন্যমর় হইয়া উঠে। 

প্রাসন্ধ উত্তরপাড়া-আঁভিভাষণে ঠাহার কারাকক্ষের অীন্দ্রয় অনুভূতির বর্ণনা 
অরাঁবন্দ 'দিয়াছেন। বাঁলয়াছেন, “তারপর তিনি আমার হাতে গীঅআ দিলেন। তার 
শান্ত আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম । 
আমাকে শুধূ বৃদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয় ?ন, পরস্তু অনুভূতি ও উপলান্ধর ভেতর দিয়ে জানতে 
হয়েছিল শ্রীকৃফ অন্জরনের কাছে 'কি চেয়েছিলেন - | 

“যখন আম পাদচারণা করতাম সেই সময়ে ঠার শাঞ্ত পুনরায় আমার মধ্যে প্রবেশ 
করল । যেজেল আমাকে মানবঙ্জগগৎ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছে, সেইীদকে আমি 
তাকালাম । কিন্তু দেখলাম, আম আর জেলের উচ্চ দেয়ালগুলোর মধে। বন্দী নেই। 
আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব 1” 

কংসের কারাগারে ভগবান্‌ বা?দেব ভীমষ্ঠ হন। আর সৌঁদন ইংরেজের বন্দীশালায় 
শরাঁবন্দের জীবনে উদ্ভাসিত হুইয়। উঠে সেই বাসুদেবেরই চৈতনামর সত্ত। । সৃক্ষম দৃষ্টি 
ঠাহার সোঁদন খুঁলর। গিরাছে। চারিদিকের সব কিছু দেখিতেছেন পরমঠৈতন্যে পরিপূর্ন । 
ইটপাথর, কারাগারের লোহদ্বার, সবই সঙ্জীব এবং প্রাণবন্ত । এক অলোকিক জেগাতির 
স্রণ সর্বাদকে । জেলের কয়েদী হইতে আরগ্ত করিয়া মামলার উাঁকল, বিচারক 
অবধি সবই যেন স্চদানন্দময় হইয়। উাঠম্নাছে, সব কছুতেই ওতপ্রোত রাহয়াছে 
বিশ্বাত্মার প্রাণম্পন্দন ! 

এই সময়কার আজ্ত] প্রসঙ্গে আরও বলিতেছেন, “এক একবার এমন রোধ 
হইত, যেন ভগব'নু সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বাশীটি বাঞ্জাইতেছেন, দাঁড়াইয়। আছেন, 
সেই মাধুর্ষে আমার হদয় আকর্ষণ কারতেছেন। সর্যদা বোধ হইতে থাকে, কে যেন 
আনাকে আলিঙ্গন করিতেছে, কে যেন আমাকে কোলে কারয়৷ রাখিয়াছে । এই ভাবের 
[বিকাশ আমার সমস্ত মন প্রাণ আঁধকার করিয়। নিল। ক এক নিমল মহান শাস্তি 
বিরাজ করিতে লাগল তাহা বর্ণনা কর বায় না। প্রাণের কঠিন আবরণাট আমার 
খুলিয়া গেল ।” 


শ্রীজরাবন্দ ২৯১ 


নবউৎসারত এই অধ্যাত্মমরোতেই অরাবদ্দের তীব্র দেশপ্রেমকে মানবতার এক 
সর্বজনীন বোধে বৃপান্তরিত করে, মহাপ্রেমের দিকে তাহাকে টানির। নেয়। 

প্রাতগরবান কোৌপুলী এ্রীস্তিরঙূন দাশের দঁষ্টতে অরাঁবন্দের জীবনের এই নৃতন 
রূপটি সেদিন ধর পড়ে। সওয়াল করার সময় ওজাঞ্ধনী ভাষায় এই সাধক রাজবন্দীর 
জীবনাদর্শ ব্যাখা করিয়া তান সেদিন যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা যেন দৈববারণীরই 
ইঙ্গত বহন করিয়া আনিয়াছিল । 

[বিচার ? মিঃ বাঁচকফটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চিত্তরঞ্জন অরবিন্দ সম্বন্ধে বালয়াছে, 
“এই 1াতওা, কোলাহল ও আন্দোলন স্তদ্ধ হবার বহুকাল পরে, এ'র অন্তর্ধানের দীর্ঘকাল 
পরে, মানবসমাজ একে স্বদেশপ্রেমের মহাকাব, জাতীয়তার প্রবর্তক ও মানবপ্রোমক বলে 
্রন্ধ। জ্ঞাপন করবে। এণর িরোধানের দীর্ঘকাল পরে এ"র বাণী, শুধু ভারতবর্ষেই নয়, 
সাগরপারের দূরদূরান্তে ধনিত হতে থাকবে ।” 

উত্তরকালে |চন্তরঞ্জনের এই উত্তি সত্য হইপ়া উঠে। 


এই সময়ে, কারাগারের মধ্যে অরাবন্দ দুইটি বাণী প্রাপ্ত হন। এই বাণীরই 
প্রত্যাশায় [তান যেন উন্মৃখ হইয়া ছিলেন। তান এ সম্পর্কে বালয়া্েন, “যোগাসদ্ধির 
জনা আমি বহুদিন ধরে চেষ্টা করেছিলাম এবং শেষ পর্যস্ত আমি তা কতকটা আয়ন্ত 
করতেও পেরেছিলাম, কিন্তু যা সবচেয়ে বেশী চাইতাখ তা পাই নি, সন্তুষ্ট হতেও পারি 
নি। তারপর জেলের নিঃসঙ্গতার মধো, 'নর্জন সেলের মধ্যে আবার তা পেলাম । আমি 
৷ বললাম- প্রভূ, দাও আমাকে তোমার আদেশ ; আমি জানি না ক কাজ আমাকে করতে 
হবে, কেমন ক'রে করতে হবে । আমাকে তুমি একটি বাণী দাও !” 
এই প্রার্থনার উত্তরে দুইটি বাণী অরবিন্দ এ সময়ে লাভ করেন। একটি দেয় 
জাতির পুনদুথানে সাহাযা করংর নির্দেশ, অপরাটিতে নিহিত থাকে অধ্যাত্মভারতের ঈশ্বর 
নাঁদ-্ট ভূমিকার কথা । অরবিন্দ এই বাণীর বর্ণনায় বলিয়াছেন, “এই এক বংসর 
নর্জনবাসে তোমাকে দেখানো হয়েছে এমন [কছুযার সম্বন্ধে তোমার সঙ্দেহ ছিল এবং 
ত৷ হচ্ছে 'হন্দুধর্মের মৌপিক সভাতা। এই ধর্ম টকে আমি জগতের সামনে তুলে 
ধরা , খাঁষ, সন্ত, অবতারদের ভেতর দিয়ে এই ধর্মাটকে আম সবাগসুম্দর ক'রে গড়ে 
তুলেছি; আর এখন এ ধর্ম যাচ্ছে সবঞ্জাতর মধ্য আমার কাজ সম্পন্ন করতে। 
আমার বাণী প্রচার করবার জনোই আমি এই জাতটাকে তুঙ্গছি এইটিই সনাতন ধর্ম, 
তুমি এই ধর্মকে আগে বাস্তাবক পক্ষে জানতে না, কিন্তু এখন আমি এটি তোমার কাছে 
প্রকাশ করছি।..'যখন তুম বাইরে যাবে, তোমার জাতিকে সর্বদা এই বাণীই শোনাবে 
যে, সনাতন ধমে'র জনই তারা উঠছে, নিজেদের জন্য নয়--সমস্ত জগতের জন)ই তার 
উঠছে । আমি তাদের স্বাধীনত। দিচ্ছি জগতের সেবার জন্যে !: 
এই দিব্য বাণীর প্রেরণা অরাবদ্দের উত্তরজীবনকে প্রভাবত করিরাছে। 


কারাগার হইতে মুন্ত পাইয়া অরবিন্দ “কমঘোগিন ও থিম" এই দুইটি 
সাষ্ঠাহিকের মধ্য দিয়া ঠাহার আদর্শ প্রচার করিতে থাকেন। মুন্তিসংগ্রাম আর ইংরেজ 
সরকারের দমননীতি, উভয়ং তখন প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। তেমনি অপর দিকে 
জরাবন্দের অন্তজীবনেও সাধিত হইয়াছে বৈপ্লাবক রূপান্তর । আধ্যাত্মক নেতৃষ্থের 


২৯ ভারতে সাধক 


নৃতনতর ভূমিকার দিকে এবার [তিনি অগ্রসর হন। রাজনৈতিক জীবন হইতে নিজেকে 
সংহরণ করিয়৷ নেন, তারপর নিমজ্জিত হইতে থাকেন অধ্যাত্বজীবনের অমৃতসন্তায় । 

ইহার পর ঠাহার জীবনে আসে এক নৃতনতর পটপরিবর্তন। রাজনোতক নেতৃত্ব 
ও কাঁলিকাতার কর্মমুখর জীবন ত্যাগ কারয়া 'কছুঁদন তিনি চচ্দননগরে 'গিয়। 
আত্মগোপন করেন। তারপর উপাচ্ছিত হন পাঁগচেরীতে। অরাঁবন্দের অন্যতম সহকর্মী 
রামচঞ্জ মঞ্জ্মদার তাহার কাঁলকাতা ত্যাগের কাহিনীটি বর্ণনা করিয়াছেন । 

[তান লিখিয়াছেন, «আম জনৈক সি আই-ডির নিকট হইতে সংবাদ পাই ধে, 
শ্লীঅরাবন্দকে শাঘ্রই গ্রেপ্তার কর হইবে এবং খুব সম্ভব শামসুল আমলের হতণর মামলায় 
ঠাহার নামে ওয়ারেন্ট বাঁহর হইবে। এই সংবাদ আমরা পরেই আরও দুই স্থান হুইতে 
পাই। সংবাদ পাইয়াই আমি কৃফকুমারবাবূর বাড়ি ছুঁটিঙ্গাম এবং শ্রীঅরবিজ্দকে সংবাদ 
দিলাম । তান ধার চিত্তে ইহা শুনিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়। 'কর্মযোগিন' আফিসে 
আসিলেন। 

প্ুথমে জামিনদার ঠিক করিয়া রাখবার পরামর্শ হইল । পরে বাঁললেন, 
“নবোদতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো ।' আমি ভগিনী নিবোঁদতার বাড়ি গেলাম । ঠাহার 
সঙ্গে প্ব হইতেই পারিচয় ছিল। বরোদায় িবোদতার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, 
নিবেদিতা তাহাকে স্বামীজীর 'রাজযোগ' উপহার দেন। অরাবজ্দবাবু বালতেন যে, এই 
পুস্তক পাঁড়িয়াই তাহার হিন্দুদর্শন পাঁড়বার আগ্রহ হয়। ভগিনী নবোদতা 'কমযোগিন্‌'- 
এ প্রবন্ধ লাথতেন। যে-সময়ে শ্রীঅরাবজ্ছবাবু চন্দননগরে লুকাইয়৷ ছিলেন, সে-সময়ে 
নিবোদতাই কাগজখানি চালাইল্লাছিলেন।-."যাহা হউক ভাগনী নিবোদিতাকে সকল 
ঘটনা বলিলাম। 

“তান শুনিরা বলিলেন, তোমাদের নেতাকে আত্মগোপন করতে বল, এই 
আত্মগোপনের পরে তান তার মধ্যবর্তাদের ভেতর দিয়ে অনেক কিছু কাজ বরতে 
পারবেন। 

“একদিন অরাবিদ্দবাবু আমাকে বলিয়াছেন, “মা কালী সৌদন আমাকে সিস্টার 
নিবোঁদতার মাধ্যমে আত্মগোপনের আদেশ দেন...এ সংবাদ লইয়া আম আঁফিসে 
[ফিরিলাম। অরাবন্দবাবু বললেন, বেশ, তবে সব ব্যবস্থা করো। 

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিবার পূর্বে বোসপাড়া লেনে অরবিন্দবাবু ভগ্গনী নিবেদিতার বাসায় 
গিয়৷ তাহার সহত দেখা করেছিলেন ।.. বোধ হয় নিবোদতার সঙ্গে তিনি 'কম'যোখিন্‌ 
পর পরামর্শ করিয়াঁছলেন। এই কথাবাঠার সময় আমরা কেহ উপাস্থিত 

না।” 


অরাবিন্দ চন্দননগরে কিছুকাল আত্মগোগন করেন। তারপর তিনি সমুদ্রপথে 
পওচেরীতে চলিয়৷ যান। 

চজ্মননগরে অবঙ্থান করার সময়েই দখা যায়, ইতিমধ্যে ঠাহার মানসলোকে এক 
বিরাট পারবর্তন ঘটিয়। গিয়াছে । বহিজগত্রে সমপ্ত চা্ল্য ও ধুলিবঝঞার উধ্বেৎ এক 
অপ্ব ওদাসীনায ও শালপ্ত নিয়। তিনি বিবাজমান। মাঝে মাঝে অগীন্দ্রিয় এুগতের 
ুদ্ধদ্বার কি করিয়া যেন উন্মে!চিত হইয়। যায়, ফুটা উঠে জেযোঁওময় নানা অক্ষরের 
মাল, অবাক্‌ বিস্ময়ে তিনি চাহয়। থাকেল । 


শ্লীঅরবিজ্দ ২৯৩ 


এ সময়ে মাতলাল রায়ের গৃহে তিনি লুকাইয়া আছেন। সোঁদন মাতলালবাধূর 
ফোত্হলী প্রশ্নের উত্তরে বলেন, “কতগুলি আলোয় লিপি কেবলই আমার চোখের 
সামনে ভেসে ভেসে আসে, এদের অর্থ বার করার চেষ্টা করি।” 

আবার একদিন ঠাহাকে বালতে শোনা যায়, “অদৃশ্য সৃক্ষা জগতে যে সব দেবতা 
রয়েছেন, ঠাদের অনেকেরই আকার সামনে ফুটে ওঠে । অক্ষরের মতে৷ এই সব মুর্িও 
অর্থবাজক-_ক এর! জানাতে চায়, তাও উপলান্ধ করতে চেষ্টী করি ।” 

অলোকিক জগতের, অধ্যাতলোকের কপাট বুঝি এবার খুলিয়। "গিয়াছে । দেখানকার 
নান! ইঙ্গিত, নানা নিদর্শন সাধক অরাবিদ্দ মাঝে মাঝে প্রাপ্ত হইতেছেন। 

১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রল অরাবিচ্ছ প্ডিচেরীতে গির। উপস্থিত হন। রাজনোতিক 
. ভাগ্াগড়ার উন্মাদনা, সংসারের বন্ধন, আত্ময়-বন্ধুদের আকর্ষণ, সমস্ত কিছু নির্বচারে 
পারত্যাগ করিয়া আপন সাধনায় তান নিমগ্ন হইয়া যান। শুরু হয় প্রোরত পুরুষদের 
প্রস্তুতি পর্ব। পাঁওচেরীর সাগর তাঁরে তাহার আঁভিনব যোগাশ্রম গাঁড়য়। উঠিতে থাকে । 

নিজের যোগলবা শস্তির প্রভাবে দেশের মুন্তি আনয়ন করিবেন, মানবের আত্মক 
বিকাশের সম্ভাবনাকে করিয়া তুলিবেন সার্থক- ইহাই ছিল তাহার সংকল্প । 

্রীযন্ত মৃতলাল রায়কে তান এ সময়ে এক পরলে লিখেন, “একট। জিনিস উপলকি, 
করিবার চেষ্টা কারও,_যে কাজ আমরা কাঁরতে চাঁহতোছ ইহার ফল সে পর্যন্ত বৈষায়ক 
জগতে ফলপ্রসূ হইতে পারিবে না, যে পর্যন্ত না আমার অঙ্থাসাদ্ধ ততখান প্রবল হয়-_ 
* যতখানি হইলে এই বন্ুত্্বাদী মঠ্োর উপর উহা! সমগ্রভাবে কলের মতে৷ কাজ কাঁরতে 
. পারে।” 


সাধনার আরও গভীরে প্রবিষ্ট হইবার পর অরবিন্দের জীবনে অধ্যাত্বর্পাস্তর যেমন 
ঘটে, তেমনই স্পঙ্টতর ৰূপ পরিগ্রহ করে ঠাহার দার্শনিক জীবনবাদ ৷ মানবসমাজকে 
দিবাজীবনে আদর্শ গ্রহণে তিনি আহ্বান জানান । 

১৯১৪ শ্রীষ্টান্দে পাঁওচেরী হইতে “আর্য” পাক প্রকাশিত হইতে থাকে, আর 
প্রধানত ইহারই মাধ্যমে অরবিন্দ ঠাহার নবতম আদর্শ জনচৈতনোর সস্মুখে তুলিয়া ধরেন। 

মহাসাধকের তপস্যার প্রভাব এবার ক্রমে দৃরবিস্তারী হইতে থাকে । পাওচেরীর 
সহায় সম্পদহীন পাঁরবেশে ধারে ধারে শ্রীঅরবিদ্দ-আশ্রম গাঁড়য়া উঠে, বিশ্বের দিত্বিদিকে 
ঠাহার দার্শনিক আদর্শ এবং সাধনার পর্থানর্দেশ ছড়াইয়া পড়ে। 

নজের দর্শনতত্ত অরাবন্ধ ব্যাথ্য। করিয়াছেন ঠাহার আঁবিস্মরণণীয় অবদান, লাইফ-- 
িভাইন গ্রন্থে। 'দিব্যজীবনের আভনব তত্ব তান ইহার মাধ্যমে প্রচার করিয়াছেন 

এই শদব্য জীবন' হইতেছে তাহার জাদর্শ ও তত্বের দিক, আর তাহার 'পূর্ণযোগ' সেই 
তত্্রেই ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক । লাইফ-ডভাইন, গ্রন্থে তিনি দিবাজীবনের বাতা 
ও তত্্ের নিপুণ বিশ্লেষণ দিয়াছেন । আর তাহার এসন্থোসস্‌ অব্‌ যোগ' গ্রে স্থাপন 
করির্লাছেন, 'পূর্ণাঙ্গ' বা সমস্বয়ধ্মী যোগের গদ্ধতি। 

অরাঁবন্দ-দর্শনের ভিত্তি হইতেছে [বুর্ন-ক্রিয়া। প্রড়াতির চরম ও পরম পাঁরণাতির 
কথাপ্রসঙ্গে তিন বাঁলয়াছেন, “মন ও প্রাণ যেমন জড় হইতে মস্তি পাইয়াছে, তেমনি 
হথামসর়ে সৃষ্টির অন্তনিহত সুগোপন ভগ্গবং-সত্তার মহত শিগুল আবরণভেদ কার 


২৯৪ ভারতের সক 


উঠিবে এবং উপর হইতে তাহাদের পরম জে)াতি আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইবে।” 
মতে, পৃথথবীতে এমনভাবে সন্ভাবিত হইয়। উাঠিবে আঁঙমানসের মহাপ্রকাশ ! 

নৃতন মানবঞ্জাতির কথা, নৃতন মানস উপাদান সমান্বত নৃহন মানবের কথ ইতিপূর্বে 
অন্য মনীষী ও দার্শানকেরাও বলিয়াছেন। কিন্তু অরাবন্দ ঘোষণা করলেন, প্রকাতির 
ময়োই এ সাধনপ্রণালী রাহপ্লাছে, ইহা শুধু অন্তর্নিহিত নয়, গ্াশীলও বটে। আশ্বাস 
দিয়া তান আরো কাঁহলেন, মানুষের চেষ্টায় ও সাধনায় আঁতমানসের অবতরণ অথবা 
প্রে্ঠতর ও মহত্তর বিবর্তনকে ত্বরান্বিত কর! বায়। 

যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অনলস কর্মসাধনার মধ্য দিয় অরাবন্দের সাধনজীবন সফল 
হাটুর উঠে তাহা অনেকেরই জানা নাই । সাধন-জীবনের এ সংগ্রাম সম্পর্কে তিনি তাহার 
এক পরে অন্তরঙ্গ শিষ্য 'দিলীপকুমার রায়কে লাখরাছেন-_ 

«এটা নিতান্তই অদ্ভুত কথা যে- আম আতমানস 'পাদ্ধর উপবুস্ত মানাসক ধৃত 
নিয়েই জন্মগ্রহণ করোছিলাম এবং আমাকে জীবনের কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হতেই হয় 
নি। কিন্তু ভগবান্‌ জানেন, আমার সারা জীবনেই চলেছে নিষ্করুণ বাস্তবতার বিরুদ্ধে 
আবাচ্ছন্ন লংগ্লাম। ইংলও জীবনের নান৷ দুঃখ কষ্ট ও অনশন থেকে শুরু ক'রে পাঁওচেরী 
জীবনের নানা ঘোরতর অসুবিধ। ও বিপদের মধ্য দিয়ে আমি এসেছি--বহিজাঁবন ও 
অস্তলেণক উভয় ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করেছে বহুতর অন্তরায় । 

“আমার জীবন বরাবরই হয়েছে একটা বুদ্ধাবশেষ আর আঙ্জর যে আমি এখানকার 
দোগুলায় বকে আমার অধ্যাত্শান্ত ও অপরাপর বাহরঙ্গ শন্তি-বলে সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছি, 
তাতে আমার এই বুদ্ধের স্বরূপ বদৃলায় নি। তবে এটা ঠিক, এসব কথ৷ উচ্চ স্বরে চীৎকার 
ক'রে আমি কখনে বাল নি। তাই বাইরে থেকে স্বভাবতই একজন সমালোচকের 
মনে হবে যে, আমি বাস করছি একটা জণকজমকপূর্ণ কম্পনাবিলাসী ভাবরাজো, 
সেখানে বান্তর জীবনের কঠোরতা কোনো দিন দেখা দেয় নি। িস্তু এটা কি একটা 
প্রকাণ্ড ভুল নয় ?* 

সাধনা ও 'সীদ্ধর ইলিতট দিয়া আর এক চিঠিতে লিখিতেছেন, “কন্তু প্রতিদিন, 
দীর্ঘ কংসরব্যাপী পাচ ছয় ঘণ্টার একাগ্র [6স্তার ফলেই আমার ভেতরে এশী শন্তির অবতরণ 
ঘটতে পেরেছিল-_এসধ গস্প তোমাদের কে বলেছে, বলতে ১ যাি একাগ্র চিস্তাকে 
কঠোর ও প্রয়াসশীল ধ্যান বল, তাহলে এট 'কল্ু আমার জীবনে কখনে। ঘটে নি। ধা 
আমি নিয়ামত করোঁছ তা হচ্ছে চার পাঁচ ঘণ্টা প্রাণায়াম- সে অবশ্য ত্বত্র ব্যাপার। 

“আর কোন্‌ উধ্বলোকের ধারার কথ তৃমি বলছে৷ ? কবিতার স্রোত তে এসেছিল, 
যখন আমি প্রাণায়াম কার তখন, তার কয়েক বংসর পরে মোটেই নক । যাদ অনুভূতর 
প্রবাহের কথ৷ বল, ও এসোঁছল দীর্ঘাদন ধাবং প্রাণায়াম বন্ধ করার পরে--বখন আমি 
নাছিল হয়ে বসেছিলাম--কি করবো, এবং সর্ব প্রচেষ্টা বিফল হবার পরে কোন্‌ দিকে 
আবার প্রয়াস শুরু করবো, তারও যখন কিছু ঠিক ছিল না। 

“তাঙ্ছাড়া। এট। দীর্ঘ বৎসরের প্রাণায়ামের ফলে উৎসারিত হয় নি, বরং সে সময়ে প্রা্ত 
এক গুরুর কৃপায় নিতান্ত অস্ভূতভাবে এবং সহজরূপে হয়েছিল। শুধু সেই গুরুর কথ 
বললেও হয়তে ঠিক হবে না-_কারণ সেই গুরু নিজেও এর আবির্ভাব দেখে 
বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো বা এটা পরমন্রন্দ বা মহাকালী অথবা কষের 
কুপারই সম্ভব হয়েছিল ।” 


শ্রীজরাবিন্দ ২৯৫ 


অরাবিদ্দ জপ প্রশান্তটি ১৯০৮ সালে উদ্গীত হয় বিশ্বকবি রবীঞ্জানাথের কর্টে-_- 
১৯২৮ সালের দর্শনে, কবি ঠাহার সেই প্রশান্তিকেই রৃপায়িত হইতে দেখেন। সেদিনকার 
এই দর্শনের কথা কবিবর ঠাহার অনুপম ভাষায় বর্ণনা ক. রিয়া [গিয়াছেন-_পপ্রথম দৃষ্টিতে 
বুঝলাম, ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য ক'রে পেয়েছেন। সেই ঠার 
দীর্ঘ তপস্যার চাওয়। ও পাওয়ার দ্বারা ঠার সন্ত ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইান এর 
স্তরের আলে। দিয়েই বাইরের আলে স্বালাবেন, আপনার মধ্যে খাঁষ 1পতামহের এই 
বাগী অনুভব করেছেন, বুন্তাত্মানঃ সবমেবাবিশাস্ত। পরিগ্্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে 
প্রবেশাধিকার, আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার । 

“আমি তাকে বলে এলুম, 'আত্মার বাণী বহন ক'রে আপনি আমাদের দধ্যে বোরয়ে 
আসবেন, এই অপেক্ষায় থাকবো । সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে, শু বিশ্বে। 
প্রথম তপোবনে শকুস্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিথাতে, প্রাণের ঢাণ্ল্য। আর 
দ্বিতীয় তপোবনে তার বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে । অরাবন্দকে ঠার যৌবনের 
মুখে ক্ষুঙ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আদনে দেখোছলুম সেখানে তাকে জানিয়েছি 
- অরাবচ্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার ' ! আঙ্গ তাকে দেখলুম ঠার দ্বিতীয় তপস্যার আসনে 
অপ্রগল্ভ স্তন্ধতায_ আজও তাকে মনে মনে বলে এলুম__অরাথচ্ট রবীন্ছের লহ 


নমস্কার ।” 


১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর সমাগত হয় শল্তিধর মহাপুরুষের মহাসমাধির লগ্ন । 
মরদেহ তাগ করিয়া সার্থক সাধক অরাবন্দ দিব/লোকে তান্তার্ঘত হন। মুক্তির যে 
শত্যুগ্ন সাধনা প্রথম জীবনে ঠাহার রাজনোতিক সংগ্রামের মাধামে আত্মপ্রকাশ করে, 
মানবাত্মার পরম মুন্ধির পথে সে সাধনারই সোঁগন ঘটে মহা-উত্রণ | 


শৈবাচার্য অপ্পর 


ভারতের অধ্যাত্ব সাধন৷ ও ধর্ম-সংস্কতিময় জীবনে দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ শৈব সাধক- 
দল সংযোজিত করিয়াছেন এক অত্যুজ্ষল অধ্যায় । পৌরাণিক ও এ্রীতহাসিক উভয় 
যুগেই দলে দলে ঠাহারা আবিভূত হইয়াছেন, মুমুক্ষু সাধকদের দিয়াছেন দিব্যলোকের 
আলোক-সঙ্কেত, জনজীবনের স্তরে স্তরে ছড়াইয়াছেন কল্যাণধারা । এই মহাত্মাদেরই 
অন/তম শৈবাচার্য অপ্পর। কৃচ্ছ: ত্যাগ-তিতিক্ষা, অনন্য ইখসেবা ও কঠোর যোগসাধনার 
সাহত শৈবাগমের জ্ঞানৈশ্বর্য সমন্বিত হয় ঠাহার সাধনজজীবনে। বহুজনের আলোক-1দশারী 
রূপে সর্ব তিনি কীতিত হইয়া উঠেন। 

অগ্নর আবিরভত হন আনুমানিক ৬০০ থ্বীষ্টান্জে। তামিল দেশের, বর্তমান 
তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্কট জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে তাহার জন্ম । শিব-সাধনার এীতহোর 
ধারাটি দীর্থাদন প্রবাহিত ছিল তাহাদের বংশে । অগরের পিতা ছিলেন সেই ধারারই 
এক ধারক ও বাহক। নোষ্ঠক শিবভন্ত বাঁলয়াও স্থানীয় অণ্চলে তাহার যথেষ্ট 
প্রাসাদ্ধ ছিল । 

শৈশবেই অগ্ররের জীবনে নামিয়। আসে এক দৈবের নির্মম আঘাত । অস্প দিনের 
বাবধানে জনক ও জননী শিশুপুরের মার়।৷ কাটাইয়া ইহলোক ত্যাগ করি যান। 
জগরের বাল্যবিধবা জেঠা ভাঁগনী এই সংসারেই বাস কারিতেন ; এখন হইতে তিনিই 
গ্রহণ করেন তাহার লালনপালনের ভার। 

বালক কালেই অগ্পরের অসাধারণ মেধা ও প্রাতভার পরিচয় পাওয়া যায়। দিদি 
আতিশয় যয়ে যেমন তাহাকে প্রাতপালন করিতে থাকেন, তেমাঁন করেন তাহার লেখা- 
পড়ার সুব্যবস্থা ৷ গ্রামের চতুষ্পাঠীতে অগ্পরকে ভর্তি করিয়। দেওয়া হয় এবং অপ্পকালের 
মধেঃই উচ্চতর পাঠসমূহ অনায়াসে তাহাকে আয়ত্ত করিতে দেখা যায়। শিক্ষক ও 
পড়ুয়ারা সবাই চমংকৃত হন, ভ্রাতার কৃতিত্ব লক্ষ্য করিয়৷ দিদিরও আনন্দের অবধি নাই। 
দিনের পর দিন তাহাকে তিনি উৎসাহিত করিতে থাকেন। 


নিত্যকার পাঠ যেই সমাপ্ত হয় অমনি বালক অগ্গর প্লেহময়ী দিদির কোল ঘেশষয়া 
আসমা বসেন, তাহার মুখ হইতে শোনেন প্রাচীন পুরাণশান্ত্রের মনোজ্ঞ উপাখ্যান, সাধু 
সহাত্মাদের দিব্য জীবনের কত অলোক কািনী। 

ভান্তাসন্ধ শৈবগুরুর কাছে দিদি দীক্ষা নিয়াছেন। সংসারের কাজকর্ম আর অগরের 
'দেখাশুনার সময় ছাড় দিন রাতের বাকী সমকনটা ঠাহার কাটে শিবের আরাধন ও জপ 
ধ্যানে। সকল কিছু অনুষ্ঠানের শেষে, শিবমন্দিরের গর্ভগুহে বাঁসরা এই ববীয়সী 
প্জারণী প্রাতাঁদন ভন্তিভরে আবৃত্তি করেন দিদ্ধাচার্য নাণিক্যবাচক-এর অপ্ৰ 
স্তোত্মালা । শিব প্রশস্তির গম্ভীর ধানিতে সারা মন্দির গমগমূ করিয়া উঠে। মন্দির 
চত্বরে ভ্রীড়ারত অগ্পর উচ্চাঁকত হইয়া উঠে, কি এক অজানা আকর্ষণে ছ্বাটয়া আসে 
প্জাবেদীর কাছে, দিদির ভাবপ্রদীপ্ত আননের দিকে চাহিয়া থাকে 'নার্নমেষে, শিব- 


ঠৈষাচার্য অগর ২৯৫ 


তান্তর রসে রসায়িত দিদির সাধনঙ্গীবন এ্মানি করিয়া দিনের পর দিন প্রভাবিত করিতে 
থাকে বালক অগ্পরকে । 

কয়েক বৎসরের মধ্যে চতুষ্পাঠীর পড়া শেষ হইয়। যায় । এবার কোনো উচ্চতর শান্তর 
পাঠের কেন্দ্রে অগ্নরকে যাইতে ছইবে। সার দক্ষিণদেশে তখন কাণ্টীর খুব সৃখ্যাতি। 
এ নগরী শুধু পল্লবরাঙ্জ প্রথম মহেন্দ্রের রাজধানীই নয়, ইহা তখন সার৷ ভারতের অনাতম 
শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। রাজা মহেন্দ্র ধর্মের দিক দিয়া জৈনমতাবলম্বী, ঠাহার উৎসাহ ও 
পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর ভারতের বড় বড় জৈন পিতেরা রাজধানীতে জড়ে। হইয়াছেন। 
এখানে গাঁড়িয়া উঠিয়াছে জৈন শান্ত্রবিদ্‌ ও তর্কশূরদের এক প্রাসন্ধ মহাবিদ্যালয় । রাজ- 
সভায় প্রায়ই শাক্ত্রীবচার ও তর্কদ্বন্্ অনুষ্ঠিত হয়--হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সব ধর্মের 
, প্াঁওতেরাই সমবেত হন নিজ নিজ মতবাদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য। তাই কাণ্চী তখন 
পদ্ধিগত হইয়াছে সবশাস্ত্রেরই পাঁঠস্থানরূপে । 

চৃতৃষ্পাঠীর পাগুত ও পড়ুপ্নাদের কাছে অগ্নর কান্ঠীনগরের বিদ্যাবৈভবের কথা 
শুনিয়াছেন। নিজে তিন উৎসাহী বিদ্যার্া, তাছাড়া, সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়ার উচ্চা- 
কাচ্ক্ষা সপ্প্রাতি ঠাহাকে পাইয়৷ বাঁসক্লাছে । বেশ কিছুদিন যাবৎ তাহার কিশোর মন 
চণ্ল হইয়াছে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাতীর্থ কাণ্ঠীতে বসবাস করার জন্য । সেখানে গিয়৷ সবশারে 
ব্যুংপান্ন হইয়া, শ্রেষ্ঠ পাঁওতের সম্মান লাভ করিবেন ইহাই ঠাহার আভলাষ। 

জোঠ্া ভাগনীকে একদিন কহিলেন, “দাদ, কাণ্তীতে শিক্ষা লাভ করবার জন্য 
' আমি ব্যাকুল হয়ে উঠোছ। সেই ব্যবস্থাই তুমি আমার ক'রে দাও। 'বিদ্যার্থী হিসাবে 
এজন্য যা কিছু ত্যা-তাতক্ষা স্বীকার করতে হয়, আমি অতে একটুও পম্চাদৃপদ হবে৷ 
শি তোমায় আদ কথা দিচ্ছি, সেখান থেকে, সর্বশান্রে পারদর্শী হয়ে, আম দেশে 
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দিদি কাহলেন, «ওরে তুই কৃতী হাব, বংশের মুখ উজ্বল করব তাই যে আমি চাই। 
আর ৫সই ভরসায়ই যে আমি এতকাল 'দিন গুনছি। কিন্তু ভাই, কাণ্ঠীর বিদ]াপাঁঠে 
তোর পড়াটা আমার যেন ভাল ঠেকছে না।” 

“কেন বলতে ?-_ ক্ষুণ্ন মনে প্রশ্ন করেন অর । 

“শুনেছি, কাণ্সীতে রাজা মহেন্দ্রের সম্প্রদায়, অর্থাৎ জৈনেরাই বেশী প্রতিপত্তিশালী । 
জৈন শান্্রবদূদের সেখানে প্রবল প্রতাপ, ন্যার-শান্ত্রের কুটতর্ক নিয়ে সদাই তাদের 
কচকচি। ্রশ্বরের প্রশ্ন সেখানে গৌণ, আমাদের ইষ্ট বিগ্রহ শিব যেখানে রয়েছেন 
অবজ্ঞাত হয়ে ।” 

«এ তুমি কি বলছো দিদি। আমি নিজে যাঁদ ঠিক থাঁক, আমার নিজের 
ধ্যানধারণা যাঁদ ঠিক থাকে, তবে কেউ আমার আনিষ্ট করতে পারবে না। তাছাড়া, 
এবুগে প্রকৃত শাক্সাধ? হতে ছলে ইশ্বরমুখী আর ঈশ্বরাবিসুখী উভর শান্ই পাঠ করতে 
হবে। কান্ঠী ছাড় কোথাও যে তার সুবিধে নেই।” 

“আমি বাল 'কি, তুই বরং চিদস্বরমে চলে যা, সেখানকার শিবমন্দির রয়েছেন 
শৈবাগমের দিকৃপাল প্তেরা আর রয়েছেন 'সন্ধ শৈব মহাপুরুষের! 1” 

“শঁকন্তু দিদি, সেখানে গিয়ে তে৷ আমার একটিমান্র সপ্রদায়ের একপেশে বিদ্যাচ্চ 
নিয়েই পড়ে থাকতে হবে । মনোরাজ্োর দশ দিকের দশটি জানালা তো৷ খুলবে না। 


০ ভারতের স্বধক 


সর্শন ও স্মধনার বহুমুখী তত তে৷ আমি আয় করতে পারবে না। না-_না, আমি 
কাণ্ঠীতেই যাবো । তুমি এতে আপান্ত ক'রে। না” 

শ্রাতার সংকপ্পে দাদ আর বাধা দিলেন না। কয়েক দিনের মধে!ই অগ্নর রওনা 
হইয়া গেলেন কাণ্ঠীনগরে । 


এধানকার প্রধান 'বিদযাপীঠে জৈন অধ্যাপকঙেরই প্রাধান্য । উত্তরভারত হইতে 
প্রেষ্ঠ &ন দার্শীনক ও শাঙ্্াবদূদের এখানে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছে । আর 
তাহাদের নেতৃত্ব ও তত্বাবধানে ঢাঁলতেছে শত শত বিদ্যাথার শান্ত অধায়ন। তর্ণ ছা 
অগ্সর এই বিদ্যাপাঠেই ভর্ত হইলেন। বহুলখ্যাত পাঁওতদের চরণতলে বাসয়া শুরু 
হইল তাহার অধ্যয়ন-তপস্যা । 

নবীন ছাত্রের জ্ঞানের স্পৃহা যেমন প্রবল, তেমনি অসাধারণ ঠাহার ধীশন্তি। কয়েক 
বৎসরের মধোই অগ্নর নানা শাস্ত্রে বুাৎপন্ন হইয়া উাঠলেন। বিশেষ করিয়া ঠজনশাস্রে 
জাম্মল তাহার জসামান্য অধিকার । বচারসভা ও ঙক্ঘন্দের ক্ষেত্রে এই তরুণ পর্ডিত 
অস্পকাল মধ্যে সুপারচিত হইয়া উঠিলেন। 

শান্তর ও দর্শনতত্তে পারঙগমতার জনই শুধু নয়, অসামান্য কাব্য গ্রাতিভার আঁধকারী 
রূপেও তিন প্রাসান্ধ অর্জন করিলেন। প্রবীণ জৈন ধর্মনেতা ও সাধকেক়া তাই 
ঠাহার মধ্যে লক্ষ্য করিলেন এক বিরাট প্রাতশ্ুতি। 

রাজ। মহেন্দের প্রস্ দৃষিও আঁচরে পতিত হইল এই প্রাতভাবান শ্লাতকের উপর । 
অবশেষে এক দন রাজগুরুর কাছে জৈনধর্মে দীক্ষা নিলেন অগ্র ৷ 

য্লাজসভার প্জিতের৷ বুবিয়া নিলেন, এই প্রাতিভাধর তরুণ পাই সেই চিহিল্ত 
ব্যক্তি, যান উত্তরকালে এ রাজ্যের জৈন ধম" আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন। 


মাঝে মাঝে অবকাশ কালে অঞ্জর কাণ্তী হইতে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন, দিদির 
প্লেহসাম্িধ্যে থাকিয়া আনন্দে কিছুদিন কাট/ইয়। যান। কিন্তু আগেকার সেই 
মানুষটি যেন আর নাই, অগ্পর এখন মাঁজয়া আছেন 'বিদ্যাচর্চায়, ন্যায়ের কুটতর্ক, দর্শনের 
[বিচার বিশ্লেষণ, বিশেষ করিয়া জৈনধমের তত্বানুসদ্ধান 'নিয়াই এখন বেশী সময় তাহার 
আঁতবাহত হয় । 

দাদির সতর্ক দৃষ্টিতে ধর! পড়ে ভ্রাতার এই নব রুপান্তর । বিদ্যার আঁভমান 
জাঁগয়া উঠিয়াছে অগ্সরের মনে, জৈন পাওতদের প্রভাবে পড়ি আস্তিক্য বুদ্ধিও প্রায় 
রোহিত । 

দিদি একদিন সরোষে কহিলেন, কাণ্ঠীতে গিয়ে 'দগ-গজ পাঁওত তুই হয়েছিদ, 
একথ! ঠিক। 'কিস্তু যে পাতা ভগ্গবৎ দর্শনের পথে বাধ। জন্মায়, তার মূল্য বে এক 
কানাকড়িও নয়, তা জানিস ?” 

“ব্যাপারটা 'কি, খুলে বলতে 2 হঠাৎ এত রুহ হলে কেন তৃমি ?” 

“আমি লক্ষ্য করেছি, তোর ভেত্র বিদ্যার আঁভমান জেগেছে। তাছাড়া, জৈন 
শুষ্ক তাঁক“কদের পাল্লার পড়ে তুই জৈনমতাধলম্বী হয়েছিস। সব চাইতে দুঃখের কথা 
ঈশ্বরাবসুখ হয়ে পড়েছিস তুই । আমাদের পিতৃপুরুষ সবাই ছিলেন উজ্চকোটির শৈব 


শৈঝামর্য অর ২৯৯ 


সাধফক। তাদের পথ থেকে তৃই দূরে সরে গিয়েছিস। এর ফল [ক কখনে৷ ভালো 
হতে পারে 2৮ 

কয়েক দিন পরের কর্থা। হুঠাং একাঁদিন মারাত্মক শৃলবাথায় অগ্নর একেবারে 
শযাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টাই করিলেন, কিন্তু 
রোগের উপশম দেখ! গেল না। সঙ্কট ক্রমে চরমে উঠিল, হুমূু অগরকে আর বুঝ 
ধাচালো সম্ভব নয়। 


হঠাং এসময়ে অগ্নরের জোঠা ভাঁগনীর গুরুদেব তাহাদের গৃহে আসিয়। উপাস্থত। 
সিদ্ধ শৈবসাধক বলিয়া এ অগুলের সর্বঘ তিনি সুপারচিত। যোগাঁবভূতির খমতিও 
তাহার প্রহর । তাই ঠাহার আগমনে সবাই প্রাণে বল পাইলেন। রোগীর মরণাপন্ন 
অবস্থার কথা ঠাহাকে জানানে। হইল । 

প্রশান্ত কণ্ঠে গুরু্ী কহিলেন, “তোমরা শান্ত হও। এ সঙ্কট অচিরেই ফেটে 
যাবে, অগ্পর বেচে উঠবে। কিন্তু তাকে প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে দেবাদিদেব শিবের 
কাছে। বংশানুকমে প্রভু শিবই হচ্ছেন তোমাদ্রে ইউদেব। এই ইঙের প্রতি বিমুখ 
ছুওয়াতেই তে৷ যতে। বিপদের মৃষ্টি। তোনাদের পিতৃপুরুষদের প্রাতিষ্ঠত মন্দিরে বিরাজ 
করছেন ভ্রাগ্রত শিবলিঙ্গ । অগ্পর আঙ্জ ঠার কাছেই করুক আত্মসমর্পণ।” 

আশীবাদ জানাইয়৷ মহাপুরুষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। অগ্পরের জনা দিদির এবার 
শর দুশ্চিন্তা নাই । বুঁবলেন, গুরুদেবের কথা কখনো মিথা। হইবার নর, প্রভু শিবের 
কৃপায় ভ্রাতার জীবন এবার রক্ষা পাইবে। 

শগ্নরকে কহিলেন, "শুধু জ্ঞানগন্থ'দের প্রভাবে পড়ে তুই ইউদেবকে ভুলে 
গিয়েছিস। ই্টদেষের চরণে অপরাধ ক'রেই তো তোর এত কছী, এত বিড়হনা। 
সবাই আমরা তোকে ধরাধার ক'রে শিবমন্দির নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে গ্রড়ু শিষজীর 
চরণে তৃই শরণ নে, স্তবন্ুতি জানিয়ে তাকে প্রস্য কর্‌। দেহ-রোগ, ভব-র়োগ সবই 
দূর হয়ে যাবে। গুরু মহারাঞ্জ তো আজ এই কথাটিই বিশেষ ক'রে বলে গেলেন। 
বাড়াসিদ্ধ মহাপুরুষ তিনি, ঠার কথা তে৷ মিথ্যে হবার নয় ।৮ 

প্রচ শূলবেদনায় অগ্পর মৃতকল্প হইয়া আছেন, এবার তাই দৈব কৃপার উপর নির্ভর 
করিতে তাহার আপত্তি হইল না। 

রাত ক্রমে গ্রভীরতর হয়, চাঁরাদিকে নামিয়া জাসে থমথমে ঘন অন্ধকার। মন্দিরের 
অভ্যন্তরে, ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় বোনার্ড অগ্গর শায়িত রাহয়াছেন, অন্ফুট স্বরে 
জাঁপতেছেন শিবজীর নাম। হঠাৎ দেখিলেন, স্বগাঁয় জেযোতির ছটায় গর্ভমন্দিরাট 
আলোকিত হইয়৷ উঠিল। সেই সঙ্গে শোনা গেল দেবী কণ্ঠের অভয়বাণী, “বংস অয়, 
আম তোমার প্রাত প্র হয়োছ। সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ব হয়েছে৷ তুমি, লাভ করেছো 
নবজন্ম। আশাবাদ জানাই, নৃহমতর ঈশ্বরীয় চেতনা জাগ্রন্ত হোক তোমার সাধনসঙায়, 
আর তোমার মাধ্যমে সেই চেওনা ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের কল্যাণে । 

বিম্ময় বিস্ফারিত নয়নে অগ্নর ভূমিতল হইতে উঠিয়া বাঁসলেন। এঁক অন্তুত 
অলৌকিক কাণ্ড! (ৈবী কণ্ঠের আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তীর শূলবেদন৷ দৃরীভূত 
হইয়াছে, দেহে আসিয়াছে নৃতন চেতনার জোয়ার। সুযুষ্টিময় রাতির শেষে এ যেন 
আলোকোজ্ছল প্রভাতে ঠাছার নবলাগরণ। 


৩০০ ভারতের সাধক 


দিব্য শনচ্ছের রসে অগ্লর উচ্ছল উদ্বেশ। 'লিঙ্গবিগ্রহের বেদীতলে ভাবাবেশে 
তান লুটাইয়৷ পাঁড়লেন, তারপর উঠিয়া দীড়াইয়া বুন্তকরে নিবেদন কারলেন পিব- 
মহিমার অপরূপ ম্তবগাঞ্। 

আবার শোন! যায় 'দিব্যপুরুষের বাণী, “বৎস জগ্পর, তোমার স্তবমাল৷ জমায় প্রসন্ন 
করেছে। আজ থেকে শিবভন্তের। জানবে তোমায় গত্রুপাবকৃকরসু' নামে ঈশ্বরের 
আশিসৃপ্ত বাক-পাঁত ব'লে পাঁরচিত থাকবে তুমি এ অপণ্টলের শৈব-সমাজে |” 

যুন্তপাণি অগ্নর কাতর কণ্ঠে নিবেদন করেন, "প্রভু, তোমার চরণে এই প্রার্থনা, তোমার 
দাসরূপেই যেন এ জীবন আতবাহিত করতে পারি, তোমার সেবায় যেন কায়মনপ্রাণ 
রা চিরাঁদনের জন্য উৎসগ্গীতি। তোমার মাহমা ধ্যানই যেন এখন থেকে হয় আমার 

ঘত। 

মন্দিরের ত্বগাঁর় জোতির ধারা অন্তহত হইয়া গেল। দিব্য প্রেরণায় উদ্দীপিত 
অগ্নর কক্ষের বাহিরে আসিয়৷ দেখিলেন, দ্বারের পাশে জোট্ঠা ভাগনী ভাবাবিষ্ট হইয়া 
দড়াইয়। আছেন । দুই নয়ন তাহার পুলকাশুতে ছলছল, আননে অপার তপ্তর হাস। 
ভ্রাতা পুনজাঁবন লাভ করিয়াছেন, ত্বধর্মের কোলে ফিরিয়া আঁসয়াছেন, প্রভুর আশীবাদে 
হইয়াছেন কৃতকতার্থ। চিত্ত তাহার তাই ইছটদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভরিয়া উঠিল। 


শিবের পত্যাদেশের কাঁহনী দিদি অগ্পরের মুখ হইতে আনুপৃর্বক শুনিলেন। 
তারপর ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, “আর কিন্তু দেরী করা নয়, ভাই । আমাদের কুলগুরু: সিদ্ধ 
২শবাচার্ষের কাছ থেকে তুই দীক্ষা গ্রহণ কর্‌। যে কৃপা দেবাঁদদেব শিব তোকে আজ 
করেছেন, আঁচরে ত। পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠুক । শিব সাধনায় তোর 'সী্ধ লাভ হোক, তা-ই 
যে আমি চাই।” 

গুরুর কাছে দাঁক্ষ। নিবার পর অগ্সর শুরু করেন তাহার কঠোর সাধনা । ইদেব 
শিবের ধ্যান জপে নিরস্তর [নিবিষ্ট হইয়া থাকেন, দিন রাত কোথা দিয় কাটিয়া যায়, 
সে সহক্ধে কোনো হুশ নাই । গুরুর নির্দেশিত পথে নিষ্ঠাভরে তিনি অগ্রসর হন, নিগৃঢ 
সাধনার এক একটি স্তর ভেদ হয়, আর নবতর প্রেরণায় ও শান্তিতে 1তীন উদ্বনন্ধ হইয়া 
উঠেন। 

গুরু একাদন কপাভরে কহেন, “বৎস অঞ্গর, সাধনার এই দুরুহ ক্রমসমূহ যে ভাবে 
তুমি আয়ত্ত করছো, তাতে আমি আনন্দিত হয়েছি। বংস, একটি কথা তুমি স্মরণে 
রেখে, প্রা শান্রজ্ঞানের সঙ্গে তোমার সাধনসত্তায় মালত হয়েছে অসাধারণ শিবভন্তি 
ও দিব্য অনুভূতি। তার কারণ, জনকল্য/ণ সাধনের জন্য পূ হইতে প্রভু তোমায় 
চাহুত ক'রে রেখেছেন। আমার মনে হয়, সিদ্ধ মহাত্মা মাণিক/বাচক-এর সাধনপথ ও 
শিবভতন্ি প্রচারের পথ তুমি অনুসরণ করো । তার স্তবগাথার সঙ্গে মিলিয়ে নাও তোমার 
সাধনজীবনের প্রতক্ষ অনুষ্তি ও চিম্ময় দর্শন। এর ফলে আদিষ্ট কর্ম উদ্যাপন 
তোমার সহজতর হয়ে উঠবে।” 


সিদ্ধ শিবযোগী মাণিকাবাচক-এর পবিত্র জীবন, ঠাহার সাধনপন্থা আর শ্তবগাথ। 
পাক্ষাণদেশের হাজার হাজার শৈষ স্যাসী ও গৃহচ্ছ ভত্তকে উদ্দীপিত করিয়াছে। 'দিব্য 


শেবাচার্য জক্সর ৩০৯ 


জীবনের দুয়ার ঠাহাদের সম্মুখে করিরাছে উদ্মোচিত। গুরুর আদেশে অগ্পর তই শুরু 
ক'রিলেন মাণিক্যবাচক-এর 'শিক্ষ। ও সাধনার অনুধ্যান। 

মাদুরার সাম্নকটে বাদাবুর গ্রামে, এক শুদ্ধাচারী ত্রাহ্ধণ বংশে আবির্ভূত হন মাঁণক্য- 
বাচক। তরুণ বয়সেই অসামান্য প্রাতভার 'বিকাশ দেখা যায় তাহার জীবনে । সর্ধ 
শান্্রবিদূ ও পরমধার্মক পুত রূপেও তিনি প্রথ]াত হইয়া উঠেন । সমকালীন পাণারাজ 
ছিলেন 'বিদ্যোৎসাহী ও ধর্মপ্রাণ । দূত পাঠাইয়। বাদাবুর হইতে তরুণ পাঁওতকে তিনি 
সাদরে আহ্বান করিয়া আনিলেন। অমানুষ প্রাতিভা ও বান্তিত্বের আধিকারী ছিলেন 
মাণিক্যবাচক ; অপ্প কয়েক দিনের মধ্যেই রাজা তাহার প্রতি আতিশয় আকৃষ্ঠ হইয়। 
পাঁড়লেন ; শুধু তাহাই নয়, কাহলেন, “পওত, বয়সে তরুণ হলেও, প্রভু 'শ্িবজীর কৃপায় 
অতুলনীয় শান্রজ্ঞান তুমি অর্জন করেছো । বাঙাবুর গ্রামে বসে ক্ষুদ্র চতুষ্পাঠী চালানোর 
জন্য তে৷ তোমার জন্ম হয় নি। তোমার যোগ্য চ্থান রাজধানীতে । এবার এখানে তুম, 
চলে এসো, তোমার প্রতিভাকে নিয়োজিত করো৷ দেশের ও দশের কল্যাণে । আমার রাজ- 
কার্ষে তুম সহায়তা করো । তোমায় আম নিষুস্ত করছি এ রাজোর মন্ত্রীর পদে ।৮ 

“মহাবাজ, শাস্ত্রানুশীলন আমার উপজীব্য, সত্যের সন্ধানই আমার জীবনের ব্রত । 
রাজধানীতে থেকে রাজকর্মের ভিড়ে, আমার সে ব্রত উদযাপনে যে বাধার সৃষ্ট হবে ।৮ 
সাবনয়ে উত্তর দেন মাঁণকাবাচক । 

“ন৷ প্তত, ও কাজ তোমার সত্যানুসন্ধানের পথে বাধা হবে না । আমার রাজধানীতে 
দিনের পর দিন আসছেন কত প্রথ/াত শান্ত্রীবদ, কও সিদ্ধ সাধক । তাদের সান্ধ্য 
পেয়ে তুমি উপকৃত হবে, আর আমার রাজ-প্রশাসন লাভবান হবে তোনার মতে। কর্মক্ষম, 
শৃদ্ধাচারী ও জ্ঞানী সাঁচবের সাহাযা পেয়ে । আমার সান্বন্ধ অনুরোধ, তুমি এ কার্যভার 
গ্রহণ করো, লক্ষ লক্ষ রাজাবাসীর হিতসাধন করো 1% 

পাওারাজ সত্যকার গুণগ্রাহী ও পরম ধার্মিক । প্রজাদের সত্যকার কল্যাণ সাধনেও 
[তিনি সদা তৎপর । সবোপরি তরুণ পাঁওত মাণিকাবাচককে তিনি ভালবাসয়। 
ফোলয়াছেন। এই ভালবাসাটার টান এড়ানো সম্ভব হইল না, মন্ত্িত্বের পদ মাণিক” 
বাচক গ্রহণ করিলেন। 

প্রাতা্দন প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ তিনি পরম নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করেন আর বাকী 
সমর আতবাহত করেন শাস্ত্রচর্চ, সাধুসঙ্গ ও সাধন-ভজনে। 

তত্রজ্ঞান ও মুমুক্ষার তৃষ। চিরাঁদনই জাগয়। রাহয়াছে তাহার অন্তজীবনে। এক এক 
সময়ে এই তৃষা প্রবলতর হইয়৷ উঠে, ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে বসেন, রাজধানীতে থাকার 
ফলে বহু জ্ঞানী শান্ত্রবিদ ও সিদ্ধ সাধকদের সঙ্গ তিনি পাইতেহেন, তত্ব আলোচনার 
পরম সুযোগও আসতেছে । কিন্তু তৎ-এর সাক্ষাৎ তে জীবনে ঘাঁটিতেছে ন। | শাস্্রা- 
নুশীলন ও সাধন-5জনের লক্ষায-_সেই 'তৎ", সেই প্রমপুরুষ। তাহার দর্শন ও প্রতাক্ষ 
অনুভূতি তো আজও হয় নাই। এ আজীবন তাই একেবারে ব্যর্থ, বন্ধ)” । প্রকৃত সমর্থ 
সদৃগুরুর কুপা না পাইলে ইঙ্ট সাক্ষাৎ তে সন্তবপর নয় । কিস্তু কে তাহার এই সদৃগুরু ? 
কোথায় কখন ঘটিবে তাহার কৃপাঘন আবির্ভাব 2 'সাজকাল এই চিশ্াই বেশীর ভাগ 
সময় মাঁণক!বাচ$কে ব্যাকুন করিয়। রাখে । 

এ সময়ে পাগ্যরাজ একদিন তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহেন, “দ্যাখো মনরী। 
আমাদের প্রাতবেশী রাজোর মতিগতি তেমন ভালো বোধ হচ্ছে না। রাজ্যের নিরাপজ্ঞ 


৮০২ তাকরুতের গাধা 


ও প্রজাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করতে হলে অস্থারোহী সেনাকে নৃণন ক'রে 
সংগঠিত করা দরকার । এজন্য চাই প্রথম শ্রেণীর অশ্ব সংগ্রহ । কোবাগাব থেকে 
প্রয়োজনীর অর্থ নিয়ে তুমি নিজেই তিরুগসেরুন্দুয্াইতে চলে যাও । উৎকৃষ্ট অশ্ব ক্ষনে 
নিয়ে এসো” 

অর্থ ও লোকলস্কর নিয় মাণিকাবাচক চলিয়া গেলেন । কিন্তু ভাঁধিতবোর বিধান 
অনার্প। 'তিরুগ্েরুদ্দুরাই-৩ পৌছানোর পর ঠাহার জীবনে দেখ। দেয় দৃরপ্রসারী 
পরিবর্তনের সৃচন। । যে সদৃগুুর জন্য এতকাল ব্যাকুল হইয়। দিন কাটাইয়াছেন, এ সময়ে 
এখানে হঠাৎ তিন হন আঁংভূত। 

গুরু ছিলেন এক সিদ্ধ শৈবযোগ্ী, তাহার কৃপায় তরুণ সাধক মাণিক্যবাচক অল্প 
কয়েক দিনের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যান। 'দিব্য অনুভূতি লাভ ও ইন্ট সাক্ষাতের ফলে 
ঠাহার সাধনজী বন হয় কৃতকৃতাঙ্থ। 

মাণিক্যবাচককে কয়েকাদন নিজ সাল্লিধ্যে রাখার পর গুরু মহারাজ সে জ্ছান হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। বদায়-ক্ষণে কছিলেন, “বংস, আমার ঈগ্বর-আদিট কাজ শেষ 
হয়েছে। আম এবার পরিব্রাজনে যাচ্ছি, পরে প্রয়োজন মতে! ভোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হবে। তোমার প্রাত আখার দুটি নির্দেশ রইলো ৷ এই হ্ছানাট বড় জাগ্রত, বড় পবিল্তু। 
এচ্ছানে তুমি একটি শিবমান্র প্রতিষ্ঠা করো৷ । বহু 'শিবভন্ত এর আশেপাশে ছাড়য়ে 
রয়েছে । এটা হবে তাদের প্রধান সাধনকেন্দ্র, বহু নরনারী এর ফলে উপকৃত হবে । 
আর একট কথা । এখন থেকে তুমি ব্রতী হও প্রভূ শিবজীর ভ্তবগাথা রচনায় । আম 
আশীর্বাদ করছি, তোমার এই 'শিবস্তবমাল! যুগ যুগ ধরে অগাঁণত মানুষকে প্রেরণ। দেবে, 
মোক্ষপথের পাথেয় হয়ে থাকবে ।* 

গুরুর নির্দেশ পালন করিতে মাণিকাবাচকের বিলম্ব হয় নাই। রাজার অন্থ ক্লয়ের 
জন্য হাতে যে টাক। ছিল তাহাই তিনি নিয়োজিত করিলেন মন্দির নির্মাণের কাজে । 
তারপর মাচ্দর প্রতিষ্ঠ উৎসব শেষ করিয়াই উপচ্ছিত হইলেন পাগারাজোর সকাশে। 
অকপটে 'নিবেদন করিলেন তাহার অপরাধের কথা । করজেড়ে কাহলেন, “মহারাজ, 
রাজকোষের অর্থ আপনার বিনা অনুমতিতে আমি ব্যয় করেছি, আম জানি আমার এ 
অপরাধের ক্ষমা নেই। আপনি আমার সমুচিত দণ্ড বিধান করুন 1 

পাগ্যরা্ত তখন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়। তৎক্ষণাৎ মাণিকাবাচককে তানি মন্ত্রীর পদ 
হইতে অপসারিত করিলেন, প্রেরণ করিলেন তাহাকে কারাগারে । কাঁহলেন, সমস্ত 
ধটনার তদস্ত শেষ হলে আমি এই অপরাধের বিচার করবে ।” 

নির্ধরত দিনে, বিচারসভায় বচ্দী মাণিক্যবাচককে নিয়ে আস হইল। পাগারাজের 
ক্রোধ ইতিমধ্যে কিছুটা প্রশমিত হইয়াছে । ঘটনার আনুপৃর্ধক ইতিহাস শুনিয়। প্রিয় . 
্রান্তন মন্ত্রীর উপর কিছুটা সদয় হইয়াও উঠয়াছেন। 

রাজা কহিলেন, “মাণিকাবাচক, রাজমন্ত্রী হয়ে যে অপরাধ তুম করেছো, তা অত্য্ত 
গুরুতর । এজন্য সমুছিত দও হচ্ছে প্রাণদণ্ড। কন্তু সে দও আমি তোমায় দিচ্ছিনে। 
সরকারী তদন্তের ফলে থে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখ৷ যাচ্ছে, তম ভাবাবেগের 
বশে স্বাভাঁবক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল, রাজকোষের অথ পিয়ে শিবম্দির তোর 
করেছিলে । নিজের স্া্থাদাদ্ধির প্রয়োজনে এ অর্থ তুমি নাও নি। আরও একট। কথা। 
মি মন্ত্রী পদে আসীন থাকার কালে আমার & রাজোর কল্যাণে অনেক কিছু করেছো । 


শৈষাচার্য অঞ্জর পপি 


তাছাড়া, শিবভস্ত স'ধক বলে তোমায় আমরা এতকাল মর্যাদা গিয়ে আসাছ। এসব কথা 
স্মরণে রেখে, আনি তোমার প্রাণদণ্ডের বিধান দিচ্ছিনে। তুগি পদচুত হয়েছো, 
কারাগারে এওদন যাপন কবেছেো।, তাতেই তোমার শাস্তি [কিছুটা হয়েছে । তবে রাজ- 
অর্থের অপব্যবহবের জন্য তোমার সমস্ত [ক্ছু আজত ধন সম্পাস্ত আম সরকারে 
বাজেষাপ্ত করলাম । এবার তুমি মুস্ত। অতঃপর যেখানে তোমার ইচ্ছে, তুম যেতে 
পাবো ।” 

পাও্ারাজের আদেশ শুনিয়া মাণিকাবাচক-এর আনন্দ আর ধরে না। ধুদ্তকরে 
নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, এমানতর মাই ষে আমি এযাবৎ মনে-প্রাণে কামন৷ ক'য়ে 
এসেছি। আমার ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে আপাঁন আমায় বিষয় বন্ধন থেকে মুক্তি 
দিলেন -এজজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এবার থেকে আমার থকমাহ কাজ হবে দানযেশে ইত্টদেৰ 
শিবন্গীর স্তাতগান করা আর এদেশের স'ধনপাঁঠে মন্দিরে মন্দিরে পারিপ্রাজন করা 1" 

1শবভান্ত ও 1শবমাহাত্ময প্রচারের এই ভ্রতই মাণিক্যবাচক জীবনের শেষ দিন অর্থাধ 
উদ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। 

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ও এঁশ প্রেরণায় উদ্বৃদ্ধ হইয়৷ যে অপরূপ শ্তবমাল। দিনের পয 
দিন [ঠাঁন রচনা ক'রিয়।ছেন, দেশের ভস্তজন ও অধ্যাত্মরসের রাঁপকদের কাছে তাহা গণ্য 
হয় মাঁণমাণিকোর মতো মূলাবান বাঁলয়া। জনসাধারণ তাই ঠাহাকে আখ্য। দেয়-_ 
মাঁণক।)বাচক, অথাৎ বাক্য ঠাহার মাণিক্যের মতে। দৃ1তমান, মূলাবান। 

শৈব সাধকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ চিদস্বরমে মাণিকাবাচক ঠাহ!র আবনলীলায় ছেদ 
টানিয়া দেন। জনশ্রীত আছে, দিব্য ভাবাবেশে শিবের স্তুতিগান কাঁরতে কারতে এই 
মহায্সা চিদস্বরমের প্রাসন্ধ বিগ্রহ নটরাজেব অভস্তরে লীন হইয়। যান। 

মাণিক্বাচকের জীবন ছিল ব্য চেতনায় উদ্ধৃন্ধা এবং শিব-চৈতনাময় । তাহার 
অমর শুবগাথার গ্রন্থ “তিনুবাচকম” উত্তরকালে কাঁতিতি হয় ভক্তি প্রবাহের উংসরূপে, 
উচ্চতম দার্শানক তত্বের সঙ্গে ভান্তপ্রেমের অমৃতরসের মিশ্রণ ঘটিয়াছে এই স্তবমালায়। 
সাধক জীবনের স্তরে স্তরে যে দিব্য অনুষ্াত ফুঁটয়। উঠে, যে দিব্য-চেতনার মধ্য দিয়া 
সাধক' চরব পর্যায়ে ঈশ্বরে সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন, তিনুবাচকম-এ রাহযাছে তাহাদেরই 
অপর্প বঞ্জনা। আক্গে৷ তামিলদেশের শৈব ভস্ত ও ঘুমুক্ষুরা এই স্তবগাথা হইতে লাভ 
করে পরম পথের পথের ।১ 


সদ্ধ শৈব মহাপুরুষ এই মাঁণক্যবাচকের ত্যাগ্পৃত আদর্শ এখন হইতে হইরা উঠে 
অগ্নরের সাধনজীবনের ধুবতার৷ 'তিরুবাচকম-এর স্তবগাথার প্রেরণায় তান উদ্ব-ন্ধ হইয়া 
উঠেন, নিগৃঢ় চৈতনাময় জীবনের শুর একটির পর একটি উন্মোচিত হয় তাহার সম্মূথে। 
শুধু তাহাই নয়, এখন হইতে ভাবাবিষ্ট অগ্রের কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইতে থাকে ইন্টদেব 
[শবের মাহাত্মজ্ঞাপক স্তোত্রমালা । অচিরে এই স্তোমসমূহ জনাপ্রয় হইয়া উঠে। 

ইঞ্ট দর্শন ও মুমুক্ষুর আকুতি অতঃপর অগ্ররকে ব্যাকুল করিয়। তোলে । গুরু মহা- 
রাজের নিকট নৃতনতর সাধন নির্দেশ নিবার জন্য তান ছুটিয়। যান। 

শৈব সাধনার করেকটি 'নিগৃঢ় ক্রম গুরু এবার তাহাকে শিক্ষা দেন। প্রসন্ন কণ্ঠে 


১ কালচারাল হেরিটেঞ্জ অব ইয়া ভল্যু, ২ দ্য শৈব সেইন্টস্‌ : এস. এস, 
পিল্লেই 


৩০0৪8 ভারতের সাধক 


আশ্বাস দির বলেন, “বৎস, সাধনার এই ব্রমগুলো৷ সমাপ্ত করো, আর এইসঙ্গে নিজের 
অহংবোধের মূলকে করে৷ উৎপাটিত। ইফাদেব শিবজীর ভূৃতযরূপে নিজেকে সদাই গণা 
ক'রে চলবে। আর্শীবাদ করছি, আঁচরে ছবে তোমার ই্দর্শন। ইষ্টকুপায় মোক্ষলাভও 
তোমার হবে।” 

এখন হইতে সাধনার গভীরে অগ্নর নিমাঁজ্জত হইয়া যান। নিত/কার সাধন-ভঙ্গন 
শেষে যেটুকু সময় পান, আপন মনে স্বরচিত শিবন্তব তান গ্রাহিয়া বেড়ান। সর্বত্যাগী 
সাধকের পরনে একটি জীর্ণ বাহবাস, হস্তে এক থুরাঁপ- গ্রামে গ্রামাস্তরে যেখানে যে 
শিবমন্দির আছে এই থুরাঁপ "দিয়া তাহার পরগাছা উৎপাটন আর ময়ল৷ নিষ্কাশন করাই 
হয় তাহার নিত/কার কর্ম। প্রভু শিবের একান্ত দাস ও সেবকরূপে তামিলদেশের সর্বত 
তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। 

শিব শরণাগাতির এই সাধনা, অহংবোধ উৎপাটনের এই ব্রত অগ্পরের জীবনে এবার 
সফল হইর। উঠে, ইঞ্টদেব পরম কারুণিক শিবের সাক্ষাৎ তান লাভ করেন। 

মধুর কণ্ঠে প্রভু কহেন, “বংস অগ্নর, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়োছি, যেমন তোমার 
অভিরুচি--বর মেগে নাও ।৮ 

ত্যাগর্রতী সাধক করজোড়ে উত্তর দেন, “প্রভূ, দাসরূপে সেবা ক'রে তোমার দুল“ভ 
সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি, তোমার দাসরুপেই যেন 'চিরাদন আম থেকে যাই । এই কৃপাই 
তুমি আমায় করো।” 

ইষ্দেব স্মিতহাস্যে কাহলেন, “'তথান্তু।” 


[সিদ্ধ সাধক অগ্গরের জীবনে এবার উন্মোচিত হয় এক নৃতন অধ্যায় । দেন্যময়, 
ত্যা্ররতী এই মহাপুরুষের চরণতলে আসিয়। দিনের পর দিন সমবেত হইতে থাকে শত 
শত নরনারী। গৃহপ্রাঙ্গণ শিবভন্তদের উচ্চাঁরত ম্তবগানে মুখর হইয়। উঠে। কান্সী, 
মাদুরা, ?দস্বরম প্রড়াতি নগরেও শৈব সাধক অগ্পরের খ্যাতি অচিরে ছড়াইয়৷ পাঁড়তে 
থাকে। 
কাণ্সীর জৈন সাধক ও শাস্তবিদেরা এবার চণল হুইয়। উঠেন। অগ্পর যে তাঁহাদেরই 
সম্প্রদ্দায়ের এক প্রাতভাধর নবীন পওত। তাঁহার উপর অনেকে আশা-ভরসা করিয়া 
আছেন। রান্রধর্মের বাঁশষ্$ ধারক বাহকেরা । জৈনধর্মের প্রচারে অগ্নর প্রাণমন ঢালিয়া 
দিবেন, এই ধর্মের প্রসার ও প্রাতিপত্তি বৃদ্ধি করিবেন, তাহা নয়, একেবারে বিপরীত 
বৃদ্ধি নিয়৷ শৈবধর্মের নব অভ্যুদয় তিনি ঘটাইতে বসিয়।ছেন ! 

রাজপাওতের৷ পাও /রাজের কাছে গিয়। আঁঙযোগ তুলিলেন, “মহারাজ, জৈনমওলীর 
সংম্রব অগ্পর তআাগ করেছে, শুধু ৬'ই নয়, সরকারী বিদ্যাপাঠে শান্তর অধায়ন ক'রে যে 
উপকার সে পেয়েছে, ত৷ সম্পূর্ণর্পে হয়েছে বিস্থৃত। জৈনধর্ ত্যাগ ক'রে শুরু করেছে 
শৈবধর্মের প্রচার । আঁবলম্কে তাণ দণ'বধাণ না করলে রাঙ্জকীয় ধর্ম শোচনীয়রূপে ক্ষাতি- 
গ্রস্ত হবে।” ৃ 

রাজ। ক্রোধে স্বলিয়৷ উঠেন, আদেশ দেন, 'জৈনধর্মআগী এই নধান আচ।ধকে সত্বর 
রাজসভায় উপস্থিত করে৷ । [ঝচ।বে তার সমুচিত দণও বিধান কর হবে।৮ 

অগ্নরকে রাজার সম্লিধানে নিয়।৷ আসা হইল । রাজপাঁওতদের অভিযোগের উত্তরে 
শাত্তক্ধবরে তিনি কহিলেন, “মহারাজ, আমি চিরদিন সতোর অনুসন্ধানে রত রয়োছি। 


শৈবাচার্য অঙ্জর ৩০৫ 


এজন্য বোদিক, দেন, বৌদ্ধ কোনো পন্থারই শাস্ত্র ও সাধনতত্তের িচার-বিগ্লেষণ বাদ দিই 
নি। জৈন মত আমি গ্রহণ করোছলাম সত্য, কিন্তু তার পরে প্রভু শিব্জীর অপার 
করুণায় পরমতত্ত আমি হৃদয়ঙ্গম করেহি। ইষ্ট সাক্ষাৎকারের ফলে জীবন আমার 
হয়েছে কৃতরতার্থ। এতে আমার কোনো অপরাধ হয়েছে বলে তো মনে হয় না।” 

পাণ্যরজ রোষে গার্জরা উঠিলেন। কাহলেন, “তুমি কি জ্বানো ন", জৈনধর্ম 
এখানকার রাজধর্ম ? সেই ধর্ম একবার গ্রহণ ক'রে তুমি তা ত্যাগ করেছো । এজন্য 
কঠোর শান্ত তোমায় পেতে হবে । তাছাড়া, অগ্নর, তুমি রাজকীয় বিদ্যাপীঠে অধায়ন 
করেছো, রাজকোষের বহু অর্থ রাজপাওতদের বহু শ্রম ব্যার়ত হয়েছে তোমার জন্য ।” 

“মহারাজ যা বলেছেন তা সত্যি। কিন্তু আমার দিক দিয়ে অধর্মারণ আমি 
কিছু করি নি। ধর্মের মূল লক্ষ্য--পরম সত্য আবিষ্কার করা, আর সেই সত্যকে 
আশ্রয় ক'রে থাকা । শৈবধর্মের ছায়াতলে এসে, পরমপুরুষ শিবের আশ্রয়ে এসে, আম 
সতাকেই লাভ করেছি । জীবন আমার ধন্য হয়েছে ।” 

“তবে কি তাম বলতে চাও, রাজকীয় দৈনধর্মে সত্যবন্তু নেই 2 তা রয়েছে শুধু 
শৈবধর্সেই ।৮- রাজ! তখন ক্রোধে ফাটিয়া পড়ার মতে হইয়াছে । 

সভায় উপস্থিত জৈন পাঁওতেরা উত্তোজত স্বরে কোলাহল শুরু করিলেন, “মহারাঙ্জ, 
রাজধর্মের অবনাননাকারী এই দুর্বৃত্তকে আপনি ঢরন দণ্ড দন। নইলে এ রাজ্োর 
মহা অকল্যাণ হবে ।” 

পাওযরাগ্ড দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন. “আচার্য অঙগর | তুমি রাজধর্ম ত্যাগ ক'রে তার 
বিরুদ্ধে অপমানসূচক বাক্য ব'লে ঘোরতর অপরাধ লরেছে৷ ৷ সুপাঁও* হয়েও একাজ 
তুমি করেছো, তাতে অ শরাধের গুরুত্ব আরে। বেড়েহে। তই তোমার জন্য চরম দণ্ডের, _ 
প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দচ্ছি।” 


ফৌজদারকে নির্দেশ দেওয়া হইল, অপরাধী অগ্পরকে বধ করা হইবে উচ্চ পাহাড়ের 

হইতে নিচে নিক্ষেপ করিয়া। এই দগুদানের দৃশ্য দেখার জন্য কৌতুহলী জনতার 
ভিড় জমিয়া উঠে। 

রাজার নিদেশ অনুয়ায়ী কাজ করা হয় বটে, 'কিস্তু সাধক অগ্পর বিস্ময়করভাবে প্রাণে 
বাঁচিয়া যান। দেখা যয় পর্বত শীর্ষ হইতে 'নাক্ষপ্ত ঠাহার দেহটি সানুদেশের এক 
আগাছার উপর পাঁতত হইয়া কোনোমতে রক্ষা পাইরাছে। 

সমবেত জনতা এবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়৷ উঠে । উচ্চ কণ্ঠে অগ্পরের জয়ধ্বনি দিতে 
থাকে । অনেকে বলাবাল করিতে থাকে--“শবের একান্ত ভন্ত ও 'সিদ্ধপুরুষ এই 
অগ্পর। স্বয়ং শবই কৃপা ক'রে রক্ষা করেছেন ওর জীবন | 

রাজপুরুষের৷ ছুটিয়া গিয়া রাজসকাশে এই ঘটনার ক্1 নিবেদন করিলেন। প্রশ্ন 
উঠিল, তবে 'কি অগ্নরকে আবার পাহাড় চূড়া হইতে নিক্ষেপ করা হইবে ? 

পাণ্যরাজ কাঁহলেন, “না, এভাবে আর ওর প্রাণ বধের চেষ্টী ক'রো৷ না। হাজার 
হাজার উত্তোজত লোকের সামনে একাজ করারও প্রয়োজন নেই। বরং অপরকে তোমরা 
গ্রভীর সমুদ্রে নিয়ে যাও। গলদেশে ভারী পাথর বেধে জলগর্ভে ফেলে 'দিয়ে এসে৷ ।৮ 

আদেশ মতে। কাজ সমাধ। করির। রাজপুরুষের। কাণ্পীতে 'ফিরিয়৷ আদিলেন। কিন্তু 
পরাঁদনই দেখা গেল--এক বিস্ময়কর দৃশ্য । সমুদ্রগর্ভে তলাইয়া গিয়াও অঙ্গর প্রাণ 
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হায়ান নাই, ইঞ্$দেব শিবের কপার গলার বঙ্ধনী হইতে বৃহৎ প্রন্তরখও্াট কখন খাঁসর 
গিয়াছে। তারপর ঠাহার অচেতন দেহ তরঙ্গের আঘাতে বেলাভূমিতে আসিয় 
ঠোঁকয়াছে ১ সেখান হইতে ধাবরের৷ ঠাহাকে উঠাইয়৷ নেয় এবং শুশুধার ফ্ে 
ঠাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে। 
সুস্থ হইয়৷ উঠিয়া অঞ্গর ধীবরদের সব কথা খুলির। বলেন, তারপর ধীরপদে উপনীং 
হন রাজপ্রাসাদের দ্বারে । এই অলো কিক ঘটনার কথ! ছড়াইয়৷ পাঁড়তে দেরি হয় নাই 
তাই ঠাহার পিছনে সমবেত হইয়াছে এক বিরাট জনতা । 
জনতার বিশ্বাস, সাধক অগ্নর শিবের অনুগৃহীত, তাই শিবের কূপাতেই দুই-দুইবার 
তান মৃত্যুর ছাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তাহাদের কয়েকঞ্জন মুখপা্ রাজার কাছে 
গিয়। বাললেন, “মহারাজ, অগ্র শিবের কৃপায় দ্িতীয়বার প্রাণে বেঁচে এসেছেন, ইনি 
শসন্ধ পুরুষ --এ বুগের প্রহনাদ । আপাঁন এবার তাকে মুন্ত দিন, সমবেত জনগণের 
সম্ভুষ্ট বধান করুন।” 
দুই দুইবার প্রাণদণ্ডে দাওত অগ্পর অল্লৌককভাবে উদ্ধার পাইয়াছেন। পাগারাজের 
মনোভাব তাই ইতিমধ্যে নমনীয় হইয়। আঁগয়াছে। অগ্সরকে তাহার নিকট উপাস্থত 
কর! হইলে তীনি প্রশ্ন করিলেন, “অগ্পর, আম বুঝতে পার'ছ, কোনো বিরাট শান্ত দ্বারা 
তুমি রাক্ষত। প্রকৃত বাপারট। ?ক তুমি আমার খুলে বলো ।” 
উদ্ধারকর্ত৷ ইত্টদেব শিবের কথা স্মরণ কারতেই সাধক অগ্পর ভাবাবিষ্ট হইয়া 
পড়েন। নয়ন দু'টি ঠাহার নির্মীলত, আননে 'দিব্য জ্যোতির আভা, কপোল বাহয়। 
ফৌট। ফৌটা ঝারতেছে পুলকাশ্ু, যুন্তকরে গাহয়া উঠেন ত্বরচিত শিবনাহমার ম্তবগাথা : 
অনস্ত কোট ব্রদ্ষমাণ্ডের মালা 
গলায় পরেছেন আমার প্রভু দেবাদিদে ব, 
স্বষ্ত আর প্রলয়ের লহরী লীলায়-_ 
কনে মঙ্গলময় শিবয়ূপে, কখনো বুদ্ররূপে 
নিজেকে করছেন তান বিলাসত। 
এই আদ অন্তহীন বিভুকে 
1ক ক'রে করবে৷ ধারণ 
কু মানুষের এই অন্তর পটে ? 
1ক ক'রেই ব৷ পাবে উদ্ধার 
ভয়াল মৃত্যু আর 'বিনফ্টির হাত থেকে ? 
ম্র্থ আমরা, তাই আঁভমানের প্রাচীর গ'ড়ে 
ঠোকয়ে রেখেছি শিবের ঘরিনয়নের জ্যোতি, 
সত্য শিব সুন্দরকে রেখেছ দূরে সাঁরয়ে। 


১ তামিলদেশের তীরভূমির লোকদের বিশ্বাস, শিবের কুপা অগ্পরের গলার 
্রস্তরকে হাল্কা ভাসমান কাঠে পরিণত করে এবং তাহাকে বেজ্ঞাভামিতে 
€নয়। আসে । অগরের ভাসমান দেহটি সমুরতটর খে স্থানে আসিয়। উপাশ্থিত হয়, আজিও 
ব? শেবসাধক ও ভন্ত সে স্ানঁটিকে পুণ/পাঠ বলয়। গণ) করেন। 
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শ্রাত্ম অভিমানের সে প্রাচীর গুশড়য়ে দাও 
এাঁগয়ে চলে দৈন্য আর একান্ত শরণের সাওনায়, 
প্রভুর কিগ্কর আর সেবক বৃপে 
দাও নিজেকে নিঃশেষ ক'রে বিলিয়ে । 
তবেই তো প্রভুর কবুণা সম্পাত, 
তবেই অে প্রিয় দাসকে করবেন আত্মসাৎ। 
কলাণ জার অমুতের ধারা 
তবেই তো পড়বে ছড়িয়ে জীবনের স্তরে স্তরে। (তেবওম) 
এই 'দিব্য ভাবাবেশ আর এই প্রাণ গলানো ইনন্ত্ুতির মধু ঝঙ্কার পাগরাজকে 
অভিভূও করিয়া ফেলে । অগ্পরের পদতলে তিনি লুটাইন্ন৷ পড়েন, ব্য কুন কণ্ঠে মাগেন 
ঠাহার কপ ও আশ্রয় । 


শৈবসাধক অগ্পরের কাছে রাজ। দীক্ষা গ্রহণ করিলেন ইহার ফলে সারা তাসিলদেশে 
দেখ দেয় শৈবসাধনা ও সংস্কৃতির উজ্জীবন। মাদুরা, কাণ্ঠী ও চিদস্বরমের মাঁন্দর ও 
ধর্মসভাগুলিতে শিবভত্ত সন্ন্যাস ও আচার্যদের প্রাধান্য এবার বাঁদ্ধ পাইতে থকে । 

রাজগুরু অগ্নরকে পরম সমাদরে আহ্বান করা হর নৃতন ঠধব আমদ্দোলনের নেতৃত্ব 
গ্রহণের জনা । 'কস্তু এ আহ্বান তান প্রত্যাখ্যান করেন । ঘুস্তকরে কহেন, “আমি শিবের 
দাস, শিবকৃপার দীন ভিখারী । আমার জীবনের একমান্র ব্রত স্বহস্তে ইঞ্ট বিগ্রহের সেবা 

করা আর 'দিকে দিকে ছাড়য়ে দেওয়৷ ঠার গাহাত্মোর কথা । শিবের দাসত্ব ক'রে 
?শবের কৃপা যেন মত্যধামে নাময়ে আনতে পারি, এই আশাবাদই আপনারা আমায় 
করুন।» 
সমকালীন শৈব-আন্দোলনের নেতা যিনি, রাজগুরুুপে লোকগুবুরূপে সব যিনি 
প্জ্য, একি অদ্ভুত দৈন/ময় অচঃগ তাহার । একফাি জীর্ণ মাঁলন বন্ড তাহার 
কোমরে জড়নো হাতে একটি ঝাড় আর থুরাপি। এই বেশে অগ্পর «দশের নানা শৈব 
অর্থ ও জনপদে ঘুঁরয়া বেড়ান। সঙ্গে চজে কোদালী ও সম্মার্জনী হস্তে শত শত ভন্ত। 
1শব মান্দরের আগাছা ও ময়লা সযত্নে তাহার পারক্কার করেন। ধোঁত করেন আঙিনা 
ও পয়ঃপ্রণাল্গীর যত কিছু পৃতিগন্ধময় জঙজাল। এই সঙ্গে পথে*ঘাটে মান্দির-অঙ্গনে 
গীত হইতে থাকে অগ্পরের ভন্তিরসাত্মক শিব-ভঙ্গন ও শিবন্তুতি। ত্যাগ [তিতিক্ষা ও 
নিরভিমানতার মৃঠ বিগ্রহ এহাপুরুষ অগ্পর যে মান্দরে যে সাধনপীঠে উপাস্থত হন, সহস্র 
লোকের ভিড় জমিয়া উঠে। ঠাহার প্রচাগ্নি৩ দাসমাগাঁ় শৈব সাধনার উঠে জয় 
জয়কার। 
এমন এক পদযারার কালে, চিদস্বরমের শৈবপাঁঠে অগ্গরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে 
শিবভান্ত সিদ্ধ কিশোর সাধক 'জ্ঞানসন্ন্ধর -এর । সম্মস্কর নামে জনপাধাঃণের মধ্যে এই 
সাধক পারাচত ; উওয়ের এই সাক্ষাতের ফঙ্সে আমলদেশের ণেব আন্দোলন আরও 
শান্তশালী হইয়া উঠে। ভঞ্তসমাজ উতদদ্ধ হয় নৃতনতর চেতনায় । 

মান্দরপ্রাঙ্গণে বসিয়। অগরর সেদিন খুরপি হন্তে পরগাছ। ও ময়ল। নিষ্কাশন 
কারতেছেন, শত শত অনুগামীর কণ্ঠে উদ্‌গীঁত হইতেছে শিবনাহমার স্তাতগান। 
এমন সমজে ওনত-প্রবর সঘন্ধর সেখানে আসর। উপাশ্থত। শিব-চেতনায় সদা আবিষ, 
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সিদ্ধ মহাত্মা অগ্নরকে দর্শন কর মাণ্ন ভাবাবেশে তিনি উদ্দীপত হন, ছুটির। গিয়। 
হুটাইয়া পড়েন ঠাহার চরণতলে । আকুল কর্ড হইতে বার বার উচ্চারিত হইতে থাকে, 
অগ্পর-_-অগ্পর।১ * 

ভুঁমিতল হইতে সন্বন্ধরকে সন্নেহে তুলিয়া নিয়া অগ্পর ঠাহাকে আবদ্ধ করেন নিবিড় 
আলিঙ্গনে । দুই প্রাসদ্ধ শিবভন্তের মিলনে মান্দিরচত্বরে দিবা আনন্দের তরঙ্গ বাহিয়। 
যাযর়। 

বয়সে কিশোর হইলেও সম্বন্ধর ছিলেন এক তস্তিসিদ্ধ সাধক । তিনি ছিলেন 
কপাসিম্ধ। কাঁথত আছে, হরপার্ততীর কৃপার ধার বালক বয়সেই তাহার উপর বাত 
হয় এবং বালক বয়স হইতেই ঠাহার মধে; আত্মপ্রকাশ করে অলৌকিক জ্ঞান ও যোগ- 
[বিভূতি। অস্পকাল মধ্যে তাহার অলৌকিক সদ্ধর প্রাসদ্ধি গ্থানীয় শৈব ভন্তদের 
মধ্যে ছড়াইয়৷ পড়ে । 

সন্বন্ধর তখন নিতান্ত বালক । পিতার সঙ্গে গ্রামের উপান্তে শিবমন্দিরে সেদিন 
বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ল্লান-তর্পণ সমাপন করিয়া পূজায় বাঁসতে হইবে, পিঅ তাই 
পবিপন কুণ্ডের জলে দাড়াইয়। মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। আর পুর রাহয়াছেন তীরে দ্ডায়মান। 
হঠাং দেখা গেল, বালক পু দ্িবচভাবে আবিষ্ট হইয়। উঠিম্নাছে। দুই চোখ রম্তবর্ণ, দেহ 
থরথর করিয়া কাপিতেছে, গদৃগদ স্বরে বার বার সে বাঁলতেছে, “এ যে বাবা, আর এ যে 
আমার মা । বাবা মা, বাবা-মা ।” বার বার বাগ্রভাবে সে অঙ্গুলি 'নিদে'শ করিতেছে 
শিবমান্দিরের চূড়ার দিকে ! 

পিতা তে মহা সক্ত্রস্ত। তাড়াতাড়ি তীরে উাঁঠয়৷ তাহাকে কোলে তুলিয়া নিলেন। 
পুর ক কোনো কারণে হঠাৎ ভয় পাইয়াছে? অথবা 'বিষাস্ত কিছু খাইয়া আবোল 
তাবোল বাঁকতেছে 2 

লক্ষ্য কারলেন, আহার গালের দুই কস্‌ বাহিয়া দুগ্ধ ঝারয়া পাঁড়তেছে। “কোথায় 
কি খেয়েছিস ঠিক ক'রে বল । ওরে শিপগীর বল্‌”_-পিতা আকুল স্বরে প্রশ্ন করেন। 

পুর এবার 'কিছুট। "থর হয়, বাহ্যজ্ঞান তাহার ফিরিয়া আসে। ধার কণ্ঠে জানায়, 
এক আতি অদ্ভুত কাও ইতিমধ্যে ঘাটয়া গয়াছে। কুণডর তীরে সে দাঁড়াইয়। রহিয়াছে, 
হঠাৎ দেখে- মান্দিরশীর্ষে জেটারি্নয় মৃতিতে হরপার্থতী হইয়াছেন আঁবিভূঁত। কৃপাময়ী 
মা পার্বতী দুগ্ধপূর্ণ একটি সোনার ভাড় হাতে নিয়া নিচে নামিয়া আসেন, ম্লেহতরে 
বালককে উহা পান করান। সেই দুগ্ধেরই চিহ এখনো রাহয়াছে তাহার সুখে। 

হরপাবতীর দিব্য মূর্ত ক্ষণপরেই আকাশে মিলাইয়। যায়। কিন্তু যে অহেতুক 
কপার ধার৷ এই বালকের প্রাত বার্ধত হয় তাহার ফলে অলৌকিক জ্ঞান স্ফুরিত হহয়া 
উঠে, প্রকাশ ঘটে অত্যাম্চর্য যোগাবভূতির । 

কুণ্ডের তীরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তখন বহু ল্লানাাঁ ও ভক্তের ভিড় জগিয়া 
উঠিয়াছে। এই জনতাকে লক্ষ্য কারিযন৷ হরপার্বতীর আশসৃ-প্রাপ্ত বালক আবৃত্তি 


১ আমল শব্দ অগর-এর অর্থ--পিতা। প্রথম জীবনে সাধক অগ্র ভঙ্তসমাজে 
পারাচত ছিলেন তিরুণাবুকরসু নামে, জনশ্রুতি অ।ছে চিদস্বরমে সাক্ষাতের কালে কিশোর 
সাধক সন্বন্ধর ভাবাকুল কণ্ে তাহাকে অগ্পর বলিয়া ডাকিয়া! উঠেন। উগ্তরকালে 
ভন্তসমাজে এই অপর নামই প্রচালত হয়। 


শৈবাচার্য অপর ৩০৯ 


করিতে থাকে তাহার হ্বরাঁচত অপরৃপ শিবন্তুতি। চারাদিকে দাবানলের মতো ছড়াইয়। 
পড়ে এই কপাসিদ্ধ বালকের বিস্ময়কর কাহিনী । বালককালেই শিবের কৃপায় 
'দিবাজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাই ভন্কসমাজ এই বালকের নামকরণ করেন- “'জ্ঞানসন্ন্ধর, 
অর্থাৎ, দব্যজ্ঞানের সাহত যান রহিয়াছেন নিত সম্ব্ধযুন্ত। 

সন্দ্ধর যেমন অগ্পরকে 'পিতারুপে গ্রহণ করেন, তেমান অগ্পরও তাহাকে অঙ্গীকার 
করেন পুতর্পে, বন্ধুরপে । বয়সের পার্থকা সত্তেও এই দুই ভান্তীসদ্ধ শৈবসাধক এক 
নিগৃঢ় আত্মিক বঙ্ধনে আবদ্ধ হন এবং দক্ষিণদেশের শৈবধর্মের উদ্জীবনে একযোগে 
প্রচার কর্ম শুরু করেন। দেশের এক্ প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যুন্তভাবে এই দুই মহাত্মা 
পারব্রাজন করিতেন, আর শত শত ভস্ত নরনারী করিত তাদের অনুসরণ । 

ইফ্টদেব শিবকে সাধক অগ্নর আরাধনা করিতেন 1কিজ্কররূপে, আর নন্দ্ধর-এর 
দৃষ্টিতে শিব প্রতিভাত হইতেন পতারূপে। পৃথক দৃষ্টিকোণ হইতে ইস্-আরাধনায় 
উভয়ে রত থাকিলেও ত্যাগ তিতিক্ষা ও শরণাগতির দিক দিয়৷ ঠাহারা ছিলেন একই 
সাধনপথের সহযান্রী। 'সিন্ধ শৈবাচার্য হিসাবে অগ্নর ও সম্বন্ধর-এর জীবনে ষে অঙ্গোকক 
জ্ঞান ও যে'গ-বিভূতির সমাবেশ ঘাটয়াছে, তাহাও সমডাবে উন্ধুদ্ধ করিয়াছে দেশের 
অগাঁণত শিবভন্ত নরনারীকে । অগ্নর ও সন্বন্ধর-এর রচিত শিব-মহিমার শতশত 
ন্তবগাথা আজও তামিলদেশের সাধকেরা পথে প্রান্তরে মঠে-মান্দরে গাহিয়৷ বেড়া," 
ভন্তহদয়ে 'শিব-ভান্তর প্লাবন বাঁছয় যায় ।১ 


সে-বার ভন্তপ্রবর জ্ঞানসম্বন্ধর কিছুদিনের জন্য অন্য প্রচার করিতে বাহির হইয়াছেন। 
মহাত্বা অগর শ্ির করিলেন, কিছুদিন তিনি 'নভূতে বাস করিবেন, নিগৃড় সাধনায় 
থাকবেন নমাজ্জত। পরিব্রাজনের পথে পাঁড়ল তিরুপ্পগালুর-এর প্রাসন্ধ শিবমাম্ঘর 
ও সাধনপীঁঠ। এখানেই তিনি অবস্থান করিতে লাগলেন । 

অগ্নরের নব ধর্মপ্রচার ও 'সিন্ধপুরুষরূপে তাহার ধিপুল প্রতি একদল বিরোধী 
লোকের সহ্য হয় নাই। তাহাকে হেয় প্রাতপন্ন করার জন্য দুষ্টেরা গোপনে বড়যন্ত্ 
করিতে থাকে । 'তবুগ্ুগালুর-এ অগ্নব্র যখন নিভৃতে বাস করিতেছেন, তখন তাহাদের 
দুর[ভসাদ্ধ-চরিতার্থ করার সুযোগ উপাস্ছৃত হয় । 

রাতিকালে কয়েকটি সুন্দরী ভ্রষ্ট। নারীকে তাহারা পাঠাইয়া দেয় অগ্পরের কাছে, 
প্রচুর ধনরতের প্রলোভনও ঠাহাকে দেখানো হয় । কিন্তু সিদ্ধ সাধক অগ্নরকে প্রলুন্ধ ও 
বশীভূত কর! দূরের কথা, এই নারীরাই তাহার অলৌকিক শান্ততে আভভূত হইয়। পড়ে, 
চরণতলে লুটাইয়া বার বার করে ক্ষমা প্রার্থনা । 

চক্রান্তকারীরাও অনুতপ্ত হয় এবং তাহাদের কয়েকজন এ সময়ে অগ্নরের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে, বিশিষ্ট শৈব সাধকরূপে উত্তরকালে তাহারা পাঁরাঁচত হইয়। উঠে । 


দক্ষিণ ভারতর সিদ্ধ শৈব সাধক ও আচার্ধদের রীতা, আঁত প্রাচীন। ভল্তদের 
৯. তেবরম্‌ গ্রন্থে অপ্য়এর রচিত বহু দিবাভাবের উদ্দীপক স্তবগাথ। সংকলিত 
হইয়াছে । এই শ্তবসমূহ্র সংখ তিন শতাধিক । 

২ কালচারাল্‌ হেরিটেজ--শৈব সেইণ্টস্‌ : এস. এস. 'পিল্লেই 


৩১০ ভারতের সাধক 


মতে, পৌরাণিক যুগে অগস্ত্য ধাষ ছিলেন শৈব সাধনার প্রধান ধারক বাহক। তামল 
দেশীয় পুরাণে শিব ও মুরুগ-এর ( সুরদ্ধণ্য ব কাঁ৬বেয় ) সিদ্ধসাধক অগস্ত্য সম্পর্কে 
নানা অলোিক কাহনী প্রচলত আছে। ; 

এতিহাসি যুগে, শ্বীষীর প্রথম শঙ্কে, পাও রাজসভার আচার্য ঠৈব সাধক না্ধির- 
এর প্রাব প্রাপান্তির নানা তথ্য পাওয়া যায়। পরবাঁ শতকে কালহস্তীর অরণাচারী 
রাজা কল্প এক 'সন্ধ শিব-ভস্তরুপে প্রাসা্ধ লাভ করেন। কথিত আছে, কম্ণপ এক 
সময়ে ভাবাবেগে উদ্বেল হইয়। ইন্টদেব 'শবের চরণে পুষ্পর্পে অর্ধা প্রদান করেন 
ঠাহার নিজের একটি চক্ষু । অপর চক্ষুটিও উৎপাটন করিতে বাইবেন এমন সময়ে 
জ্যোভর্সয় মূর্ততে আবিভূ্ত হন তাহার সম্মুথে। প্রভুর বরে ভন্ত-প্রবর লাভ করেন 
পরম 'দিব।ালোক দর্শনের শস্তি ৷ 

পণ্ঠম শতকে তামলদেশে আঁবর্ভূত হন প্রখ্যাত শৈবযোগী তিরুমূল'র । এই সিদ্ধ 
মহাপুরুষেঃর জলৌ কক যোগাঁবভূতির নান৷ কাহনী দাক্ষণ ভারতে গ্রচালত রাহয়াছে। 
জনশ্রুতি আছে, পরকায় প্রবেশের শন্তি ছিল তিরুমূলার-এর। এক শুদ্ধসত্ত রাখাল 
বালকের মৃতদেহে তিনি যোগবলে প্রবিষ্ট হন এবং এই দেহে থাকিয়া সহজ সরল 
ভাষায় রচনা করেন প্রায় তিন হাজার শিব-মাহমার স্তব-গাথা । তিরুমূলার-এর জীবন 
ও বাণী শিবহত ও শৈব ধ্যানধাত্রণাকে দেশের দিগ:বি'দকে বস্তারত করে। 

পরবর্তী যুগে দক্ষিণী শৈব সাধন। ও ধর্ম-আন্দোলন সুসন্বন্ধ রূপ পরিগ্রহ করে 
চারটি প্রধান শৈবাচার্ষের মাধমে । মাণিক্যবাচক, অপর (তিরুণাবুকরসু ), জ্ঞানসহন্ধর, 
এবং সুন্দরমূণত যথাক্রমে, প্রচার করেন 'শিবসাধনার চারি পৃথক পৃথক পন্থা -জ্ঞান, 
চর্য। কুয়া ও যোগ। এই পদ্থাগীল সম্মার্», দাসমাগ, সংপুর মার্গ ও সহমার্গ নামেও 
শৈব আন্দোলনের ইতিহাসে 'চাহত হইয়া আছে। 


1সন্ধ শৈব সাধক আচার্যপ্রবর অগ্পর ছিলেন দাসমার্গের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা । তাহার 
মতে, 'দেবাদিদেব শিব সৃষ্টি স্থিত প্রলয়ের নিয়ন্ত। চ্ছাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুর তিনিই 
একমাঘ্ত প্রভু, জীব ঠাহার নিত্যদাস। আত্মআভমান তাগ করিয়।৷ দাসরৃপে তাহার 
সেব৷ করো, একা ও শরণ নিয় তাহার চরণে তনু মন প্রাণ করো উৎসর্গ, তবেই লাভ 
করবে বহু প্রার্থত পরমা মস্ত । 

অপ্পরের এই দাসমাগাঁয় শৈবধর্ম শুধু আমলদেশেই নয়, দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য 
অগ্চলেও দুত প্রসার লাভ করে। পাওারাঙ্জগ মহেন্দ্র ছিলেন তাহার অনুগঠ শিষ্য। 
কাণ্ডী মাদুর চিদগ্থরম প্রভাতি বিদ্যাকেন্দ্রে শান্ত্রীবদ প1ওতেরাও মহাত্ম অগ্নরের শিব 
ভান্তর আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাত হন। শহরে জনপদে যেখানেই যাওয়া 
যাইত, শত শত ভত্ত গৃহস্থ ও সাধু-সল্স্যাসীর কণ্ঠে শুনা যাইত এই ভান্তাসন্ধ মহাপুরুষের 
কপালীগার নাম অলৌকিক কাহিনী । মান্দরে মান্দরে পথে-্রান্তরে গীত হইত 

রসমধুর শিবগাথা । 

সন্ধ জীবনের লীলা, পরিভ্রাজন ও 'শিবমাহি্গার প্রচার এবার শেষ অধ্যায়ে আসিয়া 
পড়ে, মহায্। অগ্নগ্ন এবার উংসুক হন ইহ্টদেখ শিবের চরণে লীন হওয়ার জন্ম । প্রবীণ 
1সন্ধপুরুষের স্তবগাথায় বার বার ধ্বনিত হইতে থাকে “প্রভু, এবার তোমার 1কঞ্করকে 


শৈবাচার্য অপ্পর ৩১১ 


কুপা ক'রে টেনে নাও তোমার জ্যোতিলেকে, পরম। মুক্তির মহাসাগরে করো তাকে 
[নমাজ্জত ৮ 

ইংদেব মহেক্বর সোঁদন আাবর্ভূত হন। অগ্পরের নযনসমক্ষে, আর্ত ও প্রার্থনার 
উত্তরে বলেন,-তথাস্তু' । 

৬৮০ ঘ্রীর্ধান্দে একাণী বংসর বয়ছ্ধ এই প্রবীণ সংজনমশ্রদ্ধেম শৈবাঠার্যের মরলীলায় 
ছেদ পাড়িয়া যায়, চির ইঞ্সিত শিবধামে ঘটে ঠাহার মহা উত্তরণ । 


অদ্বৈত আচার্য 


মহাপ্রভু শ্রীচৈতনোর আবির্ভাবের প্রাকৃকাল প্ধ-নবন্ধীপ তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ 
বিদ্যাকেন্দ্র। টোল ও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের তখন মহাপ্রতাপ। 
1ধদ্যাগবাঁ পাঁওতেরা আপন অহমিক। নিয় মত্ত, ন্যায়ের কচৃকচি আর কুটতর্কের ভিড়ে 
ভন্ত বৈফবের দল কোথার যেন তলাইয়৷ 'গিয়াছে। প্রেমভীন্তর কথা উত্থাপন করিলে, 
নৃত্য কীঠন ও নামগান করিতে গেলে, লোকের কাছে উপহাসের পান হইতে হয়। 
এমনি সময়ে মুষ্টিমেয় কৃষভন্ত বৈষবদের নেঙারুপে আত্মপ্রকাশ করেন আচার্য 
শ্রীঅদ্বৈত। 

অসাধারণ শান্্রবেন্ত। এই আচার্য। পাঁওতের সাথে তাহার জীবনপানে আসিয়া 
মশিয়াছে প্রেমভান্তর অপরূপ সুধ।-_-বহু বংসরের নৈষ্ঠিক সাধনার ফলে তাঁহার জীবনে 
উপাঁজত হইয়াছে জ্ঞানামন্রা ভন্তি। সোঁদনকার দিনে ভন্তসাধক অদ্বৈত আচার্য হইয়া 
উঠিয়াছেন বৈফবদের প্রবীণতম নেতা, তাঁহাদের প্রধান আশ্রয় ও ভরসাস্থল। 

কখনে। শাস্তপুরে কখনো বা! নবন্বীপে নিয়মিতভাবে আচার্ষের ধর্মপভা বসে। 
গ্রোৌরকান্তি, শ্শ্রগু্ষ-শোভিত, প্রবীণ সাধক তাঁহার ক্ষুদ্র ভন্তসভাটিতে বাঁসয়৷ ব্যাখ্য 
করেন গীত ও ভাগবতের গ্লোক। দুই নয়ন ঠাহার ভন্তিরসে ছলছল হইয়া ওঠে, ভত্ত 
শ্রোতাদের অন্তরে জাগে 'দব্য শিহরণ । 

জ্ঞানামন্রা ভান্তির উপদেশ অধৈত প্রভু ঠাহার সাধ্যমতে। প্রদ্দান করেন। সারগর্ত 
ব্যাথ্য৷ ও ভাবময় সংবেদনের মধ্য দিয়া ভান্তির শুচিশুত্র কুসুম ফুটাইয়ায তুলিতে হয়াস 
পান। কিন্তু সারা দেশ যে এসময়ে অনাচারে ভরিয়৷ উঠিয়াছে। মনে মনে উপলব্ধি 
করেন, এসময়ে ঠাহার «ই ক্ষীণকায়। ভক্তিম্তরোতের ধারায় তে ঈগ্বরাবিমুখ মানুষের দল 
উদ্ধার লাভ করিবে না। এজন্য চাই প্রেমডান্তর বেগবতী ভান্তগঙ্গা-ধারা _আর চাই 
সেই ধারাকে দিকে দিকে বিস্তারিত করার মতে৷ এক নব ভগীরথ। 

হৃদয়ে দিনের পর দিন আতি: জাগে, কোথায় সে মহাশভিধর যুগপ্রবর্তক পুরুষ । 
কবে ঘাঁটিবে ঠাহার মহা আবর্ভাবঃ তিল তুলসী আর গঙ্গাজল দিয় বৃদ্ধ আচার্য 
ভন্তিভরে দিনের পর দিন এই প্রার্থনাই নিবেদন করেন। সার! ভুবনের মঙ্গলের জন্য 
কাঁদয়। কাঁদিয়া সন্ত করেন বিষুঘরের মৃত্তিকা । 


জনকয়েক বৈষব ভত্তদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আচার্য সৌঁগন বাঁসয়া আছেন। পাবন্ত 
ভাগবতের মর্মস্পর্শী ব্যাথ্য৷ চালতেছে, এমন সময় এক ভন্ত সুসংবাদ জানাইয়৷ কহিলেন, 
প্রভু, বড় আশ্দর্ষর কথা- জগন্নাথ মিশ্রের পুর নিমাই পাওত গ্রয়া থেকে 'ফিরে 
এসেছে এক পরম বৈকবরূপে। এ যেন এক নৃতন মানুষ । পাওজোর অহমিকা কোথার 
ভেগে গিয়েছে, কফ কষ" বলে হরে উঠেছে উন্মন্ত। প্রভু! এ দিব্য উন্মন্ততার 
ছোঁয়াচও কম নর। যে তাক্ষে একবার দেখছে, তার আকুল ক্রন্দন শুনছে, সেই হয়ে 
পড়ছে আঁভভুত ও ভাববিহবল। ত্রুণ এধ্যাপক নিমাই যেন কৃষপ্রেমের বান 
ডাকাবার শান্ত নিয়ে ফিরে এসেছে নবধধীপে |” 


অদ্বৈত আচার ৩১৩ 


আচার্য বড় কোত্হলী হুইয়। উঠিলেন, চোখ দুইটি উৎসাহে প্রদদীপ্ত হইয়া উঠিল । 
কহিলেন, “ভাই, তোমাদের কথা সত্য হোক, আগ! ফলবতী হোক, এই প্রার্থনাই আগি 
করছি।” 

1কছুঞণ মৌনী থাকার পর আবার তান 'স্মতহাস্যে কাহলেন, “তা হলে একটি 
গোপন কথ তোমাদের ভেঙে বলাছ) কাল শেষরাে এক হুপ্ন দেখলাম, গীতার একাঁটি 
বিশেষ গ্লোকের নিহিঅর্থ বুঝতে না পেরে সোঁদন আমার মন বড় চগ্চল হয়েছিল। 
তাই উপবাসী থেকে এই শ্লোকের কথাই কেবল ভাবছিলাম । রাত্রে ব্বপ্নযোগে দেখলাম, 
আমাদের এ নিমাই আমার সম্মথে আঁবভূঁত হয়েছে। ডেকে বলছে-_'আচাধ, তুমি 
আর মনে দুঃখ ক'রো না, ওঠো ।' কি অদ্ভুত ব্যাপার । সঙ্গে সঙ্গে গীতার শ্লোকের 
অর্থট৪ উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল । 

“মুহূর্ত মধ্যে আমার সর্বশরীরে সঞ্চারিত হলো এক অপ্ব পুলকম্রোত। জগমাথ 
মিশ্রের পুরকে আগে আম মাঝে মাঝে দেখেছি-_তার বড় ভাই বিশ্বরূপের সাথে প্রায়ই 
সে আসতে৷ আমার গৃহে । সে অনেক দিন আগের কথা । যাক তোমাদের সংবাদ, 
বড়ই শুভ । দেখা যাক্‌ শ্রীভগ্বান্‌ এই মহাবৈফবের ভেতর দিষে তার কোন লীলানাটোর 
সৃরপাত করতে চাচ্ছেন।” 

এ নাট্লীল৷ অনুষ্ঠিত হইতে দেরি হয় নাই। আঁচরে নিমাই পাত নবন্বীপে 
আত্মপ্রকাশ করেন ভন্তি-প্রেমের এক রসময় বিগ্রহরূপে ভূবনমঙ্গল কৃফনামের ধারার সারা 
দেশ তিনি প্রাবত করেন, আর প্রবীণ বৈফব অহৈত আচার্যকে করেন 'তাঁন আত্মসাৎ । 
প্রভু শ্রীচৈতলোর এক প্রধান পার্যদরূপে, লীলানাটোর অন্যতম সৃঃ্ধাররূপে ঘটে তাহার 
অভ্যুদয় । 


গোঁড়ীর বৈফবশান্তে অদ্বৈত প্রভুর যে স্থান নিত হইয়াছে তাহা মহাপ্রভু শ্রীচৈতনা 
ও নিত্যানন্দেরেই পরবর্তী । চৈতন্য ভাগবত 'নিতই ও অদ্বৈতকে আঁভাঁহত করিয়াছেন 
শ্রীচৈতনোর দুই বাহুরূপে । অদ্বৈতের প্রতি ভন্ত মানৰের খাণের কথ জানাইতে গিয়া 
ভন্তকাঁব বৃষ্ধাবন দাস 'লিখিয়া 'গিয়াছেন, “যার ভান্ত কারণে চৈতন্য অবতার ৮ 
চৈতন্যদেব গোড়ীয় বৈফবসমাজের মহাপ্রভূ- আর প্রভু হইতেছেন দুইটি-_-নিত্যানচ্ছ 
ও অধ্বৈত। আর কোনে ঠৈতন্যপার্ষদ এই প্রভুত্বের মর্যাদ। প্রাপ্ত হন নাই। 
ভন্তক'বি কৃকদাস কাঁবরাজ অদৈতের প্রাত ঠাহার শ্রদ্ধাধ্য দিতে 'গয়। বাঁলপ্লাছেন-_ 
জীব নিম্তারল কৃফ ভান্ত করি দান। 
গীত ভাগবতে কৈল ভান্তর ব্যাখ্যান। 
ভান্ত উপদেশ বনু ঠার নাহি কার্য 
অতএব নাম তার হইল আচার্য । 
টৈতন্য-পার্ষদ অধৈত ভ্তদের 'প্রভু' মহাপ্রভুর বাহু, এবং কৃফভান্তদাতা। তাছাড়া, 
আরও একটা বিশেষ মর্যাদা তাহার আছে । অদ্বৈত হইতেছেন [সিদ্ধ মহাবৈফাব মাধবেজ্র 
পুরীর শিষ)। মাধবেল্্ পুরীর জন্তরহ্ধ শিষা ঈশ্বরপুরীর কাছে গয্মাধামে যে মন্র শ্রীটৈতন্য 
প্রান্ত হন) তাহাই তাহার জীবনে আনিয়া দেয় এক পরম রূপাস্তর। তাই মাধবেন্্র- 
শিষা এই আচার্যকে প্রীঠেতনা জ্ঞান করিতেন গুরুর মতে। সুযোগ পাইলেই অধৈতের 
চরণধূলি গ্রহণ করিয়৷ সবাইর সম্মুখে দিতেন ঠাহাকে অসীম মর্ধাদা। চৈতন্য চরণাশ্রিত 


৩১৪ ভারতের সাধক 


বৃদ্ধ বৈফব চৈতন্যের এই ভন্তির উপদ্রুষে আঁতষ্ঠ হইয়া উঠিতেন। কোনো বাদপ্রাতবাদে 
ফল হইত না। লৌকিক লীলায় মহাপ্রভু কোনো সময্নেই ধর্ম ও শান্র ও লৌকিক 
জাচার-আচরণের মর্যাদ! রক্ষণে দু'টি করিতেন না, আই অথৈতের প্রতি ভন্তি নিবেদনের 
বেলারও ঠাহাকে কনে 'নিরন্ত করা যায় নাই । 
শ্লীচৈতনা ও অদ্বৈতের পারস্পারিক সম্বন্ধটি ছিল বড় মধুর, বড় অন্তরঙ্গ । ভন্তকবি 

ফফদাস কবিরাজের লেখনীতে এ সম্পর্কের স্বরৃপাঁট মনোরম হইয়া ফুটিয়। উঠিয়াছে-_ 

মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই জ্ঞানে । 

আচার্য গোসাঞকে প্রভু গুরু করি মানে। 

লৌকিক লীলাতে ধম মধাদ। রক্ষণ । 

স্্াত-ভন্ত্যে করেন তার চরণ বন্দন। 

চৈতনা গোসাঞ্িঃকে আচার্য করে প্রভূ আন 

আপনাকে করেন ঠার দান আভমান । 


সমকালীন বৈফবসমাজের এই প্রবীণ প্রাতিভাধর নেতা, মহাপ্রভুর অন/তম এই 
অন্তরঙ্গ পাদ, অদ্বৈত জাচার্ষের জম্ম হয় শ্রীহট্রে। বর্তমানের সুনামগঞ্জ মহকুমা অগ্চল 
তৎকালে ছিল লাউড় পরগনা নামে পরিচিত। এই পরগনা অন্তভুন্ত নবগ্রামে আনুমানিক 
১৪৩৪ খ্রীষ্টা্জে অদ্বৈত ভূমিষ্ঠ হন ।১ 

পিত। কুবের তর্কপণ্গানন ছিলেন লাউড়ের রাজ! দিব্য সিংহের সভাপ'গুত। শান্্াবদ্‌ 
ও ধর্মপরায়ণ আচার্ধরূপে তাহার তখন যথেষ্ট খ]াত। বংশের গোরব ও এঁতিহাও কম 
নয়। শ্বনামধন্য নাসহ নাড়গ্নাল ছিলেন তাহারই প্রপূরুষ। পাঠান যুগের গোড়ীয় 
[হন্দু রাজা গণেশের মন্তিত্ব কারয়া নৃসংহ নাড়িাল প্রাঙঠ। অন করেন। মনীষা, 
ব্যক্তিত্ব ও রাজনোতক সৃষ্ষাবুদ্ধর দিক 'দয়। ঠাহার তুল্য ব্যস্ত গোঁড় রাজধানীতে তখন 
খুব কমই 'ছিল। 

কুবের আচার্য ও তাহার পন্সী লাভ দেবীর বড় দুঃখ, পর পর তাহাদের কয়েকটি 
পুর্নসম্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু একটিও জীবিত বহে নাই। আর যে কোনে 
পুরসম্তান জন্মিবে সে জাশাও নাই। তবে কি বংশে বাতি দিবার কেহ থাকবে না? 
মৃত্যুর পর পুতসস্তানের পিওও পাওয়া যাইবে না ? এই সব ভাবিয়। স্বামী স্ত্রী কাহারো 
মনে শাস্তি নাই, সংসার কর্মেও দিন 'দিন বড় উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন। এই 
বৈরাগ্যপ্রবণ মন নিয়া অবশেষে একদন তাহারা জাউড় ছাড়য়। শাস্তপুরে আসিয়া 
উপন্থিত হন। 

পতি-পত্নী উভয়ে এবার শ্ছির করিলেন, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে কিছুদিন 
নির্জনে বাস করিবেন, ভান্তানষ্ঠা সহকারে পূজা, ব্রত প্রভৃতি উদ্‌যাপন করিবেন । 

নৃতন পরিবেশে আসার কিছুদিন পর লাভ। দেবী সন্তান সম্ভব হন। কুবের 
তর্ফপণ্যাননের মুখে আবার হাঁস ফুটিকনা উঠে। হাতমধ্যে রাপ্রস্ভার আহবানও আপি 
উপাচ্থিত। পঙিত আনাচ্দত হনে সন্ত্রীক আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। 


৯ অদ্বৈত প্রকাশে লিখিত আছে যে শ্ীচৈভন্য জযাকালে আত আচার ছিলেন 
বাহাম বংসর বরক্ধ। ঠেতন্য জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৬ শ্রীহটাে। 


ভ্বেত আচাধ ৩১৫ 


মাঘী সপ্তমীর পুণ্যতীথতে এক সুলক্ষণবুস্ত পু ভূমিষ্ঠ হয়। প্ডতত ও ঠাহার 
প্রীর সোদন আনন্দের সীমা নাই । নবজাত পুনের নাম রাখা হয় কমলাক্ষ । 


বাল্যকাল হইতেই কমলাক্ষের জীবনে দেখা যায় এক অপ্ৰ ভভ্তিপরায়ণতা। 
সহজাত ধর্ম-সংস্কর নিয়াই সেজন্ম নিরেছে। নিবোদত বস্তু ছাড়া কোনো [কিছুই 
তাহাকে আহার করানো যায় না। 

দেব পৃজায় বালকের অসীম আগ্রহ, বিশেষ করিয়া পিতা যখন নারায়ণ শিলা অর্চনা 
করিতে বসেন ভাবাবিষ্ট হইয়৷ সেথানে সে বাকা থাকে, দুই চোখ বাহয়। ঝারতে থাকে 
পুলকাহু। 

কুবের তর্কপন্ঠানন লক্ষ্য করেন ছেলে তাহার শ্রুতিধর । এই সঙ্গে সমাহার ঘটিয়াছে 
তঅসাধারণ মেধা ও তক্ষ বৃদ্ধির । বুঝলেন, বালক উত্তর কালে শান্ত্রপারঙ্গম হইবে, 
বংশগত এীংহ্যের ধারাটও সে বজায় রাথতে পারিবে। 

কমলাক্ষের বয়স খন বারো৷ বংসর। অধ্যয়নের জন্য পিতা তাহাকে শাস্তিপুরে 
পাঠাইয়৷ দিলেন। অসামান্য প্রাতিভাধর এই কিশোর শিক্ষার্থা। কয়েক বংমরের মধ্যে 
বেদ-বেদাণ্ড, স্মাত এবং যড়দর্শনের পাঠ সে আয়ন্ত করিয়া ফেলিল। 

কমলাক্ষের জনক-জননী ইতিমধ্যে শ্রীহট্র হইতে চলিয়া আসেন। এখন হইতে 
পুতের সাহত একত্রে নবদ্ধীপ ও শাস্তপুরের গন্গাতীরে তাঁহার বাস করিতে থাকেন। 
নই বৎসর বয়সে পিতা কুবের তর্কপণ্ঠানন মরদেহ ত্যাগ করিয়৷ বান এবং কিছুদিন পরে 
মাত লাভা দেবীরও লোকান্তর ঘটে। 

পাত ফমলাক্ষের অন্তরে এবার বৈরাগোর হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে । স্থির 
করিলেন, আঁবলম্ে গয়াধামে গিয়া জনক-জননীর উদ্দেশে পিওদান কারিবেন। 
বিফুপাদপদ্ে প্রণাত জানাইয়া বাহির হইবেন তীর্থ পর্যটনে । 

ইতিমধ্যে ঈশ্বরপ্রান্তির আকাঙ্ক্ষ। তীব্রভাবে তাঁহার তরুণ জীবনে জাগিয়৷ উঠিগ্লাছে। 
ভান্তিমাগ্গায়ি সাধনার মধ্য দিয়া পরম প্রাপ্তি তাহার ঘটবে, এ সংকষ্পই এতগাল 
হৃদয়ে পোষণ করিয়া আঁসিয়াছেন। এজন্য নিষ্ঠাভরে ভান্তশান্র অনুশীলন করিয়। 
সাধন-ভজনে রত থাঁকয়। নিজেকে প্রস্তুত করিয়াও নিয়াছেন। 

গয়ার কার্ধ শেষ করিয়া কমলাক্ষ দাক্ষিণাতোর তীর্থ দর্শনে বাঁহর্গত হইলেন, 
অন্তরে জাগরৃক রহিল জীবনতরীর কাগারী সদ্‌ণুরুর সন্ধান লাভের তীন্র আকাক্ক্ষা। 

দাক্ষিণাত্যের তীর্থপঞ্থে ঘুঁরিতে ঘুরতে সোঁদন তিনি একদল মধ্বাচার্য সন্প্রদায়ী 
সাধুর ধর্মসহায় আ.সয়া উপন্থিত। নারদীর সৃত্রের অপ্ব বাধ্যা বিশ্লেষণ সেখানে 
চলিতেছে। এই ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে কমলাক্ষ হঠাৎ ভাবাবেশে নঁছত হইয়। 
পাঁড়লেন। সার অঙ্গে ফুটিয়। উঠিল বিস্ময়কর সাত্বক ভাববিকার। 

দাক্ষিপাতের অদ্বিতীয় প্রেমিক সহ্যাসী, ভাত্তরসের পরম রসিক, শ্রীপা? মাধবেন্ত 
পুরী তখন এরই মগ্ডলীতে উপাশ্থত॥ নবাগত ভক্ত কমলাক্ষের এই অদ্ভুত ভাবাবেশ 
দেখিয়৷ পুরী মহারাজ আনন্দে উচ্ছল হইয়। উঠিলেন। অপার করুণ। ঝারয়। পাঁড়িল 
এই তরুণ ওদের উপর। অদ্ৈতের শিষ্য ও সেবক ঈশাননাগর এই মিলন দৃশোর কথ। 
বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন-_ 

প্রেমাসিন্কুর ঢেউ ক্রমে বাড়ির। চালল। 


৩১৩ তারে সাধক 


কহে ছঁহো ভান্তবক্ে' উত্তমাধিকারাী । 
সামান্য জীবেতে ন৷ হয় শুদ্ধা প্রেমভান্ত। 
চিন্ময় আধারে হয় নিত্য তার 'স্ছিতি। 
শৃদ্ধ প্রেমাসব হা করিয়াছে পান ! 
জন্তার্নিত্যানম্দ £ঠার নাহ বাহাজ্জান। 
হার শরীরে মহাপুরুষ লক্ষণ । 
জগতে তারিতে বুঝে? হৈলা প্রকটন। 
ভন্ত সাধুদের উচ্চকণ্ঠের হরিধ্বানি বারংবার শ্রবণের পর কমলাক্ষ আচার্য সংবিৎ 
ফারিয়া পাইলেন। শুনিলেন, যে মহাপুরুষ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান তিনিই মহাভাগবত 
মাধবেজ্্র পুরী মহারাজ ; দুই নয়নে তাহার দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝলমল করিয়া 
উঠিযাছে। প্রসাব মনে ভাববিহবল তরুণ পাঁওতের দিকে তিনি চাহিয়৷ আছেন। 
কমলাক্ষ ভান্তভরে সাষ্টাঙ্গে চরণে পতিত হইলেন। মিনাত করিয়া কহিলেন, 
প্প্ুভু, আমার পরম সৌভাগ্া, আজ আপনার দর্শন পেলাম। সবাই জানে, আপনি 
তন্তঘ্রাতা, এ যুগ্সের ভন্তিকষ্পবৃক্ষ। আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় 'দিয়ে এই অধম জনের 
জীবন ধন্য করুন, আমায় বৈফবমত্রে দীক্ষা দিন।” 
পুরী মহারাজ সম্মাত দিলেন । কমঙ্গাক্ষ আচার্ষের জীবনে দেখ! দিল এবার সনুষুরূ 
কুপার অনুণোদয়, জীবন ঠাহার নবরাগের বর্ণচ্ছটায় উদৃভাসিত হইয়া উতিল। দাঁক্ষা 
ও প্রেমতা্ততত্বের উপদেশ লাভের পর ঘটিল ঠাহার নব বৃপাস্তর 
মাধবেন্দ্রপূরী মহারাজের সা্লধ্যে কিছুদিন কাটিয়া গেল। এবার বিদায় গ্রহণের 
পালা । কমলাক্ষ ছ্বভাবতই মানবপ্রেমিক, লোকমঙ্গলের আকাক্ষষা ঠাহার সহজাত । 
; মুগ কষ্ঠে সদৃগূরুর কাছে নিবেদন কারিলেন, “প্রভু, এ কলিকালে মানুষ হয়ে পড়েছে 
আদর্শহীন, ধর্মহীন। সর্ব দিক দিয়ে তার নীতত্র্ট । ভুবনমঙ্গল হরিনাম, কৃফনাম 
তাদের রসনায় উচ্চারিত হয় না। আপানি কৃপা ক'রে বলুন, 'কিসে জীবের কল্যাণ 
হবে,ক ক'রে তারা উদ্ধার পাবে ।” 
পুরী মহারাজের আননে খোঁলয়া যায় স্মিত হাসি। মধুর কষ্ঠে কহেন, “কমলাক্ষ, 
পাঁথিবীর '; পাপের ভার হরণ করতে, জীবের উদ্ধার সাধন করতে যে পরমপ্রভুর জবাব 
চাই! তা নইলে তো চলবে না। তৃমি মহাভন্ত । জীবের কল্যাপ সাধনের এবগা যেমন 
তোমার রয়েছে, তেমনি তোমাতে রয়েছে এশী শন্তির প্রকাশ । শ্রীভগ্বানূৃকে ডাকবার, 
ঠাকে জাগ্রত করবার ভার তুমিই আঞ্জ থেকে নাও বংস।” 
সদৃগুরুর এ নির্দেশ কমলাক্ষ আচার্ষের অন্তরে সৌঁদন চিরতরে গাথা হইয়া যায়। 
ভান্তভরে ঠাহার চরণে প্রণাম করিয়া আবার তিন তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়েন। 


দাক্ষণ ও পশ্চিম ভারতের তীর্ঘদর্শনের পর কমলাক্ষ ভ্রঙ্গমগুলে আসিয়া উপাস্থত 
হুন। শ্রীকুফের এক একটি লীলাচ্ছল তিনি দর্শন করেন আর হৃদয়ে তাহার অপার 
আনন্দের তরঙ্গ উদ্বোলত হইয়া উঠে। ভত্তবর কখনো ভাবাবেশে শুরু করে উদ্দও নর্তন 
কান, কখলো বা ভাবাবষ্$ অবস্থায় দিনরাত কোথা দিয়া কাটিয়! যায় ফোনে হু'শ নাই। 


অদ্বৈত আচার্য ৩১৭ 


সোঁদন তান গ্রিরগোবর্ধনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অস্তরে বহিয়৷ চালয়াছে 
দিব্য আনন্দের প্রবাহ । পরমপ্রভুর দ্বাপর লীলার দৃশ্য মানসপটে একটির পর একটি 
ফুটিয়া উঠিতেছে আর বার বার বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছেন। 

সারাদিন পাগলের মতো যত্রতত্র ঘৃরিয়া বেড়াইয়ছেন; এবার রানি সমাগত। 
চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া আঁসয়াছে। শ্রান্ত দেহে আচার্য একটি বটবৃক্ষের মূলে শয়ন 
করিয়া আছেন। অস্পকাল মধ্যে দুই চোখে নামকরা আসল গভীর নিদ্রা। 

এই সময়ে এক অদ্ভুত শুপ্ন তিন দর্শন করিলেন ।-_শাখপুচ্ছধারী মুরলীধর 
গোপবেশশী কৃফ ঠাহার ভুবনমোহন ভঙ্গীতে সম্মূথে আপিয়া দাড়াইয়াছেন। কাহিতেছেন, 
“আচার্য, জীবের মঙ্গলসাধনের ব্রত তুমি নিয়েছ, এ বড় আনন্দের কথা৷ যথাসাধ্য 
ভান্ততত্রের প্রচার তুমি করতে থাকো, জীবকে কৃফনামে উদ্বুদ্ধ করো । আর এই 
সঙ্গে করে৷ লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন। আর ণোন, তোমায় আমি একটা নিগৃঢ় সংবাদ 
দাচ্ছ। আমার এক দিব্মতি' দ্বাদশ-আপদিত্য তীর্থ, বমুনার তীরে, লুকানো রয়েছে। 
আমার সে বিগ্রহের নাম হচ্ছে-_-মদনমোহন। দ্াপরে কুজ্কা আমার এই মূর্তি সেব৷ 
করেছে। আজে বিগ্রহ যমুনা তটে ভূগভে প্রোথিত হয়ে আছে। তুম এর উদ্ধার 
সাধন করো, সেবার প্রবতন করে ॥* 

এই স্বপ্ন দর্শনের পর আনন্দে আচার্ষের আর ঘুম হইল না। রাণি প্রভাত হইতে 
না হইতেই গ্রামাঞ্চলে গিয়া সোৎসাহে সবাইকে ডাকাডা!ক শুরু করিয়া দিলেন। 

অন্তুত হপ্ন বৃত্তান্তের ক। শুনিয়া লোকজন জুটিতে দোর হয় নাই। কোদাল 
শাবল নিয়া গ্রামবাসীর। দলে দলে দ্বাদশ আঁদত্য তীর্থের দিকে ছুটিয়া আসিল ॥ 

খননের পর সত্য সত্যই সেখানকার ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হয় এক পরম মনোহর 
কৃফমুর্ত। লালিত ভিভঙ্গঠামে উহ! দাড়াইয়া আছে। স্বপ্না শ্রীমৃর্ত হাতে পাইয়। 
আচার্য আনন্দে বিহবল হন। অতঃপর একটি ভান্তিমান্‌ সদাচারী ত্রাহ্ধণের উপর বিগ্রহের 
সেবার ভার দিয়া তান বৃন্দাবনের 'দিকে চাঁলয়৷ যান। 


প্রভু মদনমোহনের লীলা-নাট্; এখানেই থামে নাই। অদ্বৈত আচার্কে এবার তিনি 
এক নতুন খেল। দেখাইতে শুরু করিলেন। 

উত্তর ভারতে তখন রাজনোঠিক বপর্যয় ও ঘাত প্রাতঘাত চাঁলতেছে। চারিদিকে 
কেবল অশান্তি আর অনাচারের তাওব । স্বপ্নলন্ধ মদনমোহন বিগ্রহের সেবা-পৃজার ব্যবন্ছা 
করিয়া দিয়৷ আচার্য বৃন্দাবনে আসিলেন। ইতিমধ্যে এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া এক 
অদ্ভুত ঘটন৷ ঘটিয়া যায়। 

ভূগর্ভ হইতে স্রাত এই বিগ্রহকে জেলা হইয়াছে ; তাই এটির দর্শনের জন্য 
সর্বদাই জনতার ভিড় লাগিয়াই থাকে । একদল দুষ্টপ্বভাব পাঠানের দাউ এই দিকে 
পাঁতত হয়। বিগ্রহ নিয়া এটা সমারোহ ও জনসংঘট্র তাহাদের ভাল লাগে নাই। 
একদিন দল বাঁধিয়া তাহারা মদনমোহন বিগ্রহ আঁধকার করিতে আসে । এটির মর্যাদা- 
হানি কর। ও ভাঙয়। ফেলার জন্য আহার। বদ্ধপারকর। 

প্রভু মদনমোহন কিন্তু এক অলোকিক লীলা প্রকাঁটিত করেন। পাঠানেরা কুটিরের 
[ভিতরে ঢুকিয়া দেখে, বিগ্রহ তে সেখানে নাই। কে যেন তাঁড়ং-বেগে সরাইর। 
ফেলিয়াছে। হতাশ হইয়া তাহারা সে চ্ছান ভগ করিতে বাধা হয়। 


১১৮ ভারতের সাধক 


নৃতন পূজারী এতক্ষণ যমুনায় দড়াইয়। রলান-তর্পগে রত ছিলেন। পাঠানদের 
হামলার কথ। শু'নিয়। ঢম্তবাস্তে কুটিরে গিয়৷ উপস্থিত ছন। দেখেন, বেদীর উপরিস্থিত 
বিগ্রহ কোথায় অগ্ডাহতি হইঞ্জছে। ভাবলেন, নিশ্চয়ই পাঠানেরা এট অুপাবি করিল্লাছে 
এবং জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে । থেদের ঠাহার আর সীম। রাহল না, হায়-হায় করিয়। 
কাঁদিতে লাগলেন। 

সংবাদ শুনিয়া আচার্য ঘটনাস্থলে ছুটিয়া৷ আসসিয়াছেন, ঠাহার দুই নয়ন ঝাহয়া 
ঝারতেছে জশ্ুধারা । অল্লা৩ অভুস্ত অবস্থায় চারিদিকে অনেক খোঁজাথুাজ কাঁরলেন, কিন্তু 
হারান বিগ্রহের কোনে সন্ধানই মিলিল ন৷। 

রানে শিকটস্থ বটবৃক্ষ মূ্গে আচার্য 'নাঁদুত রাঁহয়াছেন। স্বপ্নযোগে আবার মিলল 
শ্রীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎ । মধুর কণ্ঠে প্রভু তাহাকে কাঁহলেন, “ওহে আচার্য, কেন শুধু 
শুধু তুমি থেদ করছো, আর এমন করে ভেবে মরছে। 2 আমায় তে পাখানের। ভেঙে 
ফেলে নি, অপসারতও করে নি। আমিযে নিজেই আগে থেকে সেই দুষ্ট ব্রজের 
গোপাল টি সেজে বেদী থেকে লাফিয়ে পড়োছলাম। তারপর চুপিচুপি বাইরে এসে, 
কাটিরের পাশে যে ফুল বাগান অছে, তাঃই একপাশে লুকিয়ে রয়েছি । ওথান থেকে 
আমায় তুলে নিয়ে এসে । আর শোন, এখন থেকে আম।র এই দুষু গোপাল-লীলার 
স্াতই এখানে জাগর্ক থাক, আর আমার এ বিগ্রহকে দাও মদনগোপাল নাম। 
মদনমোহন নামটা বদূলে দাও তুমি” 

আনন্দে অধীর হইয়া কমলাক্ষ তখনই পুষ্প বাঁটকায় ছুটিয়া যান। কিছুটা 
অনুসন্ধানের পর শ্রীবগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। অতঃপর মদনগোপালবূপে ইহার সেব। প্জ। 
অনুষ্ঠত হঠতে থাকে । 

ঠাকুর কিন্তু শীঘুই নিজের জন্য আরও এক ব্যবস্থা করিলেন। আবার একদিন 
কমলাক্ষের উপর হপ্পাদেশ হইল, “আচার্য, আমার বিগ্রহ এখন যেখানে ম্থাপন করেছো, 
সেখানট। তেমন সুরক্ষিত নয়। শ্লেচ্ছদের অত্যাচার প্রায়ই এখানে হবে, এ আশ্ঙা 
আছে। তুমি এক কাজ করো । মথুরার পরমচস্ত চৌবেজী দু'একাদন মধ্যে এখানে 
আসবে, তুমি তার হাতেই আমায় অর্পণ করো। তাহলে আমার সেবাপৃজ্জার কোনো 
বিঘ্ন আর হবে না । 

আচার্যকে আশ্বাস 'দিয়। ঠাকুর আরে। কহিলেন, “বৎস, তুমি খেদ ক'রো না। এই 
মদনগোপাল বিগ্রহ হস্তাস্তরিত হলেই বা কি? তোমার আমার সম্বন্ধ যে নিএকালের, 
তোমার মতো মহাভভ্তের মধ্য দিয়েই যে আমার লীলার পরিপুষ্টি। আরও শোন। 
আমার এক সুপ্রাচীন পট রয়েছে 'নিকুঞ্জধনে সগোঁপত। শ্রীরাধার প্রিয় সখী 1ধশাখার 
পারকল্পন৷ অনুযায়ী আমার এ প্রাঙ্কাতি রচিত হয়েছিল। এ পট তুমি সঙ্গে নিয়ে 
দেশে চলে যাও।” 

পরাদন মথুরার্ন চৌবেজী আসির। উপাস্ছিত। প্রভু মদনগোপালের দিব) ইশার। এই 
মহাভস্তের হদয়েও পেশছিয়। গিয়াছে। 

আচ ধের কাছে আপিয়। দৈনঃভরে তিন ত্বপ্ন বিবরণ কাঁহলেন। সঞ্ুনয়নে আচার্য 
প্রাণ প্রির শ্রাবিগ্রহ তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন, কিছুদিনের মধ্যে ফিরিয়া আ!সলেন 
শান্তপুরে। অর্চনার জনয সঙ্গে আনলেন নিকুঞ্জবনের সেই পির চিত্রপট। 


অদ্বৈত আচার্য ৩১৯৯ 


মাধবেন্দ্রপুরী। মহারাজ সেবার তীর্থ পরিক্রমার পথে শাস্তপুরে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন। গুরুদেবের চরণ দর্শন ও' সেবার সুযোগ পাইয়। কমলাক্ষের আনন্দের 
অবাধ রাহল ন।। 

বৃন্দাবন হইতে আনীত কৃষের পট দর্শন করেন পরম ভাগবত মাধবেন্দ্রপুরী, আর 
বার বার থাটতে থাকে তাহার দিব) ভাবাবেশ । বাহাজ্জান |ফারয়। আসবার পর প্রি 
শিব) কমলাক্ষকে ডাঁকয়। সোদন এই 'নিগৃড় উপদেশটি 'তাঁন দিলেন : 


পুরী কহে বাছ৷ তুহু' শুদ্ধ প্রেমবান। 
শ্রারাধিকার "চন্পট করহ নির্মাণ । 
রাধাকৃফ দশনে হয় গোপী ভাবোদয় । 
অতএব ধুগল সেবা সববগ্রেষ্ঠ হয় । ( অগ্থৈত প্রকাশ ) 
বল! বাহুলা, অদ্বৈ৩ আচার্য তাহার গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী এই বুগল ভজন শুরু 
করিয়াছিলেন। প্রাক চৈতন। যুগের তাহার অনুষ্ঠত কৃফ ও কৃফশান্ড রাধার এই যুগল 
উপাসন। অত্যল্পকাল পরে প্রভু চৈওন্যের মণগ্ুলাকে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছল। 
তাই আচার্ষের সাধনজীবনের এই খটন্1টর গুরুত্ব অস্বীকার করিধার উপায় নাই। 
শাস্তপুর ত্যাগ করার পৃবে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী আরেো৷ একটি কথ বাঁলর। 
গেলেন । কহিলেন, “বংপ, এবার তুমি বিবাহ ক'রে সংণারাএমী হও । সংসারে থেকে 
কৃফণাম প্রচারের ব্রত গ্রহণ করো, জীবের কলাণ সান করে৷ |” 
সাড়ম্বরে রাধা! মদনগোপালের আঁভষেক সম্পন্ন কারয়৷ পুরী মহারাজ শাক্তপুর 
হইতে জগন্নাথক্ষেত্রের দিকে চাঁলয়৷ গেলেন। 


ইহার পর হইতে শুরু হয় কমঙল্লাক্ষের আচার্য জীবন। নিজ গৃহে শাস্তপুরে তান 
এক চতুষ্পাঠী খুলিয়া বসেন। প্রতিভাধর ধিদযা্ুর দল এই সাধক ও শাগ্রবেশ্তার 
কাছে জ।সিয়। শরণ নেয়। তাহার জীবনকে কেন্দ্র ক।রয়া ধারে ধীরে একটি ক্ষুদ্র বৈফব- 
মণ্ডল এ সময়ে এই অপ্গলে গাড়িয়। উঠে। শ্রীচৈওনোর অভু।দয়ের প্বক।লে এই মওলা 
মধ। দিয়াই তব সাধনার ক্ষণ ধার।।ট বাহয়। চালঠে থাকে । তাই পরবতী কালের 
গোঁড়ীয় বৈফব আন্দোলনের নায়কের৷ এই পৃধসূরীর কাছে কম খ্খণী নন। 

কমলাক্ষ আচাধের অন।তম ওন্ত ও শিষ্য 'ছিলেন !দগবজয়ী পাত শ্যাাদাস। 
আচাধের সাহও ৩ত্বাঁঝচারে পরাস্ত হইয়। নতাশরে তিনি ঠাহার ভাল্ত [সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। শ]ামাদাদ এ সময়ে আচার প্রভুর নব নামকরণ করেন অদ্বৈত আচার্য । এখন 
হইতে কমলাঞ্গ পাওও এই নৃতন নাচ ই পারাঁচিত হইয়। উঠেন। 

অছৈ তর অপর শিষ। হিলেন শ্রীহট লাউড়ের রাজ! দিব্য [সংহ। বৈষব দাক্ষা 
প্রাপ্তির পর ইহার নৃঠন নাম হয় কৃফদাস। বৃদ্ধ রা কৃষদদাম অদ্বৈত ভূর বাল।লীলার 
কাহণী লাপবন্ধ কারয়াছিলেন। 


স্বনামধন। যবন হারদাস আচার্য প্রঞজর অন্যতম শ্রেঠ ভন্ত। তরুণ হারদাসের তাগ 
বৈরাগ।ময় জীবনে পোঁদন প্রেমভঞ্তির ঢল নামিয়াছে । হরিপ্রেমের উন্মাদনায় তিনি অধীর 
হুইয়। উাঠয়াছেন। এ অবস্থায় শাস্তপুরে অদৈতের ধমপভায় একাদিন তিনি আদর 


৩২০ ভারতের সাধক 


উপদ্থিত। আচার্য প্রভুর নাম এবং সাধন-এখবর্ষের কথা তিনি শুনিয়াছেন, মনে মনে 
ঠাহাকেই বরণ করিয়াছেন সাধন-পথের পথপ্রদর্শকরুপে। 
কৃষপ্রেমরসে 1বহবল, হরিদাস অদ্বৈতের পদগ্রান্তে পাঁতিত হন। ব্যাকুল কণ্ঠে বার 
বার তাহার আশ্রয়ভিক্ষা করিতে থাকেন। 
আচার্ষের হৃদয় গলিয়া যার । কে এই গোরতনু চারু দর্শন তরুণ ভন্ত, দর্শনমান্রে 
যে প্রালমন কাড়ি নেয়? “সিদ্ধ সাংকের অপ্ৰ লক্ষণসমূহ ঠাহার চোখে মুখে । সার 
দেহে ভন্তি-রসের লাবণ্য টলমল কারিতেছে। 
আগ্রহাকুল কণ্ঠে আচার্য প্রশ্ন করেন, “বৎস, কি নাম তোমার ? কোথ। থেকে তুম 
আসছে৷ 1” 
পদতলে পাতিত তরুণ ভত্ত উত্তর দেন, প্রভু, আমি ললেচ্ছাধম। আপনার শরণ নিতে 
এসেছি। কুফভন্তি কি ক'রে পাবো, কূপা ক'রে সেই উপদেশ আমায় দিন।” 
পরম ম্নেহভরে আচার্ষ-প্রভু নবাগত ভন্তকে বুকে তুলিয়া নেন। তাহার আশ্রয়ে 
থাকিয়া শূরু হয় হরিদাসের ভান্তশান্ত্র অধায়ন। আপন মেধা ও নিষ্ঠার বলে অমূল্য 
ভন্তি-তত্ব তিনি আহরণ করেন, কীতিত হন ভাস্তাসন্ধ মহাপুরুষরূপে । 
ভন্ত হরিথাস আত আর দৈনোর মৃঠাবগ্রহ। তাই একদিন আচার্ষের কাছে 
করজেড়ে নিবেদন করিলেন, প্প্রভু, আপনার কৃপায় শান্ত্রপাঠ, সাধনা, এসব তে৷ 
করলাম । কিন্তু আমার মতো জীবাধমকে উদ্ধার করা তো সহজ কান্গ নয়। আপনায় 
কৃপা শন্তি ছাড়া তে৷ এ কাজ সম্পন্ন হবেনা! সেই কৃপাশান্িই আন্ত প্রয়োগ করুন, 
নতুবা এ অস্পৃশ্য পামরের আর কোনে উপায় নেই» 
অদ্বৈত তখন প্রেমভরে উদ্দীপত হইয়া উঠিয়াছেন__- 
কহে, শুন বৎস ধর্মশান্ত্রসিদ্ধ বাণী! 
কেবা ছোট কেব৷ বড় হ্থ্র্য নাহ জানি। 
সাধু আচরণ যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি। 
অন্টবিধ ভন্তি যাঁদ শ্লেচ্ছে উপজয়। 
সেই জাতি লোপ হএন দ্বি্াধিক হয়। 
যেই কষ ভজে সেই হয় সবোন্তম। 
কষ বহিহুথ যেই সেই নরাধম। ( অদ্বৈত প্রকাশ ) 


গঁবোদ্ধারের যে উদার সর্বজনীন আহ্বান পরবর্তাকালে শ্রীবাস অঙ্গন হইতে গোর- 
সুন্দরের শ্রীমুখে ধ্বনিত হইতে থাকে, অগ্থৈতের মুখে শোন! গেল তাহারই পূর্বাভাস 
অধ্বৈতের কাছে যবন হরিদাসের বৈফবীয় শিক্ষা ও সাধন সমাপ্ত হইয়াছে । ভত্তসিন্ধ 
মহাপুরুষ এবার তাই শাস্তিপুর ত্যাগ কাঁরবেন ঠিক করিয়াছেন। 
আচার্য তাহাকে বায় আলিঙ্গন দিয়া কাহলেন, “হরিদাস, তুমি নামঃগ্রে 
মহাচারণ। এই নাম প্রচারের ব্রতই তুম একান্তভাবে গ্রহণ করো, দিগৃবিদিকে পরম- 
প্রভুর নাম ছড়িয়ে দাও। গুরুদেব মাধবেন্দ্রপুরী মহারাজ এই নির্দেশই আমায় দিয়ে- 
ছিলেন। তোমার জন্যও আজ আমি এই ব্রতই নদ করছি-_ 
ধর্ম প্রবর্তন হেহু লও হরিনাম ! 
নামন্রক্ষ প্রচারিয়া জীবে কর ঘা । 


অহৈত আচার্য ৩২৯ 


যৈছে ভগবানের শান্ত অনন্ত চিন্ময় । 
তৈছে নামব্রন্দের শান্ত নিত্য 'সিন্ধ হয়। 
নামাভাসে জীব মান্রের 'ভ্রিতাপ না রয়। 
নাম উচ্চারণে মার বন্ধন খগুয় ! 
নাম-চিন্তামাণি-কৃফ শয়ং ভগবান । 
রহ্ধাণ্ডে সঘন্তু নাঁঞ নামের সমান । 
নামে নিষ্ঠ হৈলে হয় প্রেম উদ্দীপন । 
আঁবশ্রাণ্ত নাম জপে পায় প্রেমধন।” 
বৈফব সাধক হরিদাসকে আচার্য প্রভু সম্্যাস দিলেন । মন্তক সুণন করাইয়৷ কটিতে 
পরাইয়। দেওয়া হইল কৌপাীন-ডোর, গলায় তুলসীর মালা । শাল্ত-সণ্ঞারিত নামের 
বীজ আচার্য এই মহাভন্তের কর্ণে দিলেন । 
হরিদাস তখন নামপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা । টঁলিতে টাঁলতে গিয়া গঙ্গার মাত্তকা- 
গ্নোফার বসিয়া পড়িলেন। এখন হইতে তাহার নিত/কার ব্রত সাধন হইল তিন লক্ষ 
নাম জপ। অদ্বৈত আচার্ষের অলৌকিক শাস্তির প্রকাশর্পে যেন দেখা দিলেন নামবরক্ষের 
চারণ ববন হরিদাস। আচার্য তাহার নাম 'দিলেন-ব্রন্ম হরিদাস। উত্তরকালে 
প্রীচৈতনোর কৃপাধন্য এই মহাপুরুষ বৈধবায় দৈন্য ও ভন্তির মহিমা ছড়াইয়া গিয়াছেন 
দগৃবাদকে। 


গুরু মাধবেদ্দ্রপুরীর নির্দেশ ছিল, অদ্বৈতকে গাহ্ছ্যাশ্রম গ্রহণ কাঁরতে হইবে। 
শঅচিরে বিবাহের উপযুক্ত পান্তীও জুটিয়। গেল । 

নারায়ণপুরের নৃ'সংহ ভানুড়ী এক ধর্মানষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ । ইছার দুইটি যমজ কন্যা 
সীতা ও শ্রীরুপা। এই দুই কন্যাকে তিনি অধ্ৈত আচার্ষের কাছে সম্প্রদান 
করিলেন। 

শাম্তিপুরের পওতসমাজে প্রতিভাধর অধ্যাপক অধৈতের তখন বিরাট প্রতিষ্ঠা । বহু 
শাস্ত্রে তান পারদর্শাঁ, বিশেষ করিয়। ভন্তিশান্তে ঠাহার অসামান্য আঁধকার | শিক্ষার্থীরা 
দলে দলে আসিয়। তাহার চতুষ্পাঠীতে ভিড় করিতেছে । উচ্চন্তরের বিফুভন্ত সাধক 
বাঁলয়াও ত হার খ্যাতি প্রচুর । ভান্তিমার্গের সাধন যাঁহারা লাভ করিতে চান ঠাহাদের 
অনেকে এই পরম ভাগবত ব্রাহ্মণের চরণে শরণ নেন, দীক্ষ। গ্রহণ করেন। আচার্ষের 
গীতা ভাগবতের ব্যাথা। বিশ্লেষণের খ্যাতিও এসময়ে চারিদিকে ছড়াইতেছে। 

ভন্তপ্রবর হরিদাস গোঁদন শিক্ষাগুরু অদ্বৈতের সঙ্গ করিতে আসিয়াছেন। ঠাহার 
দর্শনে অদ্বৈতৈর আনন্দের সীম নাই, হৃদয়ে তাহার জাগিয়া উঠে নূতন ভাবাবেগ, নৃতন 
উদ্দীপনা । 

শাস্তিপুরের ব্রাঙ্ধণেরা ববন-ভন্ত হরিদাসের আগমনের কথা জানিলেন। হরিদাসের 
জপসাদ্ধ ও অলোৌকিক শত্তির কথ ঠাহারা লোকমুখে শুনিয়াছেন। কিন্তু রক্ষণশীল 
দলের কাছে হরিদাসের এই প্রা বড় দৃষ্টিকটু ঠোকল। শ্লেচ্ছ লাধককে নিয় এতটা 
বাড়াবাঁড় করিতে তাহার। রাজী নন। সমাজের একদল শীর্ষস্থানীয় লোক অদ্বৈতকে 
বালর৷ দিলেন, হরিদাসের সঙ্গ না ছাড়িলে ঠাহাকে একঘরে করা হইবে । 
ভা, সা. (সু-৩ )২৯ 


৩২২ ভারতের সাধক 


ইতিমধ্যে শাস্তপুরে এক চাগ্মল্যকর ঘটন৷ ঘা্টিয়া গেল। গ্ার্নায় একজন ধনী 
ব্রাহ্মণের বাড়িতে সেদিন পৃজা-উৎসব চাঁলতেছে। গ্রামের গণ্যমান্; শতাধিক বন্ড 
আঁদয়া সেখানে জুটিক্লাছেন, আহারাদর যোগাড় হইতেছে। এমন সয় নিকটস্থ 
বৃক্ষমূলে এক সন্ব্যাসী আসিয়া উপাস্থিত। অপুর ঠাহার অঙ্গের ছটা, চে।খে মুখে 1সদ্ধ 
সাধকের দিব্য দ্যাতি। সন্ন্যাসী শুধু বাকাঁসদ্ধই নয়, পরম কুপালুও বটে। ক।দিয়া 
কাঁটয়৷ যে যাহ। ভিক্ষা চাঁহতেছে, তাহাই মািলতেছে। পদধূি মাথিয়াই কত লোকের 
দুরারোগা ব্যাধি সারয়া গেল । বৃক্ষতলে তখন প্রকাণ্ড জনতার [ভিড় । 

উৎসব গৃহের কর্মকতারা ছুটিয়। আসলেন। গ্রলবস্ত্র হইয়। নিবেদন করিলেন, 
“প্রভু, আজ এখানে আহারাদর ব্যবস্থা হয়েছে । বহু বাশষ্ট বান্ত নিমান্ত্রত হয়ে 
এসেছেন। আমাদের বড় ইচ্ছে আপাঁনিও দয়। ক'রে এখানে অন্ন গ্রহণ করুন ।» 

ভাবাবব্ট অবস্থায় সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, “1কস্তু বাবা, আমি তো অ-নবেদিত খাদ] 
গ্রহণ করনে | বিষুরর প্রসাদ যদি থাকে তবেই আহারে বসতে পারি ।” 

“বেশ তো, তাই হবে। গৃহে নারায়ণ 'শিল। রয়েছেন। ঠার কাছে নিবেদন ক'রে 
আপনাকে ভোজাদ্রব। এনে দিচ্ছি) পাত দেওয়া হয়েছে, আপাঁন দয়া ক'রে এসে 

ন।» 
রঃ সব্যাসী তখনও ভাবাবেশে মণ্ত। ধীরে ধীরে ভোজনম্থানে গিয়া বাসলেন। সধাগ্নে 
ঠাহাকে আহাধ পরিবেশন করা হইল । 

[কিছুকাল পরে অদ্বৈত আচার্য সেখানে আঁসয়া উপাঁচ্ছত। সাঁতস্ময়ে সম্বযাসীকে 
ডাঁকয়া কাহলেন, “এক হরিদাস, তুমি এখানে ! আর গ্রামের রিশিষ্জ ব্রাহ্মণের! 
দেখাছ, তোমায় নিয়ে পঙা ন্ত ভোঞ্জনে বসে গেছেন! এ তে বড় অদ্ভুত কাণ্ড। এ 
আবার তোঘার কোন্‌ প্রশ্বর্য প্রকাশ ?” 

তদৈতের কষ্ঠপ্নর রানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেশ কাটিয়া গেল। বাহজ্জন 
পাইল হরিদাস কহিলেন, “প্রভু. আমার দোষ নেবেন ন। | কৃফকুপায় এই সজ্ছনেরা 
আমায় আজ ক এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেপেছেন জানিনে। আগ্রহ ক'রে এদের পঙ্স্তি 
€ভাব্জনের ভেতর এনে বাসয়েছেন।” 

আচার্দের চরণতলে পাঁড়য়৷ হরিদাস সঙ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন কাঁরিলেন। দুই চোখ 
ব্াছয়া আঁররলম্জারে অণু ঝারতেছে, আর ভাব গদৃগদ কণ্ঠে গাহভেছেন আচার্ষের 
স্তরগান। এক অপূর্ব ভাবমর় পরিবেশের সৃষ্টি সেখানে তখন হইয়াছে । উপাঁস্থত 
ব্যান্তরা সবাই নির্বাক হিস্ষমে ছড়াইয়। রাছয়াছেন । 

সোঁদনকলার এ ঘটনার ীরশেষ কারয়। মহাভারত হারদাঙ্গের ব্যান্ততের এই ইন্দ্রজাল 
সনে থোঁড়। ব্রা্মাণজ্জর আোন্চক্ষ উম্মীলত হইল । এইসঙ্গে অদ্বৈতের মাঁহমাও ভাহারা 
কিছুট। উপলাদ্ধ করিলেন। যবন হারদাসের অলৌকিক কাহিনী তাহারা শুনিয়াছেন, 
আজ তাহার 'কুদুটা প্রভাব স্বচক্ষেও দেখিলেন। আচাধ অদ্বৈত হইতেছেন এই শান্তিধর 
নবীন বৈফবেঞধই এক প্রধান পপ্রদর্শখক। এই আচার্ধকে অপাঙ্ন্তেয় রুরার জন্য 
ঘাঁহার৷ চেন্টিত ছিলেন ঠাহারা এবার ক্ষমা ভিন্ন চাহয়। নিলেন। 


ভন্তশ্রেঠ হরিদাসের মাম সাধারণ মানুষে ক কারিয়া বুঝিবে ? এ মাহম়া বুঝিয়া- 


অদ্বৈত আচার্য ৩৯৩ 


ছিলেন বৈফব মহাপুরুষ শ্রীআদ্ধত। তাই নিজের গৃহে শ্রাদ্ধানুানের পর প্রথম ভোজয- 
পা তিনি [দিয়াছিলেন ভন্তি1সন্ক এই যবন ভন্তুকেই। 

আচার্ষের এ আচরণে হরিদাস সোঁদন চমাকয়। উঠেন। যুন্তকরে নিবেদন করেন, 
“সে ক প্রভূ? এ শ্রাঙ্ধপানে যে ব্রাহ্মণেষই আঁধকাব। এ আপাঁন আগার মতে। 
অস্পৃশ্য পামরকে দিচ্ছেন (কন ?” 

প্রেমাশ্র-ছলছল নেনে অদ্বৈত উত্তর 'দলেন, “হরিদাস, আঘার দৃষ্টিতে তুমিই যে 
প্রকৃত ত্রাণ, প্রকৃত বৈফব। জানতে 2 প্ররুত বৈফবের হৃদয় সদা বিহার করেন 
গোলোক্পাতি। তোমার মতে। মহাপূরুষকে শ্রাদ্ধপাত দেওয়া যে বহ্‌ ব্রাহ্মণ-ভোজনের 
সমান। আমি তো এতে অন্যায় ?কছু করিনি” 

যবন সাধকের এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়া অদ্বৈত সোঁদন এক বৈপ্রাবিক সংসাহস 
প্রদর্শন করেন। আর রক্ষণশীল সমাজ সেদিন তাহার অলোৌকক ব্যান্তত্ব ও সাধন- 
মাহাজ্বোর দিকে চাহিয়াই তাহার এই কাধকে মানিরা নিতে বাধ। হয়। 

অদ্বৈত আচার্ষের এই ওদার্য সাহসিকতার দৃষ্টান্তে পরবর্তী কালের বৈফব আন্দোলনের 
নেতার! যে অনেকাংশে প্রভাবত হইয়াহিলেন, তাহাতে ক্কোনে। সন্দেহ নাই। 


অদ্বৈতের নবদ্ব৷ পস্থিত চতুষ্পাঠী ইহার পর জরখাঁকয়৷ উঠে । গীতা, ভাগবত, স্মাতি 
প্রভৃতি রোজ 1তাঁন সোৎসাহে ছাত্রদের পাঠ কবান, আর নিশাযোগে পরমভন্ত হনিদাসের 
সঙ্গে স্থগৃহে ঝাঁসয় প্রেমাবেশে করেন নামকীর্তন। 

স্রপাত 'বিঞুভস্ত, অদ্বৈত আচার্ষকে কেন্দ্র করিয়া এ সময়ে নবদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র 
বৈষবগোষ্ঠী গাঁড়য়৷ উঠিনেছে। শ্রীবাস গ্রভীতি ভত্তেবা আচার্ষেব ধর্মলভায় প্রায়ই 
উপস্থিত হয়, কৃষ্ণকথায় আনন্দে কান কাটাইয়। গৃহে ধরিস্া যান। 

দেশের চাঁরাদিকে তখন ধর্মের নামে নান অনাচার ও অধর্ের তাওব চািস্রাছে। 
পাষও'দের অও্যাচার সমান্রজীবন জর্জরিত। বিশেষ করিয়া বৈফবদেরই £তি যেন 
তাহাদের আক্কোশ সবাপেক্ষ। বেশ । 

এ অবস্থা আর যেন সহ্য কণ। যায় না। ভন্ত হাঁরদাস এক একাদন সাশ্রুনয়নে 
আচার্ধকে কহেন, প্রভু, ধরণীর ভার যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, রক্ষার উপ্থায় কি? 
শ্রীভগবানূকে প্রাণের আকুতি জানাচ্ছি--তিনি কবে আসবেন? কবে করবেন জীবের 
উদ্ধার সাধন ?” 

আচার্য সান্ত্বনা দেন, “হরিদাস, তুমি উতলা হা'য়ো না, তোমার মতো আমিও যে 
দীর্ঘ দিন ধরে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছ। সচন্দন তুলসী আর গঙ্গাজলে কৃষ্ণের আরঞ্খন। 
করছি 'তাঁন অবতীর্ণ হবেন বলে । ভেবো না, তিনি আসবেন, নিশ্চয় আসবেন | 

শ্রীবাস, শূক্লান্থর, গঙ্গাদাস প্রভাতি আ'সয়। তাহার সভায় বসেন, পাষণ্ডীদের অনা- 
চারের কথ। বর্ণনা করেন। এরমাশ্রর, সবলীবের উদ্ধারকতার আঁবভাব কবে হইবে 
বালয়৷ ভন্তেরা খেদ ল্রানান। 

শুদ্ধাচাণী মহাতেজস্বী আচার্ষেক হৃদয়ে গাগয়া উঠে তীব্র বিক্ষোভের আলোড়ন। 
ভন্তদের সম্মুথে নিজের আশ। ও নংকম্পের কথা ঘোবণ। কারয়া বালিলেন-- 

মোর প্রভুআ'সি যাঁদ করে অবতার । 
তবে হয় এ সকজ জীবের উদ্ধার । 


৩২৪ ভারতের গাধক 


তবে শ্রীঅদ্ৈত সিংহ আমার বড়ািঃ। 
বৈকুষ্ঠবল্লভ যাঁদ দেখহ হেথাঞ। ( চৈতন্য ভাগবত 
'অদ্বৈত সিংহে'র হুঙ্কার আর ভত্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের গোফায় বসিয়া নামকীর্তন ও 
আর্তির ফল আঁচরেই ফাঁলল । নিজ গৃহের ধর্মসভায় বাঁসিয়া৷ আচার্য সোঁদন আলাগ- 
আলোচনা করিতেছেন। এমন সময় জনৈক ভস্ত সেখানে নূতন এক সংবাদ দিলেন। 
জখমাথ মিশ্রের পুত্র রিশ্বন্তর, তাঁক'ক বিদ্যাগবাঁ বিশ্বন্তর, গয়াধাম হইতে এক মহাবৈফবে 
রূপাস্তারত হইয়া 'ফারয়াছেন। অলোৌক্ষিক ভাবপ্রবাহ উচ্ছালত তাহার সবসন্তায়, 
দ্ূলত সাত্বিক প্রেমাবকার স্ফুরত তাহার সর্দেহে। সবাই বলাবাল করিতেছে, তবে 
কি এই তেজোদৃপ্ত তরুণের মধ্য দিয়াই আস এঁশী লীলার মহাপ্রকাশ ঘাটিতে 
যাইতেছে? 


জধৈত উৎকর্ণ হইয়া এ সংবাদ শুনিলেন। সারা দেহ ঠাহার তখন ভাবাবেগে 
কণ্টাকত, নয়ন দুইটি পুলকাশ্রুতে ছলছল । প্রাণে জাগিয়া উঠিল পরম জাশ্বাস_ 
তযে ক কৃষ এতাঁদনে কপা করিলেন ? নীলাম্বর চক্তবতাঁর দোঁহন্, জগন্নাথ মিশ্রের 
এই তরুণ পুনের মধ্য দিরাই 'কি ঠাহার আত্মপ্রকাশ ? কে জানে, ঈশ্বরের ইচ্ছা কোন্‌ 
আধারে কেমন করিয়। প্রকটিত হইতে চ'লিয়াছে। 

যাই ছোক, আচার্য ধৈর্য ধারবেন, অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। পরমতমের আবির্ভাব 
যাঁদ হইয়াই থাকে তবে ঠাহাকে যে আচার্ষের কাছে আসিতেই হইবে । তাহার দীর্ঘ 
গদনের কৃফ আরাধনা, তাহার তুলসীগঙ্গাজলসহ আর্ত তে৷ বিফল হইবার নয়। 
আঁবভূতি পুরুষকে আপন! হইতেই যে অদ্বৈতৈর আনায় আসয়৷ ধর! 'দিতে হইবে। 


সোঁদিন প্রভাতে আচার্য আনার তুলসীতলায় পূজা বন্দনাদি করিতেছেন। কখনে। 
গোলোকপতির উদ্দেশে জানাইতেছেন নম্র নতি কখনো বা ভাবাবেগে উদ্দীপিত হহঁয়। 
ছাড়িতেছেন প্রবল হুঙ্কার ! 
এমন সময় গদাধরকে সঙ্গে নিয় 'িশ্বতর সেখানে উপাশচ্ছিত। আচার্কে দর্শনমান 
তাহার হৃদয়ে জাগিয়। উাঠল উত্তাল ভাবতরঙ্গ । মুহূর্ত মধ্যে তিনি ভূতলে আছাড়িয়া 
পাঁড়লেন। দেহে সংবিতের চিহ্নমার রাহল না। 
অদ্বৈত নিনি“মেষে এই মৃছিত দেহের দিকে চাহিয়া আছেন। এ কি অপরূপ দিব্য 
লাবণ্যময় দেহ! এঁক বিস্মপ্নকর প্রেমাবকারের দৃশ্য তাহার সম্মুখে! এই অন্ভুত 
ভান্ত-জাবেশ তো মানুষের মধ্যে দেখা যায় না! অদ্বৈত আর যে এই মহান্‌ মূর্তি নয়ন 
হইতে ফিরাইতে পারেন না । 
ভান্তসিন্ধ আচার্ষের হৃদয়পটে ধারে ধাঁরে ফুটিয়। উঠল এক পরম বোধ, ইনিই যে 
সেই মহাবনু যাহার জন্য আজীবন তিনি তপস্যা করিয়া আসিয়াছেন-_ইনিই যে ঠাহার 
প্রাণনাথ। 
ভাবাবমুদ্ধ আচার্য বিষু পৃঙ্জার উপকরণাদি নিয় বিশ্বপ্তরের মৃষ্িত দেহের সম্মুথে 
আসন পাতিয্া বসেন। পরম ভন্তিভরে ঠাহার চরণ পৃ্জ। করিয়া, 'বিষু-স্তো গাহিয়া 
করেন ঠাহার বন্দন।। 
সন্তর বংসরের বৃদ্ধ আচার্ধ প্রভুর নয়নাশু অবিরাম ঝারিতেছে, আর প্রেমাবেশে অচেতন 
বিশ্বভরের চরণ দু'টি হইতেছে সিল্ত। 


অহৈত আচার্য ৩২৫ 


গদাধর তে। এ দৃঙ্য দেখিয়া স্তভিত। সর্বজনবরেণ্য প্রবীণ আচার্য অন্বৈতের এ কি 
অদ্ভুত কাও | সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ভয়ও তাহার হইল ৷ আচার্ধকে নিরস্ত করিবার জন্য 
কছিলেন, প্রভু, বিশ্বপ্তর আপনার কাছে বালকমান্ত। তাকে এভাবে পূজা অর্চনা 
আপনি যেন আর করবেন না ।” 
ভবিষ্যৃদুষ্।। আচার্য হাসিয়। উত্তর দিলেন, *গদাধর, এ বালক যে কে, তা আঁচরেই 
বুঝবে আর একটু অপেক্ষ। তোমরা করো |” 
ইতিমধ্যে বিশ্বভতরের বাহ্য জ্ঞান ফারিয়া আসিয়াছে । নয়ন মোলয়৷ দোঁখলেন, 
তুলসীতলায় 'তাঁন মৃছিত হুইয়া পাঁড়য়াছেন, আর মহাভাগবত অদ্বৈত আচার্য তাহার 
চরণতলে উপাঁবষ, অশ্রজলে তাহার বক্ষ ভায়া যাইতেছে । 
1বশ্বস্তর স্তেব্যস্তে উঠিয়া বসেন। অদ্বৈতের পদধূল মাথায় নিয়া দৈন্যভরে কহেন-_ 
এনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয় । 
তোমার আমি সে হেন জানিহ 'নশ্চন্ন ॥ 
ধন্য হইলাম আমি দেখিয়।৷ তোমারে । 
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষফনাম ক্ষরে ॥ 
নানমেষে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি 'দিয়া অদ্বৈত বিশ্বভভরের দিকে চাহিয়া আছেন। 
ভাঁবিতেছেন, হে কপচী, এ আবার তোমার কোন ছল ? কিন্তু আর তো আমায় তুমি 
ফাঁক দিতে পারবে না। যে পরম আবির্ভাবের শ্বপ্প আমি এতকাল দেখে এসেছি, 
ত ষে পারগ্রহ করেছে তোমারই ভেতরে । আমার ধ্যানের ধন আজ ধর! 'দয়েছে আমার 


সম্মুখে 

ভাবগদৃগদ কণ্ঠে তিনি কছিলেন, “না বিশ্বপ্তর আর তুমি আমায় এড়াতে চেয়ো৷ না । 
আমার উপলান্ধতে ধরা পড়েছে__তুমিই হচ্ছো আমার শ্রেয় বন্তু। জার শোন, বৈষাব 
জীবনের ধারা সারা দেশে স্তিমিত হয়ে এসেছে । ভভ্তেরা সবাই 'দিন কাটাচ্ছে চরম 
নৈরাশ্যে, মনোবেদনায় আর উৎকণ্ঠায় । তারা সবাই তোমার নেতৃত্ব চার, তোমায় নিয়ে 
কুককাঁতনে মাতোয়ারা হবার জন্য তারা ব্যাকুল। তুমি তাদের এ আকাঙ্ক্ষা পণ করো ॥ 

চাহণত নেতা আপনি আসিয়া ধরা 'দিয়াছেন। একবার তান ঠাহার নিজগণ 
চানিয্লা নিন, সুসন্বন্ধ মণ্ডলী গঠনে ব্রতী হোন, ইহাই যে অদ্বৈত চাহিতেছেন। 

ইহার অব্যবাহত পরেই অদ্বৈত আচার্য শাস্তপূুরে চালরা গেলেন। উদ্দেশা, 
কিছুকাল নবত্বীপের বাহরে থাঁকয়া বিশ্বন্তরকে পরীক্ষা করা। যাঁদ তান সতাই 
জস্ৈতের প্রাণের ঠাকুর হইপ্লা থাকেন, এই লীলা পারকরকে ভন নিষ্রেই ডাকিয়া 
নিষেন। 

ইতিমধ্যে নবদ্বীপের ভন্তসমাজে শুরু হইয়৷ যায় শ্রীগোরাঙ্গের কাঁর্ভন লীলা । 
শ্রীধাসের অঙ্গনে একের পর এক 'বিশিষ্$ বৈফবের৷ প্রভুকে কেন্দ্র করিয়া জড়ো 
হইতেছে, বগুলীর শান্ত দিন দিনই বাড়িতেষে। কিছুদিন পরে নিত্যানচ্ছের আগমনে 
এ শান্তি আরও বাড়িয়া গেল। 

মাধবেন্রপুরীর পরম গ্লেহভাজন নিআনন্দ । ভর্তি প্রেমরসের তিনি এক উৎসন্বরূপ । 
মাধবেন্দ্রের প্রচারত কৃষ্ণ ভান্তরসের অন্যতম ধারক ও ধাহক এই প্রবীণ আচার্য । তাই 
নত্যানচ্দম আর অদ্বৈত উভয়ে উপস্ছিত না থাকলে শ্রীচৈতনোোর প্রেমোংসব তেমন যেন 
জাঁমতেছে না। 


৩৩ ভারজো লাক 


সৌদনপ্রদু ্রীটৈতন্য দিব্যভাবে জাব্ট হইয়। আছেন। হঠাং শ্রীবাস পাঁঞতের 
ভ্রাজ রামাইঞে ভাঁকিগ্লা। কহিলেন-__ 
চলহ রমাই |! তুমি অদ্বৈতের বাস। 
তার স্থানে কহ 'গিয়া আমার প্রকাশ । 
যার লাগ করিয়াছ বস্তর আরাধন। 
যার লাগি কারয়াছ বিস্তর কন্দন। 
যার লাগ করিল। বিস্তর উপবাস। 
সে প্রভু তোমার লাগ হইঞ। প্রকাশ। 
ভান্তযোগ বিলাইতে তার আগমন। 
আপি আপিয়৷ ঝাট কর বিবর্তন । (6ঃ ভাঃ) 
প্রকাশের লগ উপাস্থিত। প্রভূ গোরসুন্দর এবার আর যেন রা।খয়। ঢাকয়া কথা 
বলিতে চান না। আবর্ভাবের পরম ৩তঁটি নানাভাবে উদ্‌ঘ।টিত কারয়। দিতেছেন__ 
এসময়ে চাহ পার্যদ অদ্বৈত আচাধকে যে ভাহার আবলম্বে চাই । 
রামাই পর্ডিতকে প্রভু আরো কাঁহলেন, "দ্যাখো, তুমি গোপনে আচার্কে দেবে 
শ্রীপাদ নিত্যামন্দের আগমন বাঙঠা। এখানে এত দিন ধরে যা কিছু দেখেছে। ও 
শুনেছো; আচার্কে সব বলবে । আর জানাবে আমার আদেশ, আচার্য, যেন পুর্জোর সব 
উপটার সংগ্রহ ক'রে আনে, সম্ত্রীক এখানে এসে আমার পূজো করে|” 
রামাইকে দোখয়াই আচার্য বাঁলয়। উঠিলেন, “ক হে রানাই, হঠাৎ তুমি এসমর 
শাঁম্তপুরে এলে ক মনে করে, বলতে । আমায় ধরে নিয়ে যাবার আদেশ এসেছে 
বুঝ (৮ 
রামাই বুঝলেন কোনে। কথাই এই শান্তমান বৈষবের অগ্োোচর নাই । মূ হাসিয়। 
উত্তর দিলেন, “আজ্তে সব কছুই তো আপনার জানা । আদেশ হয়েছে, এবার 
মুহ্ূ্ঠমান্ন বিলম্ব ন৷ ক'রে প্রভুর সকাশে চলুন |” 
বৃদ্ধ আচার্য বড় চতুর-_মনোভাব ঠাহার বড় দুরবগাহ । প্রভুর দৃূতকে চাপিয়। 
ধারলেন, “আচ্ছা রামাই, তোমুর৷ সবাই এও হৈ-৮ করছো, কস্তু আমায় কি বোঝাতে 
পারো। কেন শ্রীভগবান্‌ মানবদেহে আব্ভত হবেন॥ কেনই ঝা তিনি বিশ্বের এত স্থান 
থাকতে নবদবীপের মাটিতে নেমে আসবেন £ ত্যাগ বৈরাগোর পথ, জঞানািশ্রা ভান্তর পথ 
আম বুঝি, তাই ব্যাথ্াা করি - তোমার অগ্রজ শ্রীবাস পাঁওত আমার সম্বন্ধে সবই জানে । 
1কন্তু রামাই, তোমাদের এ কান্নাকাটি আর ভাবমন্ততা কেন, তা৷ তে৷ বুঝতে পাঁরিনে।” 
রামাই জানেন, আচার্য অদ্বৈত গোরসুন্দরের নব আন্দোলনের এক বড় স্তন্ত। প্রতু 
তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন তাঁহার জন) তিনি গাজ প্রতীক্ষমাণ। তাছাড়।, গদাধরের 
কাছে তাঁহার সাই শুনিয়াছেন, আচার্য সদন নিজেই প্রভুকে আঁবষ্কার করিয়াছেন 
তাঁহার প্রাণপ্রভুরুপে ॥ স্বগৃহে তৃঙ্জসীমণ্টের সামনে তাঁহাকে পূ্জ। কাঁরিয়৷ তান কৃতার্থ 
হইয়াছেন। আঁজকার এ কথা তে তাঁহার প্রাণের কথ নয়। 
যাই হোক, ভন্ত রামাই ভাবিলেন--তাঁন দৃতসান। প্রবীগ, মহাজ্ঞানী আচার্ষের 
সাল্ত আঁটিগন/ উঠ। তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রভু গৌরসুন্দরের শ্রীমুখের বাণী তান 
হুনহু আচাধেধ সম্মুখে এসময়ে আওড়াইয়। গেলেন । 
যুস্তকরে কাহল্েন, “আচার্য, প্রভু ব্যাকুল হয়ে আনার পথ চেয়ে বসে আছেন। 


অদ্বৈত আচার্য ৩২৭ 


আপনি পঙ্জোর সজ্জা ও উপচার নিয়ে শিগ-গীর আসমুন। আর আমর] সবাই প্রভু আর 
তাঁর অন্তরঙ্গ পাঁরকরের িলনমধুর দৃশ্য দেখে জীবন সার্থক করি।” 
মুহূত মধ্যে দেখা গেল আচার্ষের এক বল্ময়কর পরিবতন। তথা ও তত্ানুসন্ধামের 
প্রবৃত্ত, বিচার ও 'বগ্লেষণের ভঙ্গী হঠাৎ কোথায় অন্তাহত হইয়। গেল। প্রেমভন্তির 
প্রচণ্ড আবেগে তাঁহার দেহখানি থরথর কপতেছে। মহাপাগুত আচাধ বালকের মতো 
ফৌপাইয়। কাঁদিতে লাগিলেন।--এসেহেন, এসেছেন! প্রভু আমার ক্ুন্দনে সাড়া 
দয়েছেন। এই প্রাথবার ধুলায় তান নেমে এসেছেন 1” 
কিছুক্ষণ পরে তিন শান্ত হইলেন। রামাই এই সুযোগে স্মরণ করাইয়া দিলেন, 
“আচার্যবর, প্রভু িস্তু আপনাকে আঁবলম্বেই তাঁর কাছে যেতে বলেছেন।” 
অদ্বৈত পাগুত এবার তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন, “দ্যাখো রামাই, আমি 
প্রতুর কাছে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আম তখান প্রভুকে আমার প্রাণনাথ, আমার ঈশ্বর, 
ব'লে মেনে নেব, যখন তান আমায় তার আপন এ্রশ্বরীয় এঁখর্য দেখাবেন, আর আমার 
এই পক্ককেশাবৃত মন্তকের ওপর তার চরণদু'টি তুলে ধরবেন।” 
সম্তীক নবন্থীপে পৌছিয়া অদ্বৈত সরাসারি প্রভুর সভায় গেলেন না। নন্দন আচার্ষের 
ঘরে আত্মগোপন করিয়া রাহলেন। 
রামাই একলা শ্রীবাস অঙ্গনে উপাচ্ছত হওয়ামান্ন প্রভু বাঁলয়া উঠিলেন, প্দযাখো 
দ্যাখো, নাড়। এখনে। আমায় পরীক্ষা করতে চায় । আমায় যাচাই করতে চায়। নন্দন 
আচাধেব ঘরে সন্ত্রীক সে লুকিয়ে আছে। তোমরা এখন তাকে এখানে ধরে নিয়ে 
এসো 1৮ 
অদ্বৈত ও অদ্বৈত-পত্রীকে প্রভুর সভায় নিয়া আসা হইল । 
প্রভূ আজ এরশ্ববীয় মহাভাবে প্রমন্ত। দিব্য বূপৈগর্য চতুর্দ'কে ঠিকরাইয়া পাঁড়তেছে। 
ভাবাবহবল অদ্বৈত নির্নিমেষ নধমে এ দৃশ্য দেখিতেছেন। প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়। বিষু- 
থট্ায় বাঁসয়া আহেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শিরে ধরিয়াছেন ছঘ। গদাধর পুত তাহার 
তাস্বলকরঙজ্কধারী। নরহরি প্রেমাবেশে চামর বাজন কারতেছেন, আর শ্রীবাস, মুরারি 
প্রভাও ভন্তগণ চাঁরাঁদকে সৌড়হস্তে দণ্ডায়মান । সম্মুখে বিস্তারত গোৌরপুন্দরের সৌন্দর্য- 
সুধার সমুদ্র । সদৈত হতবাক্‌ হইয়া চাহিয়। দোখতেছেন_ 
জিনিয়া কন্দর্প কোটী লাবণ্য সুন্দর । 
জোত্নয় কনক সুচ্দর কলেবর। 
প্রসন্ন বদন কোঠি চন্দ্রের ঠাকুর । 
অন্বেতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর । 
শুধু তাহাই নয়, গছৈত আচার্ষের দৃষ্টি হইতে প্রভু যেন একটা পর্দা অপসারিত করিয়। 
নিয়াছেন। অনাবৃত কারয়াছেন তাহার জ্যোওরয় দিব্যর্্‌প। এ রূপের জেগাতিতে 
সকল [কিছু হইয়। উাঠয়াছে উত্তাদত। ভন্তক?ব বৃন্দাবন দাসের ভাষায়-- 
[কব প্রভু কবা গণ কিবা অলঙ্কার । 
জ্যোতির্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর। 
এ অলোক ক'দশনের ফলে পাতুপত্ী উভয়ে আনন্দে আত্মহারা । পরম ভন্তিভরে 
যোড়শোপচারে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ প্জা তাহারা সম্পন্ন করিলেন। ভাবোছেল আচার্ষের 
মুখে বার বার উচ্চারিত হইতে লাগিল প্রভুর উদ্দেশে বিফুধ্যানের শুবগাথা । 


৩২৬ ভারতের গাধক 


পৃজা ও স্তবগগানের শেষে, সাঙ্াঙ্গ প্রণাম নিবেদনের সময় প্রভু এক কাও করিয়া 
বাঁসলেন। বৃদ্ধ সর্বজনমান্য মহান আচার্ষের শিরে [তান অবলীলায় স্থাপন কারিলেন 
নিজের চরণন্বয় । ভন্ত-গোচীর ছরিধ্যানিতে দশাদক তথন প্রকম্পিত হইয়। উঠিয়াছে। 


জছৈতের সংকল্প ছিল, ঈশ্বর বলিয়া ধাহাকে তান ছ্বীকার করিবেন, জীবন- 
প্রভুরূপে হদয়-সিংহাসনে বসাইবেন, ঠাহাকে দেখাইতে হইবে এশ্বরীয় এয, নিজ 
শল্তিতে ফাড়িয়া নিতে হইবে অধৈতের শ্রদ্ধা! ও আনুগত্য । সে সংকণ্প আজ ঠাহার সিদ্ধ 
হইয়াছে। আঙ্গ ঠাহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিন। প্রভু ও ঠাহার হজ্জনদের জ্যোতির্য় 
রূপ যে তিনি আজ দৌঁথয়াছেন। অছৈতের শিরে পদ হ্ছাপন কারয়া প্রভু আদেশ 
দিলেন, “অদ্বৈত, এবার শাস্ত হয়ে উঠে ব'সো, পণ উপচারে সম্ত্রীক আমার চরণ গ্জ। 
করো 1, 

এই আদেশের জন্যই যে আচার্য এতাঁদন অপেক্ষমান । প্রভু এমনি করিয়৷ তাহার 
সর্বস্ব কাড়ি নিবে, ঠাহার জীবন-বেদীতে নিঞ্জেকে জোর করিয়া প্রাষ্ঠত করিবেন, 
ইহাই তে 'তাঁন চান। 

এবার সোৎসাহে উঠিয়া বাঁসয়া মালা, বন, অলগ্কারে প্রভুকে সাজাইলেন। স্থামী- 
স্রী উভয়ে মিলিয়৷ যোড়শোপচারে প্রভুর পূজা সম্প্ন করিলেন। আচার্ষের দুই চোখে 
তখন বহিতেছে পুলকাশ্রুর ধার] । 

প্রভূ বিশ্বততর আজ অপ্ব 'দিব্যভাবে উদ্দীপত। গভীর ভাবে অধৈতের পূজা আরাতি 
তান গ্রহণ কাঁরলেন, তারপর এই বর্ষারান মহাভন্তের কণ্ঠে পরাইয়া৷ দিলেন নিজের 
গলার প্রসাদী মাল৷। 

এবার শোনা গেল আচারের প্রাত প্রভুর আর এক নৃতন আদেশ, “ওরে নাড়া, পুজো 
আমার শেষ হয়েছে । এবার কীর্তন হবে তাতে তুই নৃত্য কর।” 

ভন্তগণ সোল্লাসে কীর্তন শুরু করিয়া দিলেন, আর এই সঙ্গে নয়নসমক্ষে ফুটিয়া 
উাঠিল এক অন্ভুত দৃশ্য ॥ মহাজ্ঞানী গম্ভীরস্বভাব বৃদ্ধ আচার্য পরমানন্দে দুই হাত তুলিয়া 
নৃত্য করিতেছেন, আর তাহার দীর্ঘ শূদ্র শ্মশ্ররাজি বাহয়া৷ ঝারতেছে আনন্দাশু। অন্ভুত 
প্রেমাবেশে অদ্বৈত আপন বিস্মৃত হইয়াছেন । ভভ্তগণ তাহার দিকে তাকাইয়৷ সাবস্ময়ে 
ভাবিতেছেন, এই কি সেই কঠোরব্রত তাপস, অহ্বৈত আচার্ষ-_বহু ভন্তজন যাহার আশ্রিত, 
বহুজনের অধ্যাত্ব-জীবনের যানি পথপ্রদর্শক 2 পরশমণি প্রভুর জাপুষ্পর্শে এই ভাবগন্ভীর 
জ্ঞানীপুরুষ আজ নৃত্যকার্তনে মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এ দৃশ্য বড় অদ্ভুত, ঝড় নয়ন- 
মনোরম। 

প্রভুর আননে ফুটিয়া উঠিয়াছে করুণাঘন রূপ। প্রসম্রমধূর কণ্ঠে কহিলেন, 
«আচার্য, এবার অকপটে বল, তোমার ক প্রার্থনা । তুমি আমার কা: বর চেয়ে নাও, 
বা চাইবে অ ই আজ আম তোমায় দেব” 

আচার্য যুন্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন, কোনে৷ কথাই বালতেছেন না। কি্তু প্রভু 
গ্হাকে ছাড়িতে রাজী নন। ভাবাবেশে দুলিয়৷ দু'লয়। ঝার বারই কাহতেছেন, “ন। 
আচার্য, তুমি ধর প্রার্থনা করো । কি তোমার অন্তরের আভলাষ, ত।৷ জানাও 1” 

জনৈত জাচার্ধ তবুও নিরুতর। 


তাক্বৈত আচার্য ৩২৯ 


প্রভু এবার কৃহতে লাগিলেন, “তবে শোন আচার্য, ঘরে ঘরে নামকা্তনের প্রচার 
এবার আমি শুরু করবে৷ । অপূর ভান্তসম্পদ চারাঁদকে 'বালিয়ে দেবে |” 

অদ্বৈত এবার মুখ খুললেন ৷ করুণার নয়নে কাহলেন, “প্রভু, যদ কৃপা ক'রে 
অবতীর্ণ হয়েছো, যাঁদ তোমার দেবদুল“ভ ভান্ত বিলাবে বলেই স্থির করেছো, তবে, তা 
আগে তাদেরই দাও যার! রয়েছে সবার পণ্চাতে__চরবাঁত হয়ে। শূদ্রু আর স্ত্রীজাতির 
মধ্যে তোমার এ পরম সম্পদ আগে ছাঁড়য়ে দাও ।” 

ভাবাবিষ্ট প্রভু উহার এই প্রার্থন পূরণে স্বীকৃত হইলেন, সোল্লাসে ছাড়িলেন ঘন ঘন 


হৃত্কার। 


প্রেমময় প্রভুর সঙ্গে, ভন্তমগ্ুলীর সঙ্গে, আচার্ষের দিন বড় আনন্দে কাটিতেছে। কিনতু 
অন্তরে ঠাহার একটা কাটার খোঁচা খাঁকয়াই যাইতেছে । বঙ্সীয়ান্‌ বৈষফব নেতা বাঁলয়৷ 
প্রভু তাহাকে ভন্তি করেন, সনম্্রম দেখান। এক একাঁদন আচার্যকে সবলে ভূলে 
ফোঁলয়৷ তাহার চরণতুলে নিঙ্গের শির ঘর্ষণ করেন। অৈতের সারা অন্তর তখন এক 
অব্য্ত কান্নার ফাটিয়া পাঁড়তে চায়। ক্ষোভ পু্ীভূত হইয়া উঠে, কেন প্রভু এমন 
করিয়া শুধু শুধু তাহাকে বিড়ছ্িত করেন? প্রভু ঠাহার প্রভুত্ব দেখাইতে থাকুন, 
আচার্বকে কারণে অকারণে দণ্ড গন, তবে তো বুঝা যাইবে তাহার অন্তরহতা । 

আচার্ধ ভাবিয়। 'চান্তিয়া ঠিক করিলেন, চতুর প্রভুর সাঁহত চাতুর্ষপূর্ণ খেলাই তিনি 
খোঁলবেন। অস্প কয়েকাঁদন পরে, হারদাসকে সঙ্গে নিয় তান শাস্তপুরে চাঁলয়া 
আসিলেন। 

আচার্ষের পূর্বেকার সে ভান্তমধুর রূপ যেন আর নাই। এবার 'তিনি আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছেন এক তীক্ষধী 'বিচারপ্রবণ বৈষাব শাস্ত্রবিদূরূপে । আর তাহাব শান্্রৰ্যাখ্যার 
মূলে আছে জ্ঞান বিচারের দিগ,দর্শন__ 


নিরবাধ ভাবাবেশে দোলে মনত হেয়া। 
বাথানে বশিষ্ঠ শাস্ত্র জ্ঞান প্রকাশিয়া। 
“রান বিনা কিবা শান্ত ধরে বিষুভন্তি। 
অতএব সভার প্রাণ জ্ঞান সবশন্তি । 
হেন “জ্ঞান” না বুঝিয়া কোন কোন জন। 
ঘরে ধন হারাইয়। চাহে 'গির়। বন। 
ণবফুভন্তি' দর্পণ, লোচন হয় “জ্ঞান । 
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্‌ কাম ? 
আঁদ বৃদ্ধ আম পাঁড়লাম সবশান্ত্। 
বুঝলাম সব আভপ্রায় 'জ্ঞান' মান 1, ( চৈঃ ভাঃ) 
অন্তরঙ্গ বৈফবেরা তো৷ অবাক । প্রভু শ্রীগোরাঙ্গের প্রেমভান্তর অন্যতম ধারক ও 
বাহক অদ্বৈতের সুখে এ আবার কি জ্ঞান বিচারের কথ। ॥ আচার্য কি তবে জীবনাদর্শ 
বদলাইয়। ফোললেন ? 
শুধু মহাপ্রেমিক ছারিদাসের চে খ আচার্য ধুলা 'দিতে পারেন নাই । হরিদাস 
বুঝিয়াছেন, অদ্বৈত এবার গোরসুন্দরের পহিত চতুরতার বুদ্ধে নামিয়াছেন। প্রভুকে 


৩৩০ ভারতের সাধক 


অবিলঘে শাস্তিপুরে টানিয়৷ না আনিয়। তিনি ছাড়বেন না। হরিদাস পাঠকক্ষের এক 
কোণে বাঁসয়৷ তাহার জ্ঞানাম্রা ভান্তর তত্ববাখ্যা শুনেন, আর নীরবে মুচকি হাসি 
হাসেন! 

অচিরেই অদ্বৈত আচার্ষের কৌশলের ফল ফলিল। হঠাৎ গোরসুন্দর শ্রীপাগ 
নিত্যানজ্দকে সঙ্গে নিয় শাম্তপুরে আসিয়া উপাচ্ছিত। 

আচার্য ও ঠাছার গৃহের সকলে ঘস্তেব্াস্তে আসসিয়। প্রভুর চরণে লুটাইয়৷ পাড়ল। 

অদ্বৈত ুর্তকরে সম্মুখে দাড়াইরা আছেন। তীক্ষ দাঁতে তাহার দিকে তাকাইয়। 
প্রভু উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, “ওরে নাড়া, আজ তুই আমায় স্পষ্ট ক'রে বল 
ভন্তি বড়, না জ্ঞান বড়।” 

অদ্বৈত দেখিলেন, রোষে প্রভুর দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে । ইহাই যে তিনি 
চহেন। প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়৷ ঠাহাকে শাসন করিবেন, দও দিবেন, তার 'তাঁন সে দও 
সানন্দে মাথা পাতির়। গ্রহণ করিবেন। এইজ্নাযই ঠো চতুর অভিনয় তাহাকে এ কয়দিন 
ধরিয়। করিতে হইয়াছে । 

সাঁবনয়ে উত্তর দিলেন, "প্রভু, সবকালে সব সমাজে জ্ঞানই তে বড়। জ্ঞানহীন ভান্ত 
দিয়ে কোন্‌ কার্য সাধিত হবে ?” 

প্রভু ক্রোধে হুঙ্কার দয়া উঠিলেন, “ভন্তির চাইতে জ্ঞান ঝড়? ওরে নাড়া, তোর 
এত বড় স্পর্ধা, আমার সামনে দাড়িয়ে তুই একথ৷ উচ্চারণ করাছস !” 

বারান্দা হইতে বৃদ্ধ জ'চার্যকে গ্ুভু উঠানে টানয়। নামাইলেন। অরপর ঠুবল বেগে 
বাষত হইতে লাগল অজন্র কিল চড়। 

প্রহার জর্জীরত আচার্ষের মুখ দিয়া কিস্তু একটি কথাও নিঃসৃত হইতেছে না। 
মৃতপ্রায় হইয়।৷ 'তাঁন ভূতলে শায়িত আছেন। আচার্য গৃহিণী এ দৃশ্য আর সহঃ করিতে 
গারিল না। আওকষ্ঠে চীংকার ক্করিয়া উঠিলেন, “প্রভু, দোহাই তোমার | বুড়ে। বামুনকে 
একেবারে প্রাণে মেরো না । এবার ক্ষান্ত হও।” 

ভন্তপ্রবর হারদাস একপাশে দরায়মান। প্রভুর এই বিচিত্র কোপ-লীলা দর্শনে 
তাহার চোখে নুখে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে ভাতি ও বিস্ময় । পন ঘন তান কৃষ্ণণাম স্মরণ 
ক'রিতেছেন। 

হৈ চৈ শুনিরা আচাধের আনায় বু লোকজন জড়ো হইয়াছে । সবাই মহা সন্ত্ন্ত। 
বৃদ্ধ আচার্ষের এ কি দুর্গাতি। 

শুধু সদানন্দময় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাড়াইয়। দাড়াইয়া খিল্খল্‌ করিয়া হাসিতেছেন। 

অদ্বৈত আচার্ষকে প্রভু এবার মস্ত দলেন। ক্রোধ তিনি সংবরণ করিলেন বটে, 
'কিস্তু যে উদ্দীপনা আকার এ ঘটনাকে কেন্জ্র কারয়৷ জাগ্রত হইয়াছে অহাই জানাইয়। 
[দিয়া গেল প্রভুর আত্মপরিচয় । 'নু'ই সেই, মু'ই সেই, বাঁলয়া বার বার তানি তাহার 
ভগবত। ঘোষণ। কারতে লাগলেন। 

প্রভুর কুপাদও মাথায় নিয়৷ অধৈতের আনন্দের আর সীম নাই। বৃদ্ধ বেফবনেত 
আাঞ্জনায় দাড়াইয়। দুই বাহু তুলি নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন। 

নৃত্য শেষে শ্রীগোরাঙ্ের চরণে সস্তক রাখিয়া কাহলেন, “প্রভু নিজ হাতে আমায় 
দণ্ড দিয়ে নিজের ঠাকুর/ল তো দেখিয়েছ। তোমার এই ত্বরূপ উদৃধাটন করতেই যে . 
আমি চেক্সেছিলাম। এবার আমায় তোমার চরণা্ 7 দান করো” 


অদ্বৈত আনতার্য ৩৩৯ 


প্রভু গোঁরসুঙ্গর পরম প্রেশভরে অগ্ৈতকে আলিঙ্গনান্ধ কররলেন। উভয়ের 


কপোল বাহিয়া ঝারতে লাগিল পুলকাশুর ধারা ৷ আচার্ষের আদায় কৃষপ্রেমের 
বান ডাক উঠিল। 


প্রভু ক্রমে শান্ত হইয়া উাঠিয়াছেন। ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়। শ্রদ্ধের বৃদ্ধ, 
আচার্যকে যে প্রহার লাঞ্থনা করিয়াছেন সেজন্য খুব লজ্জিত। প্রসম্বমধুর কণ্ঠে অস্বৈতকে 
কাহলেন, আচার্য, সবাই আজ শুনে রাখুক, তিলারধের জন্যও যে তোমার আশ্রয় নেবে, 
তার শত অপরাধ আমি মার্জনা করবে৷ 1” 

প্রভুর চরণ ধরিয়া জঈৈত বার বার আনুগত্য প্রকাশ করেন, আর নয়্ন্জলে তাহার 
বসন ভিজিয়া যাইতে থাকে । 

এবার শুরু হয় প্রভুর আনন্দলীলা ও ইফ্টগোঠী । নিত্যানন্দ, হরিদাস, অখৈত প্রভৃতির 
সঙ্গে তাহার রঙ্গ ও হাস্য পরিহ।স চালতে থাকে । অদ্বৈত-গৃহণী সীাদেবীর আজ 
আনন্দের সীমা নাই। সোংসাহে কোমরে কাপড় জড়াইয়া তিনি প্রভুর জন্য রন্ধন 
কারতে বসেন। 

গঙ্গায্লান সমাপন করিয়া প্রভু তুলসীঃগের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অপ্র 
ভাবরসে তিনি উদ্বেল। সুগোর সুঠাম দেহের রেখায় রেখায় ঝলাঁকয়া উঠিতেছে 'দিব্য 
লাবণাশ্রী। রসনায় উচ্চারিত হইতেছে হষ্টনাম। ভভ্ত ও পার্ধদেরা এ অপ্ব প্রেমঘন 
মূর্তির দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া আছেন। 

ভাখাবিষ্ট প্রভু হঠাৎ এসময়ে কৃফের উদ্দেশে সাফ্টাঙ্গ প্রাণপাত করিলেন। অদ্বৈত 
এমনই এক সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। সবেগে তিন গোরসুদ্দরের পদমূলে 
আছড়াইয়৷ পাঁড়লেন। পরমভভ্ত হারদাসও এ মহা সুযোগ হারাইবার পানর নহেন। 
অদ্বৈতের মাধ্যমে গৌরসুন্দরের পরমাশ্রয় তাহার জীবনে মিলিয়াছে--আজ দুই সংঘ্রাজই 
তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পাঁড়য়া আছেন। আর মুহূর্তমাত বিলম্ব না করিয়া হরিদাসও 
সাষ্টাঙ্গে অদ্বৈতের চরণতলে পাতিত হইলেন। 

আচার্ষের আঙিনায় সবজন সমক্ষে সোঁদন ফুঁটিয। উঠিল এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। 
শায়িত ন্রিমৃর্তর মধ্যে প্রথমে রাঁহয়াছেন হরিদাস, জাতিবর্ণ 'নাবশেষে ভস্তদলের তান 
প্রতীক। তাঁহার 'শিরে চরণ স্থাপন করিয়া আছেন অদ্বৈত-প্রভু। সবোপারি রাহয়াছেন 
মহাপ্রভু শ্রীগোরাঙ্গ ৷ বৃন্দাবন দাস এই গয়ী প্রণামরত পুরুষদের বর্ণনা দিতে গিয়। 
বালিয়াছেন-_ধর্মসেতু হেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে । 

ইহার পর আসল ভোজন পব। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সদাই বাল্ভাব। আনন্দের 
আবেশে বাঁসয়। বাঁসয়। দুই হাত দিয়া অন্ন ছড়াইতেছেন। সবাই মহা সমস্ত হইয়। 
উঠলেন। 

অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর 'দ্বিতীপ্ন বিগ্রহ নিত্যানন্দের তত্ব ভালোরূপেই জানেন। তাই 
তাঁহার সাঁহত বিক্রম কোন্দল করিতে, তাঁহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে. জহার বড় আনন্দ। 

আচার্য কোপ প্রকাশ কারয়া কাহতে লাগিলেন, “মহা বিপদে পড়া গেছে এই 
নত্যানন্দকে নিয়ে ॥ সকলের জাতখর্ম নাশ না ক'রে এ ছাড়বে না। কোথা থেকে যে 
এ ম্বাতল এনে জুটলো৷ অকে জানে? গুরু তার কেউ নেই। নিজের পরিচয় দেয় 
সন্নযাসী বলে। জাতি কি, কেন ধরে জঙ্ম ত। বোঝবার উপায় নেই। পশ্চিম দেশে 


৩৩২ ভারত সাধক 


যার-তার হাঁড়তে ভাত খেয়ে জাত খুইয়ে এসে শুরু করেছে মহ৷ অনাছাষ্ট। হাঁরদাস 
তোমরা সবাই আগে থাকতে সাবধান হও ।৮ 

নিত্যানম্্ ও অদ্ৈতে প্র5ও বাকৃযুদ্ধ ও হুড়াহুড়ি লাগরা যায় । এ বালসুলিভ কোম্মন 
দোখয়া প্রভু প্রীগোরাঙ্গ ও হরিদাস হাসিয়া আশ্থির হন। 

1কছুক্ষণ বাদে লড়াই থাময়৷ গেল, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ে উভয়কে পরম 
আনঙ্ছে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। 


এইভাবে শাচার্ষের ভবনে কয়েক দিন থাকয়৷ প্রভু অন্তরঙ্গ ভন্তদের নিয়া নবন্বীপে 
ফিরিয়া আসিলেন। অদ্বৈত ও হরিদাসের এবারকার আগমন বৈফবগ্োষীর মধ্যে 
সঞ্চারত কারল এক নৃতনতর শল্তি। 

বিশেষত অদ্বৈত আচার্যকে এবার প্রভু একেবারে আত্মসাৎ করিয়াছেন । তাই আচার্য 
ফিরিয়া আসিয়াছেন প্রনুর নব আন্দোলনের অন্যতম শাক্র-নতন্রূপে। নবহীপের 
লীলাক্ষেতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ইতিপ্ৰে আত্মপ্র কাশ করিয়াছেন প্রভুর প্রধান সহায়ক- 
রূপে । এবার সেই সঙ্গে আনিয়া জুটিল অদ্বৈত আচার্ষের মর্যাদা, জনাপ্রয়তা ও নেতৃত্বশান্ত। 
রিল এই দুই প্রধান পার্যদ সম্বন্ধে বালয়াছেন,_“প্রভূ বিগ্রহের দুই বাহু 

/ 


বংসরখানেক পরের কথ৷। প্রভু গোৌরসুন্দর ইতিমধ্যে সন্বযাস, আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, 
শুরু হইয়াছে তাঁহার লীলানাটে;র এক নৃতনতর অক্ক। 

প্রভুর বিচ্ছেদের দহনে আচার্ষের হৃদয় নিরম্তর দগ্ধ হইতেছে। শুধু প্রভুর এই 
নববৃপ ও জীবোদ্ধার লীল! দর্শনের আশাতেই যে তিনি বুক বধিয়া বাঁসক্ল। আছেন । 

এমন সময় সংবাদ আসিল, প্রভুর নীলাচলে যাওয়া স্থির হইয়াছে। যাওয়ার আগে 
জননী ও ঘানষ্ঠ ভন্তদের কাছে বিদায় নিতে চান। শ্রীপাদ নিত্যানম্দকে নবদধীপে 
সংবাদ দিতে পাঠাইয়। নিজে তিনি শাস্তিপূুরে আঁসিয়। উপাস্থত হইলেন। 

প্রভুকে দশনের জন্য সহম্্ সহ দর্শনা সোঁদন আচার্য ভবনে ভিড় করির়। দাড়া, 
কপ চারাদক মুখারত হইঁয়।৷ উঠে। শাস্তপুর পরিণত হয় ভান্তি-প্রেমের আনন্দ 

| 


গোরসুজ্ঘরের সবত্যাগী বৈরাগ্য মতি দর্শনে অদ্বৈত আচার্য আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন 
না। ভাবোদেল হইয়৷ প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে হইলেন মু্ঘিত। 

বুক্ষণ পরে আচার্ষের বাহ্জ্ঞান ফিরিয়া আসল । প্রভু এবার ইষ্টগোগ্ী আরম্ত 
করিলেন। ভম্তদের দ্বারা পারবৃত হইয়া তিনি বাঁসয়া৷ আছেন, এমন দময় অদৈতের 
শিশুপু্ অত সেখানে আঁসয়। উপাচ্থিত। উলঙ্গ শিশু মাটিতে গড়াগাঁড় দিয়া আপন 
মনে এতক্ষণ খেলা করিতেছিল। এবার এই জনসংঘট ও দেবদুলণভ মতি প্রভুকে 
দেখিয়া কাছে আসির দড়াইয়াছে। ধৃলধূসারত শিশুকে গোরসুম্ঘর কোলে তুলিয়া 
নিলেন, সয়েহে কছিলেন, “আচ্যুত, বলতে পারে৷ তুমি আমার কে? জানতো, আচার্য 
আমার পিতা, কাজেই তুমি আর আম হচ্ছি দুই ভাই ।» 

নবাইকে বিদ্মিত করিয়া শিশু সেদিন উত্তর দিয়াছিল, “না-গো। তা নয় । দৈবের 


দেও অন্চার্ব ৩৩৩ 


বিধানে তুমি এসেছ জীবনসখারূপে--তোমার জনক তে কখনে৷ কেউ থাকতে পারে 
না--তুমি যে ত্প্রকাশ ।” 

ভন্ত্রদল ও দর্শনার্থারা হতবাক! অহছৈত আচার্ষের এ অবোধ শিশু একি অদ্ভুত 
জ্ঞানগর্ভ তত্তকথা বাঁলতেছে। অপ্ব দাতৃক সংস্কার নিয়! ইহার জন্ম, এ শিশু যে 
অনন্যসাধারণ | 

নবদীপে প্রভুর যে ঈশ্বরায়্ আবেশ যে এখ্বর্য ভন্তগণ দেখিয়াছিলেন, অনৈত গৃহে 
তাহাই শেষবারের মতো সকলে দেখিলেন। দিব্য উদ্দীপনাভরে বিষুগ্খট্ার উপর প্রভু 
উঠিয়া বাসলেন। ব্বমুখে বার বার “নই সেই, মু'ই সেই' বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগলেন 


। 
বিদায়ের পৃৰে অধৈত প্রভাতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে প্রভু তাহার অভয়বাণী উচ্চারণ 


ভন্ত বই আমার দ্বিতীয় কেহ নাই । 
ভন্ত মোর পিত৷ মাত বন্ধু পুন তাই। 
যদাপি তন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার। 
তথাপিহ ভন্ত বশ ত্বভাব আমার । 
তোমার সে জম্ম জল্ম সংহাতি আমার । 
তোমা সভ। লাগি মোর সর্ব অবতার। 
[তলার্ধেকো৷ আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া । 
কোথাও না থাঁক সভে সত্য জানাইয়। । 
প্রাত বৎসরই ভন্তগোষ্ঠী প্রভুর দর্শনলাভের জন্য নীলাচলে যান, আর ঠাহাদের 
এই পদযান্রার পুরোভাগে থাকেন অদ্বৈত আচার্য । এই আভঘান্রায় শুধু ভন্ত বৈফবেরাই 
নয়, ঠাহাদের সহধার্মণীরাও কেহ কেহ থাঁকিতেন। প্রভুর সেবার জন্য সকলের 
আগ্রহের অন্ত নাই। যা কিছু আহার্য তান আগে পছন্দ করিতেন, যা কিছু এখনে 
ভালোবাসেন, সযত্কে তাহাই ভারে ভারে শুষ্ক করিয়। নিয়! ঠাহারা চলিয়াছেন। 
তখনকার দিনের যান্রাপথ 'ছিল বড়ই বিপদসঙ্কুল। দীর্ঘ পথ পর্যটন করিয়া 
গৌড়ীয় বৈফবগোষ্ী নীলাচলে পৌছিতেন, প্রভুর 'দিব্য মনোহর রূপ "দর্শন করামাহু 
ঠাহাদের পথ পর্যটনের সমন্ত কিছ শ্রাপ্ত এক মুহূে দূর হইয়। যাইত । 
প্রাণাপ্রয় বৈফবের তাহার দর্শনে আসিতেছে । সংবাদ পাওয়া! মান প্রভুও ব্যাকুল 
হইয়৷ ছুটি বান। অদ্বৈত, নিআনন্দ ও অন্যান্য ভক্তদের তিনি পরম প্রেমভরে আলিঙ্গন 
দতে থাকেন। প্রভুর গোষ্ঠী আর অহৈতের গোঠীর মধ্যে হুল্লোড় পাঁড়য়া বার । আনন্দের 
ধান ডাঁকরা উঠে। 
প্রভুর পৃজার্চনার জন্য আচার্য নানা উপকরণ চঙ্গে আনিয়াছেন, 'কিস্তু তাহার 
দহ্যবহারের উপায় কই? মুহূর্তে মধ্যে ঘটিয়া যার আত্মবিস্থাতি। প্রেম ভান্তর 
টচ্ছাস দুকল ছাপাইয়। উঠে, বৃদ্ধ আচার্য আনঙ্গে দুই বাহু তুলিয়া হু্কার দিতে থাকেন, 
'এনেছি এনোছি, প্রভৃকে আমি এনোছ।” 
আচার্ষের ব্যাকুল ক্রন্মনেই প্রভু আিয়াছেন- এ বিশ্বাস রাহয়াছে সকল ভত্তেরই 
রি নিকিনিররর জয়রব ধ্যান হয়, দিঙ্মগ্ল পরিপাারিত 
ইয়া উঠে। 


৩৩৪ ভারতের সধক 


প্রভুর ইর্গতে জগম্নাথদেবেধ আজ্ঞামাল। নিয়া সেবকের৷ ছুটিয়। আসে । এই মাল। 
ও চন্দণ প্রথমে তিনি পরাইয়। দেন আচার্ববেব কণ্ঠে, তারপর অপর বৈফবের। মাল। 
প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হন। রর 


সেবার নীলাচলে পৌছিয়া৷ অদ্বৈ 5 আচার্ষের আভিল।ষ হইল প্রহুকে একাদন ডোঙন 
করাইবেন এবং শ্বহস্তেই সবকিছু তান রাঁধিবেন। 
নিমন্ত্রণ পাইয়। শ্রীচৈ ত্য মছা৷ উল্লাসত- 


প্রভু বোলে, যে জন তোমার অন্ন খায় 
কফডন্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্বথায় ! 
আচার্য । তোমার অন্ন আমার জীবন 
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষের ভোক্রন। 
তুম যে নৈবেদ্য কর কারয়৷ রন্ধন। 
মাগিয়। খাইতে আমার তাঁথ হর মন। 
ভন্তবংসল প্রভুব এই মধুর কথ। গুানয়। কে স্থির থাঁঞ্চতে পারে 2 আগর্য ানন্দে 
আপনহার৷ হইয়। গেলেন। 
আজ প্রসুর নিম্ণ। আচার্য ও আচার্ষপত্ী প্রতূষ হইতেই কর্ম-বাস্ত। কিন্তু 
এই বশেষ 'দিনাটতে আচার্য রহ্ধনের আধকারাট পরী সীতাদেবীকে ছাঁড়য়! দিতে 
রাজী নন। প্রভুব কাছে যে এই আঁধকারাট নিজেই তিনি মাগিয়। নিয়াছেন। বৃদ্ধ ভস্ত 
পরমোবলাহে নানা উপাদেয় বস্তু রন্ধন কাঁরতেছেন, আর পত্রী সীতার্দেবী নিকটে বাঁসয়া 
মর কু জু্ইয়। দিতেছেন। 
আচার্ষের মনে এ সময়ে বার বারই একটি গোপন হচ্ছ স্কফারত হইতেছে। প্র 
যখন ভি] গ্রহণে আসেন, প্রায়ই ঠাহার সাঁহত আঁপয়। উপাগ্ৃত হয় একণল সেবক 
ও ঘনিষ্ঠ ভন্ত। বড় আশা করিয়। বু কষ্টে আচার্য আজ এত সব প্রস্তুত কাঁরয়াছেন। 
কিন্তু প্রভু যাদ সদলবলে আসেন, তবে তে। াহাকে প্রাণ ভরিয়। খাওয়ানো যাইবে না। 
পড়াকে ডাঁকয়৷ আচার্য মনের কথাট ধুলয়। বাললেন, অরপর বাসিয়া বসিয়। 
ভাঁধতে লাগলেন, “আহা, এমন ক্লোনো দৈখ দুগ্ধ কি আজ হতে পারে না, যাতে 
প্রভু একলাটিই সামার কুটিরে এসে উপাস্থত হছন। তাহলে পরণ পাঁরতোষ স্হকারে 
তকে ভোজন করানোর সুযোগ পাই !” 
রেলা তখন 'ছিপ্রহর । আচার্য সবে মার রন্ধন গেষ করিয়াছেন, হঠাৎ আচাম্বতে 
আকাশে দেখ দিল মেঘের ঘনঘটা । শ্স্প সময়ের মধ্যে শুরু হইল প্রবল ঝড় বৃষি। 
আচার প্রমাদ গাঁণলেন। এক থোর বিপদে আঙ্র পড়া গেল । প্রভুর আগমনের 
প্রলক্ষায় ?৩নি পথ চাহিয়।৷ বাঁসয়া আছেন, ইহারই মধ্যে এক দৈব দুর্যোগ ! এ 
অসময়ে এমন ঝড় বাদলের তাণ্ডব শুরু হইবে তহ। কে জানে ! 
এমন সময় দেখা গেল আঃ এক 'বস্ময়কর দৃশ্য ঝড় জলে 1ভাজয়। 'হরে কৃষ, 
হরে কৃফ বাঁলঠে বাঁলতে প্রভু তাহার ঘারে আপয়। দাড়াইয়াছেন। 
ছুটিয়। গিয়া আচার্য তাহাকে গৃহমধ্যে টানিয়া আনিলেন। কিছুটা বিশ্রামের পর 
প্রভু আহারে বাঁসলেন। 


অত জদর্য ৩৩৫ 


বহু [বাঁধ আহার্য অন্তর । আগর্য প্রাণপণে অজম্্র খাবারের ফোগাড় করিয়াছেন। 
পীঁড়াপীড় কারয়। প্রভুকে আকষ্ঠ ভোজন করানোর পর ভক্তের প্রাণে শান্ত আসল। 
এবাব ভীঁন্তভরে আকাশের দিকে চাহিয়। অদ্বৈত ইন্দ্র দেবতার স্ত্রাও শুরু করিয়া 
দলেন। 
প্রভু মল বাস্মত। কহিলেন, “আচার্য, হঠাৎ ইজ্জদেবের ওপর তোমার এত ভান্ত 
এত কৃতজ্ঞত। প্রকাশ কেন বলতে ?” 
উত্তর হইল, “প্রভু, আঙ্জ ইন্দ্রের প্রসাদেই যে তোমায় এখানে একলাট পেলাম, 
পরিপাটি ক'রে তোমায় ভোজন করিয়ে আমার মনের বাসন। পূর্ণ হলে। |” 
প্রভু একথ৷ মানতে রাজী নন। কড় শিলাবুঁষ্টর সময় তো এ নয়। এযে 
শাচার্ষেরই কাজ । তঠাহারই বৈফবায় ভান্তর লে এই অলৌকিক কাও আজ সংঘাটত 
হইয়াছে । অছৈতের প্রণন্তি গাহিয়া। কহিলেন _ 
কফ না কবেন যার সঙ্কম্প অন্য । 
যে কারতে পারে কৃফ সাক্ষাৎ সবথ। । 
কৃষ্চন্দ্র যার বাক্য করেন পালন। 
1ক অদ্ভুত তারে এই ঝড় খারষণ ? 
আরেগ কশ্পিত দেহে অদ্বৈত ততক্ষণে প্রভুব চরণ তলে পাতিত হইয়াছেন। বার বার 
কাঁদয়৷ কহিতেছেন, “প্রভু, তুমি সেবকবৎসল, মেবকে মনোব1%। তোমার কাছে অজ্ঞাও 
থাকে না, আগ সে বাঞ্থ। প্বণও তুমি করো। আমার যা কিছু শাক তা যে এই 
প্রতায়েরই উপর প্রাতঠি৩। লোকে আমায় বলে-_অধৈত সিংহ । কিস্তু তারা তো 
জানে না, (সংহের বল হচ্ছে তার প্রভুরই বল।” 


ভন্তগোঠ নিয়। প্রভু বড় আনন্দরঙ্গে আছেন। কৃফঞ্থ৷ ও কা্ডনে দিন্রে পর 
দন কাটয়া যাইতেছে। 

বহুজন পারবৃঙ হইয়। সোদন তান বাঁসিয়। আছেন, এমন সময় অদ্বৈত আচার্য সেখানে 
আসিয়৷ উপাস্থিত। 

প্রভু সহাষ্য প্রশ্ন করিলেন, “এই যে আচার্য ! কোথ৷ হতে তুমি আসছো। কোন্‌ 
কাজেই ব৷ ব্যাপ্ত ছিলে, বলতে ?* 

“প্রভু শ্রীর্মান্দরেই এতন্গণ বসেছিলাম ! জগ্ন্লাথ দর্শন সেরে এইমাত্র আসাঁছি।” 

“থুব ভাল কথা, আচার্য । কিন্তু বল দেখি জগন্নাথ দর্শনের পর আর 1ক তুমি 
করেছে৷ ।£ 

প্রভু, শ্রীমৃতি“ দর্শনের পর তাকে রোজ প্রদক্ষিণ করি। আজও সেই কাজই ক'রে 
এস্সাম % 

উচ্চ সরে হাসিয়। উাঠন্না প্রভু কাহিলেন, “অনার্য, এবার তুমি সতাই হেরে 
গেলে 1” 

অদ্বৈত বড় থতমত খাইয়। গিয়াছেন। প্রভুর কাছে তাহার পরাজয় হইবে, সে 
একট বড় কথা নয়। কিন্তু এ পরাজয় [কসের, তাহা তো৷ বুঝা যাইতেছে না। 
কছিলেন, “প্রভু, আগে বল, ছারাঁজতের বিষয়টি কি। ভবে তো আমি ত৷ মেনে 
নেবে 1% 


৩6৬ ভারতজো সাধক 


প্রভু ও ভন্তের এই সংলাপ শুনিতে সকলে উৎকণ্ণ হইয়া আছে। এবার সব ব্যাপারটা 
পরিষ্কার হইয়৷ উঠিল _ 
প্রভু বোলে সামগ্রী শুনহ হারিবার ৷ 
তুমি বে করিলা প্রদক্ষিণ ব্যবহার । 
যতক্ষণ তৃমি পৃঠাদগেরে চালল।। 
ততজ্গণ তোমার যে দর্শন নাহল। । 
আম যতক্ষণ ধার দোখি জগমাথ। 
আমার লোচন আর না যায় কোথাত 
কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদাক্ষিলে। 
আর নাহ দেখে জগন্নাথ মুখ বিনে । 
ইন্ঠ দর্শনের প্রকৃত তত্ব যে ইহাই । আর এই দর্শনেই চৈতন/দেব প্রাতাদন করিয়া 
থাকেন- জগযাথের জগৎ বিমোহন রূপ তাহার নয়নে থাকে চিরচ্ছির। 
ভন্তঞনের৷ সবাই প্রভুর শ্রীমুখের কথ শুনিয়া! নিশ্চুপ হইয়। বায় আছেন । কাহারে 
মুখে কথ সারতেছে না। 
অদ্বৈত এবার যুন্তকরে নিবেদন করিলেন, "প্রভূ, তোমার কাছে পরাজিত হয়েই যে 
রয়েছি-_-এ পরাজয় তো নৃতন কিছু নয়। তবে এটা বুঝতে পারি জগন্নাথ দর্শনের এই 


তত্ব শুধু তোমার শ্রীমুখেই উদৃঘাটিত হাতে পারে ।” 


বৃদ্ধ আচার্ষের হৃদয়ে সোঁদন প্রেমের উদ্াস উঠিয়াছে, ষে চৈতন্যতত্ব ঠাহার হৃদয়ে 
উদ্‌ভাঁসিত তাহারই আলোর ধারা দিকে দিকে [তিনি ছড়াইয়া দিতে চান । শ্রীবাস গ্রভাতি 
প্রভুব অন্তরঙ্গ ভন্তদের ডাঁকিয়৷ কহিলেন, “এসো আজ আমরা সবাই মিলে প্রভু 
শ্রীচৈতনোর নামকীর্তন শুরু ক'রে দিই। জীবের উদ্ধারের জন্য প্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন, 
আমরা ত৷ জেনেছি, বিশ্বাস করেছি। তবে প্রভুর নামগানে, স্তুঁতিগানে, বাধা কোথার ?% 

ভন্তদের ভয়, প্রভু নিজে এখন প্রায়ই থাকেন প্রেমে আবিষ্ট হয়ে, “মুই কৃষদাস' 
ব'লে সবার কাছে বলেন। আত্মগোপন করিয়৷ থাকিতেই তিনি ভালোবাসেন । ঠার 
নামকীর্ঠনের উৎসাহ কাহারে! কম নাই। কিন্তু প্রভু ঠার নিজের শ্তুতিগান শুনিয়া 


যাঁদ হঠাৎ চুদ্ধ হইয়। উঠেন, তবেই বিপদ । 

অধৈতের প্রেমাবেগ ও উৎসাহে সকলেরই ভয় কাটিয়া গেল। শুরু হইল উদ্দও 
কীর্তন। 
- কীানয়াদের গানে নিজের এই আত্মস্থৃতি শুনিতে প্রভু রাজী নন। ধীর পদক্ষেপে 
তান হ্বগৃহে চালয়া গেলেন। 


কীর্ভন সমাপ্ত হইয়াছে । ভন্তেরা এবার ভয়ে ভয়ে ঠাহার চরপে প্রণাম কাঁরতে 
আঁসগ্লাছেন। সেবক গোবিন্দের কাছে শোনা গেল, প্রভু বহুক্ষণ যাবং নিজের শয্যার 
শায়িত। আপন মনে একেবারে চুপচাপ পাঁড়য়া আছেন। 

অধৈত শ্রীবাস প্রভৃতি প্রবীণদের অগ্রে রাখিয়। ভন্বেরা কুটরে ঢুকলেন। 

প্রভু প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছ৷ শ্রীবাস, তোমরা নব সুপা্ত বধায়ান ভন্ত থাকতে এ 
দব কি হচ্ছে, বলতো ? কৃষকথা, কুফনাম ছেড়ে তোমরা আমায় অবতার বলে প্রাতষঠা 
করতে ব্য হয়েছে৷ কেন ?? 


হাত আভা ৩৩ 


শ্রীবাস উত্তর দিলেন, *্প্রভু আমাদের স্বাআাই বা ক, শাস্তই বা কোথায় ? ঈশ্বর 
যা বালর্েছেন, তাই শুধু মুখে উচ্চারণ করোছি।” 

প্রভু ধীর কণ্ঠে কাঁহুলেন, “ভোমরা ।সবাই শাস্ত্রাবদ্‌, 'স্থিরঝুদ্ধি। আচ্ছা বলতো, যে 
আত্মগোপন প্রয়াসী তক কি জনসমক্ষে ঠেলে বার ক'রে 'দিতে হয় ? তা :ক সঙ্গত?” 

শ্রীবাদ 'স্মিতহাস্যে সূর্যের দিকে চাহি হস্ত দ্বারা নিজেকে শ্রাচ্ছাদন করার ভঙ্গী 
দেখাইলেন। 

প্রভু কাহলেন, শশ্রীবাস, তোমার এ সঙ্কেতের মানে আম বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে, 
সবটা প্রকাশ ক'রে বল।” 

উত্তর হইল, প্প্রভু, হাত দিয়ে আম সূর্য ঢাকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সত্যই কি 
ও বন্তু ঢাকা যায়? তোমার লুকানে৷ ব্যাপারটাও ঠিক তেমান, কোনো কিছু 'দিয়ে 
ঢেকেই যে তোমায় গোপন রাখ৷ যায় না” 

আর এ বিতর্ক বেশীক্ষণ সোঁদন চলে নাই । প্রভুর গৃহদ্বারে হঠাং দেখা দিল এক 
বিরাট জনসুদ্র । গৌড় ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু লে৷ক জগন্ন৷।থ দর্শনে আ'সয্াছিল, 
এবার তাহার ছ্াটিয়। আসয়।ছে, 'প্রভূ'কে দর্শনের জন্য । অচল জগতাথের পরে সচল 
জগন্নাথ দোঁখয়। তাহার! ঘ্বরে ফিরবে । এই দর্শনার্থী জনতা সোদন জানাইয়া [দর 
গেল, প্রভু স্বপ্রকাশ--কোনো গোপনতার আড়ালই তাহাকে জনচক্ষুর অগোচর করিয়া 
রাখিতে পারে না। 

অদ্বৈতের প্রকাশ-প্রচেষ্খ। এমনি করিয়। সোঁদন জয়ুন্ত হইয়। উঠে, উদৃঘাঁটিত করে 
প্রভুর লীলানাটেরর এক মহ্তর রুপ । 


সনাতন ও রূপ সে-বার পুরীতে আসিয়৷ শ্রীচৈতন্যের স্মরণ নিয্াছেন। প্রভু ঠাহার 
দ্ুই বৈরাগাবান্‌ বৈষব ভন্তকে সম্মূথে রাখিয়া প্রথমে অদ্বৈতের খুব খানিকট৷ গুণগান 
কারলেন। তারপর কহিলেন, “দ্যাখো, প্রেমভন্তি যাঁদ সাত্যিই পেতে চাও তবে তোমর৷ 
ক।ছ্বৈতের শরণ নাও। তার কৃপ। না হলে প্রকুত কুফভন্তি উপজিত হবে না।” 

নবাগত ভন্তদ্বর তান সাঙ্টাঙ্গে অদ্বৈত আচার্ষের চরণে পতিত হইলেন । প্রভু 
প্রস্নমধূর কে কাহলেন, “আচার্য, এ দুজনকে তুমি কৃপা করো৷। তুমি হচ্ছো 
ভান্তিধনের ভাগ্ারী, তোমার আশীবাদ না৷ পেলে তে এদের অভীষ্ট লাভ হবে না।” 

সনাতন ও রূপের মনীষা, কাবিত্ব ও নেতৃত্ব শান্ত আচার্ষের সু'বাদত। বুঝিলেন, 
প্রভু চাহেন প্রকৃত কুফ্ভাণ্ড এই দুই মহাপ্রীতভাধর ভন্তের হৃদয়ে ম্ফুরিত হোক, আর 
তাহার সুচন৷ হোক প্রবীণতম বৈষবনেতা, ভান্তশান্ত্র পারঙ্গম অদ্বৈতের আশীবাণী নিয়া । 

আচার্য কাঁহলেন, “প্রভু, কৃষ্ণ ভান্তর ভাগারের আঁধকারী হচ্ছে৷ তুমি। আসি সে 
ধনের ভাণ্ডারী কিনা জানি না। বাঁদ হয়েই থাঁক, তবে ভাগারের ধন যে শুধু দিতে 
পারি জেমারই শ্রীমুখের আজ্ঞায় । তুমি ইচ্ছাময়, যখন সেখানে থুশী, যাকে তাকে দিয়ে 
ভন্তদের কপ বিউরণ করো। আমি আজ কায়মনোবাকো, এই আশীবাদই করছি-_ 
এদের দু'ভাই-এর জীবনে যেন প্রকৃত প্রেষওন্তর উদয় হয়।” 


সনাতন ও রূপকে আশ্বাস দিলা প্রভু শ্রীচৈতন্য ঘ'হিলেন,-' আর তোমাদের কোনে। 
চিন্ত। নেই। শক্তিধর আচার্ষের কুপা৷ আজ তোমর! পেয়েছে 
ভা. লস (%-৩ )৭২ 


৩৩৬ ভারতের সাধক 


অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় প্রেমভশ্তি। 
জানিহ অদ্বৈত-_শ্রীকৃষের পূর্ণ শান্ত ॥ ( চৈ ভাঃ) 
আর এক দিনের কথা। অন্তরঙ্গ ভন্তমগুলী পাঁরবৃত হইয়৷ শ্রীচৈতনা নীলাচলে 
বসিয়া আছেন। ভাবাবেশে দেহ তাহার কম্পিত হইতেছে, আয়ত নয়ন দুইটি ঢূলুঢুলু। 
হঠাৎ গ্রীবাসকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, “পাঁওত, আমায় বল দেখ. শুদ্বৈতকে তুম 
কেমনতর বৈষব বলে মনে বরে! 2” 
বড় [বপজ্জনক প্রশ্ন । কি ইহার উত্তর দেওয়। যায়? ক্ষণকাল ভাবিয়৷ চান্তয। 
শ্রীবাস পণ্ডিত যে উত্তর দিলেন, প্রভুর তাহা মনঃপৃত হইল না। অর্ধবাহ্য অবস্থায় বৃদ্ধ 
পাঁওতের গালে ঠাস করিয়া তখনি এক চড় বসাইয়। দিলেন। 
£পর ভাবাবেশ কাটিয়ে গেল। শান্ত গন্তীর স্বরে প্রভু শ্রীবাস ও অন্যান্য 
ভন্তদের কাছে অদ্বৈতের হুরুপ মাঁহম৷ বর্ণনা কাঁরতে লাগিলেন? ভন্তদের হৃদয়ে অদ্বৈত 
তত্তটি চিরতরে সেদিন আঁঞ্কত হইয়া গেল। 
প্রাত বখসরই আচার্য অন্যান্য ভন্তদের সঙ্গে নীলচলে উপাস্থত হন। প্রভুকে দর্শন 
ফারয়৷ ঠাহার ঘনিষ সানিধ্যে কিছুদিন অবস্থান করিয়৷ আবার ফিরিয়া আসেন কর্মক্ষেত্র 
গোঁড়দেশে । সেখানে তিনি বিরাজিত থাকেন প্রভুর প্রবাঁতত ভান্ত আন্দোলনের 
অনাতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকরুপে | 
সেবার আচার্ষের এক ভক্ত তাহাকে সঙ্কটে ফেলিয়া দেন। এই ভভ্তটির নাম বাউালিয়া 
বিশ্বাস। এ সময়ে আচার্ধ প্রভুর আর্ক অবস্থা খারাপ হুইতে থাকে, এবং কোন 
একটি বিশেষ দেনার জন্য তাহাকে বড় বিপদাপন্ল হইয় পাঁড়িতে হয়। 
বাউল বিশ্বাস সরল মানুষ, গুরুর অর্থাভাবে তাহাকে উীদ্বগ্ন করিয়া তোলে। 
[তান মনে মনে ভাবতে থাকেন, তাইতে, এত সব এরশ্বর্যশালী ভন্ত ও রাজরাজড়া থাকিতে 
জাচার্যের এমন দুর্গত চলিতে থাকবে ? কোনক্রমে উড়িষ্যার অধিপাতি প্রতাপরুদেস 
কানে একবার এ কথাটি তুলতে পারিলেও ঝঞ্চাট চুঁকিয়। যায়। 
বাউলিয়া বিশ্বাস তাহাই কারলেন। প্রতাপরুদ্রকে আচার্ষের অর্থকৃচ্ছের কথা 
জানাইয়। তিনশত টাকার সাহায্য তিনি চাঁহয়া বাসলেন। 
কথাটি কি করিয়া যেন চৈতন্যদেবের কানে গেল, তিনি ক্রোধে গর্জিয়া৷ উঠিলেন। 
সেবকদের আধ দিলেন, “দ্যাখো, বিশ্বাস যেন কখনো আমার কাছে না আসে আমি 
তার মুগ্ধ দর্শন করতে চাইনে। শুদ্ধসতু অদ্বৈত জাচার্যকে সে বিষয়ীর দান গ্রহণ করাতে 
চার ! জানৃবে, আমার কাছে কোনোদিন তার ক্ষম৷ নেই 1 
প্রভুর এই দণ্ডাজ্ঞ৷। নীলাচল ও গোড়ে আলোড়ন তুলিল। ভন্ত সমাজের সম্মুখে 
ইছা দেখা দিল এক সতর্ক-সঙ্কেত রূপে। সকলেই বুঝিলেন-_ প্রভুর আশ্রয়ে থাকিতে 
গেলে 'বিষয়ীর দান প্রতিগ্রহ করা চলিবে না। 
বাউলিয়৷ বিশ্বাসের এই দণ্ড অদ্বৈতের প্রাণে বড় বাঙ্জিল। প্রকৃতপক্ষে নিঞ্জের জন্য 
সে কোনে। সাহায্য চাহে নাই, চাঁহয়াহে আচার্ষেরই শুভারথাঁ হইঘা। 
কিছুদিন পরেই নীলাচলে প্রভুর সাহত আচার্ধের সাক্ষাৎ । 
আচার্য সকৌতুকে কহিলেন, “প্রভূ, বাউিয়। বিশ্বাসের ওপর তোমার এমন কুপা, 
অথচ আমাদের দিকে তুমি একটিবার ফিপ্নেও তাকাও না।% 
প্রভু সহাস্যে উত্তর দিলেন, “আচার্য, তুমি সর্ব বৈষবের আশ্রয়স্থল, তুমি তে। নিশ্চিত- 


অদ্বৈত আচার্য ৩৩১ 


রূপে আমাদের মতবাদ জ্রানো। প্রীত বৈষব হবে ঈশ্বরচরণে নিবোদতপ্রাণ, ঈশ্বর- 
প্রেমে সদা-উন্মন্ত। বিষয়কুপে পড়ে যে হতভাগ্য অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে, তার কাছে 
মাহাযোর প্রত্যাশী হবে কেন? তোমার খণ শোধের জন্য রাজ। প্রতপরুদ্রের কাছে 
আবেদন যাবে কেন, বলতো ? যোগক্ষেম বহনের প্রাতিশ্বুততে 'যাঁন আবদ্ধ, তোমার 
ভার যে তানই নিয়ে বসে আহেন। তবুও বাউিয়। বিশ্বাস কেন এমন হঠকারিত। 
করলো ? তাই তো আমি তাকে দও দিয়েছি । অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছো, এ দও 
তকে দিয়েছি আমার আপন জন মনে কবেই, সে ঠোমার ভন্ত বলে । বুঝোছ, 
ভন্তের এ দণ্ড তোমাকে বিচালত করেছে । আচ্ছা এবার আম 'বশ্বাসকে মার্জনা 
করলাম। আর যেন কনে তার এমন কুমাঙ না হয়।” 


তত্ত জগদানন্দ পাঁওত সেবাব নীলাচল হইতে গোঁড়ে গিয়াছেন। তাঁহার মাধ্যমে 
বৃদ্ধ অদ্বৈত গ্রীচৈতনোর জন্য এক তরঞ্জা পাঠাইলেন। 
প্রঙ্ক্ষে কাঁহও আনার 
কোট নমস্কার 
এই নিবেদন তাঁব 
চরণে আমার । 
--বাউলকে কাহও লোকে 
হইল আউল । 
বাউলকে কাহও হাটে 
না বিকায় চাউল । 
বাউলকে কাঁহও কাজে 
নাহক আউল । 


বাউলকে কহিও ইহা 
কহিয়াছে বাউল ।' 


নীলাচলে প্রভু ভন্তদের সঙ্গে বাঁসয়। ইষ্টগ্রোষ্ঠী করতেছেন, এমন সময় জগদানন্দ 
এই তরজাটি সেখানে আবান্ত কারলেন। বড় প্রহোলিকাময় আচারের এই তরজা। 
সকলেই চুপচাপ হইয়। বাঁসয়৷ আছেন। প্রভু ম্মিতহাসে সংক্ষেপে নুধু কহিলেন, 
“বেশ, তাহার যে আজ্ঞা | 

প্রভুর লীলার অনাতম শ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞ স্বরূপ দামোদর নিকটেই ছলেন। মনে তাহার 
বড় সন্দেহ উপাস্থৃত হইল। বাগ্র হইয়া কাহিলেন, “প্রভু, আমর! কেউ এ হেঁয়াঁলির মানে 
বুঝে উঠতে পারলুম ন। মাপনার কথাও বড় পুবোধ্য ঠেকছে। কৃপা ক'বে সবখুলে 
ধ 15, 
৬ হইল, স্বরুপ, জানতে অদ্বৈত আচার্য আগমশান্ত্রে সুপাঁও৩। দেবতার 
আবাহন ও 1বসর্জন, দুই অনুঠানই তার জানা আছে । আচার্য বোধহয় একটা কিছু ইঙ্গিত 
জীনাতে চয়েছেন। কিন্তু তোনাদের মতো আমিও সবট। বুঝতে পারি নি।” 

প্রভু আসল কথাট। চাপিয়। গেলেও স্বর্‌ ণ বুঝলেন, আচার্য তাহার দেবতার বিপর্জনের 
হাঙ্গতই এই হেঁয়ালর মাধ্যমে দিতে চাহিয়াছেন। ম্বরূপের অনুমান মিথ) হয় নাই, 
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অছ্বৈতের এই তরজা শ্রবণের পর হুইতে প্রভু হইয়া উঠেন আরো! অন্তমু্খীন। গন্ভীরার 
মধে) আপনাকে 'তাঁন একেবারে গুটাইয়৷ নেন। 
ফয়েক বসরের মধ্যেই [তরোভাবের দিনটি ধীরে ধীরে আসিয়। উপ্পা্থিত হয়। তিল 
তুলসী আর অশ্ুজলে যে লীলা আচাহ' ত্বরাপ্বত করেন, মারন্ধ কাধ'শেষে তাহারই উপর 
যবাঁনক৷ ক্ষেপণের কথাটি নিজেই তিনি ধ্বানিত করিয়া যান। 
প্রভু শ্রীচৈতনোর লীলা সংবরণের পরও দীর্ঘাদন অদ্বৈত আচাষ* মরদেহে অবস্থান 
করেন। গৌড়ীয় বৈষবসমাঞ্জের অন্যতম ত্তত্তরূপে এই বুদ্ধ আচায'কে সসম্মানে বিরাঁজিত 
থাকতে দেখ। যায়। 
ভন্তজনচিন্তে আচার্যের সেই দিব] রূপাটিই এসময়ে ভার হইয়। উঠে, যে রূপটির 
ইঙ্গিত স্বয়ং শ্রীচৈতন্য তাহার প্রিয় সথ| ঘুরারি গুপ্তের কাছে বহুকাল পূর্বে প্রকাশ 
করেল” 
অদ্বৈত আচার্য গোসাঞ জগতে ধন্য। 
ততোধিক 'প্রয় মোর কেহ নাহি অন্য। 
আপনে ঈশ্বর অংশ ভ্ুগতের গুরু। 
তার দেহে পৃঙ্গা পাইলে কৃ্ণ পৃ পাস । 
(চৈ মঙ্গল- লোচন ) 


শক্কুরদেব 


পণ্দশ ও ষোড়শ শতকে, ভাবতের বিভিন্ন অণ্চলে দেখা যায় নৃতনতর ভাস্তধর্মের 
অভ্যুদয় । এই ধর্মের মূল তত্__মারাধা পরম বস্তু ্ীভগবান্‌ লীলামর়, প্রেমময় ও 
কৃপাময়। জাতিবর্ণের গ্লার্থক্য তাহার কাছে নাই। ভঙ্তি প্রেমের উপচার নিয়, একান্ত 
শরণাগতি নিয়, যে কোনো শ্রেণীর সাধক তাহার মারাধন৷ করিতে পারে, পৌছিতে পারে 
তাহার দিবাধামে। এই উদার সর্বজনীন ভগ্তি-ধর্মের আলোকধারা আচরে ছড়াইয়৷ পড়ে 
সমাজের সর্ব শুরে ; মাধ্যাস্মক উজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনে জাগিয়া উঠে নৃতনতর 
মানবতা-বোধ। 

উত্তর ভারতে রামানন্দ ও তখাঁশষ্য কবীর, পাঞ্জাবে গুরু নানক, মহারাষ্ট্রে নামদেব, 
তেগুগু “দশে বল্পভাচার্যঃ গৌড় ও উীড়ষ্যায় চৈতন্য-মহা প্রভু এই যুগে উৎসারিত করেন 
উদার ভন্তিধর্মের এক একটি বিপুল তরঙ্গ ॥ আসামের বৈষ্ণব সাধক শত্করদেবও ছিলেন 
ইহাদের মতো ভন্তি-আন্দোলনের এক পাথকং। 

ভাগবতের শ্রীকৃফ শঞ্করদেবের উপাস্য। এই উপাস)কে জনম্গানসের সম্মৃখো তান 
স্থাপিত করেন এক এবং আদ্বতায় ঈশ্বররূপে । শ্রদ্ধান্ত, শরণাগাঁত ও নামধর্মের মাহিমা 
প্রচারিত হয় তাহার সাধনপূত জীবন ও বাণীর মাধামে। তৎকালীন আসামের অনগ্রসর 
এবং বহ্'বাচ্ছিন্ন সমাদ্জীবনে তিনি আনয়ন করেন ভভ্তি-গ্রেমেব বিপুল জোয়ার। সর্ব 
ভারতের ভাগবত ধর্মের সঙ্গে প্রান্তীয় বাজা আদামেব শাত্বক যোগবন্ধনটিও গাঁড়যা উঠে 
শঙ্কবদেবেব সাধনা ও অধ্যাত-সাহতের মধ্য দিয়া । 


শঙ্করের জন্মস্থানের নাম আলিপুখুরি । বর্তমান জাসামের নওগী। শহব হইতে ষোল 
মাইল দৃবে এই গ্রামাঁট অবশ্থিত। ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাসন্ধ ভূ'ইয়৷ বংশে তান জন্মগ্রহণ 
করেন।১ পিতার নায কুসুমবর, মাতা-_-সতযসন্ধা॥ পিতা ও মাতা উউয়েই ছিলেন ধর্ম- 
প্রাণ, সেবাপৃজার মধ্য দিয়। ঈশ্বর দর্শনের মভিলাষ তাহারা পোষণ কারিতেন। 

১ অনেকের মতে, শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন ১৪৪৯ ্বীষ্টাব্দে। কস্তু আসামের 
এাতহাসক সর এডয়ার্ড গেইট এই জন্ম সাল সম্বন্ধে সা্দহান। গ্রৃহার ধারণা আরো 
৩০-৪০ বংসব পরে শঙ্কবদেব ভূমিষ্ঠ হন। 

আনরুদ্ধ ছাড় কোন অসমীষ! জীবনী কারই শঙ্কবের জন্ম-সাল লাপবদ্ধ করেন নাই। 
আনিবুদ্ধ লিখিয়াছেন, শঙ্কবের জন্ম হয় ১৩৮৫ শকে অর্থাং, ১৪৬০ শ্রীষ্টাব্দে। ডঃ 
বিমানবিহারী মন্ত্মদার বলেন, শঙ্কঞ্জেব জীবনের আঁধকাংশ ঘটনা ঘটিক্লাছিল, অহোম 
রাজা চুহ্-মুঙ্গ (১৪৯৭-১৫৩৯ ) এবং কোচরাজ নরনারার়ণের রাজ্াকালে (১৫৪০- 
১৫৮৪): সেই জন্য মনে হয় হয়তো প্রচালত ১৪৪৯ খৃর্টাব্ধের পারিবর্ঠে অনিবুদ্ধ 
কথিত ১৪৬৩ খৃষ্ঠান্দকে শঙ্করদেবের জন্ম-সাল ধরা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।-_-উজ্জীবন, 
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সন্তান প্রসবের কয়েক দিনের মধোই জননী সতাসন্থযার আন্তমকাল উপাস্িত হয়, 
ইঞ্টাগ্রহ শহ্ষরের নামজ্প করিতে করিতে [তানি তনু ত্যাগ করেন । তাই তাহার নব- 
জাত শিশুর নাম রাখ। হয় শঙ্কর। শোরকাত্ত, অপরূপ রূপলাবখাময় এই শিশু: দর্শন- 
মাঘ্েই লোকের মন কাঁড়য়৷ নেয় । মাতৃহীন শঙ্করের লালন-পালনের ভার সমতে গ্রহণ 
করেন তাহার বৃদ্ধা পিতামহী । 


শঙ্করের প্ৰপুরুষ ছিলেন ধনী সন্্ান্ত ভূমযঁধকারী। ্রাহাদের বলা হইত শরোমাণ 
ভূ'ইয়া, অর্থাৎ ভূ'ইয়াদের মধ্য ধনে মানে ও কাঁতিএকলাপে তাহারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। 
ব্য়োদশ শতকে মহারাজ বল্লাল সেন কান।কু্জ হইতে পীচটি বেদন্জ ব্লামাণ ও পাঁচাট 
সং কায়ম্থ গোঁড়দেশে নিয় আসেন । এই কার়স্থদেরই কয়েকটি উত্তম পুরুষ পরবর্তী- 
কালে আসামে আঁসিয়। বসবাস করেন । আসামের অন্যতম রাজা দুল“ভনারায়ণ গোঁড়ের 
অধিপতি ধর্মনারায়ণের নিকট অনুরোধ জানান, কনোজী ব্রাহ্মণ ও কায়চ্ছদের কয়েকটি 
পরিবারকে যেন আসামে যাওয়ার অনুমাতি দেওয়া হয় । তদনুষায়ী গোঁড়ঃাঙ্জ একদল 
সদাচারী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে সপাঁরবারে আসামে প্রেরণ করেন। নবাগত এঁ কায়স্থদের 
মধ্যে কেহ কেহ নওগী৷ ভরেলার মৈরাবাড়ি অণ্চলে নিজেদের বাসভূমি গাঁড়য়া তোলেন। 
আসামের রাজার৷ ইহাদের কর্মদক্ষতায় তুষ্ট হইয়া কোনো কোনো মৌজার শাসনভার 
অর্পণ করেন এবং ভূইয়া উপাঁ্ধতে ভূষিত করেন। 
শঙ্করের পূর্বপুরুষ চণ্ভী ভূ'ইয়৷ ছিলেন একজন কৃতী পুরুষ। তাহার পরবর্তী বংশধর 
রাজধর প্রভাতিও ছিলেন খ্যাতনামা ভূম্]াধকারী । নিজ 'পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে গিয়া 
শঙ্কর পয়ার ছন্দে তাহার অসমীয়৷ ভাগবতে িখিকলাছেন : 
বরদয়৷ নামে গ্রাম শস্য মংসো অনুগাম 
লোহিত্যর আত অনুকূল । 
সেই মহা গ্রামেশ্বর আছিলস্ত রাজধর 
কায়চ্ছ কুল পদ্মফুল ॥ 
তানে পুণ্নসূর্যবর মহা বড় দেশধর 
দানী মানী পরম বিশিষ্। 
যার যশ এভো জলৈ গয়ন্ত মাধবদলৈ 
দুই ভাই যাহার কনিষ্ঠ ॥ 
তানে পুন্ন কুলোদ্ধার ভৌমিক মধঃত সার 
প্রাসন্ধ কুসুম নাম যার । 
তানে সুত শিশুমৃতি কৃষ্পায়ে কার নাতি 
বিরচিল শঙ্করে পয়াৰ ॥ 


এই বর্ণনা হইতে বুঝ। যায়, শত্করদেবের প্বপুরুষরা প্রাতিষ্ঠাবান ভূম্যধিকারী ছিলেন । 
অনেকের মতে, তাহারা ছিলেন প্রভাপশালী বার ভূ'ইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । শঙ্করের পিতা 
কুুমবরের সময়ে পারবারের প্ধ ধন-মানের গোরব হাস পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি 
একজন সম্পন্ন জামদার এবং নদাচারী ও ধার্মিক বলিয়া নিজ অণ্চলে পরিচিত ছিলেন। 


৩৪৩ 


মাতৃহীন বালক পিতামহীর আদর-যরে যেমন লালিত হইতে থাকে, তেমনি তাহার 
পড়াশুনার সূব্যবস্থাও গোড়। হইতে করা হয়। নিতান্ত বালক হইলেও, এই বয়সেই 
শঙ্করের চালচলন ও কথাবাঠায় ফুটিয়া উঠে নানা বৈশিষ্ট্য । পূর্ব জন্মের শুভ সংস্কার 
নিয়া সে জন্মিয়া্ছে। সেই সঙ্গে লাভ করিয়াছে অসামানা মেধা ও প্রতিভা । এক 
একদিন বালকের প্রশ্ন ও কথাবাায় ঝলাকিয়া উঠে তাহার প্রতিভার দীপ্ত, বর্যীরানৃ 
পাত লোকেরাও ইহা শৃনিয়। 'বাস্মত হইয়া বান। কাঁবত৷ রচনার শান্তও স্কারিত হইতে 
দেখা যায় এই কচি বয়সেই । বুস্তাক্ষর শঙ্কর তখনো শিখে নাই কিস্তু এই সময়েই 
সে রচনা করে তাহার প্রাসন্ধ কবিতা-_করতল কমল কমলদল নয়ন। সকলেই 
সোংসাহে বলাবাল কারতে থাকেন,_'এ বালক বাকৃদেবীর অনুগৃহীত, আশস্প্রা্ত, 
উত্তরকালে অবশাই এ প্রা্সাদ্ধ লাভ করবে অসামান্য কবিরূপে । 

বারো৷ বংসর বয়সে শঙ্করকে ভার্তি করা হয় পাঁওতবর মহেচ্্র কন্দলীর চতুষ্পাঠীতে। 
সংস্কৃত সাহিত্য ও 1হন্দধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে এই আচার্য পারঙ্গম । কিশোর ছাতও তেমনি 
বিস্ময়কর ধীশান্তর আধকারী । তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে স্বাংপন্ন 
হইয়৷ উঠে। আচার্য" মহেন্দ্র কন্দলী নিজে ভান্তমান্‌ তাই ভক্তিশাস্ত্রের চর্চায় তাহার 
উৎসাহ বেশী । ত'হার এই ভা্তপ্রবণতার প্রভাব কিশোর ছাত্র শঙ্করের উপরও বেশ 
কিছুটা আসিয়। পড়ে। নবীন ছাত্রের পাঁগুত্য এবং বিশেষ করিয়া ভন্তিশান্ত্র অধায়নে 
তাহার আগ্রহ দেখিয়া! প্রবীণ আচারের হাদয় আনন্দে গোঁরবে প্ণ হুইয়৷ উঠে। 

কয়েক বসর পরে শঙ্ষর চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপ্ত করেন, শুরু করেন হিন্দুধর্মের 
উচ্চতর দর্শনের তত্ালোচনা । 


ভাপ্ত ও প্রেমের শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জান্মিয়াছেন। শিক্ষক মহেস্ কঙ্দলীয় 
সান্নিধ্য ও প্রভাবও তাহার ভ'ন্তপ্রবণতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধ করিয়াছে । কিস্তু তনুণ 
পাঁওত শঙ্করের জিজ্ঞাস মন জীবনের 'দিগদর্শন সম্পর্কে, পরমতত সম্পর্কে, 
এখনো স্ফিরভূমি প্রাপ্ত হয় নাই, প্রত্যয় ও নিঃসংশয়তার ভিত্তি ঠাহার জীবনে গড়িয়া 
উঠে নাই। 
মানব মনের চিরস্তন [জিজ্ঞাসা শঙ্করকে চগ্চল করিয়া তুলিয়াছে। পরম সতোর 
পথসন্ধান ও আঁত্মুক উপলাক্ধির জন্য তান ব্যাকুল হইয়া উঠিয্লাছেন। দিনের পর 'দিন 
উঠে চিন্তার তরঙ্গরাশি -_-জীব কোথা হইতে সংসারে আগত হয়, এই সৃষ্টি প্রপণ্চের নহুত 
সৃষ্টিকতা ভগবানের ি সম্পর্ক, কোথায়ই বা তাহার যোগমৃত ? জীব ও ভগবানের 
মিলন ?ক সম্ভব ১ যাঁদ সম্ভবই হয়, তবে তাহার পন্থা টি ? কাহার সাধনপ্রণালী তান 
অনুসরণ করিবেন, কোথায় সেই পরম কারুিক 'দিগাঁদশারী ? 
এই সময়ে কিছুদিনের জনা এক পরিব্রাজনরত যোগীর সাহচধ" তিনি লাভ করেন। 
ইস্হার নিকট হইতে আসন প্রাণায়ামের গৃঢ় তত্ব জানিয়। নিয়া শুরু করেন যোগসাধনা। 
শঙ্করদেতের প্রামাণিক জীবনচারত-লেখক দৈত্যারি ঠাকুর এই সম্বন্ধে চিিয়াছেন : 
প্রাণ অপান সমান উদ্ান 
আঁদ করি বায়ুচয়। 
বশ্য করিলস্ত, চলাইবে পাবস্ত 
যি বানু যৈত লাগর ॥ 


988 ভারতের সাধক 


বায়ুক ক্ষোপয়া, উপাসে ধারয়। 
আসন ভিরি হরাষ। 
থাকস্ত সদায়, সুনিশয় কায় 
দন দুই চারি বাঁস ॥ 
কিন্তু এই যোগসাধনার পথ বেশী দিন তিনি অনুসরণ ঝরেন নাই। নিজ অন্তরের 

গ্রভীরে অবগাহন করিয়া অচিরে ঝুঁঝতে পারেন, ভক্তিপ্রেম সাধনার দিকেই তাহার 
প্রধান প্রবণতা ৷ ভভ্তিপ্রেমের সাততক সংস্থার নিয়া তিনি জান্বরাছ্েন, এবং এই সংস্কারই 
আনবায'রূপে এবার আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে তাহার সাধন্জীবনে। অতঃপর 
কয়েকটি বংসর শঙ্কর গভীরভাবে ভারতের পুরাণ-শান্ত্রসহের আলোচনায় নিবিষ্ট ছন, 
ভক্তিধর্মের নিগৃঢ় তত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটনে হন যত্লবান। 


শঙ্করের তখন বাইশ বৎসর বয়স। মনে সংকল্প "স্থির করলেন, এবার 1ক দুদিনের 
জন্য সারা ভারতের অর্থ পরিব্লাজনে তিনি বহির্গত হুইবেন। 1ংশেষ করিয়া বিষুর 
গাদপাঠ গয়াধাম ও কৃষ্ণের লীলাভূমি দর্শন করার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়া 
পাঁড়য়াছে। 

কস্তু সংকল্প নাধনের পঞথ্থে সৌদন বাধা পড়িয়া গেল। পিতা হঠাৎ তাহাকে 
ডাকিয়া কহিলেন, “তোমার সঙ্গীদের কাছে শুনলাম, তুমি নাক তীর্থভ্রমণে যাবার 
জন্য ব্যস্ত হয়েছো |” 

“আজে হা, মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়েছে”-_সাঁবনয়ে শঞ্কর নিবেদন করেন। 

“বাতা, এতে। খুব ভালে কথা । কিস্তু এার সময় €৩1 এখন নয়, অনেক পরে। 
তীর্থ পরিব্রাজন্রে বয়স হয়েছে বরং আমার । আমি বৃদ্ধ হয়েছি । তুমি বয়সে নবীন, 
এখন তোমার সম্মুখে রয়েছে ৫নেক কিছু কতব্য। আগে সেনব সমাপন করো, ত'রপর 
তর্থেবেরুবে।” 

পৃওভু বানা, আমি ঘ্বে--” 

“না, জার 1 কম্তৃ-টসটু নয়। এ বয়নে তোমার তীর্থে অর্থে বোঁড়ঙ্ছে বেড়ানো চলবে 
না। হা,আঁম স্থির "রোছি, এবার তোমার বিবাহ দেবো । সুপাতীও পেয়েছি। 
বিবাহের পর তুমি সংসারী হও, প্রয়োজনণয় বিষয়-কর্ম দ্যাখো, পিতা ও পিতৃপুরুষের 
বাঞ্ছিত পুণ্যকর্ম সম্পন্ন করে।। তারপর কর্তব্যকর্ম »ব সমাধ। কারে প্রবীণ বয়সে তীর্থ- 
জমণ করবে । এই আমি চাই।” 


পতার নির্দেশ অমান্য করা চলে না। কিছুদিনের মধ্যেই শঙ্করকে বিবাহ করিতে 
হইল । পরী সূর্যবভী যেমন রূপবত। তেমনি সর্বগুণসম্পন্থা, পতির উচ্চাদর্শ ও 
ধর্মপ্লীবনেগ সহায়িকার্পেই তান ঠাহার পাশে আয় দাড়াইলেন। 

1কন্তু শঙ্করের এই গ্াহস্থ্য জীবন বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, বিবাহের চার বংসর 
পরে সূর্ববতী এক শিশুকন্যা রাখিয়া! ইহধাম ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে পিত৷ 
কুসুমবরও প্রচ্থাণ করেন পরলোকে । 

পর পর «ই দুইটি শোকের আঘাত শঙ্করকে মুহামান করিয়া ফেলে, জীবনে 
জাগির! উঠে তীব্র বৈরাগ্য ও নিবেদ। 


শঙ্করলেব ৩৪৬ 


চিরতরে গৃহত্যাগ কারয়।৷ স্ব্যাস গ্রহণ করিবেন, তীর্থে তীর্ঘে ঘুরিয়। বেড়াইবেন, 
এই ইচ্ছাও এসময়ে ঠাহার মনে জাগ্রত হয় । কিন্তু এইসঙ্গে পিতার নির্দে'শটিও স্মরণে 
আসিয়া ঘায়। “সংসারের চুধান কর্তব্যগুলি সমাপন করার পর পারন্রাজন বা তীর্থ 
দর্শন করবে, এই কথা টিই বিশেষভাবে তান বায় গিয়াছেন। তাই শঙ্ষরকে আরও 
কয়েক বদর অপেক্ষা করিতে হইল । অতঃপর কন্য৷ মনুর জন্য হার নামক এক 
সদ্বংশীয় কায়স্থ যুবককে পারর্ণে তান নিবাচন কারলেন এবং তাহার বিবাহ দিলেন। 
এবার আসে শঙ্করের বিদায়ের পালা । বিশ্বস্ত অনুচরঘয় জয়স্ত ও মাধব দলইকে 
ডাকিয়া কহিলেন, “আম দীর্ঘ দিনের জন্য তীর্থ পারব্রাজনে যাঁচ্ছ। সারা ভারতে 
আমায় ঘুরে বেড়াতে হবে। পথে বিপদের অন্ত নেই, আর কোনে দিন ফিরে আসবো 
কিনা তাও জানিনে। আমার কন্যা আর আত্মীয়স্বজনেরা রইলো, তোমরা! সতর্কভাবে 
তাদের দেখাশুনা করবে । আমার জাঁমদারী ও বিশ্তাবষয় রক্ষণের ভারও রইলো 
তোমাদের ওপর । তোমরা আমার বিশ্বস্ত ও ঘ্নেহভাঞ্জন; প্ররুত ধর্মবুদ্ধি নিয়ে আমার 
কর্তব্য কাজ তোমরা চালিয়ে যাবে। শ্রীভগবান্‌ তোমাদের মঙ্রন করুন।” 

ব? অনুরোধ উপরোধেও শ্করকে সংকল্প হইতে বিচ্যুত করা গেল না। আস্থায় 
বন্ধুবান্ধবেরা অগত্য। নিরস্ত হইলেন। 

অতঃপর প্রায় বারে৷ বংপর 'তাঁন আসামের বাহরে নান৷ তীর্ঘে ও সাধনপাঁঠে অবস্থান 
করিয়াছেন এবং এই দীর্ঘ বংসর ব্যাঁপয়। ঠাহার অনুচরন্বয় নিষ্ঠাভরে পালন করিয়া 
গিয়াছেন তাহাদের গুরুদায়িত্ব। 

শঞ্ষর তীর্থ দর্শনে চাঁলয়াছেন, এই সংবাদ গ্রামে রাঁটয়। গেল। আচার্য মহেন্দ্র 
কন্ধ্লী তাহার কাছে ছুটিয়া আসলেন, কাহলেন, 'বংস আম বৃন্ধ হয়ে পড়েছি। 
ভারতের বৈষব তীর্থগুলো পরিক্রমা করবো, এ সধ বহুদিনের । তুমি তীর্থে যাচ্ছো, আমায় 
জেমার সঙ্গে নিয়ে চলো ।' 

[ণক্ষাগুরুর এই অনুরোধ রক্ষায় শঙ্কর সানন্দে সম্মত হইলেন । আরো পনের যোল- 
জন সঙ্গীও এ সময়ে জুটিয়া৷ গেল । এবাব শুরু হইল তাহাদের বহু আকাতক্ষত তীর্থযাতা। 
শঞ্করের এই তীর্ঘদর্শনের বিস্তারত তথ্য ও কাহনী তাহার ভিন্ন চারিতকারের। 
'লিখিয়৷ গিয়াছেন।১ যেসব বৈষ্ণবতীর্থগুঁলি এ-সময়ে তিন পারক্রমা করেন তাহাদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য সীতাকুণ্ড, গয়া, পুরী, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, মথুরা। বৃন্দাবন, 
বদরিকা শ্রম প্রভৃতি। 


সঙ্গীরা মোটামুটিভাবে তীর্থ দর্শন সমাপ্ত কারয়। দেশে 'ফাঁদিয়া আসেন। কিন্তু 
শক্কর ঠাহার পারব্রাজনে রত থাকেন বারো বংসর ব্যাঁপয়া। এই দীর্ঘ বংসরগুলি 
[তান শুধু বৈষবদের প্রধান প্রধান তীর্থ ও দেবানিগ্রহ দর্শন করিপ্লাই আতবাহিত করেন 
নাই, যেখানে যে দেবমান্দির বা সাধনপাঁঠে গিয্লাছেন দেখানকার সাধক ও শাস্ত্র বদদের 
সাঁহত মিলিত হইয়াছেন। বিশেষ কারয়া প্রেম-ভান্ত আন্দোলনের কেন্দ্রগ্ুলতে 
গায়! সিদ্ধ মহাত্মাদের সানিধ্যে তান বাস করিয়াছেন, তাহার অনুসান্ধংসু ও তত্বান্বেষী 
মন তৃপ্ত হইয়াছে তাহাদের উপদেশ ও তত ব্যাথঘধনে। 


১ শঙ্করের চরিতকারদের মধো উল্লেখযোগ্য-রামচরণ ঠাকুর ও তপু দৈত্যার 


ঠাকুর, ভূষণ, তিজ, আনবুদ্ধ প্রভীত। 


৩৪৬ ভারতের সাধক 


এই সময়েই শঙ্ষরের জীবনে ঘটে বহুবাঞ্ছিত গুরুর আঁবর্ভাব। দীক্ষাদানের সঙ্গে 
সঙ্গে সদৃগুরু তাহাকে প্রদর্শন করেন শুদ্ধাভান্তির সাধন পঞ্থ। 'বদারকালে নিদেশ 
দেন, আম আশাবাদ করি, শুদ্ধাভন্তির পথ অনুসরণ ক'রে তৃমি ইষ্টলাভ করে৷। 
ভন্তির যে শুভ সংস্কার ও শুভ বীজ তোমার ভেতর অঞ্কুরিত হয়ে রয়েছে, আঁচরে অ 
সফল হয়ে উঠুক, চৈতনাময় হয়ে উঠুক |” 

বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া, বৈষবীয় সন্ন্যাস নিতে শঙ্কর বড় ব্যাকুল হইয়াছেন । একথ। 
[নিবেদন করায় গুরুদেব কহিলেন, “বৎস, 'বাধ-নিঁদি-্ট বহু কাজ তোমায় সংসারে থেকে 
করতে হবে । সংসারজীবনে থেকে, সংসারকে ভগবং-সংসারে পরিণত করার কাজে 
তুম আত্মানয়োগ করো, এই আমি চাই । সর্বদা স্মরণ রাখবে, পরম কারুণিক বিষুঃ ব। 
ঠার অবতার কৃফই চুচ্ছেন মানবের উপাসা, মানবের ইট । এই পরমপ্রভুর একাস্ত শরণ 
নিয়ে, সর্ব নামধর্মের প্রচার করো, নামযজ্ঞ উদ্‌যাপন করে। | নামী আর নাম অডেদ, 
এই পরম জ্ঞান ছড়িয়ে দাও আসাম রাজের সব্ত। ইফ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ, আর তার জীবন ও 
বাণীর ভাষাগ্রন্থ শ্রীভাগবত তোমার সহায় হবেন ।” 

শঙ্কর যখন দেশে ফিরিয়া আসলেন, তখন তিনি এক নিষ্ঠাবান বৈষব ও উদীয়মান্‌ 
ধর্মনেতা ৷ দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের অর্থ পারবাজন এবং সিদ্ধ সাধুসম্ত ও তাত্বকদের 
সাহচর্য ও কপ ঠাহাকে পারণত করিয়াছে এক আত্মপ্রতায়শীল সাধকে । বৈষবীয় 
সাধনার দৃুঢ়ভূমি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জীবন সমক্ষে উল্মোচিত হইয়াছে শ্রীভগবানের 
অমৃতলোকের সিংহদ্ধার | 


দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আদষ্ট কর্মে ব্রতী হইতে শঙ্কর দেরি করেন নাই। সংসারী 
জীবনযাপন করিয়া সংসারকে নামধর্মে উজ্জীবিত করিতে হইবে, কৃষেের সংসারে পারিণত 
করিতে হইবে । আই দ্বিতীয়বার তিন দারপারিগ্রহ কারলেন। আলিপুরুরর বসবাস 
উঠাইয়। দিয়া, নিকটেই বরদোয়া গ্রামে স্থাপন করিলেন নৃতন ভবন ও প্রচারকেন্দ্র। শুরু 
করিলেন ব্যাপকভাবে নামদীক্ষা দান। নবদীক্ষত শিষাদের সহায়তায় বরদোয়াতে 
একটি সত্র বা মঠ নির্মিত হইল এবং প্রবাতি'ত হইল একটি নাম-ঘর। এই নামঘরে 
জাতিবর্ণ নাব'শেষে গ্রাম সান্নহিত সাধারণ মানুষেরা সমবেত হুইত, নাম-কীর্তনে ও নাম- 
ধর্মের মাহাত্ম্য শ্রবণে দিনের পর দন হইত নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ । 

আচার্য জীবন্রে এই প্রথম পর্যায় হইতেই শঙ্কর পরিচিত হইয়া উঠেন শঙ্করদেব 
নামে, তাহার প্রচারিত ভান্তধর্ম আভহিত হয় “একশরণ ধর্ম' নামে 1১ 

ঠাহার নব প্রচারিত ধর্মের মূল কথা _এক ও আদ্ধিতীয় পরম পুরুষ হইতেছেন বিষুঃ 
বা তাহার অবতার শ্রীকৃষ্ণ । এই আদ্তীয় পরম পুরুষের চরণেই নিতে হইবে একান্ত 
শরণ, উৎসর্গ করিতে হইবে মানবজীবন । শঙ্করের « কশরণ ধর্মে অপর উপাসা বা ইঞ্টের 
স্থান নাই । 1নজের শুদ্ধাভান্তি ও শরণাগাঁতকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য, এককেন্দ্রিক রাখার 
জন্য একশরণীয়৷ ভন্তের কখনো অপর ইঞ্ট বিগ্রহ বা দেবীর উপাসন| করিবে ন!, অপর 
দেবমান্দিরে যাতায়াত করাও চালিবে না। অন্যথায় ভন্তিসাধনা৷ তাহাদের হইবে বিভ্রান্ত, 


পথচ্যুত। 
১ শঞ্ষরদেব : বৈফব সেইন্ট: অব আসাম- বিরিগিকুমার বড়ুয়া 


শঙ্করদেব ৩৪৭ 


"একশরণ ধর্মে ভগবান্‌ ও তাহার ভক্তের মধ্যে কোনে। চাওয়া-পাওয়ার চ্ছান নাই, 
সুখ-সুবিধা আদায়ের প্রশ্নও সেখানে অবান্তর । ভন্ত ত্যাগাতাতক্ষা বরণ কারবেন আর 
ভগবান তাহার জন্য পুরস্কার বিধান করবেন, এমন কথাও সেখানে উঠে না। এই ধর্মের 
মূল লক্ষা-_ভন্ত সাধক ধৈর্য ও নিষ্ঠা নিয়া দৃঢ়পদে, ধীরে ধারে. অধযাত্ম-উজ্জীবনের পথ 
ধারয়া অগ্রসর হইবেন, নৃতনতর অধ্যাত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইবেন এবং নিজের দেহ মন 
প্রাণ সাঁপয়া দিবেন পরম প্রভূর শ্রীচরণে১। 

নামকীর্ন ও প্রচারের তরঙ্গ উদ্ধেল হইয়া উঠিয়াতে। বরদোয়ার সম্প ও নামঘরে 
ভন্ত নরনারীর ভিড়ের অস্ত নাই। চারাদকে তখন শঙ্করদেবের নৃতন ভান্তধ নিয়। 
চাণ্টল্য পড়িয়া গিয়াছে । কিস্তু শঙ্করদেবের মনে উৎকষ্ঠার অবাঁধ নাই। যেমহান্‌ 
এশ্বরীয় কর্ম তিনি উদ্‌যাপপিত করিতেছেন, যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে, তাহাকে দৃঢ় 
[ভান্তিতে প্রতিিত কর! প্রয়োজন। নব উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ভাবালুত৷ কিছুঁদন পরে 
স্বাভাবকভাবেই স্তিমিত হইয়া আসিবে। তাছাড়া, তাহার নৃতন ধর্মের বিরোধী 
শান্তগুলও কম সারিয় নয়। শঙ্কর গ্রাতিবর্ণ নিবশেষে জনসাধারণকে তাহার ভক্ত 
আন্দোলনে টানিয়া আনিতেছেন, রাহ্মণ পুরোহিত ও পাগ্াদের প্রাধান্য খব করিতেছেন । 
ইহার ফলে আঁচরে শুরু হইবে ববেষ ও সংঘাত । এ সম্পকে" অবহিত না হইলে, উপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন না কারলে বিপদ আনিবার্ষ। 

এজন্য দরকার তাহার এই নৃতন ভন্তিধর্মের একটা তাত্বিক ভিত্তি। এই [ভাত্তির 
উপরই ডাহার প্রচারি৩ উদার ও সবজনীন ভস্তি আদ্ঘোলন স্থায়ভাবে গাঁড়য়। উঠিবে। 
এজন) ভাগবত পুরাণের সাহায্য তাহাকে নিতে হইবে। ভাগবত্ের আলোকে, প্রত 
শ্রীকফের জীবনলীলা৷ ও অমৃতময় বাণীর নৃতন ব্যাথ্যার মধ "দয়া 'বিস্তারত করিতে হইবে 
তাহার এই নবধন্ন । কৃষ্ণভান্তকে তিনি ছড়াইর৷ দিবেন সমাঙ্গের সর্বস্তরে, একশরণীয়। 
শস্তধর্কে জনমানসে করিবেন স্প্রতিষ্ঠিত। 

তাছাড়া, এই মহান্‌ কর্মরত উদযাপনের জন্য চাই একট দৃঢ়মূল আভান্তীণ সংগণন। 
স্থর কারলেন, দেশের প্রাতটি অঞ্চলে গঠিত হইবে একাটি করিয়া সর বা মঠ, এবং প্রতি 
শহরে জনপদে প্রৃতীষ্ঠত হইবে নামঘর-_ যেখানে ব্রা্গাণ শুদ্র ধনী নিধন, শুদ্ধচারী সাধক 
ও পাপাচারী পাষতণ্ীরা, সবাই 'িিতভাবে করিবে নামকীন, প্রাণ ভাঁরয়। শ্রবণ করিবে 
পরম পুভূর পুণ্যময় লীলাকথা। 

প্রচার ও সংগঠনের কাজে শতঙ্করদেবকে দিনের পর দিন বহৃতর বিপদ ও বাধা 
বদের সম্মুখীন হইতে হয়, কিস্তু সব কিছুই তিনি আতিক্রগ করেন আপন আঁত্মক শান্তর 
বলে। ধর্ম দেশ ও জাতির উদ্জীবন, নিপীড়িত মানবের কল্যাণ সাধন, হইয়া উঠে 
তাহার জীবনের এশ না ব্রত। 

আসামের এই সময়কার রাজনৈতিক ও লামাজিক জীবনে চলিয়াছে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ও 
অবক্ষয়ের যুগ । সমগ্র আসাম বহুতর স্বাধীন খণ্ডরাজ্ে বিভন্ত। দূর প্বাণ্চল চুটিয়দের 
শাসনাধীন, দাক্ষিণ-প্ৰে রহিয়াছে কচরীদের অধিকার । ইহাদের আশেপাশের স্থান দুদ 
ক্ষুদ্র ভূ'ইয়াদের কর্তৃত্বাধীন। দূর পাশ্চমাঞ্চলে প্রাতিষ্ঠত ছিল কামওা রাজের শাসন। 
সে সময়ে উহ। কোচবিহার নামে পাঁরাঁচিত। কোচ রাজ্ৰার। সেখানকার শাসনদণ্ড ধারণ 


১ শঙ্ষরদেব (চেতন) ' বিবেকানন্দ : অন্তভুত্ত প্রবন্ধ )--বাণীকান্ত কাকতি 


৩৪৬ ভারতের পার্ধক 


করিয়া আছেন, আর ব্রহ্ধপূ উপত্যকার অবাঁশষ্ট অংশ রহিয়াছে অহোমরাজোর 
আধিকারে। আসামের জনজীবন এইরূপ বহু প্রাতিযোগী রাজশন্তির দ্বারা বহু-বাচ্ছলন। 

এসময়কার ধর্মীয় জীবনে, সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব- তান্ত্রিক ধর্মের । _কিস্তু এই ধর্ম 
প্রধানত সীমিত রহিয়াছে রাজা, রাজপুরুষ, পুরোহিত ও সমাজের উচ্চতর বর্ণের মধ্যে 
লক্ষ লক্ষ দরিদ্র আশক্ষিত জনগণ এই ধর্মের নিগৃঢ়তত্ব বুঝিতে অক্ষম । খওজাতীয় 
লোকেরা হিন্দুধর্মের কিছুই জানে না, বরং ভূত-প্রেত ও বৃক্ষপৃঞ্জায়ই তাহারা বেশী 

1 

সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে তনত্রবর্ম ও তান্রক ক্রিয়া-কলাপের প্রচলন রহিয়াছে বটে, 
কিন্তু এই তন্তরধর্ম এবং সাধনার মধ্যেও এসময়ে দেখা 1দয়াছে নানা অনাচার । তন্ত্রের 
উচ্চতর নিগ্ঢ় সাধন সম্পকে" প্রকৃত মূল্যবোধ অনেকেরই নাই, বহু সাধক ও পুরোহিত 
ধর্মের নামে লিপ্ত আছেন পাপকর্ম, ভোগিগ্সা ও ঝ্/ভিচারে । 


এই প্রসঙ্গে আসামের তত্ত্রপাঠ ও তন্রসাধনার পটভূমিকাটি একটু দেখিয়।৷ নেওয়া 
দরকার। পোরাণিক যুগে আসামের নাম ছিল কামৎপ রাজা, রাজধানী ছিল 
প্রাগজ্যোতিষপুরে--বঙমানে যাহা গোহাটি নামে পরিচিত। প্রাচীনকাল হইতেই 
এখানে তন্ত্ধর্মের প্রচলন ছিল । রাজারা ও উচ্চবর্ণের সন্তরান্ত ব্যন্তিরা ছিলেন তগ্রমতেরই 
ধারক বাহক। নীলাচল বা কামাগারতে স্থাপিত ছিল দেবা কামাথ্ার পাঁঠস্থান। এই 
শল্তিপাঁঠের তাত্্রিক সাধন ও আচার অনুষ্ঠানই উদ্বৃদ্ধ করিত তৎকালীন রাজরাজড়া, 
অমাতা ও আগর্ধদের । মহাভারত এবং শ্রনাান্য কয়েকটি প্রাণশাস্ত্রে, বিশেষত কাঁলিক। 
পুরাণে, কামরূপের তা স্তরকতার নানা কাহিনী পাওয়। যায় ।৯ 

প্রথাত চীন৷ পরিব্রাজক হিউএনথ- সিয়াং সপ্তম শতকের প্রথমাধে' ভারতে আগমন 
করেন। ঠাহার বর্ণনা হইতে মানরা সমকালীন আমামের ধর্ম ও সংঙ্গাতর কিছুটা তথ্য 
পাই। কুমার ভাস্করবর্মণ তখন কামরূপের রাজা । রাজা ও উচ্চবর্ণের বন্তির। তান্রক 
হিন্দুধর্মের অনুগামী, আর দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ রহিা গিয়াছে ধর্মীয় গণ্ডীর 
বাহরে। 

য়োদশ শতকের শেষভাগে আসামের ইতিহাসে দেখা দেয় দৃখ-প্রসাবী পাঁরবর্তনের 
সূচনা । ১২৮২ শ্তীষ্টাব্দে র"্কুশল অহোমরা [বিহীয়ী রূপে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ 
করে ; কামরূপের প্রাচীন এতিহ্যের ধারায় ছেদ পাড়য়া যায়। 

অহোমদের নাম হইতেই হয় আসাম নামের উৎপাত্ত। ইহারা জাতিতে শান, ওত্তর 
বর্ম হইতে পাতকই গিরিপথ 'দিয়। ইহার৷ অগ্রসর হয় এবং ব্রহ্মপু্ণ উপতাকায় ছড়াইয়া 
পড়ে। শান্‌ জীও সম্বন্ধে বিশেষন্র পাত তর*া। দ্য লাকুপূরি বলেন, এই জাতি 
মোঙ্গল নোগ্রিটে। ও চীনদের এক সংমিশ্রণ। যুদ্ধকুণল, দৃঢ়চেত। ও পরিশ্রমী বলিয়। 
তাহাদের খাতি ছিল। কিস্তু সুজল। সুফল উপতাকায় বাস কবার পর কয়েক শতকের 
মধ্যে ইহার শান্তহীন ও আরামাপ্রয় হইয়া উঠে । অহোম রাজার। এবং সাধারণ অহোমর। 
প্রাচীন কামরূপীয় জাঁতগুঁলির সাহত বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় এবং কালক্রমে তাহাদের 
জাতি পার্থক্য অনেকাংশে লোপ পায়। 
__ অহোম রাজার খুব ইতিহাস-সচেতন, তাহাদের সময়কার লেখা বুরুনজী-তে রাজশাপ্তর 


১ এনসাইক্লোপাঁডয়া৷ জব- এঁথকৃস্‌ আও রিলাঞ্জরন (২-১৩৩ ) 


শঞ্করদেব ৩৪৯ 


উত্থান ও পতনের ক্রমিক ইতিহাস বার্ণত রাহয়াছে। অহোম রাজাদের প্রায় সবাই 
তান্ত্রিক বিগ্রহ দেবী কামাধ্যার উৎসাহী ভন্ত ছিলেন। আাসমের তান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রসার 
ও প্রচাকে ইহাদের অবদান যথেষ্ট । 

ষেড়শ শতকে, বৈষব আচার্য শঙ্করদেবের অভুযদয় কালে পশ্চিম আসামে রাজত্ব 
করিতোছলেন কোচরাজ নরনারাররণ (১৫২৮-১৫৮৪ ) আর প্বাণলে, ব্রহ্ম পু উপত্যক। 
ছিল অহোম রাজা চুহুমুঙগ-এর (ছিন্দ্ুনাম-_স্বগনারায়ণ ) আঁধকারে। 

নরনারায়ণ ছিলেন কোচ : জবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ । তাহার ভ্রাতা ও সেনাপাতি চিল। 
রায়ের অসামান্য শোধ ও দক্ষতায় রাজের প্রাতিপান্ত ও এশ্ব্ষ বৃদ্ধি পার, আর নরনারায়ণ 
নিজেকে নিয়োজিত রাখেন অশন্তরধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে । মুসলমান আক্রমণ- 
কারার৷ কামাথ্য৷ মন্দির বিধ্বস্ত করিলে রাজ নরনারায়ণ এটি নৃতন করিয়৷ নির্মাণ করেন 
এবং সাড়ম্বরে এই ইং্টদেবী বিগ্রহের করেন পুনঃপ্রা্ষ্ঠা 

আসামের তাস্রকদের আচার আচরণে একসময়ে নান৷ দুর্নীতি অনাচার প্রবেশ করে, 
শান্ত সাধনা ও শান্ত আরাধনার মধ্যে দেখা দেয় পাপের পঙ্কিলতা। সমকালীন ওই 
অবঙ্গয়ের চিত্রটি এরীতহা সক গেইট-এর লেখায় পরিস্ফুট : “এই তাঁন্ত্রক ধনের অন্যতম 
প্রথা ছিল জীবহত্যার রন্তান্ত বিভীষিক1 ; ইহাতে মানুষ-বাঁলও বাদ দেওয়া হইত না। 
কালিক। পুরাণে বল৷ হইয়াছে, সেই মানুষকেই বাঁলর্পে উৎসগ করা যায়, যার দেহে 
কোনে থু'ত নাই । এ ছাড়। এ বাঁলযোগ] মানুষাঁটকে কিভাবে কাঠগড়ায় রাখিয়। 
শশিরচ্ছেদ কর। হইবে, কিভাবে বুঁধির রাঁথতে হইবে, এসব অনেক 'কিছু খুটনাটি তথাও 
এঁ পুরাণে বার্ণত হইরাছে। 

“কামাথ]। দেবীর নৃতন মন্দিরের যোঁদন উদ্বোধন কর হয়, সেই উৎসব দনের 
[বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল মানুষ বাঁলদান। এ উৎসবে অন্যন একশত চল্িশাটি মানুষের মন্তক 
খড়াঘাতে ছেদন কর! হয় এবং এই রন্তাপুত রা আম্পাত্রে স্চিত কিয় অর্থ) 
দেওয়া হয় দেবীর চরণে । হাফ-ৎইকালিম-এর বর্ণন। অনুসারে এই সময়ে কামরূপে এক 
শ্রেণীর মানুষ ছিল যাহার৷ সেচ্ছায় দেবীর বাঁলরূপে নিজেদের নিবেদন করিত-_ইহারা 
আঁভাছিত হইত 'ভোগী” নামে । যোঁদন তাহার৷ ঘোষণ। করিত, দেবী তাহাদের আহবান 
জানাইয়াছেন এবং বাঁলর্‌পে উৎসগাঁত হইবার জন্য তাহার প্র্ুত, সেই দন হইতে 
তাহাদের স্বেচ্ছাচারে কোনে বাধা দেওয়। হইত না। /স অঞ্চলের যে কোনে রূপসী 
নারীর দেহ তাহারা 'শাববাদে সম্ভোগ কাঁরতে পাঁরিত। তারপর বাংনারক উৎসবের 
দিনে কাঠগড়ায় ফোঁলর। কর। হইত তাহাদের মুওচ্ছেদ। এই সময়কার একদল 
তান্্রকের কাছে নানারূপ ভোজবাজী ও মন্ত্রের গুরুত্ব ছিল অত্)াধক। আইনই- 
আকবরী গ্রন্থে এমন কথাও আছে যে, কোনো কোনো ভাবযাত্বন্তা ও তান 
আভিচারিকারী পূর্ণ গর্ভবতী নারীর দেহছেদন করি৷ হু বাহির করিতেন, এবং রহস্- 
জনক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করিত। এইসব তান্রকের চক্রে বাসয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে 
আরো যেসব জঘন্য কুক্রিয়। কাঁরত তাহা প্রকাশযোগ) নয় ।১ 

অধঃপিশ ও তান্তরকদের মওলীগুল পর পর বহু অসমীয়। রাজবংশের পৃপে।বকতা 
প্রাপ্ত হর । এ কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় ধে এই সব রাজবংশ শে সময়ে হতগোরব ও 


১ হিস্টরী অব আসাম : সার এডওয়ার্ড গেইও 


৩৫০ ভারতের সাধক 


পতনশীল, এবং এই রাজবংশগুলি, উদ্ভুত হইয়াছিল অধসভ্য পার্বত্য সমাজ হইতে। 
ইহাদের ভ্রষ্টাচারী তান্্রকেরা সমকালীন আসামের জনজীবনে সৃষ্টি কবিযাছিল রহসাময় 
ীবভীষকা ও নৈরাশোর ।১ 


শঙ্করদেবের প্রচারিত উদার বৈষবধর্ম এবং সুস্থ নীতিধর্মভিত্তিক সামাজিক জীবন 
গঠনের আহ্বান এসময়ে আগত হয় দেবতার আশীবাদ রূপে । নিপীড়িত নৈরাশ্যে 
[নমাজ্জত, মানুষের সম্মুথে একশরণ ধর্ম উচ্চারণ করে নবজাগরণের মহামন্্র। 

ভাগবত পুরাণকে একশরণ ধর্মের ভিত্তিরূপে স্থাপন কারতে হইবে, জনমানসে 
ব্যাপকভাবে ইহার তত্ব বিস্তারিত করিতে হুইবে, এজন্য চাই ভাগবত পুরাণের একটি 
সহজবোধ্য ও সুলালি৩ অসমীয়া অনুবাদ । শঙ্করদেব নিজে প্রাতিভাধর সাহত্যিক, 
সংস্কৃত সাহতো তাহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে, ভাগবত ও অন্যান্য ভন্তধর্মের আকর এবং 
প্রকরণ গ্রন্থের বাভন্ন খওও ইতিপ্ৰে তিনি পাঠ কগিয়্াছেন' তাই তাহার পক্ষে 
একটি অসমীয়া ভাগবত রচনা করা খুব কাঁঠন কাজ নয়। 

1কন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ কোথায় পাওয়া যাইবে £ পাচশত বৎসর পূরে, বিশেষত 
তন্ত্রধ্ত আসাম রাজো, ভাগবত পুরাণের সবগুলি খও সংগ্রহ করা বড় সহজ ছিল না। 
শঞ্করদেব বড় দুশ্চিন্তায় পাঁড়লেন। এ সময়ে হঠাৎ একদিন দৈব কৃপায় তাখার সকল 
কিছু সমসার চমৎকার সমাধান হইয়। গেল । 

বরদোয়ার সনে সৌদন ভন্ত পাঁরবৃত হইয়। শঙ্করদেব বাসন আছেন। এমন সময়ে 
এক মৈঁথলী ব্রাহ্মণ সেখানে আসয়৷ উপাস্থত। পুরীধাম হইতে দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল 
পথ আতক্রম করিয়। শঙ্করদেবের থোজেই তিনি আসিয়াছেন। 

ব্রাহ্মণ যুস্তকরে সাঁবনয়ে কহিলেন, “আমার নাম জগদীশ মিশ্র, নবাস মিথিলার 
ন্লিহুতে। আপনার দর্শনের জনাই আমি এতট। দূরের পথ এসেছি।” 

শচ্করদেব সাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা জানান । মধুর কণ্ঠে কহেন, “আপনার আগমনে 
আমর৷ সবাই পরম আনান্দিত। আপাঁন আমাদের মাননীয় আতাঁথ। কিন্তুুকি কারণে 
এত কষ্ট ক'রে এখানে এসেছেন, দয়। ক'রে ত৷ প্রকাশ করুন।” 

“তবে শুনুন। অন্তরে আমার সংকষ্প 'ছিল, মহাধাম নীলাচলে 'গয়ে, প্রভু জগন্নাথ- 
দেবের সম্মুখে বসে গোটা ভাগবত আন পাঠ ক'রে শোনাবো । সে পবিত্র কাজ শুরুও 
করোছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একাদন গ্ুভুর কাছ থেকে পেলাম প্রত্যাদেশ-__-“ওহে মর, 
তোমার প্রাতি আম প্রসন্ন হয়েছি। কিস্তু আরে বেশী প্রসন্ন হবে৷ একটি কাজ করলে । 
অচিরে তুমি আসামের বরদোয়াতে যাও, সেখানে আমার পরম ভন্ত শগ্করদেবের সম্মুখে 
বসে পূর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ পাঠ করে এই আদেশ পাবার পর আর আমি দেরি 
কারনু। গ্রন্থের পৌঁটকাটি সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এসেছি» 

এক অদ্ভুত কৃপালীলা প্রভু শ্রীকফের। অন্তযণমী শঙ্করদেবের অন্তরের কথ! 
শুনিগনাছেণ এবং ঠাহার ইচ্ছ। পুরণের ব্যবস্থা কারিতে বিলম্ব করেন নাই। 

াশ্রু ছলছল চক্ষে শঙ্কঃদেব ভন্ত শিশ্রজকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন । পরদিন 
হইতে শুরু হুইল প্রভুর আঁদক্ট ভাগবত পাঠ। 


১ ই-্আর ই: আসান--অ]াগারসন | 


শঞ্করদগেব ৩৪১ 


কথিত আছে, ভাগবতের সবগুলি খণ্ড পাঠ করার পর জগদীশ মিশ্র বংসর খানেকের 
বেশী জীবত থাকেন নই । মনে হয় যেন প্রধানত জগন্নাথদেবের এই আদেশ পালন 
করাই ছিল এই পরম ভন্তের জীবনের প্রধান ও পাঁবন্নুতম কাজ । সেকাজ সমাপ্ত 
হইবার অল্পকাল পরেই মরলীলায় ছেদ পাড়িয়৷ গেল ।১ 


সাধক শঙ্করদেব এবার দেবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। ভাগবত পুরাণের সবগু'ল খণ্ড 
এক র তিলি ভাষ/সহ পুঙ্থানুপুঙ্থবৃপে পাঠ করিলেন। তারপর শুরু কাঁরলেন অসমীয়া 
ভাষায় এবং সুলালত কাব্যছন্দে তাহার মহান গ্রন্থের রচন।| তাহার এই অসমীয়া ভাগবত 
একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ অসমীয়া ভন্তের প্রাণে কৃষ্রস গিওন করিয়াছে, তাহাদের 
জীবনে ভক্তিধর্নের নবাঁদগন্ত উন্মোচিত কারয়াছে, তেমনি ইহ। গণ্য হইয়াছে অসমীয়। 
সাহিত্যে অন্যতম উৎসবূপে । বাজ্যেব ধর্ম, সসস্কাত ও শিক্ষা-দীক্ষায় ইহার অবদান 
হইয়াছে সুদূরপ্রসারী । 
অসমীয়।৷ বৈষণব শঙ্করদেব গোঁড়ীয় বৈফবদের নিকট প্রাতিবেশী, তাহার বৈষবধর্ম 
গৌড়ীয় বৈষবধদের প্রায় সমকালীনও বটে। উত্তরঞ্জীবনে শ্রশ্করদেব এঞ্বার তাহার 
বহু ভস্তশিষ্যসহ তীর্থ দর্শনের কালে প্রভু চৈ৩ন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎও করেন। কিন্তু 
শঙ্করদেবের প্রচান্ি বৈফবধর্ম গৌড়ীয় মতখাদ দ্বাগা তেমন বেশী প্রভাবিত হয় নাই। 
নিজের ধর্মমত প্রচারে এবং অসমীয়া ভাগবত রচনায় শঙ্করদেব নিজের বোশিষ্ট 
বজায় রাখিয়াছেন । শুদ্ধাভান্ত ও একাণ্ড শরণাগাতির উপরই তিনি জোর দিয়াছেন বেশী ঃ 
দাসা-ভাস্তভাবের দিকেই তাহার প্রধান প্রবণত৷ । গৌড়ীয় বৈষবপের মতো তিনি মাধূর্য- 
রসের তত্বের দিকে ঝুঁকেন নাই। 
ভাগবতের রাসপগ্ঠাধ্যায়ে বার্ণত আছে-_রাঁসকশেখর কৃ কেলি করিতে কাঁরিতে 
হঠাৎ কোনে। এক গোপাঁকে নিষ্না অন্তর্ধান হন! গোঁড়ীয় বৈষবেরা এই গ্োোপীকে 
চিহিত করিয়াছেন রাধা বলিয়। । শঞ্ষরদেব কিন্তু ইহাকে রাধা বলিয়। উল্লেখ করেন 
নাই । কৃফের আরাধিকা কোনে। গোপীর কথাই 1তাঁন বাঁলয়াছেন। 
কৃষককে গোপীরা বনাণুলে খুশজয়। বেড়াইতেছেন। সেক্ছলে কিন্তু তাহাদের মুখ 
দিয়া শঙ্করদেব মধুর রসের কা বাঁহর করেন নাই, বরং চমৎকার রূপে ফুটাইয়। 
তুলিয়াছেন শুদ্ধাভন্তি ও দাস্য ভাব। গোপীরা বালভেছেন। 
আকে পাইলে পাতাঁকয়ে৷ সংসার নিস্তার ! 
শুদ্ধ হঞ১ বুল ত্রহ্ধা। হরো৷ শিরে ধরে ॥ 
আইস ঘসে৷ এহ ধূ'ল আমর়ে। মাথাত। 
হয়৷ শুদ্ধ মাধবক দেখিবে। সাক্ষাত ॥ 
জগ দুল“ভ কৃষ্ণ পদরেণু মাথি। 
হেনোব) পাব হুয়। কৃফমুখ দেখি ॥ 
_ এসো আমর। কষের সেই পদধৃল মাথায় মাখি, যাব মহিমায় সংসারের পাশকীর। 
সংসার থেকে পায় নিস্তার যা মাথায় দিয়ে শুদ্ধ হন ব্রহ্ধা আর হর, এ ধুলি মাথায় নিলে 
আগর! হবো পারশুদ্ধ, সাক্ষাৎ মাধবের পাঝে দর্শন । 


১ শঙ্করদেব : 'বারিণিকুমার বড়ূর। 


৩৫২ ভারতের গাথক 


দেখ! বাইতেছে, শঞ্ষরদেধের তৃলিকায় গোপীরা চিহ'ত হইয়াছেন দাগ্যভন্তির 
সংবাছিকা 1পে, মধুর রসের দ্যোতন। তাদের মধ্) নাই । 
গোড়ীর বৈফবদের সঙ্গে শঙ্করদেব-প্রচারিত ভান্তবাদের আরো পার্থক] আছে। 
গৌঁড়ীয়েরা জপ ও কান “রেন 'হরে কৃফ' ইত্যাদ ষোল নাম। আর সেস্থলে অসমীয়া 
বৈফবেরা স্মরণ ও মনন করেন চার নাম। 
“সবচেয়ে গুরুতর পাথক্য দেখা যায় ভগ্গবানের রূপ বিষয়ে । বাংলার বৈফবধর্মে 
ও রসের উপাসনা । ইহাতে নিরাকার ব্রন্ষের স্থান নাই। 'কিস্তু শঙ্ষরদেব 
ঠাহার ভাগবতের দশম হদ্ধের প্রথমে বন্দনা করিতে যাইয়। 'লিখিয়াছেন-__ 
প্রণত তার নারায়ণ নিরাকার 
কৃষের চরণে কোটি কোটি নমস্কার । 
লাসলীল। শ্রবণের ফল বলিতে যাইয়। তিনি বাঁলতেছেন যে, কৃষ্ণ কথামূত কর্ণ 
ভরিঞ পান করিলে পাপ দূর হইবে ও মোক্ষলাভ হইবে-_ 
“মোক্ষজেবে পাইব৷ পাপ করিয়া নির্যাল 
কফকথামৃত কর কর্ণভার পান১।৮ 
বল! বাহুল্য গৌড়ীয় বৈফবেরা এই মতবাদ সদাই আঁতশয় সতর্কভাবে পরিহার 
ক'রয়৷ চলেন। 
শৃদ্ধাভান্তর ব্যাথ্যাত৷ শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবতের চ্ানে স্থানে কিন্তু গোপাঁদের 
প্রেম-মধুর ভাবাঁটও আঁত মনোরম ভাষায় এবং ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্য-সুষম। 
ও প্রেমরসের অপূর্ব সমাহার ঘটিয়াছে সেখানে । শঞ্করদেবের ভাবায় বিরাহণী গোপাঁদের 
সংগ্গীত আত মনোরম : 
পরম মোহন বংশী যাও চু্বি তোলৈ'নাদ 
বঢ়াবর সমাকে সুরাতি। 
মহা মহা সাবভোম রাজারে। সুখক লাগি 
যাক দোখ না যাই আউর মতি। 
লোক সমন্ত শোক দুঃখ-ভয় বিনাশর 
দরশন মাপ কতে যাক । 
জগ্গতের মনোনিত ছেনয় অধরামৃত 
পিয়া আমি জীর়ায়ো আমাক । (ভাগবত-_-১১৯-২৮ ) 
শঙ্খরদেব ভান্তর কথা, সাধনার কথা বাঁলয়াছেন 'কস্তু তান কোনে দার্শীনক 
মতবাদ প্রচার করেন নাই। ভান্তধর্মের যে 'নিজন্ব ব্যাথা৷ তিন ঠাহার ধর্স-সাহিত্য ও 
০ মধ্য "দর প্রচার করিয়া 'গিয়াছেন তাহার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করার উপায় 
ৃ 
“জীব ঈশ্বরাংশ বাঁলয়া জীব ও ঈশ্বর হুরূপতঃ অভেদ-_ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। 
কেননা, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা এবং তিঁনই একাধারে 'নামত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই । তাই 
সবর্পতঃ জীব ও ঈশ্বর অভেদ ; কস্তু জীবাংশে মার। বর্তমান এবং ঈশ্বর মায়াতীত। এই 


৯ অসমীয়া ভাগবত ও শঙ্ষরদেব, উজ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৩,--ড$ বিনানাবহারী 
মুমদারি। 


শঞ্করদেব ৩৫৩ 


নিমিন্ত ভেদজ্ঞানও বর্তমান। এ বিষয়ে তিনি ভেদ ও তভেদ উভয়ই স্বীকার করিতেন 
বলির। শ্রীশঙ্করদেবের মতকে 'ভেদাভেদ' বাদও বলা যায় । ঈশ্বর বা পরবুদ্ধ সম্বন্ধে 
প্শঙ্করদেবের আদর স্পঙ্টতর” গীতোন্ত 'পুরুষোত্তম' । ক্ষর ও অক্ষর উপাঁধিদ্বয় হইতে 
₹তত্্ নিত্য-শুদ্ধ-ুত্ত পুরুষোস্তমই অনস্ত নামরুপী ভাগবান। নামধর্মের ইহাই এক 
বিশেষত্ব১।” 


১৬১৬ শ্রীষান্ডে শঞ্করদেব বরদোয়ার বাস্ুভিটা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রাতবেশী 
কচরী-রাজ ও ঠাহার দর্ধধ প্রঙ্জারা বার বার এ অগুলে হামলা করিতে থাকে । উপদুষ 
ও অশাস্ত এড়ানোর জন্য শঞ্করদেব প্রথমে গংষো নামক স্থানে ঠাহার আবাস 
স্থানান্তুরত করেন। তারপর স্থায়িভাবে প্রায় চৌদ্দ বংসর বসবাস করিতে থাকেন 
ধুয়াহাটাতে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মঞ্জুলি দীপের এই স্থানাট যেমনি শান্তপূর্ণ ও মনোরম, 
তেমাঁন শস্য-শ্যামল । এই স্থানে বাঁসয়া আপন উদার ভাত্তধর্ম তিনি জাতবর্ণ নাবশেষে 
সকল সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন। 

ভাগবত পুরাণ শঞ্করদেবের প্রচারিত বৈফবধর্মের আক্রগ্রন্থ | এই গ্রন্থ সন্ধে অসীম 
শ্রদ্ধাভরে তানি বলিয়াছেন 

“পুরাণ সূর্য মহা ভাগবত 
বেদাস্তরে৷ ইতে৷ পরমতন্ত 

এই পরমত্ত্ুকে আধগত করিতে হইবে শরণাগাতি ও শ্রদ্ধা ভান্তর সহায়ে। বৈঞব 
সাধকজনের কাছে শঙ্করদেব পরম প্রাপ্তর সহায়ক এই শ্রদ্ধাভান্তর গুণ-কী্ঠন করিতে 
গয়৷ বালিয়াছেন :_ 

প্রভূ মাধবের নাম নিয়ে যে ভন করে 
ডুবে থাকে স্মরণ মনন ধ্যানে, 
একবারে িটে যায় তার তিনটি মুখ্য প্রয়োজন । 
প্রথমে উপজে তার প্রেমলক্ষণাভন্তি, 
দেহাত্মক বৃদ্ধি হয়ে বায় বিলুণ্তি 
হৃদয়ে তার-্ফুরিত হয়ে ওঠে 
প্রেমাম্পন কৃষের মাধুর্য নুতি। 
যী পরম সম্পদ লাভ হয় তার জীবনে, 
ক্ষুধার্ত অভাগার কাছে 
এক-এক মুষ্টি অব, হয়ে উঠে পরমান্ন। 
প্রাত গ্রাসে আনে জীবন রস আর পু 
হে রাজন, প্রেম-ভান্তর পেলে শুধু একটি কণা, 
জীবনের পরম ক্ষুধার ছয় চিরনিবৃত্তি। 
(নাম নব সিদ্ধ সম্বাদ ) 
শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবত পুরাণ আঁত শীঘ্র জনপ্রিয় হইয়৷ উঠে। কাহিনীর 
বিন্যাস, ভত্তের ঝাখ্যান, কবিত্ব ও পদ্‌-মাধুধের লালিত্যে ইহা জাতিবর্ণ নাব'শেষে 


৩৩৫৪ ভারতের সাধক 


সকল মানুষের মনপ্রাণ কাড়িয়া নেয়। বহু প্রাতভাধর অসমীয়। পাত ও ছান্র ভাগবত 
পুরাণে বুৎপন্ন হইয়। উঠেন। 

শঙ্করের জীবনীকার ভূষণ ছিজ এ সপ্পর্কে একটি সমকালীন ঘটনার উল্লেখ 
কাঁরয়ান্ধেন। কষ্ঠভূষণ নামে এক অদমীয়া ব্রাহ্মণ শাস্ত্র রধ্যয়নের জন্য কছুদিনের জন্য 
বারাণনীতে গিয়ছেন। আশ্রয় নিয়াছেন তান ব্রহ্গানন্দ নামক এক বিখ্যাত বেদাম্তীর 
চতুম্প।ঠীতে। একাদন শাস্ত্রতত্বের আলোচন৷ প্রসঙ্গে ব্রক্মানন্দজ্জী শ্রীমদূভ।গবতের 
কয়েক প্লোকের উদাহরণ টাঁণয়। আনলেন । কিন্তু লক্ষ কারলেন, ছাদের অনেকেই 
ভাগবতের এই গ্লোকাটর মমাথ বুঝিতে পারিতেছে না, চুপ করিয়। তাহার। বাঁসয়া আছে। 
এমন সবয়ে অসমার। ব্রাহ্মণ, কণ্ঠভূষণ, উঠয়। দাড়ান, শ্লেক করটির প্রাঞ্জল ব্যাখ্য। তিনি 
প্রদান করেন। 

্রহ্ধানন্দজী প্রসম্ব বষ্ঠে কহিলেন, “বৎস, ভাগবত গ্লোকের যে ব্যাখ্যা তুমি করেছো 
তা গ্র্ংসনীয় । বলতে কোথায় তি এসব শিখলে ?% 

কণ্ঠভূষণ সাঁবনয়ে উত্তর দিলেন, প্প্রভূ, বৈফব আচার্য শগুকরদেবের রচিত অস্মীয়া 
ভাগবত আমর! পাঠ করতে অভাস্ত। তাই এই শ্লোক কর়টির তত আমার অগ্জানা নয় ।” 


ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণশাস্ত্র হইতে তত আখ্যান ও উপকথা নিয়া শরঙ্করদেব 
অসমীয়৷ ভন্তদের জন্য ছোট বড় বহুতর কাবা রচনা করিয়৷ গিল্লাছেন। আসামের ভন্ত 
৫বফবদের কাছে এগুলি পরম সম্পদরূপে গণ্য। 
শঙ্করদেবের কাঁর্তন ঠাহার ভঙ্তি সাচ্ধির স্বাক্ষর যেমন বহন করে, তেমন পারিচয় 
দেয় অসামান্য কাব্য গ্রাতভার। এই সুলালত কীঠনে প্রেমভন্তি লীলার নান! অনুভ্াত 
--মিলন বিরহ, আনন্দ দুঃখ, রোষ ও ক্ষম। প্রভৃতির অপর্প মিগ্রণ ঘাঁটয়াছে। পুধু 
তাহাই নয়, শঙ্করদেবের কীর্তন সকল বরসের শ্রোতাদের আনন্দ দেয়, উদ্দন্ধ রে । 
শিণুর। কানে ব্ণিত রসাল কাহনী ও উপকথায় আকৃষ্ট হয়, বুবজনের৷ মুগ্ধ হন 
কাবিত্বের মধুর রণে, আর প্রবীণের। তাঁপ্ত লাভ করেন অস্তান্াহত তত্তের ব্যাখ্যানে। 
একটি মনোরম কাব।কাহনীর বণনায় বৈষ!য়ক সম্পদের তুচ্ছতা ও আনন্দের প্রত 
তত্র সম্পর্কে শঞ্করদেব বাঁলতেছেন-__ 
[তিন লোকে রয়েছে কত বন সম্পদ, 
রয়েছে দিব্য রৃপলাবণাবতী৷ কত নারী 
রাক্স অটু।ীলক। অর রাজকোষের রত, 
1কন্তু এত কিছু প্রাটির পরেও 'কি 
নিবৃত্ত হয় শুধু একটি মানুষের ক্ষুধা ? 
পায় আর প্থুর মত রাজার ধনতৃষা 
হয় ক কনে বিধরিত ? 
সপ্তদ্বীপ পদানত করেছেন অবলীলায়, 
[কিন্তু বাসনা জয়ে তারা হয়েছেন ব্যর্থ। 
টষ্রিয়কে যে করে বশীভূত 
হৃদয়ে যার নেই তৃষা! আর আতি* 
1দব আনন্দের সেই যে শুধু আধকারী । 


শঙ্করদেব ৩6৫ 


লোভ আর আসান্ত যাঁদ না হয় সংবত 
[তিন ভূবনের সম্পদেও আসবেনা তো সন্তুষ্ঠ। 
(বালী ুলন--শঙকরদেব ) 
অদমীয! সাঁহতোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ শঞ্করদেবের বরগাত বা ভজন-সংগীত। এই 
বরগীতগুলিতে ছড়ানে। রাঁহয়াছে আত্মক অনুভুত পরমার্থ তত্ত ও ভন্তুহদয়ের আর্ত । 
প্রথঘ জীবনের একটি বরগীত-এ শগক্রদেবের মর্মস্পশী চিন্তু আমরা পাই। এই 
ভঙ্জনগীতাট তিন রচনা করেন [হমালয়ের বদারকা শ্রবে বাসিয়। ॥ তিনি গাহিরাছেন-- 
মন মোর আগ্রয় নাও শ্রীহাম-চংলে, 
দেখছে। না কি--অন্ত আসছে এগয়ে ? 
আয়ু মোর দিন দিন হচ্ছে ক্ষণ 
জীবনদীপ অচিরে হবে নিধাণ, 
কাল-ভুজঙ্গ এগিয়ে আসে এঁ প্রাতদিন, 
_ মত নিয়ে আসে সধবিনক্টি। 
এই ভঙ্গুর দেহের পতন যে সুনিশ্চিত 
তাই মন মোর ভেদ করে মায়ান্সাল, 
শরণ নাও শ্রীরাঘচকণে 
হে দুর্ভাগা মন. তুম যে অন্ধ, 
বষয় ধাঁধায় মরছে তম ঘুরে ঘুরে । 
জেগে “ঠে। তামাঁসিক সু থেকে, 
জেগে ওঠো, ভজ এবার শ্রীগোবিশ্শ। 
হে মন, শঞুর বলছে দৃঢস্থরে, 
রা চরণ [বিনা নাই কে। তোমার গতি । 
আর একটি বরগীত-এ প্রমপ্রভুর কাছে ভস্ত শঙ্করদেব জানাইতেছেন তাহার হাদয়ের 
আকুঁত, মাগ্িতেছেন পরমাশ্রয় : 
হে প্রভূ নারায়ণ, 
চরণে তোধার এই প্রার্থনা আজ মোর, 
[বিষয়-বলাস-পাশ থেকে দাও মুন্তি। 
নাস্তা মোর সুগন্ধের জন্য লুব্ধ, 
শ্রবণ মাগে সুমধুর নারী কণ্ঠ, 
নয়নদ্বয় হয়েছে অধীর 
দেহের রূপ আর স্পশদুখের লাগি, 
তবে কি করে করবে তোমার ভঙ্জন ? 
কাম, কোধ, ঘোহ, আভমান-_ 
এই সব মহাশনু করেছে আমায় বেন । 
শঞ্ষর কহে আকুল স্বরে 
হে প্রভু, হে আমার গোপাল, 
তোমার এই দীন দাসকে 
কে বাচাবে «ই »চুদলের হাত থেকে ? 
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অংকিয় নাট এবং ভাওনা আসামের ধর্ন সস্কাতিময় জীবনে শঙ্ষরদেবের আর দুইটি 
বড় অবদান। সংগ্গীতমব নাট) অভিনয়, ধর্মীয় কাহনীর বৃপারণ ও সংগীতের ব্যঞ্জনায় 
এই আভনয় জনচিত্ত জয় কারয়াছে এবং শত শত বংসর যাবৎ সাধারণ মানুষের জীবনে 
প্রবাহত করিয়াছে ভান্তরসের প্রস্ত্রণ। ধনী দারিদ্র, শিক্ষিত ও আঁশাক্ষত সকল 
মহলে, দূর-দৃূরাস্তের জনপদে ও শহরে, এই অংাকিয় নাট আর ভাওন। কৃফভান্ত, কৃষপ্রেম 
ও কৃষকাহিনীর অমৃত স্পর্শ বুলাইয়। দিয়াছে, _শঙ্করদেবের বৈষবধর্মকে করিয়াছে 
সর্বজনবোধ্য, সর্জনাপ্রয় । 

শঙ্করদেবের প্রধান ভন্ত মাধবদেবের ভাষায় বাঁলতে গেলে বাঁলতে হয়, “ইতিপ্বে 
প্রেমের তটিনী প্রবাহত হতে শুধু হের সীমানার ভেতর দিয়ে, প্রভু শঙ্করদেব আপন 
শান্তবলে ভেঙে দিলেন সেই তাঁটনীর তঁভূমি, তাইতে। তার অসিয় ধারা আজ মর্তের 
দিকে দিকে হচ্ছে বিস্তারিত ।” 


ধুয়াহাটাতে শঙ্করদেব তখন অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে শান্ত পাঁওত মাধব- 
দেবের মহত সাক্ষাৎ ঘ্বটে, অসমীয়া বৈষব আন্দোলনের ইতিহাসে উভষের এই সাক্ষাং 
আ্মরণীয় হইয়া আছে। 

লাঁখমপুর জেলার লেতেপুখুরি গ্রামে মাধবদেবের বাস। তরুণ বয়সেই শান্তশানতে 
[তান সুপাঁওত হইয়। উঠেন, তাগ্িক আচার্যদের আশ্রয়ে থাকিয়। ক্রিয়। শনুষ্ঠানেও অর্জন 
করেন দক্ষতা । 

মাধবদেবের জননী এক সময়ে খুব মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন, 1চাঁকৎসা নানা রূপই 
কর! হয়, কিস্তু রোগিনীর অবস্থার কোনে উন্নাও দেখ৷ যায় না। মাধবদেব অনানেঢাপায় 
হইয়া ইঞ্ঈদেবর শরণাপন্ন হন। মানৎ করেন, জননী সুস্থ হইয়। উঠলেন, দেবাবিগ্রহের 
প্রীত্যর্থে একটি ছাগাশশু বাঁরূপে প্রদান করিবেন। 

জননী 1কছুক্ষণের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিলেন । এবার প্রাতশ্ুত বাঁলদান সম্পন্ন 
করিতে হইবে । মাধবদেবের ভগ্মীপাতির নাম গয়াপাঁন, তিন শঙ্করদেবের একজন 
বিশিষ্ট শিষ্য । পারিবারিক অনেক কিছু ব্যাপারে মাধবদেব ভগ্গীপাঁতর উপর নির্ভর 
করিতেন। তাহাকে কহিলেন, “ভাই, তুমি খোঁজখবর ক'রে বাঁলদানের উপযোগী 
নিখুত এক টি ছাগশিশু আমায় এনে দাও । দেবীর কাছে যে মানং করেছি তাড়াতাড় 
ত৷ আমায় রক্ষা করতে হবে ।” 

গয়াপাঁন গ্লেষের সুরে মন্তব্য করেন, “তুমি দেখাছ মহাশন্তি জগহ্ছননীকে 
ছাগশশুর কচি মুড খাইয়েই সন্তুষ্ট করতে চাও। পণ্ডিত ব্যস্তি হয়ে, এসব কি করছো, 
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মাধবদেব তে৷ মহ! চুদ্ধ ! কহিলেন, শান্তধর্ম আমাদের সনাতন ধর্ম। এর মর্ম তুমি 
বুঝবে ক? তোমার গুরু শঙ্করদেবই যে তোমার মাথা!ট গুলিয়ে 'দয়েছে। দ্যাথো, 
আমাদের দেবী যেমন জাগ্রত, ভান্ীক ক্রিয়ানুষঠানও তেমন সদ্য ফলপ্রদ। তোমাদের 
বৈষবেরা ধত লাফালাফি করুক আর বত নেচে গেয়ে বেড়াক, দেবতার আসন তাতে 
টলে ন।% 

গয়াপানি রুট হইয়। কহিলেন, “তোমার জন্য সাত্যই দুঃখ হয়। ধর্মের প্রাণবন্ত 
1ক অ জানলে না। ভগবান্‌ জীবের প্রেম চান-_না ছাগলের রন্ত চান, তা বুঝতে চাইলে 
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না। অনেকবার তে৷ বলেছি চলো আমাদের গুরু শঞ্করদেবের কাছে, ধর্মের প্রকৃত ওত 
[ক তা জানতে পারবে ।” 

অনেক দিনই মাধবদেব ভগ্রীপাতির মুখে একথা শুঁনয়াছেন। আল তাহার জেদ 
চাপিয়৷ গেল। কাহলেন, “বেশ, চলো৷ তোমার গুবুর কাছে । শাস্তধর্ম বড় ন৷ টবচব- 
ধর্ম বড় তার বচার আজ হবে। শঙ্করদেধ সম্পর্কে অনেক কথাই এতকাল শুনে 
এসোহ। আজ্জ আমি তাকে যাচাই ক'রে দেখবো, অহ্বান করবে৷ তর্কাবচারে |” 

জতঃপর উভয়ে উপনীত হন শঙ্করদেবের ভবনে । আত্মপ্রতায়ের সুরে মাধবদেব 
কহেন, “আচার্য, আপনার খ্যাতি প্রাতিপান্তর কথা মামি শুনেছি। নৃতন ভাঁঙধর্ম 
আপাঁন আসামে প্রচার করেছেন এবং জাতিভেদ ও আধকারীভেদ না মেনে 'নাবচারে 
দিয়ে চলেছেন নামমন্ত্র। কিস্ভু এতো শান্্রসম্মত নয়। ত্রান্দণ শূদ্র ও পার্বত্য জাতি 
সবাইকে এক ক'রে দিলে তে৷ এই সুপ্রাচীন হিন্দ্রধর্জকে বাচ'নে৷ যাবে না। সার৷ 
দেশ তাঁলয়ে যাবে রসাতলে। আপনি আমার সঙ্গে বিচারসভায় বসুন।॥ যাঁদ আমি 
পরাস্ত হই শিষ্যত্ব গ্রহণ করবো । আর আপনি পরাস্ত হলে আপনাকে চিরতরে এ 
অণ্চল তাগ করতে হবে” 

প্ধর্ম রগাতলে যাচ্ছে, আর মানুষের মনুষাত্ব নিশ্পেষিত হচ্ছে বলেই তো আমার এই 
উদার সবজনীন ভাস্তধর্মের প্রচার আম প্রাণপণ প্রন্নাসে করছি।” সহাস্যে উত্তর দেন 
শঙ্করদেব। 

“্যাই হোক, ম্ানীয় বিদ্বানূমণ্ডলীকে ডাকুন। তাদের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হোক 
আমাদের আজকের তর্ক যুদ্ধ । দেখ যাক, কার মতবাদ জয়ী হয়।” 

শঙ্করদেব এই ঘন্ৰের আহবান মানিয়। নিলেন। পরের দিন সমাগত শান্ত্রবদ ও 
সুধীঞ্জনের সম্মুখে শুরু হইল তন্তু বিচার । 

শঙ্কবদেব সর্ব দর্শন আয়ত্ত করিয়াছেন । তাছাড়া, নূতন ভান্তিবাদ প্রচার কারিতে 
গিরা আসামের শান্ত ও তান্ত্রকদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন ঠাহাকে হইতে হইবে, 
এজন শ্ান্তশান্ত্র তিনি আঁভনিবেশ সহকারে আগে হইতেই পড়িয়। নিয়াছেন। 
সব্বোপারি ভারতের ভান্ত-আন্দোলনগুলর ?নাহত তত্ত্ব ঠাহার আধগত। 

বিচারসভায় প্রথমে তান শান্ত পাঁওত মাধবদেবের বুঁন্ত-তর্কগুল তথ্য প্রমাণ 
সহযোগে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। তারপর প্রাতীষ্ঠত করিলেন তাহার নব ভন্তিবাদ । 
হন্দুশাগ্নের প্রামাণ্য গ্রন্থাঁদ হইতে ভাঁন্তবাদের সমর্থক অজন্র প্লোকরাশি আবৃত্তি করিতে 
লাগলেন। 

সুগোৌর কান্ত, সমুন্বত বপু, পরম প্রণান্ত, ভান্তি-আন্দোলনের এই বায়ান নেতার 
ব্ন্তিত্ব ও বাচনভঙ্গীতে কি ইন্দ্রজাল আছে তাহা কে জানে। বিচার বিতর্কে দক্ষ 
এবং আপন পাওতে। চির-আস্ছাবান্‌ মাধবদেব সব 1কছুর খেই হারাইয়। ফোললেন। 


এই সময়ে শঞ্করদেব দিব। আবেশে উদ্দীপিত হইয়া আবৃত্তি করিলেন, ভাগবতের 
সেই মহান্‌ ভান্ত রসাত্মক গ্লোক1ট, যাহার মর্মকথা :-- 
তরুর মূলে [সপ্ন ক'রো 'রিঙ্জ সলিল, 
তবেই পুষ্ট হবে, লাভ করবে প্রাণশান্ত 
তর বত শাখা আর পপ পল্লব। 
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জঠরে প্রদান কর ভোদা বনু 
সার! শরীর ও হীল্দ্রিয় তোর হবে প্রাণবস্ত ৷ 
তেমনি প্রভু তচুতের চরণে ঢালে। ভাঞ্তরস, 
সব দেবদেখী হবেন তাতে প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট। 
আবেগক্পিত স্বরে, করছ্ছোড়ে মাধবদেব কাহলেন, “আচার্য, আপনার মাহা) 
আপনার ভন্তিধর্মের মাহাত্ম্য তাঁম উপলদ্ধি করতে পেরেছি । সেই সঙ্গে আভভূত 
হয়েছি আপনার সাধনোজ্ছবল তত্ব ব্যাখ্যানে | আজ থেকে আপনার চরণে আম শরণ 
নিলাম। এখন থেকে সারা আসাম রাজ্যে ভান্তবাদ প্রচার করা হবে আমার জীবনের 
প্রধান তত ।” 
প্রেমভরে শঙ্করদেব মাধবদেবকে আলিঙ্গন করিলেন, এই নবীন প্রাতিভাধর 
পাতকে সাদরে গ্রহণ করিলেন তাহার 'একশরণ' মণ্ডলীতে। 
শঞ্কর্বের সহিত সাক্ষাতের আগে মাধবদেবের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় একটি 
সন্ত্রাম্ত কায়স্থ কন্যার সঙ্গে ৷ গুরুর আশ্রয় লাভের পর মাধবদেব সংকল্প গ্রহণ করিলেন, 
গ্রান্থ্য আশ্রমে তান আর প্রবেশ কারবেন না. বৈফবীর সাধনায় এ জীবন উৎসগ 
করিবেন, একান্তভাবে গুরুর ভান্ত-আ্রাদ্দোলনে করিবেন আত্মানয়োগ। 
নবীন শিষ্য মাধবক্েবকে গারন্থা তাশ্রম গ্রহণ করানোর জনা শঙ্করদেব ইচ্ছুক 
ছিলেন। কিন্তু মাধবদেবকে রাজী ঝরানে। যায় নাই। ত্যাগ-তাতিক্ষাময় বৈরাগীর 
জীবনই তিনি নিজের জন্য চির তরে বাছিয়। নেন। 
উত্তরকালে বহু বৈষব সাধক মাধবদ্বের এই বৈরাগ;পৃন ব্রহ্মচারী জীবন অনুসরণ 
করেন। এই বৈর'গী সাধকেরা সসমূহের পারচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। 
ফেওয়ালিয়। (চিরকুমার ) বৈষব সাধকরুপে ইহার। পরিচিত হইয়। উঠেন। 
মাধবদেষের আগমনে শঙ্করদেবের বৈফবধর্জধ অনেক বেশী শান্তশালী হয় এবং 
মাধব গণ্য হন ঠাহার প্রধান শষ্যরূপে। উত্তরকালে অসমীয়া বৈফবদের এক প্রথ্যাত 
নেতা বালয়। মাধবদেব কাতত হইয়া উঠেন। শঙ্করদেবের 'তিরোধানের পরেও 
মাধবদেব তাহার অণমান্য সংগঠন শাঞ্ত 'নিয়। বৈষবধর্মের উজ্জ্ীবন সাধন করেন, নিজস্ক 
সাধন পদ্ধাত ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া ভান্ত আন্দোলনের ম্রোতকে আরও 
বেগবতী করিয়া তোলেন। 


অতঃপর আর একটি 'বিচার-সংঘর্ষেও শঙ্করদেবকে লিপ্ত হইতে হয়। অহোমরাজ 
চুহুমুঙ্-এর সভায় হঠাৎ এক দিন শঞ্করদেবের ডাক পাঁড়ল। সদলবলে সেখানে তিনি 
উপাস্থিত হইলেন । 

রাজা কাহলেন, “শঙ্করদেব, আপনি আমার রাজ্যে বসবাস করছেন ভালো কথা । 
কস্তু আপান নাকি নৃশন বৈষবধর্ম প্রচারের আছরায় নানা অনাচার ক'রে চলেছেন। 
হন্দ্ু ধর্মাবরোধী ও বেদ-ঝরোধী পাপকার্ষধে আপনি লিপ্ত আছেন। রাজগভার 
পাঁগতেরা আর তীগ্রক মোহাস্তের৷ এই আঁভযোগ এনেছেন আপনার বিরুদ্ধে ।” 

শঞ্করদেব প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, “মহারাজ, আমি হিন্দুধর্মের ক্ষতিসাধন করছি, 
এ অভিযোগের কোনে ভিত্তি নেই। বরং হিন্দুধ্মকে বাঁচানোর জন্য, লক্ষ লক্ষ 
মানুষের অন্তরে ধর্মের দীপ ভ্রালানোর জন্যই আমি উতসগ করেছি আমার জীবন ৮ 


শঞ্কষরদের , ৩৫৬ 


"বেশ তো তা হঙ্গে আপনি সভায় উপশ্ছিত আঁভযোস্তাদের সঙ্গে বিচান্ব বসূন। 
শাস্ীয় বৃত্ত তথ্য দিয়ে আপনার নৃতন ভান্তধর্মের যৌধ্্রক কথা ও কল্যাণক1রিতা 
প্রমাণ করুন। 

অহোমরাজ সনাতন পন্থী । ব্রাহ্মণ পাঁগুতদের দ্বারা সব সময়ে পাঁরবূত থাকেন 
এবং রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের পঠপোষক্বূপে নিজেকে তিনি জাহির কারিতে চান। 
তাছাড়। রাজসভার ব্রাঙ্ধষণ পাঁগতেরা৷ এসময়ে কেবাঙ্ল ঠাহাকে উস্কানি দিতেছেন 
শঙ্করদেবের বিবৃদ্ধে, কারণ শঙ্কএদেবের বৈফবধর্ ত্রাহ্মণ পুবোহতের প্রাধান্য মানিক 
চলে না। শুদ্ধ ও অন্ত্যজদের দেন সর্বপ্রকার সামাঁজক আধকার। 

শঙ্করদেব বুঝলেন, রাজার রক্ষণশীল পাওতেরা তাহাকে সহজে নিষ্কাত দিবে 
না। তবুও ইফটনাম স্মরণ করিয়। (তান আপন ধর্মে তত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে উঠিয়া 
দাড়াইলেন। সাড়ম্বরে শুরু হইল ধর্মীঝচার সভা 

সব দর্শন ও সব ধর্মের তত্ব সম্পর্কে শগকরদব দর্ঘচান আলোচনা করিয়া 
আঁসতেছেন। সারা ভারতের পাঁওত এবং সাধকদের দৃষটভারঙ্গ ঠ'হার অঙ্জানা নয়। 
তাছাড়।, নিজের বৈষবধমের প্রগারন্পে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ঈশ্বরের এক আদিষ্ট 
ফর্মরূপে, সারা আসামের জনজীবনে আত্মিক উজ্জীবন আনয়ন কারতেও তান 
দুসংকস্প। সাধনার উৎকৃষ্ট পািত্য ও ব্যান্তত্বের দিক দিয়া শঙ্রদেব অননাসাধারণ। 
তাই ঠাহার সাহত কৃপমণ্্ক ও রক্ষণশীল পাওতেরা আঁটয়৷ উঠিতে পারিবেন কেন ? 
তল্পকাল মধোই শঙ্ষরদেব তাহার প্রাতপক্ষকে সোদন পরাস্ত কারলেন। 

শঙ্করদেব গৃহে ফিরিয়া আসলেন বটে. কিন্তু কুচনী ব্রাহ্মণদের বড়যন্ত্র-জাল 'ছাত 
হইল না। অহোমরাজও তাহার উপর প্ববৎ রহিলেন [বাঁঘিষ্ট। 

ইহার কছুদিন পরে শস্করদেবের জীবনে একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটয়। যায় । 
অহোমরাজ তথন ধূয়াহ।ট। অগলে হাতি ধরার জন্য নির্দেশ 'দয়াছেন। এই পির্দেশ 
অনুযায়ী হাতি খেদা বা অবরোধ-হেষ্টনী নির্াণের জন্য সরকারী কর্মচারীদের সাঁহত 
গ্রামের লোকদের সহযোগিতা করতে হয়। গ্রামবাদীরা 'ভন্ন ভিন্ন দলে বিভস্ত হয় এবং 
নাদ- স্থানসমূহে বড় বড় কাষ্ঠখও দিধা খেদার অংশাবশেষ গড়িয়। তোলে । হা।আ 
দল যখন উগ্রমূর্তি হইয়৷ খেদার বেষ্টনী ভেদ করিতে চায়, তখন প্রতেেক গ্রামীণ দলকে 
তাহার প্রাতরোধ করিতে হয়। যাহাদের দোষে হাতি পলায়ন করে রাজসরকার 
তাহাদের কঠোর শান্ত বিধান ক'রিয়া থাকেন। 

সেবারকার খেদ। আঁভযানে শঙ্করদেবও গ্রামবাসীদের সংঙ্গ আসয়াছেন। দুর্ভাগা 
ক্লমে তাহার লোকজনদের জন্য নাঁদখ্ স্থানটি দিয়াই বুনো হাত্র দল কঠোর বেষ্টনী 
ভাঙিয়া ফেলে এবং পলাইয়। যায়। শঙ্করদেবের বিরোধী দুর্টচন্ত এবার সায় ছুইয়া 
উঠে এবং চরম দও বিধানের জন্য রাজাকে প্ররোচিত করিতে থকে । 

অহোমরাজ্ এবং ঠাহার কর্মচারী ও পুরোহিতর। এ যাব নানা উপদ্রবই শঙ্করদেব 
ও ঠাহার অনুগ। বৈফবদের ৯পর করিয়াছেন। শগকরদেব তাহাতে জ্ক্ষেপ করেন না। 
1কস্তু এবারকার পারাচ্থাঠ তাহাকে চণুর কাঁরয়া৷ তুলিল। তিনি বুঝলেন, রাঙ্জার 
এই [বিরোধিতার মুখে তাহার বৈষবধর্মের গ্রচার ও প্রসার সন্তব নয় ॥। বরং রাজার 
ভত্যাচারের ফলে ঠাহার এই নৃতন গড়িয়া উঠ, ভন্তি আন্দোলন হইবে সমূলে বিনষ্ট । 

ভন্তদের সাহত পরামর্শ কারয়। তিনি স্থির করিলেন আবলছে সদলঝলে ঠাহার। 


৩৬০ ভারজো সাধক 


এই চ্ছান ত্যাগ কাঁরবেন, আশ্রয় নিবেন কামরূপ জেলায় । এ অণর তখন কোচরাজ 
নরনারার়ণ ও ঠাহার ভ্রাত। চিলা রায়ের শাননাধীন। আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থ৷ সেখানে 
উন্নততর, এখানকার মতে দুষ্ট পুরোহিত চক্র সেখানে তট। সক্রিয় নর । * 

একদল অনুগামীসহ শঙ্করদেব গোপনে ধুয়াহাটা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বিপদে 
পাঁড়লেন তাহার প্রধান শিষ্য মাধবদেব এবং জামাত শ্রীমান হরি । উভয়ে রাজরক্ষীদের 
হাতে বন্দী হইলেন। মাধবদেব সন্বাসী বাঁলয়া অহোমরাজ তাহাকে মুন্ত দিলেন। কিন্তু 
হরিকে দেওয়া হইল মৃুযুদণ্ড। এই ঘটনার বৈষ্বদের মধ্যে ্রাসের সন্ভার হয় এবং 
অনেকে অহোম রাজ্য ছাড়িয়া অনান্ চলিয়া! যান। 

কামরূপ জেলায় বরপেটার নিকটে পটবৌস গ্রামে শঙ্করদেব এবার তাহার নৃতন 
নিবাস চ্ছাপন করেন। ভন্ত বৈফবদের জন্য একটি সন্ত এবং নামঘরও এখানে প্রাতীঠত 
হয়। এখন হইতে এই চ্ছানটি হয় শওকরদেবের প্রধান সাধনপাঁঠ ও প্রচারকেন্দ্র 

1কছুদিনের মধোই মহাপুরুষ শঞ্করদেবের খ্যাত কামরুপের সর্ব বিস্তৃত হইয়৷ পড়ে। 
একের পর এক আসিয়৷ উপাচ্ছিত হন ঠাহার 'চিহনত অনুগামী সাধকগণ। দামোদরদেব, 
হরিদেব এবং অনস্ত কগুলী ই'হাদের অন/তম। এই তিনজন ভন্ত শাধকই জাততে 
ব্রাহ্মণ । শঙ্করদেবের সাধন এশ্বর্য, ব্যন্তিত্ব ও উদার ধর্ম ইহাদের উদ্বৃদ্ধ করে বৈফধ 
মতবাদ £হণে। উত্তরকালে ইহারা অসমীয়। বৈফব সম্প্রদায়ের এক একটি স্তন রুপে 
পরিচিত হইয়া উঠেন। 

বরপেটা অগুলে থাকাকালে প্রবীণ আচার্য শঙ্করদেব আর একবার ভারতেন্ তীর্থ- 
সমূহ দর্শনে বাহর্গত হন। এবার সঙ্গে থাকেন শতাধক শিষ্য । এই সময়কার ভ্রমণ- 
কালে শঙ্ফরদেব পুরীধামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ের সাক্ষাং লাভ করেন ।১ ভারতের অন্যান্য 
তীর্থ ও সাধনপীঠে গিয়াও সমকালীন বহু সিদ্ধ সাধক ও মহাত্মাদের সহিত তিনি মিলিত 
হন। ইহার ফলে, একদিক 'দিয়া অসর্মীয়া বৈফবধর্ম যেমন নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, 
তেমান উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ভাঁন্ত আন্দোলনের সাঁহত, মানসলোকের সাহত, 
আসামের নবীন বৈফবধর্মের যোগসূত রচিত হয়, নৃতন এঁক্যবন্ধন গাড়য়। উঠে। 


আসামে ফিরিয়। আসার পর শঙ্ষরদেব তাহার ভান্ত-আন্দোলনে সঞ্চারিত কয়েন 
নৃতন উৎসাহ নৃতন প্রেরণা । সর্ব জাতি ও বর্ণের মধ্যে ঠাহার প্রচারিত তত্ব জনপ্রিয় 
হইয়। উঠিতে থাকে | নূতন বৈফবধর্মের এই জনাপ্রয়ত৷ ও এই প্রসার কামরুপের শান্ত 
আচার্য ও পুরোছতদের চল করিয়া তোলে। কোচরাজ নরনারায়ণের কাছে সবাই 
মিলিয়৷ উপাস্থিত হন। 

করজোড়ে ঠাহারা কহেন, “মহারাজ, আপনি এদেশের আঁধপতি, ধর্ম ও সমাজ 
রক্ষক। কিন্তু আপনি বর্তমান থাকতে এসব 'কি হচ্ছে, বলুন তো। দেশ উচ্ছবে 
যাচ্ছে, ধর্ম যাচ্ছে রসাতলে |” 

ক ব্যাপার, আপনার! সব থুলে বলুন।” 


১ শঙ্করদেবের জীবনীকারদের মতে, শ্রীচেঅনোর সহিত তাহার এই সাক্ষাৎ ঘটে 
স্বপ্পকালের জনা, এ সময়ে আলাপ-আলোচন৷ বা মতাঁবরোধের কোন সুযোগ তিনি 
পান নাই। 


শঞ্করদেব ৩৬১ 


“মহারাজ, শঙ্করদেবের অনাচার সীম! ছাড়িষে বাচ্ছে। কায়স্থ হয়েও সে আচার্য 
হয়ে বসেছে। জাতিবর্ণের পার্থক্য সে মানে না. গ্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে করে উপহাস। 
ম্নেচ্ছের মতে তাব আচার-আচরণ । উদার বৈষবধর্ম প্রবর্তন করার আঁছল্লায় বেদ- 
বহির্ভত এক নৃতন ধর্ম সে প্রচার করছে। নিম্নবর্ণের মানুষ, অর্ধসভ্য পাহাড়ী, এরা 
সবাই দলে দলে তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে! এর প্রাতীবধান আপন কে করতেই হবে ॥ 

নরনাবায়ণ ধর্মপরায়ণ, বিবেচক ও শ্থিরবাদ্ধ। কাহলেন, “বেশ, আমি শঙ্কর- 
দেবকে রাজসভায় ডেকে আনছি । 'কন্তু ঠার বস্তবাও আম শুনবো । আপনারা 
সভায় উপাস্থুত থেকে যান্তপ্রমাণ সহযে'গে তার মতবাদ করবেন খণ্ডন” 

শঙ্করদেব ঠাহার ভন্ত শিষাদের নিয়। রাজ। নরনারায়পণের সভায় উপনীত হন। শান্ত 
আচার্ষেরাও সবাই সদলবলে উপাশ্থুত। 

আভিযোগের উত্তর দিতে গিষ। শৎ্করদেব দৃপ্ত ভঙ্গীতে কহিলেন, “মহারাজ, আমার 
বৈফবধর্ম প্রচার করে বৈষু বা তাহার অবতার শরীফের উপাসনা । বেদে 'বিষু উপাসনার 
কথা রয়েছে । স্মাতি ও পুরাণে আছে কৃষেব মাহাত্ম্য । তাছাড়া বিশেষ ক'রে ভাগবত 
প্রাণের ভিত্তিতে আমার বৈফবীয় ধর্ম প্রাতাষ্ঠত। শুধু তাই নয়, শুদ্ধাভাঁন্ত, কৃষদাস্য 
আর সদাচার হচ্ছে এই বৈফবধর্মের মূল কথা । একে বেদ বাহভূত বলা হচ্ছে সতোর 
অপলাপ।” 

শান্ত জাচার্যদের মধেও প্রাতভাধর পাগতের৷ রাহয়াছেন। তত্্রশাস্র ও তত্র সাধনার 
তত্ব তাহারা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জনয প্রয়াসী হন। 

শঙ্করদেব তখন এঁশ প্রেরণায় উদ্বদ্ধ। শাস্ত্রীয় ঘান্ত প্রাণ অন্জন্প ধারায় নির্গত 
হইতেছে ঠাহার কণ্ঠ হইতে, ভান্তপ্রেমের দিব্য ভাবময়তায় প্রদীপ্ত হইয়াছে তাহার 
বদনমণ্ডল। শ্ক্তাসদ্ধ মহাপুরুষের দিকে সভাজনেরা বিস্ময় বিমূঢ় হই 'না্ন“মেষে 
তাকাইয়া আছে। 

শন্ত পাঁওতের এবার নিস্তেজ হইয়। পড়েন। নিঃশব্দে নত শিরে গ্রহণ করেন 
নিজ নিজ আসন। 

রাজ। নরনারায়ণ উপলব্ধি করিলেন, শঙ্করদেব একজন অসামান্য মহাপুরুষ এবং 
ঈশ্বরের আঁদক্ট কর্মব্রত উদ্যাপন করিতে তিনি আবির্ভূত হইন্নাছেন। কৃতাঞ্জলিপুটে 
কহিলেন, “আচার্য, আপাঁন কূপ ক'রে আসন পারগ্রহ করুন। আমরা বুঝতে পেরেছি, 
আপনার নব বৈফবধর্ম তার প্রাণশন্তি আহরণ করেছে বেদেরই উৎস থেকে । আপনার 
এই ধর্ম আসামের জনজীবনকে পারিশুদ্ধ করুক । নৃতনতর ধর্মীয় উদ্জীবন এদেশে দেখা 
দিকৃ--তা ই আমি কামা বলে মনে করি।” 

রাজ। নরনারায়ণ ও ঠাহার ভ্রাত। সেনাপাঁতি চিল রায় শঙ্ষরদেবের প্রাত অস্ত 
আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। উভয়ে ঠাহার নিকট মন্ত্র দীক্ষাও প্রার্থনা করেন। 1কন্তু 
শঙ্করদেব তাহাতে রাজী হন নাই। রাজাকে বুঝাই বলেন, “মহারাজ, আপনার ধৃতি 
হচ্ছে রাজাসকতা। (দিন্চর্য। অন্যরূপ। যে ধর্মীয় আচাব-অনুষ্ঠান আপনি করছেন, তা-ই 
আপাঁন আপাতত অনুসরণ করুন। আমার গ্রচারত ধর্মে নিবাত্তি মার্গই বড় কথা, সে 
মানসিকতা, তাগ তিতিক্ষা আর নীতাঁনষ্ঠঠ আম আপনার ওপর চাপাতে চাইনে। তে, 
একথ জানবেন, আপনার ও আপনার ভ্রাতার আঁম্বক জীধনের যে কোনো সমস্যার 
আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবো ।” 


৩৩২ ভারতের সাধক 


শঙ্করদেব বরপেটায় ফিরিয়া আঁদলেন। গ্ববৎ রত রাহলেন ভান্ত-উপাসনা ও 
নাম ধমের প্রচারে। 

রাজ নরনারায়ণ ও চিলা রায় এই বৈফব মহাপুরুষকে অত্যন্ত গভ'রভাবে শ্রদ্ধা 
করিতেন, মাঝে মাঝে উপদেশ গ্রহণের জন্য রাজধানী কোচবিহারে তাহাকে সাদরে 
আহ্বান করিতেন। 

ভন্তিমান চিলা রায় কোচবিহার নগ:রর অনাতিদূরে ভোলাডাঙাযর় শঙ্করদেবের জন্য 
একটি সমর নর্মাণ কারয়। দেন। তাহার আশা ছিল, এই সন্রকে উপলক্ষ কদিয়। কোচ 
রাজপারিবারের সাঁহত শঙ্করদেবের যোগাযোগ আরে নিবিড় হইয়৷ উঠিবে, মহাপুরুষের 
সাম্িধ। ও কপলাভে তাহার ধন্য হইবেন--এ আশা তাহার অনেকাংশে সফল 
হইর়াছিল। 

শঙ্করদেবের ভান্ত আন্দোলনের পণাধারা ক্রমে বিস্তারত ছয় সারা অ'সামের 
দিগবাদকে। মাধবদেব, দামোদরদেব প্রভৃতি ত হার প্রধান শিফোরা একদিকে যেমন 
ছিলেন ভান্তসিদ্ধ, অপরাঁদকে তেমন ছিলে" সংগঠন-নিপুণ ও প্রগরকূশল। আসামের 
জনজীবনে ইহাদের নেতৃত্ব তখন সুপ্রাতাষ্ঠঠ। দেশের সর্বত্র স্তর আর নাম-ঘরের প্রভাব 
বাঁদ্ধ পাইতেছে। শঞ্ষরদেবের অসমীয়া ভাগবত হইয়াছে সংম্ত্র সহন্ত্র মানুষের নিতাপাঠ। 
মহাপাবণ গ্রন্থ। অগণিত ভভ্ত নরনারী তাহার খতন, বরগীত, অধাকয়-নাট আর 
ভাওয়ান'র রসমাধূর্ষে হইতেছে আভসিণ্িত। উচ্চ ও মধ্যবর্ণের মানুষই শুধু নয়. 
অশ্াাজ শুদ্ধ ও অর্ধসত্য পাবত্য নরনারীও শক্করদেরের প্রসাদে মত্ত হইয়াছে কৃফনাম রসে। 
নামধর্মের জয়গানে আজ তাহার! মুখর হইয়। উঠিয়াছে। 

এশ্বরীয় ব্রত উদযাপনের পাল! এবার সমাপ্তির পথে । শঙ্করদেব কিছুদিনের জন! 
ভোলাডাঙার সম্পে বাস করিতেছেন। এই সময়ে ধীরে ধীরে ১৫৬৯ শ্রীষ্ট ন্দে এক চাহি 
দিনে চিরাবিদায়ের লগ্রট সমাগত হয়। বহু ভস্ত ও দর্শনার্থীদের সমক্ষে আপন প্রিয়তম 
শিষ্য, চির-্রক্গচারী মহাবৈফব মাধবদেবকে সোদন প্রদান করেন তাঁছার বৈফবগোষঠী 
নেতৃত্বের আসন১। তারপর কৃফরসে রসায়ত ।সন্ধ মহাপুরুষ মরদেহ ত্যাগ ক'রয়। প্রবিষ্ট 
হন নিত/ধামে। 


১ শঞ্করদেবের পুর ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈফব সাধক এবং সম্প্রদায়ের একজন 
প্রথম শ্রেণীর নেত, তাই মওলীর নেতার আমন অনেকে ঠাহাকেই দিতে উৎসুক ছিলেন ॥ 
কভু শঙ্ফরদেব এ দাবি অগ্রাহা] ক'রিয়। মনোনীত করেন ভন্তপ্রেঠ মাধবদেবকে। 


গোস্বামী রঘুনাথ দাস 


নীলাগলে মহাপ্রভু হ্রীচৈতনোর অন্যতম প্রধান পাঁরকর ও লীলাসঙ্গী ছিলেন রঘুনাথ- 
গাস। টদন/ময় বৈফবীয় ভজন আর ব্রজরমের নিগুঢ় সাধনায় অপৃৰ সমাহার দেখা 
গিয়।ছিল তাহার জীবনে । মহাপ্রভুর প্রেরণায় বৃন্দাবনে গোঁড়ীয় বৈষবেরা যে বিরাট 
ভাঁওস গ্রাজ্য গাঁড়য়া৷ তোলেন, রঘুনাথ ছিলেন ত'হার অন্যতণ ধারক ও বাহক । 
সংসার-জীবনে তান ছিলেন সবকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ভূমাধিকারীর একমাঘ পুন । 
পিত। ও পিতৃপব্যর অফুরন্ত ক্লেহ, প্রাসাদের রাজ সক বিত্ত ও বিভব ও ভোগৈষ্র্য, বৃপসী 
তরুণী ভার্যার প্রেম, কোনো 1কছুই তাহাকে ধাঁরয়া রাখিতে পরে নাই, সবস্থ তাগ করিয়া 
উন্মাদের মতে 1ঠাঁন বাহর হইয়াছেন সবনয়ের সন্ধানে । পরম সৌভাগ্যের ফলে প্রেমঘন 
[এগ্রহ্‌ শ্রী'চতনোর চরণে আশ্রন্ন নিয় হইয়াছেন কৃতক্কতার্থ। 
শ্রীচেতনোর ₹ুপা আর তাহার "দ্বিতীয় স্বর্প' হুর্প দামোদরের শিক্ষায় রঘূনাথের 
সাধনজীবন আঁচরে ধন্য হইয়। উঠে ও ব্রজরসের পরমতত্তের সগ্ধান তিনি অবগত হন। 
উত্তরকালে ঠ হারই মাধামে বৃন্দাবনের অগ্তরঙ্গ সাধকমহল্গে মহাপ্রভুর গভীরালীলার তক 
ও ব্রজ্জর'সের মাঁহম। প্রচারিত হয় । রঘুনাথের পরমভন্ত কৃষণনাস কাঁবরাজ তাহার চৈতনা- 
চারআমৃ্তের ভিতর দিয়। এই রসের মাহাস্থাই বিস্তারত কারয়াছলেন গোড়ীয় ভন্ত- 
মমাজে। 
কারা গোস্বামীর ছন্দোবদ্ধ পদে এ তথ্যাট পরিস্ফৃট : 
চৈতন্যের লীল। রড গার স্বরৃপ্র ভাণ্ডার 
তিহে। থুইল৷ রঘুনাথের কণ্জে। 
তাহা [কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল 
ভঞ্তগণ দিল ইহা ভেটে ॥ 
ছোট বড় ভন্তগণ বন্দে। সবার শ্রীচরণ 
সবে মোর করহ সন্তোষ । 
স্বরূপ গোস/ঞর মত রঘুনাথ জানে ঘত 
তাহ। লাখ নাহি মোর দোষ ! (6, চ, মধা ২) 
অহুল এর্থর্ষের মধ্যে পাঁলত হন রঘুনাথদাস। [তান শুধু সপ্তগ্রামের পৈতৃক 
জামদারীর একমাত্র উত্তরাধকারীই 'ছিলেন না, এই জানদ'রী পারগলনার ভারও পিত৷ ও 
[পিতৃব) শেষের দিকে তাহার উপর ন্যস্ত করেন। কন্তু রধুনাথের জন্মগত সাক সংস্কার 
রাজাঁসক কর্ম ও বৈষয়িক পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, জীবনে ঠাহার ঘটায় 
বিস্ময়কর রূপান্তর । 


আনুমানিক ১৫০১ শ্রীষ্টান্দে মহাবৈফব রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম 
গোবর্ধনদ।স মজুমদার । জ্যেষ্ঠতাত হিরণ'দাসের কোনো সম্তান ছল না, রদুনাথকেই পুত 
নিব'শেষে অপার প্লেহে তা পালন করিতে থকেন। সগ্তগ্রামের নিকটে চন্দনপুর বা 
চাদপুরে ছিল মনুমদারের পৈতৃক নিখাস। 


৩৬৪ ভারতের সাধক 


সপ্রগ্রামের এই সৃবিখাত জানদার বংশের প্রভাব-প্রীতপান্ত ও অর্থাগম সম্বন্ধে 
এরীহহাসিক সতীশ5ন্দ্র সিন লীখযাছেন, “বগদেশে রাঢ় ভুগতে সপ্তগ্রাম আত প্রাীন 
স্থান। যেখনে গ্রধুনী গঙ্গ। তাহার ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্তী ন্যমক 'ব্রধাবায় 
পুনা্বনুক্ত হইয়। ম্লেহাসস্ত বন গাঁমকে পুণ/বতী কারিধাঞ্ছে, সেই “ঘুস্ত” নিবেণীর সান্নকটে 
এই সপ্তগ্রাম অবশ্থিত। পুরাণে কথিত আছে, প্রিষরত রাঙ্জার সপ্তপুর সন্ন্যাস অবলম্বন 
কারয়া এই পাব সঙ্গমন্থলে সাধনাসন পাতঘা কঠোর তপন কারয়াছিপপেন, ঠাহাদের 
সেই তপঃক্গেরগুলি একতরযোগে সপ্রগ্রাম নামে আঁভাহত হপন। 'হশ্দুরাজত্ব কালে এই- 
স্থানে সুপার তী্থক্ষে্ ছিল । পূর্বাদকে ভাগীরথী উত্তরে সরগ্বতী নদীর উপর 
অবাস্থত বাঁপর়া ইহ ক্রমে একটি বাঁণঞ্জাবহূপ সমুন্ধ নগরীতে পারণত হয়। কাব 
কঙ্কণের চণ্ডী কাব্যে আছে-_ 

সপ্তগ্রঘের বাঁণক কোথায় না যায়। 
ঘরে বসে সুখ বোক্ষ নান৷ ধন পায় ॥ 
তীর্থমধ্যে পৃণ্/তীর্থ ক্ষতি অনুপম। 
সপ্তস্কাযর শাসনে বঙ্গায় সপ্তগ্রাম ॥ 

“মুসলমান আমলেও সপ্তগ্রামেব সে সমৃদ্ধ ছিল। উহা তখন পার্বতী স্থান লইয়। 
একটি মুগুক বা খণরাজো পারণত হয়। পাঠানের! যুদ্ধ জয় করলেও সমগ্র বঙ্গদেশ 
সম্পূর্ণ করায়ন্ত কাঁরতে তাহাদের অন্তত দুই শতাঙ্গ লাগয়াছিল । এ সময়ের মধোও 
রাজ আদায়ের সুবাবস্থা হয় নাই। পসপ্গ্রাম মুলুকের 'বালব্যবন্থা লইয়া সবদা এত 
বিবাদ বিনঘাদ হইত যে উহাকে লোকে “বৃলবাদখানা” ব৷ 'বিদ্রে হস্থান বালত। পাঠান 
সুলতানগণ শ্বাধকারভুস্ত দেশকে কতকগুলি মুদুক বা মহলে বিভন্ত করিয়৷ 'নাদ্ট 
কালের জন্য বাঁধক মোস্ত। রাজস্ব আদা:য়র অঙ্গীকারে সঙ্গাতপন্ন লোককে ইজারা 
দিতেন। বাহার এই সকল মুলুকের ইজারাদার হইতেন, তাহাদিগকে সাধারণত 
মঙ্গুমদার বা দেশাধাক্ষ বলা হইত। মোগনস আমলে এই সঃল মুসগুক লইয়া এক একটি 
সবকার গাঠত হর, মঞ্জুমদারের। জামদার হন। এখন একট! পরগনার আংাখক 
আধিক্ারীকেও জাঁমদার বলে, তখন একটা মহলের মধ্যে এক বা ততোধিক পরগন৷ 
অন্তভূন্ত থাঁকত। আমরা যে সময়ের কথা বালতোছ, তখন সপ্তগ্রাম একটি 
বিস্তীর্ণ মুলুক এবং বাষ'ক বারলক্ষ টাকা মোস্ত! রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে উহার ইজারা 
লইয়াছলেন দুই জন মৌলিক কারস্থ -_দুই ভ্রাত, হিরপ্যদাস ও গোবর্ধনদাস। পাঠান 
আমলে বঙ্গের বহুক্ছানে মৌলিক কায়স্থগণ আঁডযান-পরার়ণ গুপনিবেশিক, ত্ব্াতি- 
রক্ষক সহী বার, এবং প্রবঙ্গ পরাক্রান্ত শাসকর্‌পে আত্মপ্রাতষ্ঠ। করিয়াছিলেন । 
উহারাই গুরু পুরোহিতর্পে এবং আত্মীয়-কুটুঘস্বর্ূপে বহু কুলীনের আশ্রয়দাতা 'ছিলেন। 
হিরণ্য গোবর্ধনও দেই জাতীয় কায়স্থ বীর; তাহাদের পিতৃপুরুষের কোনে বিশেষ 
পাঁরচয় আমর! পাই না বটে, কিন্তু তাহাদের কোনো বিশেষ গুণ, সম্মান বা প্রাতপন্তি 
না থাকলে অসংখা রাজানুগৃহীত পাঠান শ্রামীরের কবল হইতে তাহারা কোনো মুলুকের 
বন্দোবস্ত লইতে পারতেন না। বন্দোবস্ত *ইল্সেও তাহাদের অনেক শু জুটিয়াছিল। 
এই ভ্রাতৃদ্বয় “বারলক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বশ লক্ষ” অর্থাৎ ঠাহাদের হস্তবুদ আদার 
হইত বিশলক্ষ টাকা, তন্মধ্য হইতে বারলক্ষ রাজস্ব দিয় আট লক্ষ টাকা লাশ থাঁকত। 
ইহা ত শুধু ভূমিকারের আর, সষ্তগ্রামের বিপুল বাণিজ্যাদি নানাজাতীয় শুক্ষ হইতে 


গোলাম রখুনাথদাস ৩৬৫ 


তাহাদের উত্ত আয় ছাড়া আরও ৩-৪ লক্ষ টাক। আপ হইত । সুত্রাং তাহাদের মোট 
বাঁধক আয় ১০-১২ লক্ষ টাকার কম নহে, উহা দেখিয়। কত জনের নেন্রপাঁড়া 
জন্মিত। বরমান »ুগ্রাম হইতে এক মাহল দুরে কৃকপুর গ্রামে হিরণ্য গোবর্ধনের রাজ- 
প্রাসাদতুল; বসতব।টী 1ছল। 


“্ধনৈশ্বর্য ও রাজপ্রতাপের সঙ্গে দান-ধ্যান ও সৎকাধের গোরবও তাহাদের কম ছিল 
না। “গোড়ে গোবর্ধনো দাত৷ লয়! প্রবাদবাকায এই যশ কান কারত। কবিরাজ 
গোস্বামী প্রাণ খুলয়। তাহাদের গুণের পরিচয় দিয়াছেন ।-_ 


“মহৈশ্র্যযুস্ত দোহে বদান্য ত্রন্মণ্য। 

সাচার সংকুলীন ধামক অগ্রগণয ॥ 

নদীয়াব।সী ব্রাহধণের উপজীব; প্রায় । 

অর্থ ভূম গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥ ( চৈ, চ মধা, ১৬শ ) 


নদীয়। অণুলের বহু ব্রাহ্মণ তাহাদের প্রদত্ত নিষ্চর ভূমি অথব। লাময়িক বৃত্তি পাইয়। 
জীবনধারণ কারিতেন। বিপুল ঠাছাদের বিভব, ধমে ঠাহাদের একা গ্র নিষ্ঠা, দেশভরা 
ঠাহাদের যশ, রাম লক্ষণের মতে তাহার আভন্ন হদয়--অভাব তাহাদের কিছুরই ছল 
না। কেবলমান্ন বহুকাল পধন্ত উভয়ে অপতা প্লেহে বণ্চিত 1ছলেন। জোঃ্জাতা। 
হিরণাদ।স অপুন্রক, আর কনিষ্ঠ গোবর্ধনের ছিল একট মান্র সম্তান_-রধুনাথ১।৮% এই 
রঘুনাথই ছিলেন বংশের প্রদীপ দুই ভ্রাতার নয়ন্রে মা । 

অতুল এশ্বয আর ম্লেহমমতার পরিবেশে রধুনাথ লালত হন। পিতা ও পতৃব্যের 
আভলাষ, রঘুনাথ হইবেন আদশ ধনী পরিবারের উপধুন্ত পুর। ব'শের রাজাসক 
ধারা তান অন্গুন রাখিবেন, তৃমাধিকারের পাঁরচালনায় যেমন দক্ষ হইবেন, তেসাঁন 
সুনাম অর্জন করিবেন দানশীলত। ও পুণাকর্মে। [কস্তু এ অ।ভলাষ ঠাহাদের পূর্ণ 
হয় নাই। জন্মগত সা তৃক সংস্কার নিয় রঘুনাথ জাম্মিয়া।ছলেন, তাই তাগ বৈরাগ্ের 
ধারাটিই উত্তরকালে আত্ম-প্রকাশ করিতে দেখ। যায় ঠার জীবনে। 


তখনক।র দিনের বাংলায় সংস্কৃত পঠন-পাঠনের বড় আদর ছিল। নবদ্বীপ ছিল 
সেকালের অক্সফোও, ভারতের বিভন্ন অঞ্চল হইতে পড়ুয়ারা এখানে পাঁড়িতে আসত, 
নব্যন্যায় ও অন্যান্য দর্শন আশ করিল দেশে ফিরিত। সপ্তগ্রাম এবং পূর্ববঙ্গের 
কয়েকটি কেন্দ্েও ব্মান ছিল শান্্রপাঠের আদশপাঁঠ। 

হিরণ্য ও গোবর্ধন দুই ভ্রাতাই ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপিত। শান্্রবিদ্‌ পাওডদের 
পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও তাহারা বিখ্যাত ছিলেন। তাই দুই ভ্রাতাই রঘুনাথের শান্তর 
শিক্ষার জন্য বাগ্র হইয়। উ ৬লেন। গুহে ব।সয়। বালঝকে পড়াইবেন, এমন কয়েকজন 
অধ্যাপক নয়োগ করা তাহাদের ্বতে। ধনীর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। কিন্তু হিরণাদাস 
আহা করেন নাই। চির/চারও ভারতীয় প্রধামত ছা়ের অধ্যাপকের আবাসে থাকিয়ই 
পাঠ সমাপন করে, ভাহার সাহচর্য ও তত্তাধধানে জীবন গাড়য়া ভোলে । এই প্রথাই 


১ সন্ত গোস্বামী : সতীশচচ্ মিত 


08৬ ভারছের সাধক 


তিনি অনুদরণ করিলেন; বালক রঘুনাথকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল কুলপুরোছিত 
বঙ্জরাম আচার্ষের গৃহে । এখানে থাঁকিপ্লাই রঘুনাথ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। 
চতুষ্পাঠীর অন্যান) ছাতের মতোই সাধারণ আহার বিহার ও পারিচ্ছেদে তিনি অভ্ন্ত হইয়া 
উঠলেন। বলরাম আচার্য শুধু শাসন্ত্রাবদুই “ছলেন না, ধর্মএ্রাণ ব্যস্ত বাঁলয়৷ ঠাহার 
সুনাম ছিল । গ্রামে কোনে সাধুসম্ত উপ চ্ছত হইলে তাহার গহেই হইত সেবার ব্যবচ্ছা। 
এই পরিবেশে থা।কয়াই বালক রঘুনাথ সাধুসে৷ ও সদাচারের দকে ই বিশেষভাবে 
আর্ট হইতে থাকেন। 


বঙ্গরাম আচার্য যেমন শাস্ত্রপারঙ্গম, বালক ববিদ্যার্থা রঘুনাথও তেমন অসাধারণ মেধা 
প্রতিভার অধিকারী । তাই কয়েক বংসরের মধেই সংক্কৃত সাহিতোো ও শাস্ত্রে রঘুনাথ 
ব্যুংপন্ন হইর়। উঠিলেন। 

উত্তরকালে ভন্ত রঘুনাথ যে রসমধুর স্তবমালা রচনা করেন, তাহার মূলে রহিয়াছে 
বালককালের শিক্ষার এই উৎকর্ষ এবং সাফল্য। 


নামমৃতি হারদাস ঠাকুর সে বার বেনাপোল হইতে ঘুরতে ঘু'রিতে টাদপুরে আঁসরা 
উপাশ্থত হন ।॥ বলরাম আচার্য সাদরে ঠাহাকে জানান অভর্থনা। নিভৃত একটি স্থানে 
পর্ণকু'টর তোর কর। হয় এই ভন্ত আতাঁথর জন্যা। সেই কুটিরে বাস কারয়া হরিদাস 
ঠাহার নিঙ্যকার জপ ও নামকাঙন সমাধ। করিতেন আর বলরাম আচার্ষের গৃহে গিয়া 
করিতেন 'ভিন্ম। 'নিঝাহ। 
বালক রূঘুনাথের জোত্হঙ্গ্রে অন্ত নাই। সুযোগ ও অবসর পাইলেই 'তাঁন 
ঘুরতৃর করেন হরিদাসের পর্ণকুষটবের আশেপাশে । হরিদাস বল্গর্াম ভবনে আসিলে 
খুন্তকরে তান সম্মুখে গিয়া দঁড়ান ধন। হন তঠাঠার আশীর্বাদ ও ম্নেহস্পর্শে। দিনের 
শর দিন এই সিদ্ধ বৈষবের ভজননিষ্ঠ। ও দৈনাময় সাধনা দেখিয়া রঘুনাথ বিস্ময়ে 
আঁভভূ৭ হন, দিব। ভাবাবেশের ছাবাট কোমল হৃদয়ে চির তরে অক্কি হইয়। যায় । 
শুধু বঙ্গরাম আচার্যই নন, হিরণ। ও গোবর্ধনও ছিলেন ভার্তাগ্ধ হরিদাস ঠাকুরের 
আঁতি অনুগত। ফলে বালক রবুনাথও এই মহাপুরুষের ছ্বারা এসবয়ে বেশ কিছুটা 
প্রভাবিত হইয়া প্ড়েন। 
হরিদাস ঠাকুরের কুপাকরসম্পাতেই যে রঘুনাথের জীবনে ভভ্তি-সাধনার দুয়ার 
উন্মোচিত এ তথাট রথুনাথের শিষা কুফদাস কবিরাজের লেখায় পাওয়৷ যায়। রঘুনাথের 
ম্রীমুখ হইতেই ঠাহার বালক কালের এই মানস বিবর্তনের ইঙ্হাস কৃফদাস শ্রবণ করেন 
এবং চরিতামূতে তাহা লিখিয়। যান : 
হরিদাস ড়পা করেন তাহার উপ র। 
সেই কৃপা কারণ হুইল চৈতনা পাইবারে ॥ 
অতঃপর হারদাস ঠ কুর টাদপুর হইতে অনা চলিয়। যান, এবং ইহার !কছুদিনের 
মধেঃই ভাগঃকমে রঘুনাথ লাভ করেন প্রভু শ্রীচৈতনোর দর্শন । 
, : প্রভু কাটোয়ায় শিয়। কেশব ভারতীর কাছে সন্্যাস নিয়াছেন, শুরু ছইয়াছে তাহার 
গিবা-জীবনের নবতম অধ্যায় । সরগ্রামের বু লোকই ঠাহার এই অডুযদয়ের সংবাদ 


গোহামী রঘুনাথদাস ৩৬৭ 


পাখেন। 'বিশেষ করিয়। জামদার এবং সমাজের বিশিষ্ট বান্ত 'হিরণ্দাস ও তাহার 
ভ্রাতা গোবধ-নদাস প্রভুর নবন্বীপলীল। ও স্ব।স গ্রংণের সকল সংবাদ অবগত আছেন। 

নবদ্বীপ ও শাম্তিপুরের বহু পাগুত ও ব্রাহ্মণ এই মজজুমদারদের বৃশ্ততেগী ছিলেন। 
ঠাহাদের সভ। ছিল রাজসভার মতে এবং এই সভায় নদীয়ার জ্ঞানী-গুণীরা অনেকে 
আসিতেন। 

হিরণযদাসদের সাঁহত বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠ গ ছিল্স প্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চত্তবশীর। 
এই সংবাদে গুভূ হিরণা ও গোবর্ধনদাসকে 'আজ। বাঁলিয়া সম্বোধন করিতেন । ঝাজেই 
প্রভুর ভান্ত-ধর্ের প্রচার ও সব্যাগ গ্রহণের ঘটনাবলী বিশেষ আগ্রহ নিয়াই ঠাহারা 
লক্ষ) করিয়া আচ্তেছেন। 

প্রভু কাটোয়। হইতে অদ্বৈত আচার্ষের গৃহে আসিলেন। ভান্ত প্রেমের রসঘন গ্রহ, 
দেবদুল“ভ মূর্তি” এই নবীন সাব্যাসীকে দর্শনের জন্য শাস্তিপুরে ভিড় ভমিয়। যায়, 
নানাঙক হইতে ভন্ত নরনারী সেখানে ছ্াটয়া আস্তে থাকে । সপ্তগ্তাম হই তেও 
বহু লোক শাস্তপুরের দিকে রওন৷ হয় । এ সংয়ে আঁভভাবকদের সন্মাতি নিয়া রঘুনাথও 
তাহাদের সঙ্গী হন। 

অদ্বৈত আচার্ষের ভবনে রঘুনাথ প্রভূর দর্শন পাইলেন ।১ প্রেমথন দিব্যমধুর মুর্তি। 
একবার দর্শন করিলে নয়ন 'ফিরাইয়। নেওয়। যার না। কখনো দিব্য ভাবাবেশে প্রভু 
টলমল ক রিতেছেন। কখনে। হইতেছেন সংজ্ঞাহীন। সার৷ দেহে ঠাহার ফুটির। উাঠতেছে 
অশ্ুকল্প প্রভাতি সাত্তক বিকার । 

প্রভুকে ঘারয়া প্রহরের পর প্রহর চলিতেছে ভন্তদের নৃত্য ও কীর্তন। ঘন ঘন 
জয়ধবানতে দিঙ্মওল প্রকম্পিত। মর্ঠলোকে যেন এক 'দিব্য আনন্দের হাট বাসর 
গিয়াছে। 

সপ্তগ্রমের জমিদার 'হিরণ্য ও গোবর্ধ “দাসের সহিত অদ্বৈত আচার্ষের পরিচয় আতি 
ঘানষ্ঠ। তাই বালক রঘুনাথের প্রতি ম্লেহস*াদরের ঢুটি হইল না। অদ্বৈত তাহাকে 
প্রভু শ্রীচৈতনোর চরণধু'ল ও পিচ প্রসাদ দিয়াও তৃপ্ত ক্রিলেন। 

রঘুণাথ শান্তিপুর হইতে 'ফাঁরকা আদেন বটে, 1কিস্তু দণর্থাদন প্রভূ শ্রীচৈতনাকে 
[বস্থত হইতে পারেন নাই। প্রভুর অলোক-সামান্য রূপ, প্রেমাত? দিবা ভাব বেশ, 
আর ভন্তদের আনন্দোচ্ছাস। সবাব ছু মিলাইর। যে অপরূপ ভাবমৃতি€ট ঠাহার মান্স- 
পটে দীপ্যমান হইয়। উাঠয়াছে তাহ।র রং দিনের পর দিন আরে উদ্দবল হইয়া উঠতে 
থাকে । প্রভুর চরণে বালক রথুনাথের হৃদয় বাধ৷ পাড়গ্না যায় এক অজ্ঞাও প্রেমের বঞ্চনে। 


ইতিমধ্যে কয়েক বংসর আঁত্বাহিত হইয়া গিয়াছে ; রঘুনাথ পদার্পণ করিয়াছেন 
ত্র বংসরে। এই তরুণ বয়সে লোকে সাধারণত আনন্দ উল্লাসের দিকেই ছুটে, পার্থিব 
ভোগ সুখ্রে দিকে আকৃষ্ট হয়। কিস্তু রধুনাথের .বলাই দেখ যায় তাহার 1পগীত। 
হুদর়ে তাহার সদ।ই বাহতেছে বৈয়াগেঃর হাওয়।--সংসারে মন এক দণ্ও টিকয়। থাকতে 
চায় ন৷। 


১ বুন্দাবনের গোঁড়ীয় বৈধ নেতাদের মধ্যে রঘুনাথদাস গোস্থামীই দর্বপ্রথম প্রভু 
হ্ীচৈতনোর দর্শন প্রাপ্ত হন। | 


৩৬৬ ভারতের পাধক 


লোকমুখে প্রভু শ্রীচৈতনোর প্রকাশের কথা তিনি শুনিয়াছেন। নীলাচলে ভন্তগোঠী 
নিয় যে লীলা তানি করিতেছেন, প্রেমভন্তিধর্মের যে প্রবল তরঙ্গোচ্ছাস তুলিয়াছেণ, সে 
সংব'দও রঘুনাথ পাইতেছেন। এসব শুনিয়া মন বড় উচাটন হইয়াছে, নীলাচলে গিয়া 
প্রভুর চরণে আশ্রয্প নিবার ৬ "ভলাষ হুইয়াছে। দুর্নিবার। এ সময়ে বার বারই চেষ্টা 
করেন গৃহত্যাগ করার জন্য, 'কিন্তু বার বারই ঠাহার আভসান্ধ ফাস হইয়। যায়, ধরা 
পাড়া যান। 

রঘুনাথের মায়ের আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়।৷ গেল। তিনি কহিলেন, “তোমরা ওর 
ভাল পাহারার বন্দোবস্ত'করো, কোনে ফাকে যেন না পালায় । 

এই ব্যবস্থা গ্রহশ করিতে দেরি হইল না; কয়েকজন সঙ্গী ও পাইক' নিষুস্ত হইল 
এই কাজে। তাহাদের উপর নির্দেশ রহিল, রঘুনাথ সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া কোথাও ন৷ যান, 
সৌদকে তাহারা তীক্ষ দৃষ্টি রাখবে । 

1ণত৷ ও পিতৃব্য ক্রমে বড় ভীত হইরা পাঁড়লেন। রঘুনাথ সাত্বিক প্রকৃতির যুবক, 
ত্যাগ্ধ ও বৈরাগোর দিকে তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা । এবার ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য তিনি 
ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। 

এখন বড় প্রশ্ন, কোন্‌ উপায়ে ঠাহাকে সংসারে ধরিয়া রাখা যায়? "পড়া ভাবিলেন, 
কুলগুরুর নিকট মন্্রদীক্ষা। নিয়া সাধনভজন শুরু করিলে, পৃ্জা-পার্বণ, দান-ধ্যান গ্রভূতি 
কার্যে রত হইলে হয়ত গৃহত্যাগের ঝোঁক কাময়া যাইবে । ধীরে ধারে সংসারজীবনে 
সে আকৃষ্ট হইবে। 

যদুনজ্দন আচার্য গোবরধনদাসের কুলগুরু । ইনি অদ্বৈত আচার্ষের নিকট বৈষব মন্ত্র 
গ্রহণ করিয়াছেন, সুপাঁওত ও সাধনানষ্ঠ ব্রাহ্মণ বালয়া সুনামও যথেষ্ট । তাহাকে 
আনাইয়। রঘুনাথকে মন্ত্র দীক্ষা দেওয়। হইল । 

গুনুর নির্দেশমতো৷ বেশ কিছুদিন রঘুনাথ সাধনভজন করিয়৷ চাঁললেন, কিন্তু মন 
ঠাছার শান্ত হইতে চায় না, বৈরাগ্যের তীন্রত। 'দিন দিন কেবলই বাড়িতে থাকে । 

অভিভাবকেরা এবার পরামর্শ করিয়! স্ছির করিলেন, রঘুনাথকে তাড়াতাড়ি বিবাহ 
দেওয়া যাক। রৃপদী জুণী পরীর আকর্ষণে যাঁদবা সংসারের দিকে মন কিছুট। ফিরিয়া 
আসে। 

সুলক্ষণা পরমা সুন্বরী পানী মিলিতে দোঁরি হয় নাই। এক শুভলগ্নে জাঁকজমক 
সহকারে রঘুনাথের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল । কিন্তু বিবাহত জীবনেও রঘুনাথের 
মনোভাবের তেমন কু পাঁরবর্তন দেখ! গেল না, বৈরাগ। দিন দিনই চালিল বাঁদ্ধর 
গথে। 


এই সময়ে প্রভু শ্রীচৈতনোর বিস্তারিত সংবাদ পৌছে সপ্তগ্রামে। প্রভু নীলাচল 
হুইতে সম্প্র'ত গৌড় রামকেলীতে আসর রাঙ্মনত্রী সনাতন ও রূপকে কূপ করেন। 
তারপর বন্দাবনে গ্রমনের জন্য প্রস্তুত হন। কিস্তু সনাতনের পরামর্শে এ যাতায় তাহার 
বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। এক সপ্তাহের জন্য তিন শাস্তপুরে অদ্বৈত আচার্ষের গৃহে 
অবস্থান করিবেন। হাজার হাজার ভন্ত ও দর্শনা তই সমবেত হইয়াছেন সেখানে, 
দিনরাত বাহতেছে কাঁঠন-নর্ভনের আনন্দঘ্রোত। 

রঘুনাথ ব্যাকুল হইয়। উঠিলেন প্রভুর দর্শনের জনা, পিতৃব্য ও পিতাকে খুলিয়া 


গোস্বামী রঘুনাথদাস ৩৬৯ 


বলিলেন ঠাহার মনের কথ্থা। প্রভুর চরণ দর্শন না করিয়া তিনি চ্ছির থাকিতে 
পারিবেন না। 
হিরণ্য ও গোবর্ধন দুই ভ্রাতায় 'মালয়া এবার বহু সলাপরামর্শ হইল। ঠাহারা 
ভাবলেন, প্রভু শ্রীাচৈতনোর জন্য রঘ্ুনাথ উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে। এবার ঠাহাকে দর্শন 
করিয়া, তাহার প্নেহচ্ছায়ায় কয়েকাঁদন কাটাইয়। আঁসয়। যাঁদ সে কিছুটা শান্ত হয়, মন্দ 
কি? সঙ্গে কয়েকজন প্রবীণ ব্রা্ধণ ও দেহরক্ষী যাইবে, সবাই 'মাঁলিয়া বুঝাইয়। সুঝাইযা 
আবার ঠাহাকে 'ফিরাইয়া! আনবে সপ্তগ্রামে । 
আঁভিভাবকদের অনুমাত নিয়া, প্রভুর ভেট-দ্রব্যসহ রঘুনাথ সদলবলে উপস্থিত হইলেন 
প্রভুর সকাশে। 
িস্তু এই দর্শন ও সান্নিধ্য তে৷ ভন্ত রঘুনাথকে শান্ত কারতে পারিতেছে না। প্রতুর 
ব্যস্ত, আর তাহার মহাভাবের তরঙ্গ, এই নবীন সাধককে আরে! যেন উত্তাল করিয়া 
তুঁলিয়াছে। চরণতলে লুটাইয়। সাশ্ুনয়নে রদুনাথ কাহলেন, প্প্রভু, মনে প্রাণে উপলদ্ধি 
করেছি, আপান ছাড়া এ-জগ্রতে আর আমার কোনো আশ্রয় নেই। বিষয়-বিষে জর্জারত 
হয়ে পশুর জীবন আম যাপন করছি। কৃপা ক'রে আমায় উদ্ধার করুন।” 
অন্তার্মী শ্রীচৈতন্যের কাছে রঘুনাথের অতীত, বর্তমান ও ভবিষৎ কোনো কিছুই 
অজান! নয় । রঘুনাথ যে তাহার চিহিন্ত পরিকর, ঠাহার দিব্যলীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সহায়ক । কিস্তু সব কছুরই একটা ক্রম আছে, নির্ধারিত লগ্ন আছে। রদুনাথকে এখানে 
যে বেশ 'িছুঁদন অপেক্ষা করিতে হইবে, সংসারে থাকিরা তাহাকে গাড়য়। তুলিতে 
হইবে নিজের প্রন্থীত। 
ডাহাকে আশ! ও আশ্বাস 'দিয়া প্রভু প্রশান্ত স্বরে কাঁহলেন : 
স্থির হঞ্া। থরে যাও লা হও বাতুল। 
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবাসন্ধু কুল ॥ 
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া । 
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসন্ত হইয়া ৪ 
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার । 
জঁচরাতে কফ তোমায় করিবে উদ্ধার] (চৈ, ৮, মধ্য, ১৬৭) 
নিভৃতে বাসর প্রভু আরো কাহলেন, “বৎস রঘুনাঞ্, তুমি মনে দুঃখ করো না। 
ম দর্শন ক'রে আমি আবার নীলাচলে শ্রীজগমাথের কাছে ফিরে আসবো । 
তখন তুমি কোনে। ছলে আমার কাছে 1গয়ে উপাস্থত হবে । কোন ছলে,ক ক'রে 
বাবে, যথাসময়ে কৃ তোমাকে তা বলে দেবেন। কফ কৃপা রয়েছে যার উপর তাকে 
কে ঠেকাবে ৮ 
রথুনাথ শুন্ধসত্্ব আধার, প্রেমভন্তির আলোকে হৃদয় কন্দর তাহার আলোকিত। 
তাই প্রভুর এই হী্গত হৃদযঙ্গম কারতে দের হইল না। প্রভু কহিয়াছেন, এনাসন্ত 
হইয়া বিষয়ভোগ করিতে হইবে, বিষয্নকর্ম পারচালনা করিতে হইবে। আর এই 
সঙ্গে আট রাখিতে হইবে প্রেমভীন্তিব নিষ্ঠা । তবেই জীবনে তাহার নামিয়৷ আসিবে কৃষ্ণ 
কপার অমৃতধার। ৷ প্রভুর শ্রীমুখের কথা ফি করিয়া রদুনাথ লঙ্ঘন করেন ? 
অন্তরের আর্ত এবার অনেকটা প্রশমিত হইল । স্থির করিলেন, প্রভু শ্রীচৈতনে।র 
নির্দেশ অনুযায়ী এবার হইতে সংসারের কাজে রত থাকবেন, আর অপেক্ষ। করিবেন 


ভা, সং. (সু-৩ )২৪ 


৩৭০ ভারতের পাধক 


সেই পরম লগ্রের জন্য বখন প্রভু তাহাকে করিবেন বিষয়কুপ হইতে উদ্ধার, ঠাঁই দিবেন 
চরণকমলে। 

শাস্তিপুর অদ্বৈত ভবন হইতে ফিরিয়া আসার পর দেখা গেল, প্রভুর সঙ্লেহ আশ্বাস- 
বাক্যে রঘুনাথের মন অনেকট। শাগড হইয়াছে । হিরণ্য ও গোবর্ধন এই সুযোগে তাহাকে 
বিষয়কর্ষ পরিচালনায় নিয়োজিত করিলেন। সু'বস্তুত গুলুকের রাজন সংগ্রহ, সুলতানের 
প্রাপ্য অর্থ জমা দেওয়া, অবাধ্য প্রঙ্জার শাসন প্রভৃতি অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
মনুমদারদের দপ্তরে করার আছে। রঘুনাথ এখন পূর্ণবয়ন্ক যুবক ; শিক্ষা দাক্ষা, মেধা, 
প্রতিভা তাহার যথেষ্ট । এবার বিষয়কর্মে দক্ষতা অর্জন করিয়া সাংসারিক দারিত্ব সে 
বৃঝিয়া নিক ইহাই িত৷ ও 'পিতৃব্যের পরমকাম্য। 


রঘুনা্থের এই কার্ধভার গ্রহণ করার কিছুদিনের মধোই দেখ! দিল এক কঠিন 
সঙ্কট । এই সঙ্কটকালে রঘহনাথ উপস্থিত না থাকলে হিরণ্য ও গোবর্ধনের রাজদ্ব 
ইজারার কাজ চিরতরে বিপর্যস্ত হইত, সমূলে তাহারা ধ্বংস হইতেন। 

গ্োড়-আধিপাত হুসেন শাহের অধীনে একজন মুসলমান আমীর সপ্তগ্রামের মোস্তাদার 
হন, সরকার হইতে এটি বন্দোবস্ত করিয়া নেন। ঠাহার লোভ ছিল অত্যাধিক, 
নিম্পেষণের চাপে প্রজাদের অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত এবং রাজহ্থ আদায় পুরো- 
পুরভাবে হইত না। আমীর নিজের খাতে টাকা টানিয়৷ নিয়া সুলতানের খাতে রাজস্ব 
আদায় কম দেখাইতেন, এবং মুসলমান বাঁলয়৷ বৎসরের পর বংসর এই ধরনের প্রশ্রয় 
নিতে তিনি সাহসী হইতেন। শেষটায় সুলতান বিরন্ত হুইয়া৷ তাঁহাকে বরখাস্ত করেন, 
1হরণ/দাস ও গোবর্ধনকে 'নিযুস্ত করেন তাঁহার স্থানে । 

হিরণ্যদাস বেশ দক্ষতার সাঁহতই রাজস্ব আদায়ের কাজ করিতেন। ঠাহার ত"মলে 
প্রজাদের অসন্তোষ কম ছিল, আদার তাই রীতিমতো হইত। সুলতানকে তাহার গওনা 
বাসা লক্ষ টাকা মিটাইয়৷ দিাও আটলক্ষ টাকা মজুমদারের! নিজের ঘরে তুলিতে 
পারিতেন। প্ধতন মোস্তাদার, আমীর, ইহা৷ লক্ষ্য করিলেন, ঈর্ধার আগুন হৃদয়ে আালয়। 
উঠিল। সুলঅনের নিকট আঁভযোগ করিলেন, 'হিরণাদাস কয়েক লক্ষ টাকা বেশী 
আদায় করিতেছে, কিস্তু অন্যায়ভাবে সরকারী কোষাগারকে করিতেছে বাত । এই 
অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে ষড়যন্ত্র জালও বিস্তারিত হইল । 

সুলতান হুসেন শাহ তখন রাজস্বের আদায় বন্ধ করিয়। রাঙ্গ-সংহাসনকে সুদৃঢ় কারিতে 
ব্যগ্র। আমীরের উস্কাঁনতে তান নুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, সেনাদল সহ এক উজীরকে 
পাঠাইলেন 'হিরণা ও গোবর্ধনকে গ্রেপ্তার কারয়। গোঁড়ে নিবার জন্য । 

[হরণ্য রাজধানীর সকল খবরই রাখেন। গেশাদল আসতেছে খবর পাইয়। ভ্রাতাসহ 
তান সপ্তগ্রাম হইতে পলায়ন কারলেন। ভাবিলেন, কিছুদিনের জন্য গ-ঢাক। দিয়া 
থাকা যাক, তারপর সুলতানের ক্রোধ প্রশীমত হইলে আত্মপ্রকাশ করা যাইবে । 

এাঁদকে মজুমদার ভ্রাজদের দেখা ন। পাইয়া উজীর তাহাদের প্রাতানাঁধ রঘুনাথকেই 
গ্রেপ্তার করিয়া বসিলেন। তারপর তাহাকে গোড়ে নিয়া গিক্না নিক্ষেপ করা হইল 
কারাগারে । 

কারাগার হইতে রোজই সুলতান হুসেন শাহের দরবারে রঘ্ুনাথকে হাঞ্জির কর৷ হয় । 
আর ভং'সনা ও ভীতি প্রদর্শন চাঁলতে থাকে দিনের পর দিন। 


গোখ্ামী রঘুনাথদাস ৩৭১ 


রঘুনাথকে সুলতান চরম দণ্ড দিতেছেন ন৷ দু'টি কারণে। প্রথমত, মজুমদারের দক্ষ 
লোক । ভাবষ্যতে ইহাদের ছারা রাজস্ব বাড়ানো যাইবে, এই সম্ভাবনা রাহিয়াছে। 
দ্বিতীয়ত, ইহারা জাততে কায়স্থ. চাতুর্য ও চক্রান্তে কুশল, প্রজাদের বিদ্রোহী করিয়া বা 
অপর কোনে। কুট চাল চাঁলয়া রাজস্থের আদায় বাবস্থা ইহারা বিপর্যস্ত করিতে পারে। 
তাই রঘুনাথকে কারাগারে রাখিয়া ও ভয় দেখাইয়া কার্যোদ্ধাবের চেষ্টা চাঁলতেছে। 

বঘুনাথ বুঝলেন কৌশল অবলম্বন না কারলে এই নির়্াতনের হাত এড়ানো যাইবে 
না। 1স্থর করিলেন, মা কথায় সুলতানের হদয় গলাইবেন, চেষ্টা করবেন একটা 
আপোস মীমাংসার জন্য। 

কৰজোড়ে, সাবনয়ে সোঁদন সুলতানকে নিবেদন করিলেন, “আমার বাবা ও জেঠা 
আপনার ভাই । আর আমি হচ্ছি আপনার পুণের মতো । আমাদের ভেতর বিরোধ বা 
মনোমালিন্য থাকবে কেন ? তাছাড়া, আপনি হচ্ছেন দেশের রাজা, সবার প্রতিপালক । 
জ্জান ধুঁদ্ধতে আপাঁন প্রবীণ, শান্ত্রওত্ ধর্মতন্ত সব কিছু আপনার আধন্তে। আপনার 
মতো মহান্‌ ব)ন্ত যাঁদ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, তবে কার কাছে গিয়ে আমি দাড়াবে £” 

এই বিনয়নম্ন বচন, জর রঘুনাথের প্রিয়দর্শন মুর্তি, হুসেন শাহের মন গলাইয়া 'দিল। 
মমতাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “দ্যাখো বেটা, তোমার জেঠা খুব কৃতী লোক, সন্দেহ নেই। 
আট লক্ষ ট/ক৷ প্রাত বংসর রাজস্ব থেকে একলা ভোগ করে। তা থেকে আমায় 
কিছু দেওয়া কি তার উচি৩ নয়? তুমি বাঁড় ফিরে যাও। তকে একথা বুঁঝয়ে বলে 
আমি তোমাদের সবাইকে মার্জনা করলাম 1৮ 

রঘুনাথ সুলতানকে প্রাঙশ্ুতি দেন, 'পতৃব্কে প্র প্রস্তাবে [তান রাজী করাইবেন। 
মুন্ত পাইয়৷ সঙগ্রামে তান ফিরিয়া আসেন এবং তাহার ম1যস্থৃতায় মজুমদার দ্রাতৃদ্বয় এবং 
সুলতানের মনান্তগ অতঃপর আও সহজে মিটিয়। যায়। 

এবার বুঝা গেল, প্রভু শ্রাচৈতন্য কেন রঘুনাথকে আরো কিছু?দন সংসারাশ্রমে থাঁকঠে 

বলিয়াছিলেন। এতদিন বৈষয়িক কাজ কর্ম রঘুনথ অশাসন্ত হইয়া করিয্লাঙ্েন। 
আত্মক জীবনের গ্রস্ত তাহার গাঁড় উঠিয়াছে এই অনাসান্তর মধ্য দিয়া । শুধু তাহাই 
নয়, জাঁমদারী পারিচালনার ভাপ এ সময়ে রঘুনাথের হাতে না থাঁকলে সুলতানের সাহও 
আপোস-মীমাংসা সন্তব হই১না। ফলে হিরণ্য ও গ্রোবর্ধন মজুমদারকে হইতে হইত 
সবস্থাত্ত। 


কছুঁদনের মধ্যে রঘুনাথ এক আনন্দ সংবা? প্রা হইলেন। প্রভূ প্রীটৈ৩নোর প্রধান 
পারদ নিত্যানন্দ প্রভু পাঁনহাটিতে আসিয়৷ উপস্থিত হইযাছেন, রা্গণ শূদ্র ধনী নিধন 
সবাইকে 'নার্চারে গবলাইতেছেন প্রেমধন । ত্লাহার উদ্দণ্ড খীর্ভন-ম্তনে আর আনন্দ- 
রঙ্গে ভন্ত নরনারীর হৃদয় উত্তাল হইয়াছে । রাঘন পওতের ভহন হইয়াছে আহার প্রধান 
কর্মকেন্দ্র। 

পাঁনহাটি সপ্গ্রাম সুঙুকেরহ অন্তভুতি । তাছাড়া, খুব বেশী দূরেও নন । রঘুনাথ 
চ্থর এ রিলেন, একবার নিআনন্দ প্রভুর ১৪৭ দর্শন কাঁরয়া আসবেন। 

একেমন কির লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোককে হরিনাম দিয় ভাবাবেশে আকুল করিতে 
হয়, 'অক্রোধ পরমানন্দ' নিত॥ানন্দ তাহাতে শ্বভাবসিদ্ধ। তাহার মৃতি“তে কি দিব্য ভাব 
ছিল, মুখের কথার ক মধু 'ছিল, কাঁর্ঠনে কি মাঁদর৷ ছিল, হাসারসে কি চুলও ছিল 


৩৭২ ভারতের গাধক 


যে, যখনই কেহ তাহাকে দেখিত বা নামটি কর্ণে শুনিত তখনই সে কেমন ইন্দ্রজালে 
মুদ্ধহুইত। তিনি যেখানে যাইতেন দেশের লোক নাচিয়। উঠিত, সব ফেলিয়৷ ঠাহার 
সঙ্গে যাইবার জন্য ছ্ঁটিত, আর দেশময় লোকারণ! হইত, মৃদঙ্গ-করতালে ধনান্দোলিত 
হইয়৷ সে অণ্লে বিজয়ী সেনাপতির মতে। এই অপরুপ অবধূতের বিজয়-দুন্দৃভি বাজিয়। 
উঠিত। ঠৈতন্য-ভাগবতে পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর অত্যতূত লীলা অতি সুম্দর- 
ভাবে বার্ণত হইয়াছে । সে লীলার বৈদুযাতিক শাল্ততে তিনমাস কাল সে স্থানের 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিত 'বস্বাতির মতো ছিলেন ।”১ 
নিত্যানন্দ হুরূপের প্রেমদৃষ্টিপাতে। 
সবার হইল আত্মাবস্মাতি দেশেতে ॥ 
[তিনমাস কারে বাহ্য নাহিক শরীরে । 
দেহধর্ম তিলার্ধেক কাহারো স্ফুরে ॥ ( চৈ-্ভা, অস্তা, ৫ম ) 
রঘুনাথ পানিহাটিতে উপনীত হইলেন। গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নিচে কীর্তন-নর্তনের 
শেষে প্রভু নিত্যানন্দ স্বগণ পারবৃত কায়া বাঁসয্না আছেন। গোরকাস্তি, সমু্ত দেহ । 
আয়ত নয়ন দুটি দিবা আনন্দের দীপ্তিতে প্রোজ্বজল ৷ সদানন্দময় এই মুস্ত পুরুষের 1দকে 
ভন্তের নিনি“মেষে চাহিয়া আছেন। এই সময়ে রঘুনাথ নিকটে গিয়৷ সাহঙ্গে প্রণাম 
করিলেন। 
রাঘব পাওত ও অন্যান্য ভন্তেরা রঘুনাথকে চিনতেন। তাহার! ঠাহার পারিচয় 
জানাইয়। দিলেন, পপ্রভূ,ইনি হচ্ছেন রঘুনাথদাস মজুমদার, সপ্তগ্রামের গেবর্ধনদাসের 
পূণ 15? 
নিত্যানন্দ পুরীধামে থাকতে শ্রীচৈতন্যের কাছে রঘুনাথের কথ।, তাহার প্রেমার্তির কথ। 
শুনিয়াছেন। পরম সমাদরে তাহাকে কাছে টানিয়া নেন, নিজের চরণ দুটি চ্ছাপন 
করেন তাহার মস্তকে । কৌতুক ভরা কণ্ঠে বলেন, “ওহে চোরা, তবে দেখাছি এতাঁদন 
পরে তোমার দেখা পেলাম। ভালই হল, এবার তুমি আমার ভন্তদের দধি চিড়া খাইয়ে 
তপ্ত করো ।” 
কোঁতুকী নিত্যানন্ঘের 'চোরা' কথার 'নাহতার্থ, রঘুনাথ তার প্রকৃত স্বূপাট চমৎকার- 
রূপে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। ভান্ত-প্রেমের সাধন৷ ও আর্তি'র ফলে অন্তর তাহার 
রহিয়াছে কৃফময়, কিন্তু বাহাজীবনে বিষয়ীর মতই তিনি চলাফেরা করিতেছেন । 
এই প্রচ্ছন্ন সাধককে সদানন্দময় নিত্যানম্দ সোঁদন সবার সমক্ষে জানাইলেন তাহার 
সোৎসাহ সাধুবাদ । শুধু তাহাই নয়, সহস্র সহম্র ভন্ত বৈফবকে ভোজনে পারতৃপ্ত করার 
[বিরল সুযোগও এসময়ে তাহাকে 'তাঁন দান কারিলেন। 
অর্থের এমনতর সঘ/বহারই যে রঘুনাথ চাহেন। তাই পরম উৎসাহে তিনি তৎপর 
হইয়া উঠলেন দধি 'চিড়ার এই মহোৎসবে। লোকজন ও অর্থের ঠাহার অভাব নাই, 
অল্প সময়ের মধ্যে সকল কিছু বাবস্থা হইয়া গেল। পর্বত প্রমাণ চিড়ার সুপ আর শত 
শত ভাণ্ডের দাঁধ ক্ষীর, খুড় যেমন দেখা গেল, তেমান আসিয়া জুটিল সহস্র সহস্র ভঞ্ 
নরনারী। নিঙ্যানন্দের প্রেরণায় ও রঘুনাথের ব্যবস্থাপনায় যে বিরাট মহোৎসব সৌদিন 
গানিহাটিও সম্পন্ন হয়, গাহার আনন্দ-তরঙ্গ অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সার৷ গোৌঁড়দেশেব 
[কে দকে। 


৯. সন্তগোস্বামী, বাতুল রঘুনাথ 


গোস্ামী রহৃলাথদাস ৩৭৩ 


কাথত আছে, সোঁদনকার মহোৎসব, নিত্যানন্দের আকর্ষণে ও জলোদিকক শান্তর 
প্রভাবে ছয়ং প্রভু শ্রীচৈতনা সূৃক্মদেহে পুলিন'ভোঞ্জনে আবির্ভূত হন, পঞ্ীন্তর মধো 
বসিয়া ভন্তপ্রদত্ত চিড়া দধি সানন্দে গ্রহণ করেন। বৈষবের। অনেকেই বাঁলতে থাকেন, 
রঘুনাথ মহা ভাগ্যবান ব্যাস্ত, তাহাকে কৃতার্থ করবার জনাই ঘটিয়াছে কৃপালু প্রভুর 
আবির্ভাব । 


রাঘব পাঁওতের গুহেরও সোঁদন রাতে বৈফব সেবার সময়ে ঘটে এমাঁন এক 
অলোঁকিক কাও। নিত্যানন্দের পাশে রাখা হইয়াছে প্রভূ গ্রীচ্তেন্যের ভোজন-আসন। 
এই আসনে সশরীরে প্রভু আঁবভ্ূ'তি হন, নিত্যানন্দ ও রাঘব পাঁগুত উভয়ে এই 
লীলাদর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। 

রাঘব দুই প্রভুর ভোজনাবশেষ ভক্ত-রঘুনাথকে সযত়ে আনিয়া দিলেন। প্লেহভরে 
আশস্‌ জানাইয়া কহিলেন, “রঘুনাথ, তোমার ভাগোর সীমা নেই। প্রভু শ্রীচৈতন্য স্বয়ং 
এসে ভোজন ক'রে গেলেন আঞ্গ এখানে । এই নাও ঠার পাঁবন্র প্রসাদ, জীবন তোমার 
ধন্য হোক্‌, সর্ববন্ধন থেকে মুস্ত হও তুমি ।% 

পরের দিন প্রভাতে গঙ্গায়ান সমাপন করিয়া নিত্যানন্দ ভন্তদের সঙ্গে ই্টগোষঠী 
করিতেছেন, এ সময়ে রঘুনাথ আসিয়া তাহার চরণ বন্দনা করিলেন। সজল নয়নে, 
যুন্তকরে কহিলেন, “প্রভু, আম বিষয়ী _জীবাধম। বামন হয়ে চাদ ধরার আঁভলাধ 
জেগেছে মনে। প্রভু শ্রাচৈতনোর চরণাশ্রয় পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। কিন্তু ভব- 
বন্ধন আমার যে এখনে টুটছে না। আপাঁন আশীবাদ করুন, আমার অভীঙ্ট যেন 
প্‌ হ্য় % 

নিত্যানন্দ গ্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, প্রদুনাথ আমি প্রাণভরে আশীবাদ করছি। 
শ্রীচেতনোর চরণকমলে তুমি আশ্রয় পাবে। ঠার অন্তরঙ্গ তন্তরূপে সেবার আঁধকার তুমি 
লাভ করবে ।” 

শ্রীচৈতনোর প্রধান পার্দের এই আশীর্বাণী রঘুনাথের সাধন-জীবনে উত্তরকালে 
সফল হইয়া উঠিয়াছিল। 


পানিহাটিতে 'নিত্যানজ্দের দর্শন ও মহোতসবে ভন্ত বৈফবদের সঙ্গ লাভের পর 
রঘুনাথের বৈরাগ্য ও বিষয় বিতৃফ। চরমে উঠে। প্রভু চৈতন্যের সাম্নধানে কবে যাইবেন, 
কি করিয়া যাইবেন, ইহাই হয় ঠাহার ধ্যান জ্ঞান। 

সপ্তগ্রামে নিজ গৃহে 'ফারয়া আসলেন বটে, কিন্তু প্রা্াদদের অভ্যন্তরে আর প্রবেশ 
করিলেন না। বাহর্বাটীতে, দুর্গমণ্পের এক কোণে, অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

বাড়ির লোকের৷ প্রমাদ গাঁণলেন। মায়ের কান্না, পত্ধীর আর্তি, আর আভভাবকদের 
তিরগ্কার কোনো কিছুতেই ফল হইল না। 

1পত ও পতৃব্য এবার ঠাহার পাহারার ব্যবস্থা আরো দৃঢ় করিলেন। যখন যেখানে 
1তাঁন যান, একদল সঙ্গী পরামর্শদাত। বা প্রচ্ছন্ন রক্ষী সতর্কাবে ঘিরিয়া থাকে । এই 
বাহ ভেদ কারয়৷ নীলাচলের দিকে ধাবিত হওয়া বড় কঠিন। 

প্রভু চৈতন্যের আশ্বাস বাণী রঘুনাথের স্মরণে আসিল- কফ তাহার অবরোধ মোচনের 
ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আঁরে সুযোগ একটা উপাস্থিত হইবেই। খিত্ব হদয়ে এই 
আশ। নিয়াই তান 'দিন গুণতে থাকেন। 


৭৪ ভারতের পাক 


এসময়ে একাদিন অযাচিতভাবষে আসিয়া হ য় ঠাহার পলায়নের সুযোগ । কুলগুরু 
যদুনন্দন আচার্য হঠাং শেষ রাতে রঘুনাথের কাছে আসিয়া উপাশ্থিত। কহিলেন, বাবা 
রঘুনাথ, আমি এক মহা বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসৌছ।” 

“আমি আপনার সেবক । কি আমায় করতে হবে, আদেশ দিন। আম যথাসাধ্য 
তা করবো ।” ব্যস্ত হইয়। উত্তর দেন রঘৃনাথ । 

“আমার গৃহে শ্রীবিগ্রহ রয়েছেন, ত। জানো । যে ব্রাহ্মণ ছেলেটি এই খিগ্রহের পুজে। 
করে সেআজ কশদন হয় কাজ ছেড়ে 'দির়েছে। আম নিজে অশন্ত। কি ক'রে 
ঠাকুরের সেবাপ্জা নিবাহ হবে ভেবে পাচ্ছিনে। গৃজারী ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে তুমি যদি 
[নিজে বলে দাও, তাহলে তোমার কথ ঠেলতে সে সাহস করবে না । তুমি এখনই একবার 
চল, আমায় মুন্ত করে৷ এ বিপদ থেকে ।” 

রঘুনাথ তখনই রওনা হইলেন তাহার সঙ্গে । কুলগুরুর সঙ্গে বাইতেছেন তাহারই 
জরুরী কাজে । তাই রক্ষীরা কেউ আর ঠাহাকে বাধ। দিল না। 

প্রাসাদের বাহিবে কিছুটা রাস্তা গিয়া রঘুনাথ আচার্যকে কাঁহলেন, প্প্রভু, আপাঁন 
আর অনর্থক কষ্ণ ক'রে আমার সঙ্গে পৃজারী ব্রাহ্মণের কাছে যাবেন কেন? আপনি 
সোজা আপনার বাড়িতে চলে যান। আমি তাকে সঙ্গে নয়ে আপনার ওখানে 
যাচ্ছি 1” 

আচার্য ভাবলেন, এ আত উত্তম কথা । রঘুনাথের জন্য তাঁন 'নজ গৃহেই অপেক্ষা 
করিবেন। 

পলায়নের এই পরম সুযোগ রঘুনাথ ছা'ড়িলেন না। পূজার রাদ্দণকে যদুনন্দন 
আচার্ষের কাছে পাঠাইয়া দিয় ধাবিত হইলেন নীলাচলের দিকে ৷ রাজপথ পারহার 
করিলেন, কারণ রক্ষীর৷ তাহার পশ্চাদূধাবন করিয়৷ হয়তো ধরিয়া ফেলিবে। দ্বুতপদে 
চলা শুরু করিলেন বনপথ দিয়া । 

উধার আলোক তখনো ফুটিয়া উঠে নাই । অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তৃত অরণ্যের মধ্য দিয়া 
রঘৃনাথ পথ চালিতেছেন, কাটা ও কীাকরের আঘাতে পদতল হইতেছে দ্ত-বিক্ষত । 
কোনোঁদকে তাহার ভুক্ষেপ নাই, উন্মাদের মতো উধ্ব-শ্বাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটিয়। 
চলিয়াছেন। মুখে নিরম্তর জাঁপত্ছেন কৃষ্ণ নান, আর লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছেন প্রভু 
শ্রীচৈতনোর চরণ-পঙ্কজে । 

পদব্রজে নীলাচল যাতা তখনকার দিনে ছিল আত দুর্হ। পথে সাপ বাঘের ভয় 
যেমন ছিল, তেমনি ছিল নরঘাতক দসু!দের উপদুব। এসব কোনো কিছু গ্রাহ্য না 
করিয়া রঘ:ুনাথ অগ্রসর হইয়া চাঁলয়াছেন। এভাবে আঠারো দিনের পথ তিনি অতিক্রম 
করিলেন বারো দিনে । এই বারো দিনের মধ্যে তিন দিন সামান্য কিছু আহার জুটিয়াছে, 
আর বাকী নয়াদন কাটিয়াছে অনাহারে । এই অবস্থায়, শ্রান্ত ক্লাস্ত দেহে, জগন্নাথক্ষেতে 
গিয়া তিন পৌঁছিলেন। তারপর সরাসার পাঁতিত হইলেন প্রভুর চরণতলে । 


প্রভু শ্রীচৈতন্য ভাবাবষ্$ হইয়া ভশ্তমগুলীর সম্মুখে বাসিয়া আছেন। চরণে পাতিত, 
জ হুচর্মসার, অচেতন প্রায় নবাগত ভন্তকে চিনিতে পারিয়া প্রভুর পার্দ মুকুন্দ দত 
চ.।কিয়। উাঠিলেন। এ কি! এ'ষে সপ্তগ্রামের কোড়পাঁতি জমিদারের তনয় রঘুনাথ-_ 
' রিষয়-বিরাগী ভন্ত রঘুনাথ। 


গোত্ামী রহুনাখদাস 6৭6 


প্রভু তখন ভাবাবেশে রাহয়াছেন। মুকুদ্দ দত্ত ভূতলে শারিত রঘুনাথের দিকে 
ঠাহার দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরলেন, ব্স্তভাবে ঠাহার পরিচয় জ্ঞাপন কারলেন। 

প্রভু শ্রীচৈতন্োর অধরে কুটির উঠে, প্রসন্ন মধুর হাঁসি। সুমুক্ষু রনাথকে সন্লেহে 
তুলিয়া নিয়। তান আলিঙ্গন দেন। রঘুনাথ বিভোর হন স্বগ্গায় আনন্দে, পথশ্রম আল্ল 
অনাহার আনিদ্রার সব কিছু কষ্ট বস্মত হইয়৷ যান; প্রভুর চরণে বার বার জানান প্রাপের 
আকুতি, মাগেন পরমাশ্রয় । 


আশ্বাস ও অভয় দিয়! প্রভু রঘঃনাথকে আন্তরিক আশীরাদ জ্ঞাপন করেন। সকলকে 
নর্দেশ দেন এই নবাগত ভক্তকে সাদরে গ্রহণ করার জন) । 

প্রেমপূর্ণ স্বরে প্রভু এবার কহেন, “রঘুনাথ, দ্যাখো, কৃফের ক অপার কুপা। এবার 
[তিনি তোমায় টেনে আনলেন বিষয়-কুপ থেকে । প্রেমভন্তির আনল্দলোকে এবার 
তোমার যান শুবু হ'লো। 1” 


সজল নয়নে, বান্পাকুল কণ্ঠে রঘনাথ উত্তর দেন, "প্রভু, আম কৃফ জানিনে, কৃষ- 
কৃপা কিতা জাননে। কস্তু এটা নিশ্চিন্তরূপে জেনোছ, প্রত/ঙ্ষ করেছি, তোমার 
কপাই আমায় আজ উদ্ধার করলো | 

কৃপাময় প্রভু তখনই স্বরুপ দামোদরকে ডাকিয়া কহিলেন, 

“এই রঘুনাথ আম সাঁপনু তোমারে। 
পুন্র-ভূত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥ 
[তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে । 
স্ববূপের রঘু আজ হৈতে ইহার নামে ॥ 

“স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈ৩তনোর সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ভন্ত, তিনি তাহার দ্বিতীয় স্বরুপ ; 
যেমন পাওত ও ধুমান, তেমনই, গুরুগন্তীর ভাবময় রসজ্জ ভন্ত । প্রভু নিজেই বালতেন 
নিগৃঢ় সাধনতত্ব ও ব্রজের লীলারস রহস্য তাহার অপেক্ষাও স্বরূপ দামোদর আঁধক 
জানিতেন। রঘুনাথের প্রেমের একাগ্রতা এবং সাধনার দৃঢ়তার বিষয় তিমি বুঝিয়াছিলেন। 
এরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকই গৃঢ়তত্ব অনুশালনের অধিকারী, সুতরাং রঘহর উপযুক্ত গুরু রুপ 
দামোদর । এজন্য প্রভূ তাহার এই প্রিয় পদার্থাটিকে আদর কারয়া সেই মর্মী ভ্চের 
করে সমর্পণ কারলেন। বিশেষত তান জানিতেন, প্রিয় ভন্তাটকে যথোচিত আদর যু 
বা শিক্ষার্দান করিবার সময় বা সুযোগ তাহার নাই ; এজন্য রঘুনাথের একান্ত মঙ্গল 
বিধানের জন্য. ঠাহাকে পন্রবং ভূত্যবং প্রাতিপালনন করিবার নত, দারিদ্রের নিজপুকে 
ধনীর গৃহে পোষ্যপুর করিয় দিবার মতে রঘুনাথকে হাতে হাতে ধরিয়া স্বরূপকে দেওয়া 
হইল । সেইদিন হইতে যত কাল রঘুনাথ নীলাচলে ছিলেন, তান 'স্বরূপের রঘুনাথ' 
নামে সকলের 'নিঞ্ট পরিচিত হইলেন১ 1 


গৌড় হইতে আসবার সময় রঘ£নাথ চরম কষ্ট পাইয়াছেন। পথ্শ্রম, অধণশন ও 
আঁনদ্রায় শরীর প্রস্থ বিধ্বস্ত । তদুপাঁর করেক দিন ঠাহাকে জ্বরে ভূগিতে হইয়াছে এবং 
এজন্য লঙ্ঘন দিতে হইয়াছে । 

লঙ্ঘনের পর রোগীদের রসাল বন্তু ভোজনের জন্য শ্বাভাবক একটা ইচ্ছা জজ্মে। 


১. রধুনাথদাস গোস্থামী : সতীশচগ্দ্র মি 


তত ভাররের সাধক 


রঘ্‌নাথের বেলায়ও অহা দেখা দিল। সুস্বাদু ভোজ) বন্ধুর জন্য তানি উৎসুক হইয়। 
উঠিলেন। 
প্রভু তাহার মেবক' গোবিল্দকে বািয়। দিয়াছেন, কয়েকদিন রঘুনাথকে যেন ঠাহার 
পাতের প্রসাদই দেওয়া হয় । বল। বাহুল্য সে প্রসাদ বৈরাগী সব্যাসীদেরই উপযোগী । 
অথচ সদ্য রোগমুগ্ত রঘুনাথের জিহবার লালসা যাইতেছে না । অগতা৷ সোঁদন [তিনি 
মনে মনে প্রভুর উদ্দেশে নানা বুঁচকর চব্যচোষ্য ভোগ দেন, তারপর মনে মনেই তাহা 
গ্রহণ করিয়। হন পরিতৃপ্ত । 
এই মানস ভোজের পরদিনই প্রভাতে উঠিয়৷ প্রভু ত্বরূপকে কাঁহলেন, “স্বরূপ, আজ 
আমার শরীরটা তত ভাল নেই, জীর্ণ হয়েছে । রঘুনাথ আমায় কাল আতারন্ত ভোজন 
করিয়েছে ।” 
দীনাতিদীন পথের ভিখারী রূপে রঘুনাথদাস নীলাচলে আসিয়া পৌছয়াছেন। 
প্রভূকে সুস্বাদু বনু ভোজন করানোর সাম্য তাহার কই? সময়ই বা কই? প্রভুর এ 
ভোজন তো কাহারে চক্ষে পড়ে নাই ? স্বরূপ ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভন্তেরা বুঝলেন, ইহা 
প্রভুর মানস ভোজন, আর ইহা সন্তব ছইয়াছে ভন্ত রঘনাথের মানস নিবেদনের ফলেই। 
রধুনাথও উপলান্ধ করিলেন, অন্তর্যামী প্রভুর দৃষ্টিতে ভন্তদের ভাবন৷ চিন্তার ক্ষীণতম 
বৃদৃবৃদটিও ধর৷ পাড়িয়া যায় । তাই ঠাহার বৈরাগ্য সাধনা সম্পূর্ণ কারতে হইবে পরম 
নিষ্ঠাভরে, আর সার! দেহ-মন-প্রাণ নিয়োজিত করিতে হইবে এই সাধনায় । 
কয়েকাঁদন বিশ্রাম ও আহার বিহারের পর রঘুনাথের শরীর কিছুটা সুস্থ হইয়া 
উঠিল । এবার 'তান ব্যাকুল হইলেন প্রভুর কাছে সাধন 'নর্দেশ নিবার জন্য । তাহার 
সমন্ত ভার আপ“ত হইয়াছে স্বরূপ দামোদরের উপর। তাই স্বর্ূপকে সোঁদন একান্তে 
জ্ঞাসা করিলেন, “কয়েকটি দিন গত হ'লো ৷ কই, প্রভু তে৷ আমায় সাধনভজন 
সম্বন্ধে, সাধ্যসাধনতত্ সম্বন্ধে নিজে কিছু বলছেন না ? আমার হয়ে আপাঁন তাকে একটু 
বলুন।” 
স্বরূপ প্রভুর কাছে রঘয[নাথের ব্যাকুলতার কথা উঠাইলেন। তথনি সব সাক্ষাতে 
প্রভু দিলেন ঠাহার নির্দেশ : 
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল । 
তোমার উপদেষ্ট। করি স্বরূপেরে দিল ॥ 
সাধ্য সাধন তত শিখ হহার স্থানে। 
আমি যত নাহি জানি ইহ তাহা জানে ॥ 
গ্রাম্য কথ না ক হিবে, গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে। 
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ 
অমানী মানদ কৃফনাম সদা লবে। 
ব্রজে রাধাকৃফ সেবা মানসে করিবে ॥ 
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ। 
স্বরূপের ঠাঁই ইহার পাবে সাবশেষ ॥ ( চৈ, চ, অভ্তা-৬ ) 


সাধারণভাবে প্রভু নবীন ভন্তদের উপযোগী কয়েকটি উপদেশ [দিলেন বটে, কিন্তু 
১ ভত্ত্রমাল গ্রন্থে অন্তর্যামী প্রভূর এই মনোরম আখ্যায়িকাটি বর্ণনা করা হইয়াছে। 


গোস্ষানী রঘুনাখদাস ৩৭৭ 


তাঁহার নিগৃড় র্জরস তত্ব শিক্ষা দেওয়ার ভার রাহুল ত্বর্প দামোদরের উপর । 
সেইজন্যই তো তানি হ্বরূপের হাতে রঘুনাথকে একান্তভাবে ঈপিয়া দিয়াছেন। 


এদিকে রঘুনাথের পল্লায়নের পর সপ্তগ্রামের মজুমদার প্রাসাদে নামিয়া আসিয়াছে 
বিষাদের অন্ধকার । রঘনাথের তনুণী পত্ধী আবিরত ক্রজ্দন ও বিলাপের পর মৃতকষ্প 
হইয়া পাঁড়য়া আছেন। জননী হইয়াছেন উম্মাঁদনীর মতো, তাঁহার বুক ফাটা হাহাকার 
শুনিয়া অশ্ুজল রোধ করা বায় না। হিরণ্য ও গোবর্ধন একমাঘ্র পুরের অদর্শনে হতাশ 
হইয়া বাঁসয়া আছেন । তাঁহারা বিচক্ষণ ব্যন্তি, বুঝিয়া নিয়াছেন, রঘুনাথ নিশ্চয়ই 
নীলাচলে গিয়া আশ্রয় নিয়াছেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণে । আর তাঁহাকে এই বৈরাগ্য- 
আশ্রম হইতে 'ফিরাইয়৷ আনা যাইবে না। 

[কস্তু রঘুনাথের মাতাকে শাস্ত করা যায় কই? কাঁদিয়া কাদিয়া বলিতেছেন, 
“যেমন ক'রে হোক তোমরা আমার নয়নের মাঁণি রঘ:নাথকে ফিরিয়ে আনো । দরকার 
হলে তাকে ঘরে বেঁধে রাখো । এই প্রাসাদে এত লোকজন, এত রক্ষী আছে কা 
করতে ?% 

গোবর্ধন মজুমদার স্ত্রীকে নানাভাবে বুঝান, এতকাল চেষ্টা ক'রেও রঘ:নাথকে আমরা 
ধরে রাখতে পারলাম না। এই হচ্ছে বাধালাঁপ। আরো : 

“ইন্দ্র সম এশ্বর্ষ, স্ত্রী অপ্সরা সম । 
এসব বাধতে নারিলেক যার মন ॥ 
দড়ীর বাধনে তারে রাখিব ক মতে। 
জন্মদাতা পিত৷ নারে প্রারন্ধ খগ্ডাইতে ॥ (চে, ৮, অন্তয-৬ ) 


শিবানন্দ সেন ছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভস্তদের মধ্যে একজন গণামান্য বান্তি। 
প্রীতি বংসর গোড় হইতে বাঁহার৷ নীলাচলে প্রভুর দর্শনে যাইতেন, তাঁহাদের আঁধকাংশ 
ব্যয়ভার বহন করিতেন এই শিবানন্দ। যা্রিদলের পরিচালনার দার়ত্বও ছিল তাঁহার 
উপর । 

গোবর্ধন মজুমদার রঘহনাথ সম্পর্কে খোঁজ নিলেন শিবানন্দের কাছে। ভ্রানিলেন, 
নীলাচলে থাঁকয়া৷ কঠোর বৈরাগাময় জীবন সে যাপন করিতেছে। সে বৈরাগ্য সে 
দৈনাদশ৷ দোখলে অশগ্রুরোধ করা কঠিন হয়। 

গোবর্ধনের অন্তর বেদনার্ত হইয়৷ উঠিল । রাজপুতঘের মতো৷ বিলাস বৈভবে যে 
এষাবৎ কাটাইয়াছে, এই কঠোরত৷ কি করিয়া সে সহ্য করিবে । আঁবলম্বে রঘুনাথের 
জন্য একটি পাচক ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্য তান নীলাচলে পাঠাইয়া দিলেন, এই সঙ্গে দিলেন 
চারিশত মুদ্রা ও বহুতর সুস্বাদু খাদ্য! 

পাচক ও ভূত নীলাচলে পৌছানোর পরই রঘুনাথ তাহাদের বিদায় দিলেন । কত্ত 
মুদ্রাগগুল কি করিবেন? ভাবিয়া চীন্তয়া স্থির করিজেন, এগুল সাঁণ্চিত রাখিবেন 
কপ এই অর্থ দিয়া প্রভুকে মাঝে মাঝে পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো 

1 

ভক্তাধীন প্রভু রঘৃনাথের অনুরোধ এড়াইতে পারেন না। প্রাত মাসে দুই তিন 'দিন 

করিয়৷ রঘুনাথের কুটির তাঁহাকে ভিকা গ্রহণ করিতে হয়। নানা সুস্থাদু ভোজ 


৩৭৬ তারতের সাথক 


তৈরি হয়, প্রভু ও তাহার সঙ্গী বৈফবেরা তৃত্তি সহকারে এসব গ্রহগ করেন। ভন্তিভরে 
প্রসাদ গ্রহণ করিয়া রঘুনাথও হন কৃতকুতার্থ। 


প্রায় দুই বৎসর এভাবে আতবাহত হইল । তারপর হঠাৎ রঘুনাধ্ের মনে খোলয়। 
গেল চিন্তার বলক । প্রভু তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ কারতেছেন আর এই উপলক্ষে 
রঘুনাথ পাইতেছেন কত আনন্দ, কত তৃপ্ত। কিন্তু এই সঙ্গে ক তাঁহার অহামকা 
1কছুটা মীশ্রত নাই? প্রভু আমার কুটিরে ভিক্ষা৷ গ্রহণ করছেন, ভক্তদের মধো আমি 
বিশেষ একট৷ মর্যাদা এর ভেতর 'দিয়ে পাচ্ছ' এই ধরনের প্রচ্ছন্ন অভিমান হয়তে। 
রহিয়াছে । তাছাড়া, প্রভু কি সত্যই এই ভোজনে তৃপ্ত হইতেছেন ? 

ভাবিলেন, 'প্রভু সবত্যাগী সম্ব্যাপী, চরম ত্যাগ তিতিক্ষা ও দৈনোর আদর্শ ই তিনি 
তাঁহার জনুগামীদের সম্মুখে সদাই তুলে ধরছেন । চবম বৈরাগ্যের আধার না হলে কোনো 
সাধকই পরম প্রেমরস বা ব্রজরস সহজে ধারণ করতে পারে না। অনুগামী বৈরাগী 
সবযাসীদের প্রাতি এটাই প্রভুর শ্রেষ্ঠ উপদেশ । সেই বৈরাগামূ্তি" প্রভুকে আম নিমন্ত্রণ 
উপলক্ষে রোজ খাওয়াচ্ছি বিষয়ীর অন্ন। আমার পিতা ও পিতৃব্য [বষ্ী, ধনী 
জাঁমদার। তাদের প্রেরিত অর্থে যে আহার্য প্রন্থৃত হয়, তা ভোঙনে প্রভুর তো৷ সতাকার 
আনন্দ হবার কথা নয় । তাইতো! ভ্রান্তবুদ্ধি হয়ে আমি এ কি করছি”, 

অতঃপর রঘননাথ প্রভু শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করা ছাড়িয়া দিলেন। বেশ কিছুদিন 
আতবাহিত হইল, তারপর হঠাং একদিন প্রত প্রশ্ন করিয়া বাঁসলেন, “আচ্ছা স্ববৃপ, 
রঘুনাথের কুটিরে আর তে আমায় ভিক্ষা গ্রহণের জন্য ডাকছে না। ব্যাপার ক ০” 

স্বরূপ নিবেদন করেন, প্রভু, রঘুনাথ ভেবে দেখেছে, বিষয়ীর অন্ন আপনাকে 
নিবেদন করাট। ঠিক নয়। আপনিন ভন্তাধীন, ভক্তের ইচ্ছে মেনে নিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করেছেন, তা ঠিক । কিন্তু রঘুনাথের মন আঙ্জকাল তাতে সায় দিতে চাচ্ছে না।” 

একথা শুনিয়। প্রভু মহা আনান্দত। কাঁহলেন, “রঘুনাথ ঠিকই বুঝেছে । বষয়ীর 
অন্ন খেলে মন মলিন হয়, আর কৃষ্ণ স্মরণে বাধা পড়ে । রঘূনাথের হচ্ছ দৃষ্ি সত্যকা? 
পথ চিনে নিতে ভুল করে নি।” 

আহার বিহার সংযম, ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছুসাধন, এই দিকে রঘুনাথের সতর্ক দা 
পতিত হইল। কারণ, তাহার প্রাণগ্রতু শ্রীচৈতন্য ষে নিজে এই পদ্থার অনুরাগী । তাছাড়৷ 
রঘুনাথ আরও ভাবিয়। দেখিয়াছেন, তিনি ধন্বানের পুত, 1বলাস-বহুল জীবনে বহুজ, 
অবাঞ্ছিত সংস্কার গজাইয়া উঠিয়াছে__ভোগেচ্ছার সুক্ষ অঙ্কুর হয়তো এখনো রহিয়াচ 
উদগ্র। এ অঙ্কুরকে নির্মমভাবে [বিনাশ না করিলে শুদ্ধ আধাররূপে তিনি তো গাড়িয়, 
উঠিবেন না। তাই দৃঢ় সংকল্প করিলেন, কায়মনোবাক্যে সত/কার বৈরাগ্যকে [তান বরণ 
করিয়া নিবেন, ভোগাঁজিগ্গ৷ ও আত্ম-আঁভমানের কীটাকে সমূলে করিবেন উৎপাঁটিত। 

শ্রীচৈতন্যের একান্ত সেবক গোবিন্দের উপর নির্দেশ ছিল. ভন্ত রঘুনাথ ঠাহার 
ভজনপৃজন ও সমু ল্লান সমাপন করিয়া প্রভুর দর্শনে আসলে প্রভুর প্রসাদান্ন তাহাকে 
দেওয়। হইবে। কিছুদিন ইহা, ভোজন করিয়াই রঘুনাথের দিন কাটিতোঁছুল ! হঠাৎ 
শুধু হইল ঠাহার আত্মসমীক্ষণ, 'তাই তে, বৈরাগ্যময় তপস্যার পথে আম প৷ বাঁড়য়োছ। 
কিন্তু আর পাচজন বৈরাগী ও সন্াসীর মতো যততত্র ভিক্ষা। ক'রে তো উপরপাত' 
করাছনে | বরং প্রভুর প্রসাদ নিশ্চিন্ত আরামে প্রতাদন খেয়ে যাচ্ছি। চিত্ত] নেই, 
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ভাবন৷ নেই, জাহার ঠিকমতে।৷ জুটছে, নিরুদ্ধেগে দিন বেশ কেটে যাচ্ছে। এ তে। ঠিক 
নয় বৈরাগী জীবনের দুঃখ-কঞ্টীকে সহজভাবে বরণ ক'রে 'নিতে হবে ॥ 

দশদও রানি অতীত হইলে রঘুনাথ জগন্নাথদেবের মান্দরে গিয়া পুষ্পাঞ্জাল নিবেদন 
করিতেন। তারপর আসিয়৷ দাড়াইতেন মাঁন্দরপ্র।ঙগণে, 1সংহদ্ধারের কাছে। কাঙাল 
বৈষণব বাঁলয়। দর্শনাথীর৷ দয়া করিয়া কেহ যাঁদ কোণো৷ খাদ) 'ভক্ষান্থর্প দিত, তাহা 
'দিয়। কোনোমতে করিতেন ক্ষান্নবৃত্তি। 

এই অথাচক-বৃত্তিই তে নিক্ষিপ্ঘন বৈষব সাধুর আচরণীয় ধর্ম। এখন হইতে এভাবেই 
শরীর ধারণের উপযোগী আহার্য গভীর রাণ্রে রঘুনাথ সংগ্রহ করার চেষ্টা করিতেন । তার- 
পর সারারাত কাটাইতেন জপ ধ্যান ও ভজনে। 

কিন্তু কিছুদিন পরে ভিক্ষান্ন গ্রহণের এই ব্যবস্থাও রঘহনাথের মনঃপৃত হইলে ন|। 
প্রকাশ্যে এমনভাবে সিংহদ্ধারে দীড়াইয়া থাকা শোভন নয়, সঙ্গতও নয়। বাঁহরে 
অধাচক বীত্তর ভান আছে বটে, 'কন্তু ভিতরে প্রচ্ছন্নভাবে যে রাহয়াছে ভিক্ষা সংগ্রহের 
সূক্ষন ইচ্ছা । মুখে কিছু না বাঁললেও অযাচক সাধু মনে মনে আগন্তুক দাতা সম্পর্কে 
কত কিছুই না ভাবতে থাকে ! কখনো ভাবে_ এই যে আমার পারাচত ভিক্ষাদাতা 
এাঁগয়ে আসছেন, কাল হীন আমার দিয়েছেন, আজে হয়তো দিয়ে যাবেন। কখনো ব। 
কাহারে৷ সম্পর্কে হয় বিপরীত মনোভাব-_এই দাতাটি তেমন সুবিধের লেক নন, বোধ- 
হয় এর কাছে আজো কিছু পাওয়া যাবে না। রঘুনাথ কাহলেন, 'না-_এই কপট 
অযাচক বাঁন্ত আর নয়। বরং সন্নে গিয়ে কাঙালীদের মতে। মেগে খাবে। । 

প্রভু শ্রীচৈতন্য প্রায়ই মন্ত থাকেন নহাভাবে । কখনে। ইঞ্টগোষ্ঠী করেন কখনো বা 
ভন্তদের ভিড়ের মধ্যে থাকেন ঝতিবাস্ত। কয়েক দিন রঘদনাথের সংবাদ রাখেন না। 
সোঁদন ভঞ্জদের প্রশ্ন করিলেন, “রঘুনাথ কেমন আছে 2 আর কি ক'রেই বা আজকাল 
তার ভিক্ষা নিবাহ হচ্ছে, বলতো ?, 

জানানো হইল, রঘুনাথ 'সিহহদ্বারে ধাড়াইক্লা অধাচকভাবে যাহা কিছু পাইতেন, 
তাহাতেই ক্ষান্নবান্ত করিতেন। এখন তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছেন। সরে গিয়া কাঙালীদের 
সাথ বাঁসয়া ভোজন করেন। 

প্রভু সবাইকে শুনাইয়া শুনাইগ্লা কহিতে লাগলেন, “তা বেশ করেছে। পত্রে মে 
খাওয়াই তো ভালো । মন্দিরের সি'হদ্বারে ভিক্ষার জনয দাড়িয়ে থাকা, এতো৷ বেশ্যাবৃত্তরই 
মতো৷ ৷ দাতার চোখে পড়ার জন্য প্রকাশ্য স্থানে প্রহরের পর প্রহর দাড়িয়ে থাকা-_এ বড় 
জঘন্য 1” 

ভাবাবিলাসী বৈষৰেরা প্রভুর কথায় [শহরিয়া উঠিলেন। বৈরাগ্যের কঠোরতা 
সম্পর্কে এমন ক্ষমাহীন এবং 'নঠুরও তান হইতে পারেন? গোঁড়ের শ্রেষ্ঠ ক্রোড়পতির 
পুর, গ্রতাপশালী মুলুকপতির পুর রধুনাথ-_ঠাহাকে শেষটায় [তান কাঙালীদের সাহত 
পঙ্স্তভোজনে টানিয়া নামাইলেন । 

অতঃপর সর্বত্যাগী রৈফব-সাধক রঘুনাথ আসর দাড়ান কৃচ্ছুনাধনের শেষ ধাপে । 
তাগ-বৈরাগ্যের মহিম। কান করার কালে প্রভু ক্তাঁদন বলিয়াছেন__ 

[জিহ্বার লালসে যে হাত উতি ধায় । 
[শশ্োদরপরায়ণ কৃষ নাহ পায় ॥ 
সত্রে কাঙালীর সারতে বণিয়া খাইতে হয় বটে, কিস্তু ভোজন মিলে প্রচুর এবং 
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নাশ্চতভাবে। উদরপার্তি করার পর সারাদিন রধদনাথ ভজনানচ্দে কাটাইয়া৷ দেন। 
কিন্তু সর্বস্ব ছাড়িয়া যে পথে বাহির হইয়াছে, চরম বৈরাগয ও দৈন্যের সাধনা গ্রহণ 
করিয়াছে, একথান্র কৃফক়ুপার উপরই সে নির্ভর করিয়া আছে। তাহার পক্ষে সম্রের 
নিশ্চিত ভোজন ব্যবস্থা তে সমীচীন নয়। সনে গিরা চাহিয়। খাওয়। _লার তাহার 
পক্ষে সম্ভব হইবে না । 

আহার সম্পর্কে আরো বেশী কঠোরতা এবার তান অবলম্বন করিবেন। এমন বস্তু 
সংগ্রহ করিবেন যাহা কাহারো৷ কাছে চাহতে হয় না; যাহার জন্য কাহারো কৃপার 
উপর নির্ভর করিতে হয় না। শুধু তাহাই নর, যে বস্তু খাইলে অপর কোনো জীবকে 
বাণ্চত করা হয় না, তাহাই তিনি এবার হইতে সংগ্রহ করিবেন। 

রঘুনাথের এই ধৈরাগ্যসাধনের হীতিবৃত্ত ভন্তকবি কাবরাজ্জ গোস্বামীর অমর লেখনীতে 
বিধৃত গাঁহয়াছে চিরকালের ত্যাগাতাতিক্ষা ব্রতী মুমুক্ষুদের জন্য : 


প্রসাদান্ন পসারীর ঘত না বিকায়। 
দুই তিন দিন হৈতে আত সড়ি যায় ॥ 
সিংহদ্ধারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে। 
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে ॥ 
সেই ভাত রথুনাথ রাতে ঘরে আনি । 
ভাত ধুঞ৷ ফেলে ঘরে 'দিয়া বহু পানী ॥ 
[িতরেতে দড় ভাত মাঁজ যেই পায়। 
লুন দিয় রধুনাথ সেই অন্ন খায় । ( চৈ, চ, অন্তা-৬ ) 
এ যেন বৈরাগোর এক অগ্িপরীক্ষা । এই আগ্রর দহনে তপন্বী রঘুনাথ নিজেকে 
নিকলুষ করিয়। তুলিতে চান, কৃফকুপার মহারস ধারণের সামর্থ্য অর্জন করিতে চান । 
মান্দরের কাছে পসানীরা মহাপ্রসাদান্ন বিক্ুয় করে। প্রাতদিন সবটা বিক্লীত হয় ন|। 
এঁ বাস প্রসাদ দুগন্ধ হইলে 1সংহদ্বারের পাশে দাড়ানে। গাভীদের সম্ুখে তাহা ঢাঁলয়া 
দেওয়া হয়। গাভীরা কতকট। খায়, কতকট। দুর্গন্ধের জন্য ঠোঁলয়া ফেলিয়৷ দেয় । রঘুনাথ 
এই বাসি পচা অধ্বকণা ।কুড়াইয়। আনেন। বার বার জলে ধৌত করার ফলে কোনো 
কোনে অন্নের দানা হইতে দৃঢ় অংশ বাহির হয়। এগুল সংগ্রহ কারিয়। নুন সহযোগে 
রঘুনাথ তাহা ভোজন করেন। 
যেমন ত্গ-তাতক্ষাবান্‌ সাধক রধুনাথ, তেমনি কৃপালু ও কল্যাণকামী তাহার 
সাধন পথের দিগ্‌দিশারী ত্বূপ দামোদর । স্বর্প রঘ;নাথের বৈরাগাময় সাধনার এই 
শেষ পর্যায়টি সতর্কভাবে লক্ষ; করিতেছেন। একদিন রঘ;নাথের কুটিরে গিয়া হাতেনাতে 
ঠাহাকে ধরিয়। ফোলিলেন। কাহলেন, “রঘুনাথ, এমন অমৃতসয় প্রসাদানন রোজ তুমি 
ভক্ষণ করো, আর আমাদের দাও না। এঁক অন্কুত প্রকাতি তোমার 1” তারপর এ বাস 
ভাতের প্রসাদান্ন পরম আনন্দে পুরিলেন নিজের মুখে । রঘুনাথের কৃচ্ছুরতের সাফল্যে 
জানাইলেন অন্তয়ের অজ্রন্ত্র সাধুবাদ । 
প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিবা দৃষ্টির কাছে রঘুনাথ্ধের তপশ্চর্যার কোনে৷ কিছুই অজানা। 
নাই। তবুও ত্যাগী ভন্তের মহিমা বাড়ানোর জন্য ভন্তমলীর সমক্ষে কহিলেন, “স্বরূপ, 
তোমার শ্ধুনাথের সমাচার বল । দিনচর্ধা তার 'কিভাবে চলছে ?” 


গোস্বামী রঘুনাথলাস ৩৮১ 


সর্প করজেোড়ে রঘৃনাথের কৃচ্ছের কা সবিষ্তার বিবৃত করেন। প্রভুর আয়ত 
নয়ন দু'টি তখন পুলকাশুতে ছলছল । শ্বর্পকে নিয়া সোল্লাসে ছুটিয়া যান রঘ্‌ুনাথের 
কুটির $ 

রঘুনাথ ওখন ভোজনে বসিবেন। বাস প্রসাদাল্ন জলে মা্জিয়। নিয়া, নুন মাথাইয়া 
পাতার উপর রাখিয়াছেন। প্রভু আনন্দ কলরব করিয়া কাঁহলেন, “রঘুনাথ, এ তোমার 
1ক রকমের স্বার্থবুদ্ধি ? এমন মহাপ্রসাদ নিত্য তুমি গ্রহণ করছো, আর আমাদের ডাকছে 
না!” 

বলার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি অন্বদানা প্রভু মুখে পুরিয্া দিলেন। আবার হাত 
বাড়াইয়া নিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে রঘ;নাথ তাহার হাতটি খপ কারয়। ধারয়। 
ফেলিলেন। সজল নয়নে কহিলেন, “ন- না প্রভু, এ কখনো তোমার যোগ্য নয়। 
আমার পাপের মালা আর তুমি বাড়ায় না প্রভু, তুমি ক্ষাম্ত হও।” 

ভন্তের। তখন চারাঁদক হইতে দলে দলে ছুটির আসয়াছেন। সবাই পরমানন্দে 
দেখিতেছেন প্রভুর লীলারঙ্গ । 

ভন্ত রঘুনাথের মান বাড়াইতে গিয়। বার বার প্রভূ ঠাহার এই দৈন্যময় সাধনার প্রশস্ি 
গাহিতে লাগিলেন। সমবেত বৈষবদের দৃষ্টিতে সোঁদিন স্ববূপের রধুনাথ, শ্ব?পের 
মহাপ্রভুর রঘুনাথ, সোঁদন প্রাতিভাত হইলেন অসামান্য ত্যাগবৈরাগ্য ও বৈষবায় সাধনার 


মৃত বিগ্রহর্পে । 


রঘুনাথের কঠোর তপস্যা দেখিয়। প্রভু প্ীচৈতনোর আনন্দের সীমা নাই । সেদিন 
রঘুনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া প্রভু তাহার দুইটি পরম প্রিয় বস্তু দান করিলেন। 
শঙ্করানম্দ সরস্বতী নামক এক ভভ্ত সমন্ব্যাসী বৃন্দাবনে গিয়া একটি গোবরধনাশলা 
ও গুঞ্জামাল। সংগ্রহ করেন। শ্রীচৈতন্কে এই দুইটি পবিল্ন বস্তু তিনি উপহার দেন এবং 
এখন হইতে এই দুইটি প্রভুর প্রাণের সামগ্রী হইয়া উঠে। গোবর্ধনশিলাটির 'দিকে দৃষ্টি 
পাঁড়লেই প্রভুর মানসপটে শ্রীকফের গোবর্ধনলীল। স্ফারত হুইয়া উঠিত। আর পরম 
প্রেমভরে গুঞ্জামাল৷ গলায় পরিয়া 'শিলাখগ্টিকে সেবা করিতেন কঁফকলেবর জ্ঞানে । 
ভাবাবিষ্$ অবস্থায় অনেক সময় এই শিলাখও করিতেন মন্তুকে ধারণ। 
" এই পবিত্র বন্ুদ্শট রঘুনাথকে অপণ করিয়া কহলেন, “রঘুনাথ, এই শিল। 
কৃষবিগ্রহ-স্বর্প। সাত্বকভাবে, নিঠাভরে, তুনি জল ও তুলসীমঞ্জরী দিয়ে এ'র সেবা 
পৃ করো, অচিরে কৃফপ্রেম লাভ করবে তুমি” 
তরুণ সাধক রঘংনাথের প্রা প্রভুর এই কূপ! দোখিয়৷ নীলাচলের ভক্তের 'বাস্মিত 
হইয়া যান, ভজনানষ্ঠ রঘুনাথকে সবাই জানাইতে থাকেন সাধুবাদ । 
পবিত্র শিল! বিগ্রহ তে পাওয়া গেল, 'কিন্তু ইহার প্জার জন্য সামানা কিছু উপচার 
উপকরণ যে চাই। আসন, বন্ত্রখও ও দু'এক পয়সার খাজ। সন্দেশও তো ধোগাড় করিতে 
হইবে। কিস্তু কাঙাল রঘুনাথের কাছে তো একটি কানাকড়িও নাই । ওবে উপায় ? 
এসময়ে এ বিপদ হইতে উদ্ধ/র কাঁরলেন স্বনূপ দামোদর | প্রভুর সেবক গে]াবদ্দকে 
য়া এই উপচারগুলি তিনি সংগ্রহ করিরা দিলেন । তারপর প্রিয় ভন্তঞ্চে কহিলেন, 
] ঘূনাথ, গ্োবর্ধন-শিল। আর পুজামালা দান ক'রে প্রভু তোমায কোন্‌ বিশেষ ইঙ্গিত 
শলেন তা ক বুঝতে পেরেছে ? 


৩৬২ তারতের সাফ 


রঘ;নাথ সপ্রশ্ন দুিতে শিক্ষাগুরুর দিকে চাহিয়া আছেন। স্বরূপ দামোদর উৎফুল্ল 
কণ্ঠে কহিলেন, «প্রভুর ইঙ্গিত হচ্ছে, কৃফ ডজন সফল করার জন্য তোমায় যেতে হবে 
গোবর্ধন-শৈলে । আর গু্জামাল৷ অর্পণের মূল কথা হ'লে। এখন হুতে "তোমার স্থান 
হলো রাধারাণীর চরণে ।” 

রঘনাথের নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে। বিষণ কণ্ঠে উত্তর দেন, প্রভু কেন 
আমার ওপর এত 'নর্দয় ? কেন আমায় বৃদ্দাবনে গিরি গোবধনে পাঠাচ্ছেন 2 আমি 
যে বালক বয়স থেকে প্রভুকেই করেছি আমার ধ্যানের ধন, জীবনের ধুবতার৷ । বন্দাবনের 
ঘনীভূত নুপ যে আমি প্রভুর মধোই ত্যক্ষ করেছি, রাধাকৃফের যুগলরূপ প্রভুর মধে)ই 
যে আমি দেখোঁছ, আর তার এই তত্ুই যে এতদিন অনুধ্যান ক'রে আসাছি।” 

“না-রঘ'নাথ, তোমার ভয় নেই। এখানি প্রভু তোমায় বৃন্দাবনে যেতে বলছেন না। 
যাবে তুমি পরব্াঁকালে, তোমার তপস্যার শেষ পায়ে । এখন পরমানন্দে প্রভুব 
সাহচর্য তুমি করো, ব্রজরস সাধনার যে সব অগ্যাম্চর্য লীল৷ প্রত্বকে কেন্দ্র কারে দনের 
পর দিন উদ্‌ঘাটিঠ হচ্ছে, ও প্রতাক্ষ কবো, তোমার ভজনময় জীবনকে উজ্বলওর কারে 
€ তাল ৮ 


বিস্ময়কর তাগ-তিতিক্ষ। যেমন ছিল রঘুনাথের, তেমান ছিল অসামান্য ভজননিষ্ঠ। 
দিনরাতের আঁধকাংশ সময়ই নি আঙিবাহিত করিতেন ডজন পৃজন রাধাকৃফের মানস- 
সেবা, আর প্রভু শ্রীচৈহনোরর প্রপ্ক্ষীভূত লীলা দর্শনে। প্রেমভীন্তর মহাসমুদ্র প্রভূ 
শ্লীচৈতনা। সেই মহাসমুদ্রের বক্ষে দনের পর দন নৃত্য করিতেছে অগাণও৩ ভাবতবঙ্গ, 
এই তর্গভঙ্গ প্রভুকে উত্তাল করিয়। তুলিতেছে । কখনো মিলনের আনন্দে হাসিতেছেণ, 
শাহিতেছেন, নাচিতেছেন। কখনো বা বিরহেব শোকে হইতেছেন মুহাসান। এই 
ভাবতরঙ্সের মোহন লীলা যেমন অন্তরঙ্গ »সত স্বরুপ দামোদর, রামানন্দ প্রড়াঁতর হদয়বে 
নাচাইতেছে,_তেমনি উদ্বুদ্ধ করিতেছে এঘুণাথ প্রভাও ভজনানষ্ঠ নবীন ভৰদেব। 

প্রভুর এসময়কার অলোক (প্রমলাণার অন]ওম প্রতাক্ষদশ ও শ্রোতা রথুনাথ। 
স্বরূপ ছিলেন প্রভুর পণ সনয়ের সঙ্গা ও তাহার মহাভাবের সৃতকার, আর এই পরম শগৃঢ 
সুর বৃত্তিকার হঃলেন রথুনাথ। 

দিনের বেলায় প্রভুর সান্নিধো থাকয়া রধুনাথ তাহার অপার অনস্ত ভাবশাঝলয 
প্রত্যক্ষ করিতেন। গভীর ঝান্ুতে প্রভু গম্ভীর গর্ভে বাঁসয়া মহাভাব্র যে লীলানাটা 
উদ্‌ঘাটিত করিতেন, তাহাতে প্রবেশ।ধিকার ছিলনা বটে, কত্ত এই লীলানাটের 
মর্ম রঘুনাথ দিনের পর দিন শুনতেন হার শিক্ষাগুর দ্বরূপ দামোদধের নুখে। 
গননিষ্ঠ। আর ইঞ্চকপার ফলে ভন্ত বধুনাধের অন্তজ্জীবন প্র্ড প্রীচওনোর লীলা 
শাধুর্ষের রসে রসায়ি* ছইয়৷ উঠে। কৃষপ্রেমের পঞমোদয় দেখ। দেয় তাহার সাধন 
সন্তায়। 

যোল বংসণ কলি রঘদনাথ ন।লাচলে প্রভুর সানিধ্যে বাস করেন, গ্রভুব কৃপা মার 
স্বরূপ দামোদরের শিক্ষাৎ এসময়ে তাহার জীবন-তগম্যা সফনে হইয়। উঠে। ইহাব গর 


আসে শোকাবহ বিচ্ছেদের গালা। নীলাচলের লীলানাটোর উপর যবাঁনক। টয় 


দিয়া প্রভু হন অস্তধণন। প্রভু-সর্বস্ স্বরূপ দামোদর এই বিরহ সহ্য করিতে পারেন নাই, 
? অপ্পািনের মধ্যেই ত্যাগ করেন এই মরাধাম। 


! 


গোস্বামী রঘূনাগদাস ৩৮৩ 


পর পর দুটি নিদারুণ শোকের আঘাতে ভত্বপ্রবর রঘুনাথ উম্মন্তের মতো হইয়া 
উঠেন। কয়েকাদনের মধ্যে প্রভু শ্রীচৈতনে।র প্রদত্ত গোবধ'নশিল৷ ও গুঞ্জামালাটি 
ঝাঁলতে পুরিয়া বওনা হন তান বৃন্দাবন আভমুখে । মনে মনে স্থির করেন, সেখানে 
গর প্রভুর অন্তরঙ্গ দুই প্রবীণ পাদ সনাতন ও রুপের চরণে দণ্ডবং কারবেন, তারপর 
এই মরদেহ ত্যাগ করিবেন ভৃগুপাত কারয়। । পুণ্ণাগার গোব্ধ'নের শিখর হইতে 
শাঁপ দিয়া %াড়য়। এবার তিনি ছেদ টানয়। দিবেন বিরহখিল্ন আকণ্টিংকর জীবনে । 


প্রভু শ্রীচৈতনোর প্রেমময় অন্তযলীলা দর্শন ও অন্তরঙ্গ সেবনের পরে রঘ.নাথ বৃন্দাবনে 
আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাই সেখানকার 'গোস্বামীরা ও ভন্তের৷ অধীর হইয়। তাহার কাছে 
ছুটিয়।৷ আসলেন। 
সনাতন ও রূপ তাহাকে বহৃতর প্রবোধ দিলেন, কাঁহলেন, “রঘুনাথ, আনরা দুই ভাই 
প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে পড়ে আহ । তুমি হচ্ছো আমাদের আর এক ভাই। এসো 
তিন ভাইয়ে নিলে বৃদ্দাবনে প্রভুর আঁদষ্ট ব্রত উদ্‌যাপন করি। তাছাড়া. তুমি ভগুপাত 
ক'রে দেহত্যাগ করলে প্রভুর শ্রেষ্ঠলীল গভ্ভীরালীলার কথা আমর কার মুখ থেকে 
শুনবো ? প্রভুর অস্তযলীলায় মহাভাবের পরাকাষ্ঠ।। সেই পরম লীলাতত্ব স্বরূপ দামোদর 
ভোমার কাছে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ ক'রে স্বরুপ তোমায় নিজের কাছে রেখে 
[বিশেষভাবে প্রচুর লীলাতত্ব বুঝিয়েছেন। তুম নিজেও সেই লীলা দর্শন করেছো, 
এার মাধুর্ষে অবগাহন কবেছো৷ । সেই পুণাকথ। ও পুণ্যতত্বই তে তোমার মুখে আমরা 
শুনতে চাই 1” 
সনাতন ও বৃপের ঘ্নেহের বন্ধনে রঘদনাথ বাধা পাঁড়য়। গেলেন। বুন্দাধনে থাঁকয়। 
ব্জরস-সাধন কারে হইবে এই ইঙ্গিত প্রতু শ্রীটৈতন্য বহু পৃৰে তাহাকে দিয়া [গিয়াছেন। 
রঘুনাথ তাই এবার [ক্ছুটা প্রকাও্থ হইয়া শুরু করেন প্রভু-নিদি্ট সাধনা, এই সঙ্গে 
উদযাপিত হইতে থাকে তাহার চিরাচরিত বৈরাগ্যময় তপসয।। 
লীলাচলে থাকতে রঘুনাথ স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে বাঁসয়া। প্রভুর নিগৃঢ় প্রেমলীলার 
কথা আলে।চন। কগ্লিতেন, আহার মুখে এই লীলার মাহাত্ম্য তত্ত শ্রবণ কাঁরতেন। 
এবার বৃন্দাবনে আয় তান লাভ করিলেন মহাপ্রোমিক সাধক বূপগোষ্বামীর ম্লেহময় 
' সাল্লিধা। প্রভুর মাধুধরস উদঘাটনে রূপ ছিলেন দিদ্ধহস্ত। ঠাহার রচিত 'ভান্তরসামৃও 
1সন্কু' ও উদ্মল নীলমাঁণ' নাধুর্যময় সাধনা ও নিগৃঢ় প্রেমরহসে।র ব্যাখা বিশ্লেষণে 
সমূজ্বল । শ্রীরূপ যেমন তত্তের বাাখান করিতেন, রঘুনাথও তেমানি বর্ণনা »রিতেন 
মহাভাবময় জীবনের বহ্‌ রেমাণ্কর দৃশ্য। তাই উভয়ের মধ্যে এসনয়ে গড়িয়া উঠে 
এক অচ্ছেদা আঁক্মক সম্বন্ধ । প্রেমভস্তিসিদ্ধ রূপ গ্োখ্ামীর মধুর রসের ভাত্তিক ব্যাখ্যা 
ও সিদ্ধান্ত স্থ'পনে পারদ্শী। এখন হইতে রঘুনাথের সাধনজীবনে [তিনি গ্রহণ করেন 
স্বর্পের হ্ছান। 
শ্রীচৈতন্যের লীলা কাহনী শোনর জনা, দবরূপ ও রামানন্দ প্রেমতত্ত শোনার জন্য, 
বন্দাবনের প্রবীণ ও নবাঁন উভয় শ্রেণীর ভক্ষেরাই রঘ;নাথের কুটিরে আসিতেন। ইহাদের 
মধো কৃষদাস কবিরাজ্জ ছিলেন রঘুনাথের একান্ত অনুগত । রঘুনাথের বৈরাগ্য ও 
ঈফপ্রেম যেমন ছিল, তেমান ছিল সাধনমার্গের উচ্চতর অনুভূতি । শ্রীচৈতনোর 
অস্তযলীলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেও তাহার মর্যাদা ছিল অপারিসীম। ভন্তপ্রবর কফদাস 


৩৮৪ ভারত্মে সাধক 


কবিয়াজ তাই তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, মাধূ্য রসের সাধনায় ব্রতী হন। কৃষদাস 
প্রায় সময়েই রঘনাথের সামিধো থাকতেন, সুযোগ পাইলেই তাহার সেবা যত্রে নিজেকে 
করিতেন নিয়োজিত। কথিত আছে, কৃষফদাস কবিরাজ উত্তরকালে রধৃনাথের শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করিয়াছিলেন।১ 

রঘুনাথের সংকল্প, গোবধ নে গিয়। কঠোর তপসাায় তিনি ব্রতী হইবেন, রাধাকফের 
লীলাধ্যানে কাটাইয়৷ দিবেন অবাশষ্ট'জীবন। রূপ গোস্বামী এবার আব তাহাকে বাধ। 
দিলেন না। শুধু কাহলেন, “গোবর্ধনে যাচ্ছো, যাও। কিন্তু, সদাই তুমি থাকে 
ভাবোন্মত্ত, বাহ্য-জ্ঞান প্রায়ই হয় তিরোহিত। এ অবস্থায় তে৷ দেহ থাকবে 71 কৃফদাস 
তোমার সঙ্গে থাকবে, তোমার সেব৷ করবে ।» 

রৃপ গোস্বামীর কথ! অমান্য করার উপায় নাই । কৃষ্ণদাসকে তাই সঙ্গে নিতে হইল। 
অতঃপর পদররজে কয়েক দিনের মধ্যে উভয়ে উপনীত হুইলেন গোবধণনে। এই 
গোবর্ধনেই রঘুনাথের সেবক ও নিত্যসঙ্গী কৃষদাস কাবরাজ চৈতনাচারতের মহামূল্যবান 
তথ্যসমূহ প্রাপ্ত হন, আপন কবিত্ব ও প্রেমানুভাতির বলে রচনা করেন অমর গ্রন্থ 


চৈতন/চরিতামূত ৷ 


গোবধনের পাদদেশে রাহয়াছে গৌড়ীয় ভক্জদের পরম শ্রদ্ধার উপবেশন ঘাট। 
এই ঘাটে বসিয়াই একদিন ভাবাবিষ্ট প্রভু শ্রীচৈতন্য শ্যামকুও ও রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য 
বর্ণনা করিয়াছিলেন । প্রভুর উপবেশন ঘাটে বার বার দণ্ডবৎ জানাইয়৷ রথ্‌নাথ আশ্রয় 
নেন এক বৃক্ষতলে । এখানেই শুরু তাহার নৃতনতর তপস্য।। 

সনাতন গোস্বামী তখন নিকটেই বৈঠান নামক স্থানে সাধনভজন করিতেছেন। 
তিনি তখন আঁতশর় বৃদ্ধ, খুব প্রয়োজন না থাকলে চলাফেরা বড় একটা করেন না। 
পরম প্লেহভাজন রঘুনাথের আগমনের কথা শুনিয়া সনাতন ছুঁটিয়া আসলেন। দুই 
ভক্তিসিন্ধ মহাপুরুষের মিলনে দিব্য আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠিল । 

সনাতন উদ্বিগ্ন বরে কহিলেন, “রঘুনাথ, এম্থানে তপস্যা করবে বলে এসেছো, ত৷ 
ভালোই । কিন্তু আমি বেচে থাকতে, তোমায় এভাবে বৃক্ষতলে বাস করতে দেব না। 
তোমার জীবন মহাপ্রভুর আশিসৃপ্ত, তোমার কণ্ঠে রয়েছে ঠারই মাধূর্যলীলার স্তবগান, 
লক্ষ লক্ষ ভন্তজনের কল্যাণের জন্য তোমায় আরো কিছুকাল বেচে থাকতে হবে।” 

“আমি কাঙাল বৈফব, আমার জন্য বৃক্ষতলের আশ্রয়ই তো ধথেক্, প্রভূ |” করজোড়ে 
গনবেদন করেন রথুনাথ। 

“না রঘুনাথ, তা হয় না। এখানে একটি পর্ণকুটির বেঁধে তুম ভজনময় জীবন 
যাপন করো। এখানকার চারদিকের অরণ্যে হিংম্র জন্তু জানোয়ারের অভাব নেই। 


১ কৃষফদাস কবিরাজের প্রকৃত দাঁক্ষাগুরু কে, এ সম্পর্কে নিঃসংশ়িত প্রমাণ নাই । 
কেহ বলেন ঠাহার গুরু ভটু গোস্বামী কেহ বলেন রূপ গোস্বামী । তবে কৃষদাসের লেখা ধু 
অনুযায়ী এবং ভক্তিরডাকরের মতে, রঘনাথই তাহার গুরু : শ্রী গোস্বামী--রাঁসকমোহন। 

দাক্ষাগুরু না হইলেও তাহার প্রধান শিক্ষাগুরু বা সারগুরু যে রঘুনাথ তাহাতে বিতর্কের, 
অবকাশ নাই : চৈতন্য চরিতামতের ভামিকা-_রাধাগোবিন্দ নাথ । 


গ্নোস্বানদী রঘুনাথদাস ৩৮৫ 


ফু্ষতলে রাতিকালে বাস কর! সঙ্গত হবে না । তাছাড়া, তোমার এখন বরস হয়েছে, 
কুটিরের আশ্রয় নেওয়াই দরকার ॥” 

[সিদ্ধ মহাত্মা বাঁলরা সনাতনের সে অঞ্চলে খ্যাতি আছে। তিনি আঁসয়াছেন 

ভন্ত গ্রামবাসীরা দলে দলে সেখা( সমবেত হইতে থাকে । সনাতনের আদেশে 

তথাঁন সবাই 'মাঁলিয়। পর্ণকুটির বাঁধিয়া ফেলে, রঘুনাথ ও ঠাহার সেবক কৃফদাস যেখানে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। সনাতনের কথ শুনিষ্লা গ্রামবাসীর। নবাগত সাধক রহুনাথের প্রাত 
আকৃঠ হয়, ঠাহার প্রা শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিতে থাকে । 

যেস্থানে ভজনকুটরাঁট তোর কর। হয় তাহার নাম আট গ্রাম। জনশ্রুতি আছে, 
আঁরষ্ট নামে এক অসুর বৃষের রূপ ধরিয়৷ ব্রজমগলে দোরাত্ম শুরু করে। তখন শ্রীকৃষ্ণ 
প্রচণ্ড যুদ্ধ কারয়। এই চ্ানটিতে তাহাকে বধ করেন। অসুর বধের পর্ব তো শেষ হইল, 
কিন্তু এসময়ে শ্রীমতী রাধারাপী এক জাটলতার সৃষ্টি কারয়৷ বাঁসলেন। কৃঁফকে তিনি 
কহিলেন, “বৃষরূপী অসুর তুমি বধ করেছো, এর ফলে হয়েছো মহাপাপের ভাগ্গী। 
সর্বতীর্ঘের জলে ল্লান না করলে তে। তোমার এ পাপ মোচন হবে না।* 

চাতুষ" ও পরারুমে কৃফ আদ্বতীপ্ন । তখান সহাস্যে তান পদাথাত করিয়া ভূগর্ড 
হইতে উৎসারিত করিলেন সর্বতীর্থের পুণ্যময় সাঁললধার । তাহার ফলেই সৃষ্ট হয় 
এই অঞ্চলে পবিভ্র শযামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড। 


গার গোবর্ধনের পাদদেশেই রাঁহয়াছে শাামকুণ্ড ও রাধাকুও। কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য 
ঠাহার গোবধন পরিক্রমার কালে, ভাববেশে মণ্ড থাক৷ অবস্থায়, এই কু দুইটি জাবিষ্কার 
করেন। প্রাচীন কুণ্ড এ সময়ে মাজিয়। গিয়াছে এবং বূপান্তারত হইয়াছে নীচু ধানের 
ক্ষেত রূপে । প্রভুর আবিষ্কৃভ পুণ্যময় কুণ্ডের সঠিক অবস্থান রঘ-নাথ ঠাহার ধ্যানবলে 
নির্ণর করিলেন। কিস্তু কুণ্ডের অবস্থান জানিলেই তো কাজ হইবে না, গভীর করিয়। 
এ দুটিকে খনন কর৷ দরকার । সারা ভারতের ভন্ত জনসাধারণের বাবহারঘোগ্য করা 
দরকার । 

রঘুনাথ নিজে কাঙাল বৈষব, সরোবর খননের অর্থ কোথায় পাইবেন 2 তাই খেদের 
ঠাহার পারসীমা রাহুল না। 

নিত্যকার ধ্যান ভজন শেষে, ইঞ্দেবের কাছে, সজল নয়নে রঘুনাথ নিবেদন করেন 
অন্তরের আকুতি, “হে প্রভু, করুণাসিন্ধু, পরম পাপন কুও দুটির আবির্ভাব তুমি সম্ভব 
ক'রে তোল। লক্ষ লক্ষ ভক্তের উদ্ধারের ব্যবস্থা ক'রে দাও।” 

ভান্তাসন্ধ মহাপুরুষ রঘুনাথের এই আতি" বিফলে যায় নাই। ভন্তবংসল প্রভু 
আচিরে ইছার ব্যবস্থা করিলেন। 

সেদিন গোবর্ধন পরিকুণণের শেষে রঘুনাথ উপবেশন ঘাটে বিশ্রাম করিতেছেন, 
জন্তরে বার বার উঠিতেছে চিন্তার তরঙ্গ-_'শ্যামকুও রাধাকুণ্ডের খনন ব্যবস্থা আজে 
সন্ভব হয়ে উঠে নি। এ যে তার বড় সাধের কাজ ।' 

এমন সময়ে এক পাশ্চিমদেশীয় ধনী বৈফবভন্ত নিকটে আসিয়া ঠাহাকে প্রণাম 
দানার । করজোড়ে নিবেদন করে, “বাবাজী, আপাঁনই 'কি গোস্বামী রঘুনাথদাস ?” 

প্ঠ্য। বংস, আমিই গোত্বামীদের দাস-_রধুনাথ। কোথা থেকে তুমি আসছো । ক 
ডা. সা, ( সু-৩ )-২৫ 


৩৮৬ ভারতের সাধক 


প্রয়োজন আমার কাছে, বল। সাধামতে৷ আমি তা কক্নতে চেষ্টা করবো ।” শাস্ত শ্বরে 
উত্তর দেন রঘৃনাথ । 

প্প্রভু, আপনার কাছে একটা জরুরী কাজে আমি এসেছি । এখন সোজা আপাঁছ 
বদারনারার়ণ থেকে । প্রত নারায়ণঙ্জীর কাছে পৃক্জার মানং ছিল। প্রচুর অর্থবায় 
ক'রে, সাড়ম্বরে তার পুজে৷ দেবো! ব'লে বদারনাথে পৌছহলাম। সেই রাহেই প্রভুজী 
স্বপ্নে দিলেন প্রত্যাদেশ -এখানকার পুজোয় বেশী অর্থ ব্য করার তোমার প্রয়োজন 
নেই। শান্্রীয় (বিধান অনুসারে পুজে। সম্পন্ন করো, তারপর সোজা চলে যাও ব্রজমগ্লের 
আরিট গ্রামে । সেখানে আমার পরম ভক্ত রঘুনাথদাস টাস্তত হয়ে পঠ়েছে শ্যামকুণ- 
রাধাকুণ্ডের খনন কাজের জনা । ব্যয়সাপেক্ষ এ কাজটি তুমি ক'রে দাও। রঘুনাথের 
অনুমাঁত নিয়ে ব্যবন্থা সুসম্পন্ন করো। এই জনোই আপনার কাছে আমি এসোছি।” 

ররধুনাথের নয়ন দুটি পুলকাশ্রুতে ভায়া উঠিল । বুঝিলেন অন্তর্যামী প্রভূ তাহার 
অন্তরের আকুতি শুনিয়াছেন ৷ নিজের সব কিছুর ব্যবস্থা তাই করিয়াছেন । 

আচরে কুওদ্বয়ের পক্কোন্ধার করা হয়, এবং তলদেশ উত্তমরূপে খনন করিয়া পরিথত 
করা হয় ল্লি্ধ সরোবরে। এই জলপূর্ণ পাবি কুগুদয়ের মামার কথা এসময়ে ব্রজমগুলের 
স্বর প্রচারিত হুইয়৷ পড়ে। হাজার হাজার ভন্ত ন্রনারী এখানে আঁসয়া পুণ্যপ্লান সম্পন্ন 
করিতে থাকে । এখন হইতে রঘনাথ আঁডহিত হইতে থাকেন রাধাকুণ্র দাস গোস্বামী 
নামে। 


রঘুনাথের পর্ণকুটিরট ছিল রাধাকুণ্ডের আতি নিকটে । অতঃপর তাহার তপঃপ্রভাবে 
এই কুটিরকে কেন্দ্র করিয়৷ চারাঁদকে নামত হয় বহৃতর বিগ্রহ-মন্দির, ঘাট ও ভজন- 
কুটির। গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, ভূগর্ গোস্বামী প্রভৃতি এই অঞ্চলে বাঁসয়া ভজন সাধন 
করিতেন। বিশেষ করিয়া রঘুনাথের সাধন-মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া আরে বহু বৈফব 
সাধক এখানে ভজনকুটির স্থাপন করেন এবং রাধাকুণ্ড ক্রমে পাঁরণত হয় দ্বিতীক্ন 
বৃন্দাবনে। 
নীলাচলের মতো রাধাকুণ্ডে থাকতেও রঘুনাথ তাহার কৃ্ভুররত ও ভজননিষ্ঠায় 'বন্দুমানর 
শাথলতা আসিতে দেন নাই। পাধাণের রেখার মতে "স্থির আবচল ছিল ঠাহার এই 
দৈনা-বৈরাগামর সাধনার ব্লুম । কখনো কোনে। কারণে ইহার ঝতার হওয়ার উপায় 
ছিল না। সদাগঙ্গী ও ভক্তশিষ্য কবিরাজ গোস্বামী তাহার এই দিনচর্যার বর্ণনা 
দয়াছেন : 
সহন্ত্র দণ্ডবং করেন লয়ে লক্ষ নাম। 
দুই সহম্ত্র বৈফবে নিত) করেন প্রাম ॥ 
রা দিনে রাধা কৃফের মানস সেবন। 
প্রহরেক মহাপ্রভুর চারন্র কখন ॥ 
তিন সন্ধা রাধাকুণ্ডে আপাতত ল্লান। 
কজবাসী £বফবে করে আলিঙ্গন দান ॥ 
সার্ধসপ্ত প্রহর করে ভন্তির সাধনে । 
চার দণ্ড নিদ্রা, সেহো৷ নহে কোন 'দিনে ॥ 
(&,চ, আদি, ১০ম) 


গোদ্ছানী রঘুনাথদাস ৩৮৭ 


রাধাড়ফের যুগল মৃর্ত' ও যুগল লীলার মানসগৃজা ছিল রঘুনাথের প্রেমসাধনার নূল 
উপজীব্য। রসরাজ কুফ ঠাহার হলাদর্নী শান্তি, মহাভাবনরী শ্রীরাধা, সতত প্রোজ্ছল 
গাঁকতেন ঠাহার স্ধনসত্তায়। রাধাকফের এই 'মালিত মাধূর্যমূর্তি তিনি দর্শন করিতেন 
ইঞ্ঠদেব প্রভু শ্রীচৈতনোর মধ্যে। 

'আন্তরঙ্গ সেবা বা সী বা মঞ্জারী রূপে রাধাকফের মানসসেবায় রঘুনাথ ছিলেন 
[সিন্ধকাম। এই সাধনার বিভিন্ন স্তরে থে দুরবগাহ ভাবময়তা ও প্রেমোম্মাদন] ঠাহার মধ্যে 
স্কারত হইয়া উঠিত, ভন্ত বৈফবদের কাছে তাহা ছিল পরম 'বস্ময়কর। 

“রঘুনাথ ছিলেন বিপ্রলন্তের মৃতি” অর্থাং শ্রীরাধার বিপ্রলম্ত বা বিরহদশায় ঠাহাব 
সরীগণ যেভাবে তাহার প্রাতি সমদু্গখনী হইয়া ঠহার চিন্ত বিনোদন করিতেন, রঘুনাথও 
অস্তরদশায় সেইরূপ ভাবে বিভোর থাকিতেন। সেই সময়ে কেহ তাহার সঙ্গে কথা কাঁহতে 
গেলে, তাহার আত্াবিস্ত ভাবের উত্তর হইতে উহা! বুঝা যাইত। এই অবস্থার কা 
ভন্তমালে আছে-_ 

আহার নিদ্র। নাহি সদা করয়ে ফুৎকার। 
বাহ্যক্ফৃর্তি নাহি সদ। যেন মাতোক়্ার ॥ 

“রুপগোদ্বামী লালতমাধব নাটক রচনা করিয়া রঞুনাথকে পাঁড়তে 'দিয়াছিলেন। 
এই নাটকে 'বপ্রলন্ত লীলা আত বিস্তারতভাবে প্রদদশ'ত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । রঘুনাথ 
সে পুস্তক পাঁড়য়া কাঁদিয়৷ কাঁদয়। পাগলের মতে হইয়া গেলেন। এই জন্য তাহার 
সস্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে শ্রীর্প বাগ্রত। সহকারে “দানকে লি-কো দুদ” নামক ভাঁণকা 
প্রণয়ন করিয়। ঠাহার করে অর্পণ করেন। প্রতিষেধক ওঁষধের মতো৷ উহাতে প্ৰ 
উপদ্রবের নাশ হইল, পুন্তক পাইয়া রঘুনাথ সুস্থ ও সুখখী হইলেন। শ্রীরূপ গ্রন্থারন্ত ও 
উপসংহারের আশীর্চনে এই কথার সুন্দর আভাষ দিয়াছেন । 

“একজন কেহ শ্রীভগবানের উদ্দেশে কঠোর সাধন। আল্মন্ত করিলে, তাহার তপঃ- 
প্রভাবে চারাপিকে চাণ্চল্য উপাঁস্থত হয় এবং শ্রীভগগবানের কৃপামা্র যে যেখানে থাকেন, 
মনে প্রাণে সেই সাধকের জন্য ব্যাকুল হইয়। উঠেন, ঠাহার সিদ্ধিলাভ না হইলে তাহার। 
যেন শ্ছির হতে পারেন না। একজনের জন৷ সমগ্র দেশ উন্নত হয়, ধন্য হয়, পুণ্যময় 
হর। সেইরূপ রঘুনাথের সাধনার ফলে সমন্ত ভ্রজমণ্ডলে সকলের প্রাণে এক নূতন ভাব- 
তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল । রূপ সনাতন ধত দিন ধরা-ধামে ছিলেন, দৌহিক অশল্ততা 
ভুলিয়া সময়ে সময়ে ছুটিয়! ঠাহার নিকটে আসিতেন ; গোপাল ভর, শ্রীজজীব ও ভূগর্ভ 
গোস্বামী তাহার 'নিকটেই ভজনকুটিরে থাকিতেন। শ্রীবাস, নরোত্তম ও শ্যামানক্দ 
৮ ভন্তেরা যে বখন শ্রীধামে আসতেন, রঘুনাথের দর্শন ও সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল 

নি।”১ 

রধুনাথের অন্তিম ভজননিঠ। ও প্রেমসাধনার সিদ্ধি তাঁহাকে সারা ভ্রজমগ্লে বরণাঁয় 
কারয়। তোলে । প্রভু শ্রীচৈতনোর অস্তরঙ্গ লীলার এক মরমী ব্যাধ্যাত। বৃপেও তিনি 
চিহিত হইয়া উঠেন। 


এই সঙ্গে সাধক রঘুনাথের অন্যতম অবদান ঠাহার রসমধুর স্তবাবলী উল্লেখ করিতে 


১ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী : সর্তীদচন্্র মি। 


০৮৮ ভারতের নধক 


হয়।১ অন্তরঙ্গ সেবনের মধ্য গিয়া যখন ঠাহার প্রাণে প্রেমের আকুতি জাগিয়া উঠিত, 
অস্তর-পুরুষ তখন দুয়ার খুঁজয়। বাঁহর হইতেন। সুলালত এবং ভাব শ্তবরাশি নিগত 
হইত এই ভজনসিদ্ধ মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে । এই ভ্তবাবলী প্রমাঁণত করে যে তিনি 
'দিবালীলা দর্শনের আঁধকারী ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছিলেন এক প্রাতিভাধর কাব ও 
শান্্রাবদ সাংক। আজে ইহ! জগাঁদত ভন্কের সাধনপঞ্গের পরম পাথেয় হইয়া আছে। 
ইহা ছাড়া আরও কয়ে কটি গ্রন্থ রঘুনাথ রচনা করিরা গিয়াছেন যাহা বৈফবসমাজের 
সব সমাদৃত ।২ 
ভজন-সাদ্ধ ও কৃষপ্রেম-সা্ধ রঘংনাথ লাভ কারয়াখেন, অন্তরগ্গ সেবার কালে 
ব্রজের মাধূর্য-লীলা দর্শনে হইতেছেন আপ্তকাম। কিস তবুও দৈন্যময় সাধনার পথে তাহার 
সতর্কতার বিরাম নাই । অশন বসনে, আচার ব্যবহারে বৈরাগ্য সাধনার সেই পাবাণের 
রেখা ঠিক তেমনি রাহিয়াছে আঁবচল। 
নিত্যানন্দ পত্রী জাহব৷ দেবী গোড়ীয বৈজ্ব সাধক মান্রেই পরম শ্রন্ধার পাতী 
ছিলেন। রঘুনাথের কল্যাণ কামন। নিয় এই মাতৃস্বর্প৷ সাধিক৷ কিছুদিন রাধাকুণ্ডে 
আসিয়া বাস করেন। এসময়ে হার কাছে নোষ্ঠক বৈরাগী রঘুনাথকে নিজের সম্পর্কে 
যে আর্ত প্রকাশ করেন তাহার তুলনা 'বিরল । বু বৈফবের গুরুচ্ছানীয়, পরম শ্রদ্ধেয়, 
এই সিদ্ধ বৈষফব সজল নয়নে বাঁজিতেছেন : 
বিষয়ীর ঘয়ে জঙ্চ বাঁসে৷ লাজ ভয়। 
কি গুণে চৈতন্) পদ 'দিবেন অভয় ॥ 
একাঁদদ না করিনু চরণ সেবন। 
তথাপি চরণ মাঁগে৷ হেন দীনজন ॥ 
জন্ম গেল অপাধনে 'ক সাধন করি। 
দিবানাশি হেন পদ যেন না পাশরি ॥ 
(প্রে,বি, ১৬শ বিলাস ) 
এই আর্তি ও দৈন্য এখনে কেন রীহয়াছে ভন্তিসিন্ধ মহাপুরুষ রথ;নাথের ? ব্রজরস 
সাধনার উত্তম আঁধকারী মানেই তাহার এ উীন্ত হইতে বুবিয়া 'নিবেন, বৈরাগোর 
নিম্পেষণে মহাসাধক রঘুনাথ নিজের অহমিকাকে 'দিনের পর দিন অবলুণ্ত কাররা 
দিতেছেন, আর কৃফ অনুযাগের ভাওটিকে ক'রিতেছেন প্রন্ততর ৷ 
নীলাচলে থাকিতেই রঘুনাথের কুষ্জু চরমে উঠে। সাধনজীবন ঠাহার অব্যাহত 
রাখিতে হইবে, শুধু এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া নামা আহার্য সারাদিনের পর গ্রহণ 
করিতেন। প্রভু শ্রীচৈতন্য প্রকট হইবায় পর আব তিনি একেবারে ত্যাগ করেন। সামান্য 
ফল ও দুদ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে থাকেন। 


১ শ্রীমৎ দাস গোস্থামী : রপিকমোহন । এই গ্রন্থে রঘনাথের সংস্কৃত শ্তবের 
অনুবাদ দেওয়। আছে। 
২ অপর গ্রন্থগুলির নাম-_শ্রীনাম চারিত, মুস্তাচারত এবং দানকেলি-চিন্তামণি। 
স্বরূপ ও দামোদরের প্রথ্যাত কড়চার বৃত্তিকার বূপেও রঘ,নাথ ভন্তসমাজের কতজ্ঞতাভাজন। 
তাছাড়া, পদ্যাবলীতে ঠাহার রচিত তিনটি পদের সন্ধান পাওয়া যায় । 


গোস্থামী রঘুনাখদাল ৩৮৯ 


বৃন্দাবনে আগমনের পর আহার জারও ছাস পায়। দুই একটি জল এসমরে 
খাইতেন, আর দুধে পাঁরবর্তে গ্রহণ কাঁরতেন অন্প পারমাণ ঘোল। 
রাধাকৃণ্ডের তপস্যাময় জীবনে তে আহা সন্ধে কোনো হু'শই উহার খাঁফত না। 
সারা দিন ও রাতের বেশী সয়ই থাকতেন তঙ্জনে ও ভাবাবেশে। এই সময়ে তত 
কৃফগাস এবং অপর একটি ভ্র্জবাসী তপ্ত সুযোগ মজে পাতায় গোনা করিয়া ঠাহার 
মুখে কিনা ঘোল ঢাকা দিতেন। এই ধরনের কৃল্ু চালতে থাকে প্রায় বিশ বংসর 
ব্যাপিয়া । 
অতঃপর ;বৃজ্াবনস্থিত গোত্বামীদের মধাযমপি সনাতন তনু ত্যাঞ্গ করেন। অন্রজ- 
প্রীতম এই মহাবৈফবের তিরোধানে রঘ্‌নাথ শোকে হন নুহামান। তারপর আসে আর 
এক দুর্দেব। রূপ গোস্বামীও ভন্ত বৈফবদের মায় কাটাইর়। মরধাম হইতে অন্তার্হত হন। 
গুরস্থানীয় এই 'সিদ্ধপুরুষের প্রয়াণের কথা শুনিয়া রঘুনাথ বেশ কিছুদিনের জন্য আহজল 
ত্যাগ করেন। এসময়ে ঠাহার দেহটি বাঁচাইয়া রাখ৷ হয় কৃষগাস প্রভাতি ভন্তদের এক 
বড় সমস্যা। 
বজ্মর়ের কথা এই শোকজর্জর অবস্থায়, অনশনরত, ক্ষীণতনু, মহাসাঘকের নিয়াদিত 
ভজন পৃঙ্জন ও অন্তরঙ্গ সেবার কিছুমান বাতায় দেখা যায় নাই। 
আত ক্ষীণ শরীর দুল ক্ষণে কছে। 
কররে ভক্ষণ কিছু দুই চার দিনে ॥ 
বদ্যাপও শুষ্চদেহ বাতাসে হালয়। 
তথাপি নিবন্ধ ক্রিয়া সব সমাপর ৪ 
নিরম-নবাহ বৈছে যে চেঙ। অভুয়ে। 
লে সব দোখতে কার হিয়া না বিদরে ॥ 
(ভ,র, বষ্ঠ ও ১১শ আঙ্গ ) 
প্রেমঘন মূর্তি রঘুনাথ গোস্বামীর চরপতলে এক সময়ে অনেক সাধকই আসি 
উপবেশন কারতেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে রঘুনাথগত-প্রাণ ছিলেন কফদাস ক বিরাজ । 
দীর্ঘ পাঁচশ পিশ বৎসর তান সিদ্ধ মহা রথুনাথের সাহচর্য করিয়াছেন । ঠাহার 
শ্রীমুখে দিনের পর দিন শুনিয়াছেন গন্ভীরালীলার মহাভাবের কথা, রাধারিত মহাপ্রভুর 
প্রেম-পর।কাষ্ঠার কথা। 
আজও কল্পনা করা বায় ; ভঞ্জনকুটিরের এক প্রান্তে ঘৃতের প্রদীপটি মিটিমিটি 
আলতেছে। সেই সঙ্গে মিটিমিটি গ্বালতেছে সিদ্ধ মহাবৈফব রঘুনাথের বুগলভজনমর 
জীবনের ন্লিদ্ধমধুর দীপশিখা-_বে শিখা শত শত বৎসর ব্যাপিয়া অগ্াণত ভন্ত নরনারীর 
হৃদরে বিছাইয়। দিয়াছে মধুর রসের, উজ্জল রসের ল্িদ্ধ প্রলেপ- মানুষকে উত্বারিত 
করিয়াছে বেকুষ্ঠের দিকে, অন্রাকৃত ব্রজধামের দিকে । আর সেই দীপশিখারই 
মূ আলোকে, সিদ্ধ মহাপুরুষের চরণতলে বাঁসয়া মধাযুগের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক- 
কবি কফদাস কবিরাজ [লাখিতেছেন ব্রজরস সাধনার এক নূতন কাহিনী-কথা। ঠাহার 
প্রাণাপ্রর মহান্‌ গ্রন্থ চৈতন্চারতামৃতের প্রাণপ্রাতষ্ঠা করতেছেন তিনি গোস্বামী রঘ-নাথের 
দিষ্য প্রেরণায় আঁভাসণ্চিত ছইয়। | 
আরও কয়েক বংসর ইীতিমধো আতবাহিত হয় । গোস্বামী রহনাথ এবার আসিয় 
দাড়ান তহার মর্তালীলার শেষ অঙ্ষের শেষ গুশ্যে । বরস তখন তাহার প্রায় চয়ানরাই. 


৩৯০ তাতো গাধক 


ররর ১৫৯৪ শকের১ 

াষ্টকাম মহাসাধক রাধাকফের 

প্রা ছন নিভালীলায়। নন র-রিজরদ 
যাধাকুণ্ডের ভজমকুটিরের ফম্পমান দীপাঁপখাটি সোঁদন নাভযা। যায়; আবার 

নতন করিয়া দিখার্পে ভাঁলিয়৷ উঠে গাধামাধবের ও্রাকৃত মহাযামে । রী 


হারার মরার 


